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নিবেদন 


গত চার পীঙ্গ বৎসর যাবৎ আমাদের ধর্মচন্রে যে সকল অস্ভুত 
ঘটন। ঘটিয়াছে, তৎসমুদায় যথাসময়ে মদীয় দিনলিপিতে সবযত্বে 
।লখিয়। রাখিয়াছি ॥ যে কোন দেশের অধ্যাত্ম ডায়েরী অপেক্ষা 'এই 
ঘটনাবলী অধিকতর অলৌকিক ও অর্থপুর্ণ। এইজন্। ইহার 
কিয়দংশ “কক্কিগীতা”য় ও অধিকাংশ বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত হইল । 
ংল। ভাষায় ধর্মসাধনার এইবূপ অত্যাশ্চ্ধ্য বিবরণ অধুনা বাহির হয় 
নাই বলিলেই চলে। ইহার তুলন। রামায়নে, মহাভারতে ও 
ভাগবতাদি মহাপুরাণে দেখা যায় | ধর্মান্থুরাগ্ী পাঠক-পাঠিকা। 
স্থির চিত্তে এই ছুই গ্রন্থ পাঠ করিলে ধর্মজীবনে বিপুল 
প্রেরণা ও প্রদীপ্ত আলোক পাইবেন। এই মৌলিক পুস্তক- 
যুগল পরস্পর পরিপূরক ও ব্যাখ্যামূলক | সিদ্ধষোগী ভৈরবানন্দ 
ও সিদ্ধাসাধিকা মহাগৌরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী “কক্কিগীতা"য় দিয়াছি। 
তাহারা উভয়ে এই সকল ঘটনার মূলদেশে অবস্থিত এবং 
আমিও এইগুলির সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজডিত। পৌভাগ্যক্রমে, 
জগন্সাতা তাহাদের দর্শনসমূহের কিঞ্চিতৎমাত্র অংশীদার আমাকেও 
ক্ঠীয়াছেন। ইহার অল্পমাত্র “ভাবমুখে ও নম্দর্শন' পত্রিকাছয়ে 
বাহির হইয়াছে, বেলুড় ধর্সচক্রে প্রীমৎ স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংসের 
৫১ তম শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠান স্মরণার্থ এই গ্রন্থ উৎসর্গ.করা হইল। 
এই: গ্রন্থের ঘবিতীয় নামকরণের ঘটনাটি উল্লেখ করিতেছি । 
১৪ই মার্চ বুধবার ষ্ঠ বৈকালে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী 
বানান সমীপে রামনগর গ্রামে কোন ভক্তগৃহে দোতালার 
বাগৃন্দায় বসিয়। চা খাইতেছিলাম ॥ তখন একটি স্থানীয় ভঞ্লোক 
আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে . আমাদিগকে বলিলেন, কলিরাতা। রামকৃফ. 





€%/৩ 


বেদান্ত মঠ হইতে প্রকাশিত 'তীর্থরেণুঃ গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দের 
উপদেশাবলী পাঠে আমি আনন্দিত হয়েছি । এমন সময় দৈবযোগে 
একটি, পিতৃলোকবাসী সুক্মদেহী এসে আমাদের সম্মুথে আবিভূর্ত 
হলেন এবং শুন্যে লিখে আমাকে জানালেন, আপনার প্রকাশমান 
“দিব্যৃষ্টি” গ্রন্থ ধামিক পাঠক সমাজে স্বর্গরেণুতুল্য সমাদৃত হইবে । 
ততকতৃক বড় বড় বাংল! অক্ষরে শৃন্যে লিখিত 'ন্বর্গরেণু” 
শব্দদয় আমি স্পষ্টভাবে পড়িলাম। এই জন্য বর্তমান পুস্তকের 
দ্বিতীয় নাম রাখিয়াছি' ন্বর্গরেণু' | 

“কন্ধিগীতা” ও পদিব্যদৃষ্টি নামক গ্রন্থদ্বয়ে বেলুড় ধর্মচক্রের 
আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ । ধর্মচক্রের ইহলৌকিক ইতিহাস 
অকিঞ্চিংকর হইলেও পারমাথিক ইতিহাস অবিস্মরণীয়। 

আধুনিক কোন ধর্মপ্রতিঠান এরূপ সৌভাগ্য লাভে গৌরবাঁিত 
হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অধুনা সমগ্র ভারতে কোন্‌, 
আশ্রম এরূপ দিব্যচক্ষুবিশিষ্ট সমাধিসম্পন্ন ছুই মহাপুরুষ ধারণে 
ধন্য হইয়াছে? এই ছুই ত্রিনয়ন দেবোপম মহামানবের দর্শনসমূহ 
শান্ত্রজ্ঞান ও স্বান্ৃভৃতির আলোকে অভ্রাস্ত উপলব্ধি করিয়া আমা 
জীবৎকালেই এই সকল প্রকাশ করিলাম । আমার এই ধু 
অমর অন্তানের জীবন ও দর্শনাদি স্বীকার ও প্রমাণ করিতে আমি 
গৌরবান্থিত হইতেছি এবং এই গ্রন্থদ্বয় বর্তমান।ধর্মজজগতের নিকট 
চ্যালেঞ্জ স্বরূপ উপস্থাপিত করিতেছি ॥ এই ছুই গ্রন্থ অবলম্বনে” 
কৰিবাহন স্বগায় শ্বেতাশ্ব দিখ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছে। আমর 
পারম়াথিক দিনলিপি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে । এই ছুই গ্‌হ 
সঙ্গাজে সমাদৃত, হইলেই যথাম্ময়ে তৃতীয় পুস্তক প্রকাশিত 
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জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হুইলে স্থল জগৎ ও সুজ্জম জগৎ যুগপৎ কিরূপে 
পরিধৃষ্ট হয়, তাহা'প্রকাশিত গ্রন্থদ্ধয় অধ্যয়নে জানা যায়। এই গ্রন্থ 
শ্রীমং স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস ও সমাধিবতী সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী 
সরন্বতীর আলোক-চিত্রদ্য়ে স্বুশোভিত। ইহার  প্রচ্ছদপট 
বালিনিবাসী তরুণ শিল্পী শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বহ্যত্তে 
অংকিত । এই প্রচ্ছদপট অংকণের ইতিহাসও আশ্চর্যজনক । 
উক্ত পটে প্রাকৃত নয়ন-যুগলের উপরে অপ্রাকৃত তৃতীয় নয়ন অংকিত। 
প্রথমে কোন শিল্পী স্বীয় বুদ্ধিবলে শুধু তৃতীয় নয়ন পেনসিলে 

ংকিত করিয়া ভিজাইনটি আমাকে দেখালেন। এদিন সন্ধ্যার 
ধূসর আধারে নাটমন্দিরে আলো না জ্বালিয়া আমি ও মহাগৌরী 
উক্ত শিল্পীকে ডিজাইন কিরূপ হবে তাহ। ভাবিতে ও বলিতেছিলাম । 
তখন আমাদের সমক্ষে একটি দিব্যদেহী আবিভূ্ত হয়ে আমাদিগকে 
কোন দিব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদপট স্পষ্টভাবে দেখালেন । ক্ষণকাল মধ্যে 
আমরা উভয়ে বুঝিলাম, ইনি ছদ্মবেশী ব্যাসদেব ব্যতীত অন্ত কেহ 
নহেন । আমর! তাকে সভক্তি প্রণাম করিতেই তিনি অন্তহিত হলেন । 
এই বৃত্তাস্ত আমি ভেরবানন্দজীকে ধর্মচক্রে বলিলাম । তিনি 
মাঈচড়দহে ফিরে ব্যাসদেবকে যোগবলে আহ্বানপূর্বক জিজ্ঞাস 
করলেন, “আপনি কি বাবাকে প্রচ্ছদপটের ডিজাইন দেখিয়েছিলেন ? 
বাবা জানতে চান, সেটি কিরূপ হলে ভাল হয় 1৮ তখন ব্যাসদেল, 
ধিনি যৌবনে দ্বাপর যুগে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন, আবিভূ্ত 
হয়ে সহাস্যে ভৈরবানন্দকে বললেন, “হ্যা, আমিই তাকে উহা 
দে। 'ধয়েছিলাম |. .পরিকল্পিত। প্রচ্ছদপটে প্রাকৃত চক্ষুদ্বয় নীচে ও 
| তৃতীয় নয়ন-বা জ্ঞান চক্ষু উপরে অংকিত হলে দিব্য ভাবব্যপ্তক হবে। 


আর তৃতীয় চক্ষু থেকে বিছ্যদর্ণ জ্যোতিচ্ছঢা বিচ্ছুরিত হবে, 
যেমন মদন-ভন্ম-কালে শিবের তৃতীয় নেত্র 'হতে বেরিয়েছিল 
অথবা যেমন কপিলমুনির তৃতীয় চক্ষু থেকে দিব্য অগ্নি বেরিয়ে 
, সগররাজার ষাটহাজার পুত্রকে ভম্মীভূত করেছিল।” ভেরবানন্দ 
পরমহংস এই ব্যাসোক্তি আমাকে পত্রে লিখে জানালেন এবং 
আমি সেই চিঠি এ শিল্পীকে দেখালাম । পুনরায় সেই শিল্পী এই 
গ্রন্থের প্রচ্ছদপট পেন্সিলে একে আনলেন। পরদিন প্রাতে 
মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় দাড়িয়ে নবোদিত ক্তর্যযালোকে আমি 
ও মহাগৌরী এ ডিজাইন দেখিলাম, উহাতে প্রাকৃত নেত্রদ্বয়ের 
বহিক্ষোণ উরধমুখী হয়েছিল। তখন আমি ভাবলাম, উল্লিখিত 
বহিক্কোণদ্বয় সমান্তরাল বা ঈষৎ নিম্নমুখী হলে লক্ষ্যার্থসূচক হবে। 
আমার মনোভাব সমর্থন করতে অবিলম্বে চিরঞ্জীবী ব্যাসদেব 
দক্ষিণ বারান্দায় আমাদের সম্মুখে স্পষ্টভাবে স্বীয় তিন নয়ন 
দেখালেন। ব্যাসদেবের পদ্মপলাশসদূশ বিশাল নয়নত্রয় দর্শনে 
আমি বিস্মিত ও স্তম্তিত হলাম। অনন্তর তদন্ুসারে প্রচ্ছদপট 
পরিবর্তনার্থ অন্ত শিল্পীকে নির্দেশ দিলাম । উক্তরূপ দৈবনির্দেশে 
এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট বহুল প্রয়াসে অংকিত হয়েছে । এরূপ অ:'খ্য' 
অদ্ভূত ঘটনা বর্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বধিত । মনোষোগী পাঠক- 
পাঠিক। এই সকল ঘটন। বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, এই মহা গ্রন্থ 
আগ্ভোপাস্ত পড়িলে নিশ্চয়ই উহার অলৌকিকত্বে অভিভূত হইবেন । 
আধুনিক কলিযুগে এইরূপ অতীন্দর্রিয় 'অন্ুভূতি হইতে পারে, তাহা 
জড়বাদী মানুষ ভাবিতে পারে না। এই সকল ঘটন। কণ!শাত্র 
মনঃকল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে । যেমন চর্মচন্ষু জড়বন্ত স্পষ্টাবে, 


1/০ 


দেখে, তেমনি দিব্যচক্ষু সুক্ম্জগতে দিব্যদর্শন করে। বস্ততঃ দিব্যচক্ষু 
উন্মীলিত না হইল ধর্মরহস্য ব1 শাস্ত্রমর্ম সম্যক উপলন্ধ হয় ন! 
এবং সুক্মজগংও দেখা যায় না। গোপালপুরের দানশীল ভক্তবীর 
শ্রীরামনারায়ণ সাউ এই গ্রন্থ প্রকাশার্থ হুইশত টাক দিয়াছেন । 
বৈচিত্র্য রক্ষার্থ ইহাতে সারদাদেবীর পুণ্যস্থৃতি প্রভৃতি কয়েকটি 
নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে । ধর্মচক্রে ছুর্গোৎসব, সারন্যতোতসব, 
গঙ্গোৎসব ও স্ৃর্যোতৎ্সবাদি বর্ণনপ্রসঙ্গে শাস্ত্রবাক্য নানাস্থানে 
উদ্ধত হয়েছে । মোক্ষযজ্ঞে বা গোপাঁললীলায় যাহ। লিখিত হয়েছে, 
তাহ! পড়িলে প্রতীত হইবে, এই গ্রন্থরত্ব যুগশান্ত্র ব। যুগবেদের 
ভূমিকাঁ। ভৈরবানন্দজীর অলৌকিক যোগশক্তি সম্বন্ধে আরও 
অনেক ঘটনা! সংগৃহীত আছে । অল্পবয়স্ক সন্যাসিনী মহাগৌরীর 
জীবনে প্রত্যহ যে সকল দিব্যদর্শন ঘটে, তৎসমুদ্ধায় সংগ্রহ ও 
প্রকাশ করিলে আরও একখানি রামায়ণ বা মহাভারত বিরচিত 
হইবে। এই গ্রন্থের প্রারন্তে 'কন্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্রানি' 
শীর্ষক সুদীর্ঘ নিবন্ধ ভূমিকা শ্বরূপ মনোযোগ সহকারে জ্বপ্রথম 
অধ্যয়ন করিবার জন্য অন্ুরাগী পাঠক-পাঠিকাকে একান্তিক অন্ভুরোধ 
জটনাইতেছি | জরাগ্রস্ত এবং অন্ধপ্রায় হয়েও বনু শ্রম, বনু ব্যয় 
করে এই গ্রন্থ প্রকাশপূর্বক আমি দিব্যদায় হতে মুক্ত হলাম, দৈব 
নির্দেশ পালন করিলাম । এই গ্রন্থপাঠে ধর্মপিপ্রাস্থ নরনারী 
কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলেই আমার সব্বশ্রম সার্থক হইবে। 
ৃ্‌ হরি ওম্‌ তৎসং | 
॥বশাখী শুক্লাঘাদশী স্বামী জগবীশ্বরানন্দ 
কক্কিজন্মতিথি১৩৬৭ বেলুড় 


কন্কির কৈফিয়ৎ 


বত মান ধর্মগ্লানি 
»-এক-- 


মতপ্রণীত ও সগ্ভগ্রকাশিত “কন্কিগীতা” পড়ে অনেক পাঠকপাঠিক। 
আমাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছেন, “আপনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বংসর 
যাবং ভারত, সিংহল ও ব্রহ্গদেশে নান পুস্তকে ও প্রবন্ধে এবং 
অসংখ্য ভাষণে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে পুর্ণাবতাররূপে প্রচার করার পর 
এখন তাকে খণগ্ডাবতার বলে ঘোষণা করছেন কেন? ইহার সছুত্তর- 
স্বরূপ নিয়োক্ত বজ্বোপম কৈফিয়ৎ “দিব্যঘৃষ্টি” পুস্তকের প্রারন্তেই 
দিতেছি । কঠোর কর্তব্যের তাড়নায় ও প্রদীপ্ত বিবেকের প্রেরণায় এই 
কৈফিয়তের বিষয় বহু দিবা-রাত্রি ভেবেছি, ছুশ্চিন্তায় আমার 
অন্ত;স্থল আলোড়িত হয়েছে ও অনেক বিনিদ্র রজনী"'যাপপন করেছি। 
সম্প্রতি কোন অপরাহ্ছে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় দাড়িয়ে ব্যথিত 
হৃদয়ে মহাগৌরীকে বলিলাম, “ধাকে সমগ্র জীবন আরাধ্য ইষ্টদেব ও 
পূর্ণশক্তি অবতার বলে উপাসনা করেছি, আজ তাকে খণ্ডশক্তি 
অবতার বলে প্রচার ও অন্ত ইষ্টন্দব বরণ করায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার 
পার্ধদগণ' আমার প্রতি ক্ষুব্ধ, রুষ্ট হবেন না ত?” দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন 


(২) কন্কির কৈফিয় ও বত্তমান ধর্মগ্লানি 


মহাগৌরী সরম্বতী অদূরে দাড়িয়ে সহাস্তে আমাকে জানালেন, 
“আপনার কথা শুনে ঠাকুর মন্দিরে বসে হাসছেন 1” তখন ঠাকুরের 
হাসির অর্থ ন। বুঝলেও পরে নিঃসংশয়ে জানিলাম, তার বহু পার্ধদ ও 
শরীয়া সারদা এই অপ্রিয় কৈফিয়ৎ লেখার জন্য অতিশয় 'বিচলিত 
হয়েছেন। সে যাহা হোক, জীবন-সায়ান্ে আমি সনাতন হিন্দুশাস্ 
ও মোক্ষধর্মের মর্ষ্যাদা রক্ষার্থ এবং লোককল্যাণনিমিত্ত অপ্রিয় সত্য 
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। 

ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ পূর্ণশক্তি অবতারগণের নিজস্ব 
বীজমন্ত্র আছে। তাদের আবির্ভাবের বহু বর্ষ পুরে মন্তুত্রষ্টা খধিবুন্দ 
তাদের বীজমন্ত্র ধ্যানযোগে পেয়েছিলেন । পুর্ণশক্তি ক্কিদেব অবতীর্ণ 
হবার চব্বিশ বংসর পুবে তার স্বতন্ত্র বীজমন্ত্রও ধ্যানযোগে আমরা 
পেয়েছি ; কিন্ত শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ স্ব স্ব ইঠ্টবীজেই পূজিত ও 
চিন্তিত হন। ইহাদের স্বতন্ত্র বীজমন্ত্র নাই। যদি তারা পূর্ণশক্তি 
অবতার হন, তাহাদের নিজন্ব বীজমন্ত্র নাই কেন? শ্্রীচৈতন্য কৃষ্ণবীজে 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ মায়াবীজে আরাধিত হন । দশ অবতারের মধ্যে পরশুরাম 
ও বুদ্ধদেব খণ্ডশক্তি বলে তারা ইষ্টরূপে উপাসিত হন না এবং তানের 
নিজন্ব বীজমন্ত্রও নাই। মোক্ষশান্ত্র অনুসারে খণ্ডশক্তির বীজমন্ত 
থাকে ন। ও তার! ইষ্টরূপে উপাস্ত হন না। শ্রীরামকৃষ্ণমন্ত্র মধ্যে যে 
মায়াবীজ সন্নিবিষ্ট আছে, তাহ। কালীবীজ বা দেবীবীজ । পুরুষ দেবত! 
শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবীবীঞ্জে পৃজ1 বা চিন্তা করা অনুচিত, অধিহিত। 
পুরুষকে নারীর পোষাক পরালে যেমন অস্ুন্দর হয়, এই মন্ত্র 
তদ্রপ অশান্ত্রীয় ও অফলপ্রদ হয়েছে । যদি শ্রীরামকৃষ্ণ- ও শ্রীটৈতন্থা 
পুর্ণশক্তি অবতার হতেন, তাদের স্বতন্ত্র বীজমন্ত্র নিশ্চয়ই থাকিত। 


কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৩) 


ব্বব্য ইষ্টবীজে এই ছুই দেবোপম মহাপুরুষের পূজা কর। ও দীক্ষা 
দেওয়! শান্ত্রসম্মত নহে । ইষ্টদেব ভগবান বা দেবত। হলে তার কোন 
না কোন ভক্তসাধক নিশ্চয়ই দৈবযোগে বা সাধনবলে বীজমন্ত্ 
পেতেন। বিষু্পুরাণাদি শাস্ত্র বলেন, এম্ব্য, বী্ধ্য শ্রী, যশ জ্ঞান 
ও বৈরাগ্য-_ এই ছয় শক্তি বা ভগ যাহাতে একাধারে পুর্ণমাত্রায় 
প্রকটিত, ,তিনিই ভগবান বা! অবতার। অতএব পূর্ণশক্তি অবতার 
যড়েশ্বর্য্যশালী ঈশ্বরকল্প হন। এশ্বধ্য ত্রিবিধ--ধনৈশ্বর্ধ্য, যোগৈশ্বধ্য 
ও বিচ্ঘৈশ্বর্ধ্য। বীধ্যও ঠরিবিধ-_দৈহিকবীধ্য, অস্ত্রবীধ্য (ক্ষাত্রশক্তি ) 
ও যোগবীধ্য (যোগবলে শক্রজয় )। গ্রীও ত্রিবিধ--রূপে সুশ্রী, 
কমল পত্ীরূপে বর্তমান, যে কাজে হাত দেন তাহ। শ্রীসম্পন্ন ও 
সাফল্যমণ্ডিত হয়। যশঃও ত্রিবিধ -উল্লিখিত এশ্বধ্যত্রয় যাতে 
বিদ্যমান, তিনিই প্রকৃত যশম্বী। জভ্ঞানও ত্রিবিধ-_পরমাত্মতত্বজ্ঞান, 
রাষ্ট্রতত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মাগ্ততত্বজ্ঞান। বেরাগ্যও ত্রিবিধ--আত্মীয়স্বজনে 
অনাসক্তি, কামিনীকাঞ্চনে অনাসক্তি ও স্ববশে অনাসক্তি। সত্ব, 
রজঃ-ও তমে। গুণত্রয় এই আঠার শক্তিকে ক্রিয়াশীল করে। এই 
একুশ শক্তি ধাতে পূর্ণভাবে বর্তমান, তিনিই বড়ৈশ্বধধ্যসম্পন্ন পূর্ণাবতার 
বা ইষ্টরূপী ভগবান পদবাচ্য। ভগবান শ্রীরামে ও শ্রীকৃষ্ণ এই 
একুশ শক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। তাই. তাঁরা বাল্যকাল 
থেকেই,অনায়াসে অলৌকিক দিব্যকর্ম সম্পাদন করেন। মস্ত, কুর্ম, 
বরাহাি জন্তমূতি অবতার চতুষ্টয় বাদ দিলেও বামন এবং নরসিংহ 
পূর্ণাবতার ছিলেন৷ এই একুশ শক্তি নিয়ে পুর্ণশক্তি অবতার ধরাতলে 
অবতরণপূর্বক " অধর্ম বিনাশ ও নদ্ধর্ম স্থাপন করেন। মহাপ্রভু 
শ্রীচৈতন্তে ও ঠাকুর শ্্রীরামকৃষে শুধু এই তিন মূল এশ্র্য্য প্রকটিত 


(8) কঙ্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


ছিল-_জ্ঞান, বৈরাগ্য ও যশঃ। সেইজন্য পরশুরামবৎ এই ছুই 
অবতারকে খণগ্ুশক্তি বলাই শান্ত্রসঙ্গত । অতএব ইহাদের নামে প্রণৰ 
ও ইষ&বীজ সংযোগপূর্বক মন্তদীক্ষাদান অশাস্ত্রীয়। পূর্ণশক্তি অবতার: 
স্ুলশরীরেও তত্বাতীত ব্রঙ্জামৃতি হন। যিনি স্ুল শরীরে তত্বাতীত 
পূর্ণশক্তি নন, তাকে ইঞ্টজ্ঞানে পৃজাধ্যান করা নিক্ষল প্রয়াস মাত্র । 
এই হেতু কোন কোন বৈঞ্ঝবাচার্ধ্য এখনও চৈতম্থযমন্ত্রে দীক্ষা, দেন ন। 1 
ইহাই শাস্ত্রবিহিত । স্বামী বিবেকানন্দ স্বরচিত সংস্কৃত স্তোত্রে বলেন, 
যিনি রামরূপে ত্রেতায় ও কৃষ্ণব্ূপে দ্বাপরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 
তিনিই অধুন! রামকৃষ্জরূপে পুনরায় আবিভূত-_সোইয়ং জাতঃ 
প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণত্তিদানীম্‌। হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ শীর্ষক 
বাংল। নিবন্ধে স্বামিজী স্পষ্টভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে ঘোষণ! 
করেছেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পয়ল! জানুয়ারী কাশীপুর উদ্যানবাটীতে 
নাট্যাচা্য গিরিশ ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে নতজানু হয়ে প্রায় 
ত্রিশটি ভক্ত সহ করজোড়ে বললেন, ব্যাস বাল্ীকি ধার মহিম? 
বর্ণনা করতে পারেন নি, আমি ভার কথা কি বলব? সুতরাং গিরিশ 
ঘোষও ঠাকুরকে অবতার বলে স্বীকার করেছেন। এই সকল উক্তি 
ভক্তিবিশ্বাসের আতিশয্যে উচ্চারিত, যোগৃষ্টিসিদ্ধ নহে । 

নিয়লিখিত প্রীরামকৃষ্ণ মন্থেত হী" ভগবতে শ্রীরামকৃষ্কায় নমঃ 
সাধারণতঃ দীক্ষা দেওয়া হয়। ম্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 
'ভ্রীরামকৃষণ স্তোত্রে এই মন্ত্র সন্নিবিষ্ট | ঠাকুর শ্রীর।মকৃষ্ণের কোন 
কোন পার্ধদ ব' প্রশিত্য হ্ী' বীজের সহিত ক্রী' বীজ যোগ করিয়া 
দীক্ষ। দিয়াছেন । এই দীক্ষামন্ত্রদ্ধয় জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু 
হদয়স্থ অনাহত পদ্মে চক্রাকারে রিয়া হৃদয়ের নিয়ে নামিতে থাকে & : 


কন্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৫) 


আর ইহা! যে দ্বেবীর বীজমন্ত্র তার নাম প্রণব ও বীজ সহ উচ্চারণ 
করলে- গু ভ্রী' €(ব। ক্রী”) কালিকায়ৈ নমঃ--জপ করিলে জপজাত 
ধ্বনি ও বাঘু হৃৎপদ্মে চক্রাকারে ঘুরিয়া উপরে উঠিয়। 
কঠদেশস্থ বিশুদ্ধপন্মে আঘাত করে, প্রাণবায়ু উর্ধগামী হয় 
যে দেবতার যে বীজ, তাহ তন্নামযুক্ত না হলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় 
না, শুভন্ফষল দেয় না। এইরূপ মন্ত্র সারা জীবন জপ করিলেও চিত্ত 
শুদ্ধি হয় না বা যোগদ্বার খুলে না। পাতঞ্জল যোগশাম্ত্র অনুসারে 
যোগদ্বার না খুলিলে, প্রাণবায়ু সুষুন্্না' নাড়ী মধ্যে প্রবেশ না করিলে 
মন ক্দাপি উর্ধগামী হয় না। সারদামন্ত্র সন্বন্ধেও একই যুক্তি 
প্রযোজ্য । শ্রীমা সারদা মহামায়া বা অন্যতম1 মহাবিদ্তা বগলার 
অংশভৃতারপে পৃজ্ভিতা ও চিন্তিতা হন; কিন্ত সারদাদেবীরও 
নিস্ব বীজমন্ত্র নাই। তাকে তীর ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রীর বীজমন্ত্রে পুজ। 
ও চিন্তা কর। হয়। স্মুতরাং সারদামন্ত্র--ও এ সারদাদেব্যৈঃ 
নমঃ -মোক্গপ্রদ সিদ্ধমন্ত্র নহে এবং এই মন্ত্রে দীক্ষাদান অনুচিত | 
এই মন্ত্র জপ করলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু নিক্নগামী হয়, মন রজে। 
থেকে তমো। গুণে-অনাহত থেকে মণিপুরে নেমে যায়। যেমন 
নোঙ্গর ফেলে জোরে দাড় টানিলেও নৌকা চলে না, তেমনি এই 
মন্ত্র শতবর্ষ জপিলেও মন উপরে উঠে না। ইহা যোগবলে জানা 
যায়।: মন্ত্রতত্ববিৎ ভৈরবানন্দ ইহা পুনঃ পুনঃ যোগবলে পরীক্ষা 
করে দেখেছেন। হ্ৃতপদ্ন রজোগুণের স্থান। যে কোন নৈষ্ঠিক 
সাধক এক মনে উক্ত মন্ত্রদ্ধয় জপ করিলে পূর্বোক্ত প্রকার মান্ত্রী 
ক্রিয়া অন্থভব করতে পারেন। সকল সাধক-সাধিকা জপ করে 
স্বীয় মনকে উর্ধগামী করতে চান, কেহই স্বীয় মনকে নিয়নগামী করতে 


€৬) কছ্ির কৈকিয়ৎ ও বরমান ধরর্গানি 


চাঁন না। যে মন্ত্র জপ করলে মননিম্মুখী হয়, তাহ।.মোক্ষপ্রদ 
ইষ্টমন্ত্র হতে পারে না। প্রণব সহ এক দেবতার বীজমন্ত্র অন্য দেবতার 
সঙ্গে সংযোগান্তে জপ করলেও শুভ ফল লাভ হয়না। যে রোগের 
যে :গষধ, তাহ! সেবন না করলে রোগী রোগমুক্ত হয় না । 
অসান্প্রদায়িক অসংকীর্ণ নিরপেক্ষ সত্যসন্ধিতস্থ সাধক-সাধি কা এই 
মন্ত্রবিষ্ঠা অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে সনিবন্ধ অন্থুরোধ জানাইতেছি । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পুজামন্ত্র ও এং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় 
শ্রীরামকৃষ্কায় নমঃ-_ন্বামী রামকৃষ্জানন্দ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ পুজা 
পদ্ধতিতে পাওয়া যায় । এই মন্ত্রে দেশে-বিদেশে লক্ষ লক্ষ গৃহে 
ও মঠে-আশ্রমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পৃজারতি কর ও নৈবেগ্ভাদি 
দেওয়া হয়। অতীব আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, শ্রীরামকুষ্ণকে 
নৈবেগ্ধ বা অন্নভোগাদি নিবেদন করিলে সমস্ত ঝষি বা সকল দেবতা! 
উহ গ্রহণ করেন না। উহা আমর আমাদের মন্দিরে বহু বার 
প্রত্যক্ষ করেছি। আর দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কালী, শিব, বিষু বা 
গণেশ প্রভৃতি দেবতাকে নৈবেগ্ভাদি নিবেদন করলে সমস্ত দেবত। 
ও খধিগণ সানন্দে উহ গ্রহণ করেন। ধাঁদের জ্বান-চক্ষু খুলেছে, 
দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে, তারাই এই মন্ত্রতত্ব উপলব্ধি করতে 
পারেন, অন্যে নহে । ব্যাস, বালীকি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য, 
শংকর, রামান্থুজ, মাধব, বল্পভ, শংকরদেব প্রভৃতি আঙর্য্যবং 
প্রীরামকৃঞ্চ ও শ্রীচৈতন্য ধর্মগুরুরূপে অবশ্যই পুজ্য ও প্রণম্য। 
ব্যাস, বশিষ্ঠাদি সিদ্ধধঝষিকে যে অর্থে ভগবান বল। হয়, সেই অর্ধে 
শ্রীরামকৃষ্ণকেও ভগবান বল্লা চলে। শ্রীরামকুষচ ও শ্রীসারদা 
দেবাংশসম্ভূত বলে স্বামী তৈরবানন্দ পূর্বে বলিলেও পরে যোগবলে 


কক্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্রানি (৭) 


তাদের পূর্বজন্মের, মানব অস্তিত্ব জানতে পেরেছেন। গ্রীরামরু্ণ 
সম্প্রদায়ের কোন কোন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুরূপে পূজিত ও 
বন্দিত হন। দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সাধুভক্তগণ কর্তৃকি 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রীগ্চর মহারাজরূপে সন্বোধিত হন। ইহাই যথার্থ শাস্ত্রীয় 
বিধান । জয় শ্রী্চর মহারাজজীকী জয়--এই জয়ধ্বনিতে ভারতাকাশ 
প্রতিধ্বনিত হউক, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ব৷ শ্রীসারদাকে ইট্টরূপে পুজা 
বাঁধ্যান করিলে শত জন্মেও মোক্ষলাভ হবে না । ও শ্রীরামকুষ্ণায় 
নমং এবং ও সারদাদেব্যৈ নমঃ-_এই ছুই মন্ত্রে যথাক্রমে ঠাকুর ও 
শ্রীমাকে ধর্মগুরুরূপে পুজা কর উচিত। এই ছুই মন্ত্র মধ্যে হী 
বা ক্রী' ব এ প্রভৃতি বীজ সংযোজন অশ্রেয়স্কর ও অফলপ্রদ । 
রামকৃষ্ণ আন্দোলন মোক্ষধর্ম অপেক্ষা সেবাধর্মকে অধিকতর 
প্রীধান্ত প্রদান করায় ইহা! সমগ্র ভারতে ও পাশ্চাত্য জগতে 
ছড়িয়ে পড়েছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ নামাস্কিত সহস্রাধিক আশ্রম স্থাপিত 
হয়েছে । ইহ সাময়িক যুগধর্মকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়ায় সনাতন 
মোক্ষধর্ম উপেক্ষিত হয়েছে! তাই ইহাতে ভারতীয় সাধনআ্োত 
লুপ্তপ্রায়। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরীর সহিত আমি অনেক রামকৃষ্ণ 
আশ্রমে গিয়ে দেখেছি, তত্রস্থ দেবালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীসারদা ব৷ 
কোন দেবতাই নাই ! স্থৃদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর অধর্মকে প্রশ্রয় দেবার 
জন্য বিগত ডিসেম্বর মাসে ইঞ্টদেবী মহামায়ার 'ছুর্ণংঘ্য নির্দেশে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদ। পার্ধদবৃন্ন সহ বেলুড়মঠ ছেড়ে জয়রাম- 
বাটীস্থ সারদামন্দিরে বিরাঙ্দ করছেন এবং বেলুড়মঠ পাঁচ শতাধিক 
যমকিন্করগণ কৃতি অধ্যষিত হয়েছে । যে সম্প্রদায়ে ব৷ প্রতিষ্ঠানে 
মোক্ষধর্ম ও যুগধর্মের মধ্যে সামপ্স্থ সংরক্ষিত হয় না, তাহাতে 


(৮) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তণান ধর্মগ্লানি 


ধর্মগ্লানি প্রবেশ করে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ একটি খুব সত্যকথা 
বলেছেন, বাদশাহী আমলের টাকা এই যুগে চলে না। তাই 
রামশক্তি বা কৃষ্ণশক্তি দ্বারা কলিমল সম্যক্‌ বিনষ্ট হবে না এবং 
অপ্রমেয় কন্কিশক্তি দ্বারাই কলিমল সমূলে বিধ্বস্ত হবে। 
নানকাদি দশগুরুকে অর্ধকোটী শিখ নরনারী গ্ুরুজ্ঞানে ভক্তি, 
করে, ইষ্টজ্বানে নহে । মধ্যযুগে আবিভূ্তি চৈতন্য, কবীর, শংকর, 
মাধব ও রামান্থুজাদি ধর্মাচার্যগণকেও ইঞ্টজ্ঞানে উপাসনা কর! 
অন্ুুচিত। ইষ্ট ও গুর এক নহে । 
কালক্রমে পাথিব সাধক বিশুদ্ধ বৈদিক সাধনার অধিকার 
হারাইল, ওঁকার উপাসনায় অনধিকারী হইয়া পড়িল। তখন 
শিব, শক্তি, িষং গণেশ ও নুর্য্য-_ এই প্রধান পঞ্চ দেবতার 
উপাসনা ভারত সমাজে প্রবতিত হইল । তখন হইতে প্রধানতঃ এই 
পঞ্চ দেবতাই ইষ্টরূপে আরাধ্য হইলেন । উক্ত মর্মে কপিলগীতাতে 
আছে--- 
গণেশো ভাক্করে। বিষুণঃ রুদ্রশক্তিশ্চ শাশ্বতম্‌। 
বেদগর্ভেষু পৃজ্যান্ত পঞ্চায়তনদেবতা।ঃ ॥ 
আর ভেরব যামল গ্রন্থে আছে-_ 
একং ব্রহ্ম নিরাকারং সাকারত্বমুপাগমৎ। 
ধ্যানার্থ স্বাত্মভক্তানাং স্থষ্টাদৌ পঞ্চমু্তিভিঃ ॥ 
সূর্ধ্যে। গণপতি বিষ মহেশো। ভগবত্যপি । 
পঞ্চেতা দেবতা প্রোক্তা শ্রুতিভিঃ ব্রহ্ম মূর্তয়ঃ ॥ 
এতৈবিমুচ্যতে জন্তর্জন্স-সংসার-বন্ধনাৎ | 
পঞ্চদেবৈধিন! মুক্তিন ভবেৎ অন্যাদৈবতৈঃ ॥ 


কক্ধির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্নগ্লানি (৯) 


উদ্ধ ত চারি শ্লোকের মর্মার্থ এইরূপ-_নিরাকার ব্রহ্ম শিবাি 
পঞ্চমূতিতে সাকারত্ব সংপ্রাপ্ত হইলেন। এই দেবতাপঞ্চক পঞ্চ 
ব্রদ্মমূত্তিরপে, পরমাত্বার পঞ্চ প্রতীকরূপে প্রকটিত। স্বয়ং, 
পরমাত্মাই স্বেচ্ছায় এই পঞ্চমূতি পরিগ্রহ করেছেন। ইহাঁদের 
উপাসনা করিলে পরমাত্মার উপাসনাই করা হয়। ইহারাই 
পরমাত্মারির্দিষ্ট পঞ্চবিধ ইষ্টদেবতা এবং ইহাদের পঞ্চ বীজমন্ত্র-_ও 
শিবায় নমঃ, ও ভ্রীং (অথবা ক্রীং) কালিকায়ৈ নমঃ? ও গং 
সর্বসিদ্ধিদাতা-গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ, ও বং প্রীবিষ্ুদেবতায়ৈ নমঃ 
এবং ৩ গৌং গগনদেবায় নমঃ ব্রহ্ষত্বরপে সমারঢ় হয়ে এই 
পঞ্চদেবতা জীবকে মুক্তিদানে সম্যক্‌ সমর্থ, অন্য কোন দেবত। নহে । 
গীতার নবম অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, ইন্দ্রাদ 
দেবোপাসনা, অর্ধমাদি পিতৃগণের উপাসন। ও বিনায়কাদি ভূতগণের 
উপাসন মুক্তিপ্রদ নহে। গ্রীবিষুর পুর্ণশক্তি অবতারের উপাসনাই 
মুক্তিপ্রদ। ক্ুতরাং রাম,কৃষ্ণ, কন্কি, বামন ও নরসিংহ-_বিষ্ণ্ুর এই 
পঞ্চ পূর্ণশক্তি অবতারও জীবকে মোক্ষদান করিতে পারেন। 
স্ষ্টিকর্তী ব্রন্মাও ইষ্টপদবাচ্য দেবতা নহেন। কারণ ব্রহ্ম! বিষ্ণুর 
নাভিকমলজাত ও তার লয় আছে, কিন্তু বিু। ও শিবের লয় নাই। 

ঈশানাদি দ্বাদশ শিব, কালিকাদি দশ মহাবিগ্ভাঃ বাস্থুদেবাদি 
সপ্তবিষু, রামাদি পঞ্চ পূর্ণশক্তি অবতার ও গণেশাদি আঠার গণপতি, 
ষষ্ঠী, শীতলা, ছূর্গা, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, গৌরী, ইন্দ্র, বায়ু, কৌমারা, 
কাতিক, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতার নিজন্ব বীজমন্ত্র আছে। 
নশাবতারের 'মধ্যে হংস, মংন্য, কুর্ম ও ন্রাহ__-এই জন্তমৃত্তি অবতার 
ভতুষ্টয় মানব শরীরে বিদ্কমান বলে ইষ্টরপে আরাধ্য নহেন। এতাবৎ 


(১০) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


খণ্ডাবতার পরশুরামও ইঞ্টপদবাচ্য হন নাই। মহাভারতে ও 
বি্ুপুরাণে বুদ্ধদেব অবতাররূপে পরিগণিত নহেন। দ্বাদশ শতকে 
ভক্তকবি জয়দেবই বুদ্ধদেবকে দশাবতারেয় অন্তভূর্তি করে তৎকালীন 
বৈষ্ণব সমাজে প্রচার করলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, বুদ্ধদেব 
নির্বাণকল। পধ্যন্ত সাধনপূর্বক নির্বাণ লাভ ও প্রচার করলেন। 
তূর্ধে বিসর্গ শক্তি সাধন তিনি করেন নাই, বেদাস্তোক্ত পুর্ণব্রহ্মঙ্ঞান 
লাভ করেন নাই।” সুতরাং বৌদ্ধ নির্বাণ গীতোক্ত ব্রহ্মনিরাণ 
অপেক্ষা নিম্নতর নিবিকল্প সমাধি । ভগবান পতগ্জলিকৃত যোগ- 
শান্ত্রোন্ত নিধিকল্প সমাধি মধ্যেও নানা স্তর নিঘ্যমান। অতএব 
বুদ্ধদেবকে ইঞ্টাসনে বসান উচিত নয়। তিনি ধর্মগুরুরূপে বিশ্ববরেণ্য 
হয়েছেন ও এক-তৃতীয়াংশ মানব জাতির পুজ। পাচ্ছেন। অবতার 
দেব-মানব, মায়! মন্তুত্য, প্রাকৃত মানববৎ তার পূর্ব জন্ম নাই। আর 
বুদ্ধদেব স্বয়ং স্বীয় পাঁচশত পূর্বজন্মের কাহিনী নিজ মুখে বলেছেন। 
এই সকল কাহিনী বৌদ্ধ জাতকে লিপিবদ্ধ । তিনি পূুর্ণজ্ঞান লাভ 
করেন নি বলে কল্ষির সময়ে আবার জন্মাবেন ও কন্কিলীলার সহায়ক 
হবেন। বৌদ্ধধম মূলতঃ নীতিধর্ম বলে সমগ্র প্রাচ্য জগতের নানা 
দেশে ছড়িয়ে পড়েছে । তাই দার্শনিকপ্রবর শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 
বলেছেন, বৌদ্ধধর্ম 5012108] 106811900 বা স্থনীতিময় আদর্শবাদ। 
উহা? যদি মৌক্ষধর্মে বেশী জোর দিত, তাহলে উহ: প্রাচ্য জগতের 
ধর্মরপে গণ্য হইত কিন! সন্দেহ । আর মোক্ষই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য 
বস্তু ব! বর্গ বলে উহা! চীনে চেন ও জাপানে জেন বা যোগধর্ম সাধনে 
নিযুক্ত হয়েছে। অতএব নরসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ ও কক্ষি-_-এই 
পঞ্চ পূর্ণশক্তি অবতারই ইঞ্টদেবতার আসনগ্রহণে জীবোদ্ধারে' সমর্থ । 


ককির কৈফিয়ৎ ও বমান ধর্মগ্লানি (১১) 


এই পঞ্চাবতারের উুপসন। বিষণ উপাসনার নামাস্তর মাত্র। এই 
পঞ্চাবতারের স্বতন্ত্র বীজমন্ত্র আছে। নরসিংহের বীজমন্ত্র--ও নং 
নরসিংহদেবায় নমঃ। ইহ! সত্যযুগের মধ্যস্তরে ভক্তবীর প্রহলাদের . 
সময় প্রকাশিত হয়। তখন গ্রীমদ্ভাগবত বিরচিত হয় নাই! 
ভাগবতের পরে ভগবান শব্দের অধিক প্রয়োগ আরম্ত হয়। 
রামচন্দ্রের' বীজমন্ত্র--ও শ্রীরামচন্দ্রদেবায় নমঃ । ইহ] ত্রেতাযুগের 
শেষভাগে আবিষ্কৃত | কৃষ্ণের বীজমন্ত্র-_-ও ক্লীং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ | 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের শেষাংশে আবিভূতি হন। বামনের বীজমন্ত্র 
--ও বং বামনদেবায় নমঃ । আমি তিন চারবার বামনদেবের ও 
একবার নরসিংহের দর্শনলাভে ধন্য হয়েছি । বামন ও নরসিংহ উভয়ে 
পূর্ণাবতার ৷ বামনও কারে! কারে ইষ্ট হন। যাদের ইষ্ট বাসুদেব, 
তাদের ইষ্ট বামনই। কারণ বামন বান্দুদেবের রুদ্রমৃতি। বাস্ুদেবের' 
বীজমন্ত্র-ও ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ । বামন মন্ত্র ও বাসুদেব মন্ত্র 
অর্থতঃ অভিন্ন । ধারা বাস্থদেবের বিরাট মুতিতে মনস্থির করতে না 
পারেন, তারা বামন ধ্যান করলেই ফল পাবেন। বামনই প্রহ্নাদের। 
পৌজ্র বলিকে ছলিবার সময় এ বিরাট মৃতি ধরেছিলেন, ছুই পদে' 
মত্য ও ন্বর্গ অধিকারান্তে তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন 'করলেন। 
কন্কির বীজমন্ত্র_-ঙ কৌং কক্কিদেবায় নমঃ | ইহ বেলুড় ধর্মচক্রে 
মন্ত্রব্ভাপারদর্শী ভৈরবানন্দ পরমহংস কর্তৃক ১৯৬১ ্রীষ্টাব্দের মাচ. 
মাসে অথকা বঙ্গীয় ১৩৬৭সালের চৈত্র মাসে ধ্যানযোগে আবিষ্কৃত হয় । 

শিবাদি পঞ্চদেবতার মধ্যে সৃর্য্যেরও স্বতন্ত্র বীজমন্ত্র আছে।, 
প্রাচীন ভারতে ও মিশরে ন্মর্য্যোপাসন! প্রচলিত ছিল । উড়িস্যার' 
কোণারকৈ সূর্ধ্যমন্দির ও কাশ্মীরে মা্ডগু মন্দির ইহার প্রকৃষ্ট 


১২) কন্কির কৈকিয়ৎ ও বত্তমান ধর্মগ্লানি 


প্রমাণ । অথর্ববেদে আছে-স্থ্যে। আত্মা _জগতঃ তস্থৃতশ্চ। 
ইহার. অর্থ, ্ূর্ধ্যই স্থল জগতের প্রাণস্বরূপ ও পরিচালক । পুবোক্ত 
পঞ্চ দেবতার মধ্যে হূর্য্যই প্রতাহ স্থূল মূিতে দৃশ্ঠ ও পৃজ্য হন। 
ত্তাই প্রাত্যহিক দেবপুজায় সূর্য্যার্থ প্রদান বিধেয়। বৈদিক গায়ন্রী 
উপাসনা সৃূর্য্যোপাসনার রূপান্তর মাত্র। সৃধ্যের ইষ্ট বিষ বা 
নারায়ণ। তাই শাস্ত্রমতে নারায়ণ হিরগ্ময়বপু শংগ্রচক্রধারী, 
সরসিজাসনে উপবিষ্ট ও সবিতৃমণ্ডল মধ্যবতাঁ। স্থর্ধ্য তার সিদ্ধ 
ভক্তকে বিষ্ণণর হাতে তুলে 'দেন। বিষণ, তার সিদ্ধ ভক্তকে 
তদীয় ইঞষ্টদেবী মহামায়ার হস্তে অর্পণ করেন। মহামায়া তার 
সিদ্ধ ভক্তকে শিবহস্তে সমর্গণ করেন। আর শিব তীর সিদ্ধ ভক্তকে 
কোলে নিয়ে ব্রহ্মধামে, মোক্ষধামে পৌছিয়ে দেন। উক্ত মর্সে 
মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।৪ ) আছে--তন্তৈষ আত্মা বিশে ব্রহ্মধাম। 
'সিদ্ধাবস্থায় সু সূর্ধ্য ব্রহ্মমধ্যে পরিণত হন।  স্থৃর্ধ্যদ্বার দিয়াই 
জীবনুক্ত সিদ্ধসিদ্ধাগণ ব্রন্ষধামে মহাপ্রয়াণ করেন। 

বৈষ্ণব সাধনার সপ্ত স্তরে সপ্তমন্ত্র ও সপ্তনাম পাওয়। যায়ু-_ 
কুষ্ণ, বিষণ, নারায়ণ, বান্ুদেব, মহাবিষু্$। কেশব ও মাধব। শাক্ত 
সাধনার দশস্তরে দশ মহাবি্ভার দশ মন্ত্র বর্তমান-_কালী, তারা, 
ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, কমল! ও 
মাতঙ্গী। শৈব সাধনার দ্বাদশ স্তরে দ্বাদশ মন্ত্র ও দ্বাদঙ্গ নাম 
আছে ।--শিব, আশুতোষ, পশুপতি, জলেশ্বর, নাগেশ্বর, পরমেশ্বর, 
ঈশান, অঘোঁর, ভৈরব, কালভৈরব, জগদীশ্বর ও নির্জলেশ্বর । সকল 
সাধককে শেষ কালে শিবসাধন করিতে 'হয়। ভগবান শ্রীক্ণও 
অস্তিম সময়ে শিবত্বের সাধন করেছিলেন । এই বিষয় মহাভারতের 


কন্ধির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধমগ্লানি (১৩) 


অনুশাসন পর্বে চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত পঞ্চাধ্যায়ে লিপিবদ্ধ। 
গাণপত্য সাধনার আঠার স্তরে আঠার প্রকার বীজমন্ত্র আছে। 
মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, ললনা, আজ্ঞা, , 
নাদ, বিন্দু, শক্তিপীঠ, সহত্রদল পদ্মের দ্বাদশদল পদ্ম, হংসরূপ 
নিরঞ্জন, শুহ্যস্থান, চতুধিংশতিতত্বপীঠ, মহাকুগুলিনী, পরম শিব, 
নির্বাণকল। ও বিসর্গশক্তি বা পরমাত্বা। এই আঠার চক্রমধ্যে দশ 
চক্র ব্যক্ত এবং এই অষ্ট চক্র গুপ্ত-_-ললনা, মহাকুগ্ুলিনী, নির্বাণকলা* 
বিসর্গশক্তি, নাদ, বিন্দুঃ শক্তি ও শৃন্তস্থান। এই আঠার চক্রের 
সাধন বা যোগ গীতার আঠার অধ্যায়ে বিবৃত। গণেশ দেবতার 
বীজমন্ত্র-ও গং সর্বসিদ্ধিদাতা-গণপতি-দেবতায়ৈ নমঃ | এই 
মুক্তিপ্রদ সিদ্ধমন্ত্র অষ্টাদশাক্ষর | ত্রেতাযুগের শেষভাগে দৈত্য গুরু 
শুক্রাচার্ধ কর্তৃক গাণপত্য সাধন প্রচারিত হয়। গণপতি 
উপনিষদে ও গণেশ পুরাণে এই সম্বন্ধে বু তথ্য পাওয়। যায় । 
দক্ষিণ ভারতে গণেশোপাসনা সমধিক প্রচলিত। এই কৈফিয়তের 
শেষ ভাগে আঠার প্রকার গণেশ সাধনার মন্ত্রাদি লিখিত 
হয়েছে । শুক্রাচাধ্যের পরে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দই সর্বপ্রথম 
পূর্বোক্ত আঠার প্রকার গণেশ সাধন যোৌগবলে অবগত হয়েছেন । 
আধুনিক মোক্ষশান্ত্র ও মন্ত্রশান্ত্র নান! স্থানে বিকৃত,  প্রক্ষিপ্ত ও 
অস্তুদ্ধ.। কলিকালে অধিকাংশ বীজমন্ত্র লুপ্ত-গুপ্ত হয়েছে। শ্ত্রীমৎ 
স্বামী ' ভৈরবানন্দ পরমহংস মন্ত্রোদ্ধারবিজ্ঞানে পারদর্শা। তিনি 
এই বিলুপ্ত বিজ্ঞানে কশ্যপ মুনির কাছে শিক্ষা করেছেন। তিনি 
ঘযে সকল বীজমন্ত্র পুনরুদ্ধার করেছেন, তৎসমূহ এই গ্রন্থের নান! 
স্থানে উদ্ভিখিত। যে যোগশক্তি দ্বারা ঠিনি মন্ত্রোদ্ধারে ও মন্ত্শক্তি 


(১৪) কক্ষির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধমগ্লানি 


নির্ণয়ে সমর্থ, তাহা ঘষে কোন সাধক-সাধিকাও যৌগিক সাধন ছার 
লাভ করতে পারেন। এই সম্বন্ধে তত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ পরমহংস 
মন্তব্য করেন, “যদি কোন সাধক বা সাধিক] দিব্যদৃষ্টি বা জ্ঞানচক্ু 
লাভে প্রয়াসী হনঃ তাহলে তাকে ন্বপ্রকৃতি অনুযায়ী ইষ্টমন্ত্রূপ মহা 
বিমানে আরোহণ ও যৌগিক সাধনরূপ বর্ম পরিধান করে এবং ত্রাটক 
যোগরূপ দূরবীণ ও প্রাণারামরূপ অক্সিজেন নিয়ে উর্ধলোকে 
উঠতে হবে, যেমন সম্প্রতি রাশিয়ার ছুই অভূতপূর্ব মহাকাশচারী 
গ্যাগারিন ও টিটভ স্পুটনিক চড়ে পৃথিবী পরিক্রমা! করেছিলেন। 
পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহ আড়াই হাজার মাইল দৃূরেও সৃর্ধ্যগ্রহ 
নয় কোটী বিশ লক্ষ মাইল দুরে অবস্থিত । আর যে উধ'লোকে 
মন উঠলে জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়, দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়, তাহ প্রাকৃত 
মনোভূমি থেকে পূর্বো্ত দূরত্ব অপেক্ষা বহু কোটী গুণ উর্ধে 
বর্তমান 1” ডি 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঘটন। 
নিঃসংশয়ে জানা গিয়াছে । দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে 
ভৈরবী ব্রাহ্মণীর অনুরোধে রাণী রাসমণির জামাতা মুরানাথ 
শশধর তর্কচুড়ামণি প্রমুখ তৎকালীন অগ্রগণ্য ছুই শতোধিক 
পণ্ডিতের মহাসভা আহ্বান করেন। উহাতে সমাগত স্ুবখ্যাত 
শশধর প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, মহাভারত ও বিষণপুরাণাদি, শাস্ত্রে 
দশাবতার উল্লিখিত। তন্মধ্যে একমাত্র অবতার কক্ধি অগ্ঠাপি 
অনাগত । যদি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে গণ্য কর! 
হয়, তাহলে অবতারের সংখ্যা দশাধিক. হয়ে যায় ও শান্ত্রবাক্য 
মিথ্যা হয়।” উক্ত নাটমন্দিরে উপবিষ্ট শ্ত্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতগণ 


কক্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধমগ্নানি (১৫) 


কতৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, “আমি দেখি, তিনি ও আমি 
অভিন্ন ।”' তখন রবী ব্রাহ্গণী দেখালেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ।বক্ষ-স্থলে 
ভূঙ্চপদ চিহ্ন ফুটে উঠেছে; যাহা বিষ্ণুর বক্ষে ছিল। ঠাকুরের 
হাতে উপরে ও নীচে বিষ্ধূত অলংকারাদির দাগ দেখা যাচ্ছে ও 
কপালে বিষ্ুর তিলক ফুটে উঠেছে। ঠাকুরের গায়ে এ সব বিষণ 
চিহ্ু দেখিয়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী বললেন, এই সকল বিষুচিহ্ থাকায় 
একে অবতার বল! যায়। তখন স্ুপপ্ডিত শশধর বললেন, “শান্ত 
সঙ্গত বিষ্ণুচিহ্ন ব্যতীত এর অবতারত্বের অন্য কোন প্রমাণ পাওয়! 
যাচ্ছে না।” তখন ভৈরবী ত্রাহ্ষণী বললেন, “তাহলে ইনি খণ্ড 
শক্তি অবতার হতে পারেন ।” ভৈরবীর এই মন্তব্য পণ্ডিত শশধর 
সমর্থন করায় অন্যান্য পণ্ডিতগণ মৌন থেকে সম্মতি জানালেন। 
এইরূপে সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রমাণিত ও প্রচারিত 
হয়। পরে ভক্তবীর রামচন্দ্র দত্ত ্রার থিয়েটারে সমাহুত ধর্ম-সভায় 
কয়েকটি ধারাবাহিক ভাষণ দিয়ে শ্রীরামকৃঞ্ণকে অবতার বলে ঘোষণ। 
করেন। রামচন্দ্র দত্তের বক্ততাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল । 
গিরিশ ঘোষ প্রমুখ ভক্তবুন্দও এই মত প্রচারে প্রয়াী হন। পরে 
ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিশ্যবুন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্ব, শিবানন্দ, সারদানন্দ, 
অভেদানন্দ প্রমুখ সন্স্যাসী শিষ্যবুন্দ তাহাকে অবতার বলে সমগ্র 
ভারতেও বিদেশে প্রচার করেন। কিন্তু রামকষ্খ খগ্ডাবতার কি 
পূর্ণাবতার ই শাস্ত্রীয় বিচার ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে অগ্যাপি স্থান পায় 
নাই। তীহার অপূর্ব সাধন জীবনের ইতিহাস পাওয়। যায় বলে 
তাকে স্বামী বিবেকানন্দ অবতারবরিষ্ঠ ও সর্বদেবদেবীন্বরূপ বলেছেন। 
তিনি নিবিকল্প সমাধি লাভের পর পারমহংস্ত সাধনায় সিদ্ধ হয়ে 


(১৬) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধমগগ্ানি 


পরমহংস আখ্য। পান। তাই পরমানন্দগিরি পরমহংস, শিবনারায়ণ 
পরমহংস, নিগমানন্দ পরমহংস প্রভৃতি তৎকালীন মহাপুরুষগণ 
, অপেক্ষা তাহার অধিক সুখ্যাতি হয়েছিল । সেই জন্য ভকতবৃনদ তাকে 
অবতার বলে স্বীকার ও প্রচার করেছিলেন । 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাবডে শ্যামপুকুরে চিকিংসার্থ অবস্থানকালে কালীপুজ। 
রাত্রিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীভাবে সমাবিষ্ট হন। তখন গিরিশ 
ঘোষ ও রামদত্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাকে জীবন্ত কালীপ্রতিমাজ্ঞানে 
পুজা করেন। প্রত্যেক সাধক বা-সাধিক1 চরম সিদ্ধাবস্থায় . স্বকীয় 
ইষ্টদেবতার স্বারপ্য প্রাপ্ত হন, এবং ততংশরীরে ইষ্টদেবতার 
চিহ্চাদি ফুটিয়া উঠে । শোন। যায়, সিদ্ধ খধি অরবিন্দের দেহেও 
একাধিক বিষ্রচিহ্ন প্রকটিত হয়েছিল। মাকড়দহর সিদ্ধযোগী 
ভৈরবানন্দ যখন শিবভাবে সমাহিত, ভৈরবন্বরূপে সমারূঢ হলেন, 
তখন তীর শুদ্ধ শরীরে শিবচিহনসমূহ ফুটে উঠেছিল-_-ছুই হাতের 
কব.জিতে, বাহুতে রুদ্রাক্ষ ধারণের দাগ, কপালে অধণচন্দ্র, গলদেশে 
সর্পচিন্ন প্রভৃতি সিদ্ধিলাভের পরেও স্থায়ী হয়েছিল। আমি ও 
মহাঁগৌরী প্রভৃতি অনেকে ইহা শ্বচক্ষে দেখেছি । আমর] বহুবার 
প্রত্যক্ষ করেছি, সন্যাসিনী মহাগৌরী শিব, কৃষ্ণ, গৌরী চণ্ডী, বগলা, 
ছিন্নমস্তা, সরস্বতী, লক্ষ্মীকালী প্রভৃতি অনেক দেবতার স্বরূপত। প্রাপ্ত 
হয়েছেন । এই অর্থেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক দেবতার স্বরূপ 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং এই জন্যই তাকে সরদেবদেবীন্বরূপ বল! চলে ; 
কিন্তু তাহার সারদার আলেখ্যে বা মৃতিতে কালী, বিষুর আদি দেবতার 
পুজা শান্্রসঙ্গত নহে। গুরুপুজ। বা আত্মজ্ঞ অর্চন' ব্যতীত তাকে 
ইষ্টজ্ঞানে পূজ। করা যায় না| যদি কোন ভক্ত ভক্তির আতিশয্যে 


কন্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্রানি (১৭) 


শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতীকে কোন দেবতার পৃজ। করেন, উদ্দিষ্ট দেবতার কাছে 
সেই পৃজ। পৌছায় না। ইঠ্টদেবত। ও সিদ্ধসাধক অভিন্ন হলেও 
সিদ্ধসাধককে ইষ্টদেবতার আসন প্রদান অন্ুচিত, অবিহিত । স্বরূাপতঃ 
গুরু ও ইস্ট অভিন্ন হলেও গুরুকে ইঞ্টজ্ঞানে পূজা ও ধ্যান কর! যায় 
না। গুরুকে ইঞ্টজ্ঞানে ধ্যান করলে গুরুর ব্যাধি ও পাপাদি ধ্যাতার 
দেহ-মনে সঞ্চারিত হয়। এ্যাসিসি-নিবাসী খ্রীষ্টান সাধক ক্র্যান্সিস 
জীশু খ্রীন্টকে ইঠ্টজ্ঞানে ধ্যানের ফলে জীশুখীষ্টবৎ শ্বদেহে ক্রুশবিদ্ধ 
চিহ্ুসমূহ প্রাপ্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ সব্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দকে এই 
প্রলোভন দেখান হয় যে, দীক্ষিত নরনারীগণ অনায়াসে দেহাস্তে 
রামকৃষ্ণ লোক প্রাপ্ত হবেন। লোকতত্ববিৎ ভৈরবানন্দ যোগদৃষ্টিতে 
মন্তব্য করেন, রামকৃষ্ণ লোক নামে কোন উদ্ধ লোক নাই। 
গ্রীরামকৃষ্চের কোন কোন শিস্ও ইহ স্বীকার করিতেন। তবে 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ বলে এক অর্থে বিফুলোককেই 
রামকৃঞ্চলোক বলা চলে। যদি রাম বা কৃষ্ণ বা চৈতন্তের নামে 
কোন লোক না থাকে, তবে রামকৃক্ধের নামে কোন লোক থাক। 
সম্ভব নহে। অধুনা আর একটি সম্প্রদায় রামকৃ্ণ নামাংকিত হয়ে 
ও দীক্ষিতগণকে গুরুকূপায় অনায়াসে গুরুলোকপ্রাপ্তির প্রলোভন 
দেখান * কিন্তু শান্্ালোকে জান। যায়, গুরুলোক নামে কোন 
লোকই নাই। এই সকল মিথ্যা প্রলোভন সম্বন্ধে সাঁবধান হইবার 
জন্য আমরা সরল বিশ্বাপী দীক্ষিত নরনারীগণকে একান্তিক অনুরোধ 
করিতেছি । 

কলিষুগে' মন্ত্রযোগই নুপ্রশস্ত। পূর্ব তিন যুগে অধম হইলেও 


এই যুগে ইহ্থা উত্তম সাধনমার্গ। জন্মগত সংস্কার অনুসারে 
২ 


(১৮) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টদেব নির্বাচন মন্ত্রযোগের সারমর্ম। প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্ে 
দীক্ষা গ্রহণ ও মন্ত্রঢৈতন্ত ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি ও ক্রমমুক্তি লাভ হয় না। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদবূন্দ ও তদীয় শিশ্বাপ্রশিষ্যগণ কর্তৃক এই 
সাধন্‌ বিজ্ঞান উপেক্ষিত, অবহেলিত হয়েছে৷ ইহার ফলে শত শত 
সাধু ও লক্ষ লক্ষ ভক্ত রামকৃষ্ণ মন্ত্র বা সারদামন্ত্র নিষ্ঠাভরে বহু.বর্ষ 
জপ করেও আশানুরূপ ফললাভ করেন নাই। “দিব্যদৃষ্টি' পুস্তকের 
“মোক্ষযন্ঞ শীর্ষক অধ্যায় পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ অত্যন্ত বিস্মিত 
হবেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের. শতাধিক সাধু মৃত্যুর পর প্রেত 
হয়ে বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে দীর্ঘকাল বাসাস্তে বেলুড় ধর্মচক্রের 
মন্দিরে সাধন করে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েছেন ৷ যদি রামকৃষ্ণমন্ত্র ও সারদা 
মন্ত্র মোক্ষপ্রদ হইত, তাহলে এঁ সকল সাধু আত্মশ্রাদ্ধ ও বিরজাহোম 
অনুষ্ঠানপূর্বক বৈদিক সন্্যাস গ্রহণ করা সত্বেও প্রেতযোনি প্রাপ্ত 
হইতেন না। গৃহস্থ সঙ্জনও স্বর্গবাসী হন। 


_ ছুই 

আমার কোন সন্াসী গুরুভ্রাতা কয়েক বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা 
করেছেন। তিনি বহু বৎসর পূর্বে বেলুড়মঠ ছেড়ে শ্রীরামপুর সমীপে 
একটি আশ্রর্ম ও বিদ্যালয় স্থাপন করে পরলোকগত হন। তিন 
চার মাস পূর্বে স্বামী ভৈরবানন্দ ও সন্যাসিনী মহাগৌরী সমভি- 
ব্যাহারে তদীয় আশ্রমে গিয়ে তার স্থসজ্জিত স্মৃতিকক্ষে বসে আমরা 
তাকে আহ্বান করলাম। তিনি পিতৃলোক থেকে নেমে এসে 
বারান্দায় দাড়ালেন ও কীদতে লাগলেন ! তখন স্বামী ভৈরবানন্দ 


কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (১৯) 


তাকে দেখে স্তম্তিত হয়ে বললেন, “মহাপুরুষজীর সন্ন্যাসী শিষ্য 
পিতৃলোক বাসী হয়েছেন ! তখন মহাপুরুষজী আবিভূত হলেন ও 
হ্বপক্ষ সমর্থন করলেন। বলা বাহুল্য, আমিও তখন মহাপুরুষজীকে 
প্রত্যক্ষ দর্শন ও সভভ্তি প্রণাম করলাম । প্্রীমা সারদার মন্ত্রশিষ্যু 
একটি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ হাওড়া জেলার অন্তঃপাতী কোন গ্রামে শেষ 
জীবন অত্তিবাহিত করেন। ইনিও মৃত্যুর পরে পিতৃলোকবাসী 
হয়েছেন এবং কয়েক বংসর পরে মর্তালোকে ফিরবেন । বেলুড়মঠের 
অন্ততম অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কোন মন্ত্রশিষ্য গৃহীভক্ত 
ভত্রকালীতে স্বীয় গৃহ নির্মাণ করেছেন । যখন তিনি জীবিত ছিলেন, 
তখন তাহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ €লীহার্দ ছিল এবং তাঁর বাড়ীতেও 
আমি বহুবার গিয়েছি । সেদিন আমিও মহাগৌরী তার বাড়ীতে 
গিয়ে দেখলাম, তিনিও মৃত্যুর পরে পিতৃলোকবাসী হয়েছেন । 

১৯৬* সালে ডিসেম্বর মাসে আমরা আসানসোল সমীপে 
গোপালপুর গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী 
একতলার ছাদে ধ্াড়িয়ে ভূতলস্থ একটি কুকুরকে তাদের দিকে 
তাকিয়ে বহুক্ষণ চীৎকার করতে দেখলেন। ভৈরবানন্দ অলৌকিক 
যোগবলে জানিলেন, এ কুকুর পৃবজন্মে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী 
ছিলেন ও আসানসোলে থাকিতেন। ১৯৬১ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে আমরা ঝাড়গ্রামে গিয়াছিলাম | ওখানে পুরাতন রাজবাড়ীর 
সম্মুখে একটি সোণালী সুপুষ্ট কুকুর এসে যোগিবর ভৈরবানন্দের 
পায়ে বারবার লুটিয়ে পড়ল। ত্রিকালজ্ঞ ভৈরবানন্দ যোগৃষ্টিতে 
জানিলেন, ইনি পূর্বজন্মে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস্ট শিষ্য কৃপানন্দ নামে 
অভিহিত ছিলেন। স্বামী কৃপানন্দ ওরফে বৈকুঞ্ঠ সান্যাল সন্ন্যাস 


॥ 


০) কন্কির কৈফিয়ং ও বমান ধর্মগ্লানি 


গ্রহণাস্তে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কিছুকাল তীর্ঘভ্রমণ.ও তপস্তাদি করার 
পর গৃহে ফিরে আসেন এবং বিবাহাদি করে পুত্রকন্তার পিতা হন । 
বৈদিক সন্ন্যাস আশ্রম থেকে অধঃপতনের ফলে তিনি কুকুরযোনি 
'প্রীপ্ত হয়েছেন! সাধু বা ভক্তের পক্ষে ইহাপেক্ষা শোচনীয় 
দুরবস্থা, ক্লেশকর অধোগতি, মর্মভেদী পরিণাম আর কি হতে পারে ? 
বৈকু্ সান্যাল প্রণীত “রামকৃষ্চলীলামৃত+ বস্থুমতী সাহিত্য মন্দির 
থেকে প্রকাশিত হয়েছে । স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনেছেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণের সন্যাসী শিষ্য স্বামী অদ্বৈতানন্দ ওরফে বুড়ো গ্রোপাল 
অধুন। স্বর্গবাসী ! স্বামী অদ্বৈতানন্দকে আমি স্বচক্ষে গত ডিসেম্বর 
মাসে কোন উৎসব দিবসে ধর্মচক্রের মন্দির-সংলগ্ন মাধবীকুঞ্জের 
উপরে সুক্ষদেহে বসে থাকতে দেখেছি । নৈষ্ঠিক গৃহস্থও ম্বর্গবাসী 
হয়ে থাকেন। আর বৈদিক সন্নাসীর পক্ষে স্বর্গবাস শোচনীয় 
নহে কি? মোক্ষধর্ম সাধনপূর্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভই বৈদিক সন্্যাসের 
চরম উদ্দেশ্য। স্বামী ভৈরবানন্দ আরও জেনেছেন--স্বামী 
বিবেকানন্দ, অঘোরমণি দেবী, স্বামী অদ্ভুতানন্দ ও ছুর্গাচরণ নাগ-_ 
শুধু এই চারজনই স্থুলদেহে ব্রন্মজ্ঞান বা জীবন্মুক্তি লাভ করেছেন $, 
অন্য কেহ নহে। শ্রীরামকুষ্জের অবশিষ্ট আট দশজন পাধদ দেহাস্তে 
সুঙষ্নশরীরে, সাধনপূর্বক গুরুকৃপায় বিদেহ মুক্তি লাভ করেছেন। 
স্বামী শিবানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অভেদানন্দ, 
যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দঃ অখণ্ডানন্দ ও বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি 
পার্ধদবৃন্দ,বিদেহমুক্ত হয়েছেন । বিদেহমুক্ত গুরুগণ স্বীয় শিশ্যবৃন্দকে 
মোক্ষমার্গে পরিচালনে অঙমর্থ । আর গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্র দত্ত ও 
রাম দত, সুরেশ দত প্রভৃতি গৃহী ভক্তবৃন্দ এখনে ব্বগগবাসী: আছেন ॥* 


কন্কির কৈফিয়ত ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (২১) 


স্বামী বিবেকানন্দের সন্সযাসী- শিষ্যগণের মধো একমাত্র স্বামী 
আত্মানন্দ ও প্রীমার সন্ন্যাসী শিশ্যবৃন্দের মধ্যে একমাত্র ম্বামী জগদানন্দ 
বিদেহ মুক্তিলাভ করেছেন । সৌভাগ্যক্রমে বিদেহমুক্ত দিব্যদেহী স্বামী 
. জগদানন্দকে আমি ধর্মচক্রে একাধিকবার দর্শন ও প্রণাম করেছি ।" 
তৈরবানন্দ ও মহাগৌরী প্রমুখ আমরা নিঃসংশয়ে যোগৃষ্টিতে 
জেনেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চক্দ্রমণি, ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়রাম, 
 ভিক্ষামাতা ধনি কামারনী, নিকট আত্মীয় হলধারী ও তৎপত্ী, 
চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার, ভ্রাতুণ্পুত্রী লক্ষীমণি, ভক্ত সুরেশ 
মিত্র, শিষ্যাছয় গোলাপন্ুন্দরী ও যোগীন্দ্রমোহিনী, মাড়োয়ারী ভক্ত 
লক্ষমীনারায়ণ, গুরুত্রাতৃদ্ধয় চন্দ্র ও গিরিজা, শ্রীমার ডাকাতবাবা 
ও তৎপত্বী, স্বামিজীর শিষ্তা নিবেদিতা প্রভৃতি অনেকেই পুনর্জন্ম 
গ্রহণ করেছেন। তাদের সকলকেই আমর] দেখেছি ও জেনেছি । 
ইহ দ্বারা নি:সংশয়ে প্রমাণিত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ খণ্ডশক্তি অবতার 
কিনা তাহাও সন্দেহ-সংকুল ! যদি তিনি পূর্ণশক্তি অবতার হইতেন, 
তাহলে স্বমাতা, স্বজন ও ন্বভক্তগণকে নিশ্চয়ই যুক্তি দিতেন ; 
তাহাদিগকে পুনরায় দেহধারণ করিতে হইত না। পূর্ণশক্তি 
| অবতারছয় শ্রীরাম ও গ্রীকৃ€ হন্ুমান ও সুবলার্দি সকলকেই মুক্ত 
করেছেন। খগ্ডশক্তি অব্তারকে ইষ্টজ্ঞানে চিস্তা করিলে চিতশুদ্ধি 
ও ভক্তিলাভ অবশ্যই হইবে, কিন্তু মোক্ষলাভ হইবে না। ইহা 
স্থনিশ্চিত ও শান্ত্রসঙ্গত। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা, শ্রীচৈতন্ত, 
নানক, রামামুজ, মাধব, বল্পভ, কবীর, দাহ, শংকরদেব, পরশুরাম, 
বুদ্ধদেব প্রভৃতি ভারতীয় ' মহাপুঞ্ষগণ ,এবং যীশুশরীষ্ট, মহম্মদ, 
ং মোজেস, জরাধুষ্ট্, লাউৎজে প্রভৃতি বিদেশীয় ধর্মাচার্ধ্যগণ ইষ্টরূপে 


(২২) কক্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


ধ্যের় ও পৃজ্য হইতে পারেন না। তাহারা সকলেই জগদ্গুরু 
ব। ধর্মাচাধ্য পদবাচ্য। | | | 

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কোন উচ্চপদস্থ বয়োবৃদ্ধ অফিসার গত 
ৰসর আমার কাছে আসেন ও তার গুরুদত্ত বীজমন্ত্রেরে অর্থ 
জানিয়া লন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ধদ সাবদানন্দ স্বামিজীর 
মন্ত্রশিষ্য । ভৈরধানন্দ ও মহাগৌরী তাকে দেখেও তার কথ শুনে 
ততসমীপে মন্তব্য করলেন--আপনার প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্র নির্বাঁচিত ন। 
হওয়ায় আপনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ইঠ্টমন্ত্র জপ করেও কোন ফল 
পাননি! গত অক্টোবর মাসে মেদিনীপুর থেকে আমার একটি 
পুরাণে। কুমার সুহৃদ এলেন। তিনি বেলুড়মঠের ভূতপুর্ব প্রেসিডেপ্ট 
অখণ্তানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ও রেন্গুণ ইউনিভাসিটি কলেজের তূতপৃব 
অধ্যাপক । ভেরবানন্দ ও মহাগৌরী তাকে দেখে ও তার কথা শুনে 
আমাকে গোপনে বললেন, এরও ইঞ্টমন্ত্র নির্বাচন সংস্কারসঙ্গত ন। 
হওয়ায় ইনিও চোরারালি থেকে ওঠার ন্যায় বৃথা জপ করছেন ও 
ভ্রাস্ত ধারণার বশবতাঁ হয়ে ভাবছেন, আমি উন্নত হয়েছি । প্রকৃতিগত 
ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা নিলে কিরূপ আশু ফল হয়, তাহার কয়েকটি যথার্থ 
দৃষ্টান্ত দিতেছি । কলিকাতা, উলুবেড়িয়া, বালি, মোনবেড়, 
শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থান থেকে কয়েকটি বিশ্বাসী তরুণ দীক্ষার্থা 
আমার কাছে আসিল। দীক্ষাকালে আমি ও মহ]গোৌরী 
তাঁহাদের প্রকৃতিগত ইষ্টদেব নিবাচন কর] সত্ব আন্তরিক অনুরাগে 
তার! শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রেই দীক্ষা লইল। কয়েক মাস নিষ্ঠাভরে উক্ত 
মন্ত্র জপ করার পর তারা স্বতঃই বুঝিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের ইষ্টদের 
নহেন এবং আমাদের নির্বাচনই যথার্থ । যখন তারা স্বেচ্ছায় 


কক্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (২৩) 


পুনরায় প্রকৃতিগৃত ইঠ্টমন্ত্রে দীক্ষা লইল, তখন তাহাদের পূর্বজন্মের 
গুরুদেব সুক্মদেহে এসে দীক্ষাকালে তাদের পশ্চাতে দাড়ালেন ও 
তাহাদিগকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করিলেন। ইহ অপেক্ষ। অত্যাশ্চর্ধ্য 
উদাহরণ আর কি হইতে পারে? কিছুকাল নবমন্ত্র জপ করার 
পরই, তাদের জপ ধ্যানে পরিণত হইল ও তার! স্বস্ব ইষ্টদর্শন 
করিল। * অন্ততঃ ছয় জন্ম একই ইই্টমন্ত্র জপ ও একই ইই্টমৃতি 
ধ্যান করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। মন্ত্র ও ইষ্ট জন্মে জন্মে পরিবতিত 
হলে ইষ্টসিদ্ধি লাভ করতে বহু জন্ম লাগে। আর যে জন্মে ইষ্ট 
সিদ্ধি হবে, সেই জন্মে প্রকৃতিগত ইট্টমন্ত্রে দীক্ষা! নিতেই হবে। 
ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিতেছি । আমার জননী স্থুলদেহে 
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেন ; কিন্তু কৃষ্ণমন্ত্র তাহার ইষ্টমন্ত্র ছিল না। স্দুল 
দেহ ত্যাগের পর আমি ও মহাগৌরী দেখিলাম, তিনি স্ুশ্ষ্প দেহে 
কোন সুশ্্দেহী সিদ্ধ সাধক কর্তৃক কালীমন্ত্রে দীক্ষিত! হয়েছেন । 
আমর। প্রত্যক্ষ করেছি, ধম্চক্রের উত্তর পার্বস্থ রাস্তায় কয়েকটা 
দণ্ডায়মান প্তেতাত্মাকে বেলুড়ের বিদেহী তান্ত্িক ব্রহ্মা শবানন্দ 
ঘোষাল ইট্টমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন । সুতরাং সুক্সমদেহেও ইঠ্টমন্ত্র 
দীক্ষাগ্রহণ বা দীক্ষাদান চলে। ম্বস্য সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ ও 
স্বার্থরক্ষার জন্য আধুনিক ধর্মগুরুগণ দীক্ষার্থীগণকে পুবোক্ত ভ্রান্ত 
পথে পরিচালিত করছেন। আজ্ঞা-চক্রের উপরে মন ন। উঠভিলে 
কোন গুরুই 'দীক্ষার্থীর ইষ্টমন্ত্র নির্ধারণে ও মন্ত্রচৈতন্তকরণে সমর্থ 
হন না। আবার যে দেবতার মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হয়, সেই দেবতার 
খ্বরূপে আর হয়ে দীক্ষা দিলে মন্ত্রচৈতন্য হয়, নচেৎ নহে । এখন 
জিজ্ঞাস্ত, আধুনিক দীক্ষাদাত গুরুগণ্রে জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে কি? 


(২৪) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্রানি 


তাহা না হইলে দীক্ষার্থীকে অযথার্থ ইষ্টমন্ত্র দিয়ে ত্রাস্ত পথে চালিত 
না করাই উচিত। এই সকল অজ্ঞানান্ধ ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে 
রূঠোপনিষদ ( ১।২।৫ শ্লোকে ) বলেছেন-_ 
" অবিগ্ঠায়ামস্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্তিতং মন্যমানাঃ ৷ 
দক্রম্যমানাঃ পরিষস্তি যুঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মান। যথান্ধাঃ ॥ 

অবিদ্যা বা অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত মূঢ় গুরু বৃথা 'অভিমান 
করে, আমি শাস্তজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ। সেই সকল অন্ধ গুরু দ্বারা 
পরিচালিত হইয়া অন্ধ শিষ্য অন্ধকার পরলোক প্রাপ্ত হয়। 

“গুরু গীতা'য় সদ্গুরুর লক্ষণসমূহ বণিত আছে। মতপ্রণীত 
£হিন্তুধ্ম গ্রন্থে এরুতত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিশদ 
আলোচন। প্রদত্ত । তত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, যিনি 
সবিকল্প সমাধি লাভ করেছেনু, তিনিই উত্তম গুরু | যিনি সপ্তম 
ভূমিতে সাধন করছেন, তিনি মধ্যম গুরু ; আর যিনি বিন্দুগীঠে 
সাধন করছেন, তিনি অধম গুরু । যিনি নিবিকল্প সমাধি লাভান্তে 
তত্বজ্ঞান ও পারমহংস্ত সাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন, তিনিই সবোত্ম 
জ্ঞানীগুরু। অধুনা 'অনেকে পরমহংস আখ্যা নিয়েছেন সরকারী 
উপাধির মত; কিন্তু কেহই নিধিকল্প সমাধি-লাভ করেন নাই, 
পারমহংহ্য সাধনায় সিদ্ধ হওয়া ত দূরের কথা । পরলোকগত 
যোগানন্দ পরমহংস ও চট্টগ্রামের তারাচরণ পরমহংস এবং অগ্তাপি 
জীবিত পুনকীর ন্বরূপানন্দ পরমহংস ও বাঁকুড়ার 'প্রণবানন্দ 
পরমহংস ও কাশীর কালিকানন্দ পরমহংস প্রভৃতির কথাই বলিতেছি। 

পূর্বোক্ত প্রকার অনেক অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ আমরা দিতে 
পারি। এখন নিজ জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রজপের ব্যর্থতা ও 


কন্ধির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (২৫) 


বৈফল্য নিঃসংকোচে প্রকাশপূর্বক নিরপেক্ষ উদারচেতা ধঙ্পিপান্থ 
নরনারীগণকে সতর্ক করিয়া: দিতেছি.। বেলুড় মঠের দ্বিতীয় 
অধ্যক্ষ মহাপুরুষ শিবানন্দজী আমাকে মন্ত্রদীক্ষা, ব্রন্মচর্ধ্য ও সন্যাস 
দিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর উক্ত মন্ত্র নিষ্ঠাভরে জপ 
ইষ্টমৃতি ধ্যান কর! সত্বেও আমার মন আশানুরূপ. উধ'গামী হয় 
নাই। অবমার গুরুদেব মহাপুরুষজীও দীক্ষাদানকালে. বলে দেন 
নাই, আমার মূল ইষ্ট কি? অথচ বাল্যকাল থেকেই আমি 
কালীভতক্ত ছিলাম ও ন্বকক্ষে কালীর ছবি রাখিতাম। কালীরাত্রিতে 
কালীপুজা ও শিবরাত্রিতে শিবপুজা করিয়া আমি সারারাত্রি 
কাটাইতাম ; আমি মাতৃসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাহাজ্ঞান হারাইতাম 
ও প্রেমাশ্ররতে আমার গণগুদেশ বিপ্লাবিত হইত। স্বামী তৈরবানদ্দ 
সমাধিলাভের পর আমাকে এই বিষয়ে স্ুষ্পষ্ট ইংগিত করিলেও 
আমি তাহার কথায় কর্পপাত করি নাই আমার পূর্বজন্মের গুরুদেব 
পরমানন্দমগিরি পরমহংস দেড় বৎসর পূর্ব থেকে ধর্মচক্রের মন্দিরে 
এসে বিরাজ করছেন। তার দিব্য সাল্লিধ্য লাভের পর আমার 
জীবনে অপূর্ব যুগান্তর, অদ্ভূত রূপান্তর ঘটিল। তিনি আমাকে 
নান! উপায়ে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়! দিলেন, আমার প্রকৃতিগত ইষ্টদেবতা 
সর্বপ্রথম। মহাবিদ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ ব1 শ্রীসারদা নহে । মাত্র এক বৎসর 
নৃতন ইষ্টমন্ত্রজপ ও নৃততন ই্টমৃতি ধ্যান করে যে সফল পেয়েছি, 
তাহা পূর্বতন ইষ্টমন্ত্র চল্লিশ বৎসর জপ করেও পাইনি । ইহা! আমি 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া বাংলার দীক্ষিত সমাজকে জানাইতেছি 
যে, ভক্তিভরে প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্জপ ও ইঠ্টমূতি ধ্যান করিলে আশুফল 
অনিবার্ধ্, হযেমন প্রধান লক্ষণ অনুসারে হোমিও ওষধ 


(২৬) কক্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


নির্বাচনপূর্বক যথাবিধি সেবন করলে নরদেহে, এমন কি পশুদেহেও 
সফল পাওয়া যায়, রোগ সারিয়া যায়। আর পূর্বোক্ত প্রকারে 
ওষধ নির্বাচিত না হলে ওষধসেবন যেমন মরুভূমিতে জলসেচনবৎ 
র্যর্থ হয়, তদ্রপ প্রকৃতিগত ইঠ্মন্ত্রচেতগ্গ না করে জপ করলে মন 
আদৌ উর্ধগামী হয় না। এই যথাসাধ্য বিষয়ে সচেতন হওয়া ও 
ভারতীয় ধর্মসমাজে যে অনাচার ও ধর্মগ্লানি ঢুকেছে, তাহন প্রাণপণে 
নিবারণ করার জন্য ঠাকুর সীতরামদীস ওঁকারনাথ, ঠাকুর অন্থুকুলচন্দ্র” 
শ্রীমন্মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, শিউড়ীর স্বামী সত্যানন্দজী, বেলুড় মঠের 
অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ, গ্রীমা আনন্দময়ী, সন্াসিনী 
হুর্গাপুরী, শ্রীমৎ বালক ব্রহ্মচারী, হালিসহরের স্বামী সত্যানন্দজী, 
ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বর্তমান ধর্মগুরুগণকে করজোড়ে কাতর 
প্রার্থন। জানাইতেছি। আধুনিক ধর্মগুরুগণ পূর্বোক্ত দুর্নীতি বর্জন না 
করলে দীক্ষিত সমাজের এই ছুরবস্থা অপসারিত ও ধর্মগ্লানি বিদূরিত 
হবেনা । এই ধর্মগ্লানির জন্য ভারত সমাজের সবোত্তম তরুণ- 
তরুণীরা ধর্মবিমুখ হয়েছেন এবং সমাজের যারা তৃতীয় ও চতুর্থ 
শেশীভূক্ত নরনারী, তারাই মঠে, আশ্রমে ও সংঘে যোগ দিয়েছে । 
সর্বশ্রেষ্ঠ নরনারীগণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা, আইন, সাহিতা, সঙ্গীত, 
শিল্প প্রভৃতি অপর। বিদ্তা অর্জনে আত্মনিয়োগ করেছেন। আর 
নিকৃষ্ট মানুষের] ধর্মপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করায় অধুন। পরাবিষ্া' বা 
যোগবিগ্ভা বা! মোক্ষবিদ্ভার যথার্থ উন্নতি অন্ুশীলনাভাবে হচ্ছে না। 
অপর পক্ষে পার। দেশে অপর বিদ্ভার সমধিক উন্নতি ও প্রগতি দেখা 
যাচ্ছে। ধর্মগ্লানি দূরীভূত হলে, আবার সর্বশ্রেষ্ঠ নরনারীগণ ধর্মসাধনে 
আত্মোৎসর্গ করলে প্রাচীন কালের ম্যায় বর্তমান কালেও যোগবিষ্তার 


কন্কধির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (২৭) 


অপূর্ব বিকাশ হবে। ইহার ফলে প্রত্যেক প্রদেশে মহধি, ব্রহ্মষি, 
দেবধি দেখা যাবে। এই পুপ্তীভূত ধমগ্লানি দূরীকরণার্থ ভগবান, 
কদ্ছিদেব শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণবৎ পূর্ণশক্তি নিয়ে ১৯৮৫ শ্রীষ্টাব্ধের, 
প্রথমাধে? বঙ্গীয় ১৩৯২ সালের বৈশাখী শুরু দ্বাদশী তিথিতে মথুরায়, 
অবতীর্ণ হবেন এবং বিশ বর্ষ বয়স থেকে পুরা এক শত বর্ষ যাব. 
অধর্ম-বিনশ ও সদ্ধর্ম স্থাপন পুবক বিভক্ত ভারতকে অখণ্ড ভারতে 
পরিণত ও সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন। ভারতীয়, 
মোক্ষধর্ম বৌদ্ধযুগে প্রাচা জগতে ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যুগে 
পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রচারিত হয়েছে। আর কন্কিযুগে ইহা সমগ্র 
পৃথিবীতে সংস্থাপিত হবে। আমর! এ অনাগত অবতারের আকুল 
প্রতীক্ষায় বাকী তেইশ বৎসর ধীরভাবে থাকিব। গত দেড়' 
বর্ষ যাবৎ ভগবান কন্কিদেব বেলুড় ধর্মচক্রের মন্দিরে দিব্যদেহে: 
অবতরণ ও অবস্থানপুর্বক স্ক্ষলীলা করছেন। ১৯৬১ ্বষ্টান্দের 
৮ই ডিসেম্বর থেকে তিনি স্বয়ং এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা- 
রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বর্ণময় দিংহাসনে বসেছেন । (দেদিন থেকে 
এই মন্দিরে নিত্য কন্ধিপুজা! হয়, তৎপুর্বে উৎসব দিবসসমূহে 
কক্কিপূজা হইত। আরও প্রায় তেইশ বৎসর, মথুরায় নরদেহে 
অবতীর্ণ হবার পুর্ব পর্য্যন্ত এই মন্দিরে শিব,.কালী, ছুর্গী, গৌরী, 
গণেশ, কলাতিকাদি দেবপুগ্ত পরিবেষ্টিত হয়ে ক্ষিদে বিরাজ করবেন, 
এবং তাঁর ভাবীগুরুর সঙ্গে গুপ্তলীল। ও স্বক্ষম জগতে দিব্যকর্ম 
করবেন। প্রত্যেক পূর্ণশক্তি অবতার স্ুুলদেহ ধারণের পূবে সুক্ষ্ম- 
দেহে উক্তরূপ' দিব্যলীলা করে থাকেন । শ্রীরাম ব। গ্রীকৃষ্ণ ব। 
শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যায় কক্ছির ইষ্টদেবী মহামায়া । পরমহংস প্রীরামকৃ্ণ 


(২৮) কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


একটি খুব সত্য কগ। বলেছেন, “বাদশাহী আমলের. টাক। এই যুগে 
চলে না। তাই রামশক্তি বা কৃষ্ণশক্তি দ্বারা কলিমল সম্যক্‌ বিনষ্ট 
হবে না, এবং অভূতপূর্ব কন্কিশক্তি দ্বারাই কলিমল সমূলে বিধ্বস্ত 
হবে কক্কিদেবের উপস্থিতিতে আমাদের নগণ্য মন্দির বিষুণলোকে, 
কক্কিলোকে পরিণত হয়েছে । হে কলিহুত মানব, ইহ] বিশ্বাস ও 
প্রত্যক্ষ কর এবং নবীন জীবনপ্রাপ্ত হও। 

এখন আমর! পুবপ্রসঙ্গের অনুসরণ করিতেছি । আমার সাধন- 
জীবনে যে অপূর্ব স্থফল ফলিয়াছে, তাহার আরও বর্ণনা ন! দিলে 
পাঠকপাঠিক আমার বর্তমান মনোভাব ষোলআনা৷ বুঝিতে পারিবেন 
না1। কয়েক মাস প্রকৃতিগত ইঞ্টমন্ত্র জপ ও ইট্টমৃত্তি ধ্যানের ফলে 
আমার জ্ঞানচক্ষু আংশিকভাবে খুলিল, দিব্যদৃষ্টি কিয়ংপরিমাণে 
লাভ হইল । ১৯৬১ শ্রীষ্টান্দের অক্টোবরের প্রারস্ত হইতে অগ্ভাবধি 
ইষ্টদেবীর সন্দর্শন প্রত্যহ বহু বার পাইতেছি। আমি শাস্ত্রোক্ত 
'দেবতাসমৃহ এবং সিদ্ধ খধষিগণকে অস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম । 
ইষ্টদেবী আসিয়া! আমাকে ব্রহ্মমার্গের সাধন-শিক্ষা দিলেন এবং 
ব্রহ্মষিগণ আ।সয়া আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। আমাদের মন্দিরে 
'দেড় বর্ষ যাবৎ যে অভূতপূর্ব গোপাললীলা চলিতেছিল, তাহা! আমি 
দেখিতে পাইলাম । শ্রীভগবান গোপালমূতিতে কখনে। আমার 
কোলে, কখনো কাধে, কখনো! ব। মাথায় বসিয়। ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন । এতছ্যতীত চণ্ডিকার অষ্টশক্তির অন্যতম! দেবী কৌমারী 
কন্তারপে আমার সঙ্গে সর্বদা বিচরণ করিতে লাগিলেন । আমি 
কৌমারীকে স্থুলমৃত্তিবং স্পষ্টভাবে বন্ছবার দেখেছি । আমার পূর্ব 
পূর্ব জন্মের পিতা” প্রপিতা, মাতা, পত্বীঃ প্রপিতামহী প্রভৃতি 


কন্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (২৯) 


আগিয়া দেখা দিলেন, আমার পঞ্চ পূর্ব জন্মের স্মৃতি মানসপটে 
উদ্দিত হইল। আমি নিঃসংশয়ে অবগত হয়েছি--ইহ জন্ম বাদ 
দিলে আমার দশটি পূর্বজন্ম হয়েছিল। তন্মধ্যে পঞ্চ পূর্ব জন্মের 
চার পিতা আমাকে দেখা দিয়েছেন । আমার আদি পিতা ,মহফি 
আরুণি ও তৎপত্বী মানসীমায়া দেবী আমার আদি মাতা । আরুণি 
ত্রেতাযুগের উপনিষৎকার ছিলেন ও তংপিতা! লোমশ আমার আদি 
প্রপিতা। দ্বাপর যুগে পরীক্ষিৎপুত্র মহারাজা! জনমেজয় ও তৎপত্বী 
বপুষ্টোমা আমার পিতামাতা ছিলেন । মাতৃদেবী বপুষ্টোমা সেহবসে 
বহুবার তারমুমুক্ষু সন্তানকে দেখতে মতে এসেছেন । প্রথম সংস্কৃত 
ব্যাকরণ রচয়িতা বৈয়াকরণ পাণিনি শর্মা ও তৎপত্বী কম্তরী দেবী 
কোন জন্মে আমার পিতামাতা।ছিলেন। সন ১৩৬৮ সালে ফাল্গুন 
মাসে শিবরাত্রি সময়ে ব্রন্মজ্ঞ পিত। পাণিনির পুনঃ পুনঃ অন্থুরোধে 
ভৈরবানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত নিগুঢ় শিবলিঙ্গতন্ব এই. কৈফিয়তের 
শেষাংশে দিয়াছি। শ্রীপ্টীয় ষোড়শ শতেক আমি জন্মেছিলাম রাজ- 
স্থানের সিদ্ধাসাধিক1 মীরাবাঈএব কুলগুরু গদাধর পণ্ডিতরূপে । 
পূর্বজন্মে আমি ছিলাম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক শশধর 
তর্কচূড়ামণি। আশা করি, অবশিষ্ট পঞ্চ পূর্ব জন্মের স্মৃতি অদূর 
ভবিষ্যতে আমার মানস পটে সমুদিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, 
১৯৬১ গ্রীষ্টাব্ধের অক্টোবর মাসের প্রথম দিবস" হইতেই প্রতিদিন 
বহুবার ই্টদেবীর পুণ্যদর্শন লাভে আমি ধন্য হইলাম। আমার 
ত্রিতাপদগ্ধ অনুর্বর জীবনমরুতে যে সুমধুর ইষ্টলীল! ঘটিয়াছে, তাহার 
কিঞ্চিৎ বিবরণ কোথাও . কোথাও লিখিয়াছি । ইহজীবনে সাধন শেষ 
করিয়া “দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থের মোক্ষজ্ঞান' লাভের জন্য ইষ্টদেবী ব্যতীত 


৩০) কন্কির কৈফিয়ত ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


নিম্নোক্ত চল্লিশ মহধি আসিয়া আমাকে দর্শন ও প্রেরণ। দিয়াছেন-- 
পরমানন্দগিরি পরমহংস, ব্যাসদেব, শুকদেব, আরুণি, লোমশ, 
রাজধি জন্েঞ্জয়, বৈয়াকরণ পাণিনি শা, ভাগুরি, ক্রৌঞ্চ, নরখফি, 
বশ্যপ, বশিষ্ঠ, কর্দম, দরধীচি, অগ্নিবাহু, মেধাতিথি, অষ্টাবক্র, 
অকিষ্টনেমি, পুত্র, ভু বিভাগ্তক, তোতাপুরী, বিশ্ববস্থ, যাজ্জবন্ধ্য, 
মৈত্রেয়ী” অন্তুণ খষিকন্তা। ব্রহ্মবিদূষী বাক্‌, মহাভারতোক্ত মার্কেণ্ডয়, 
সুর্য্যোপসক বিভাবন্ন, কৃষ্ণভক্ত বিশ্ববান্ চ্যবনমুনি ও তৎপত্বী 
স্থকন্, হিনালয়, তত্বদশী, রামায়ণোক্ত মহষি মাতঙ্গ, লক্ষ্মীভক্ত 
নন্দীশ্বর, কাত্যায়ন, ভাগবতোক্ত বালখিন্ব, মীরাঁবাঈ ও তংগুরু 
রুইদাস, বিশ্বামিত্র এবং ইহজন্মের গুরু মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজ । 
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, অবধূত জ্ঞান সাধন কালে চব্বিশ গুরুর 
সন্দমশন ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন । আর কল্কিকৃপায় আমি চল্লিশ গুরুর দর্শন 
ও আশীষ লাভ ধন্য হয়েছি । এই সকল সিদ্ধ খষি কিরপে আমাকে 
দর্শন দিলেন, তাহার বিশদ বর্ণনা! “দিব্যৃষ্টি” গ্রন্থের যথাস্থানে প্রদত্ত। 
এতদ্বযতীত আমি আরও অনেক খষি ও দেবতার দর্শন লাভ করেছি । 
শুধু তাহাই নহে, ইহজন্মের মাতাপিতা। সূক্ষ্মদেহে ধর্মচক্রের মন্দিরে 
সাধন করে আমাকে) মোক্ষমার্গে উৎসাহিত করেছেন । মদীয় পিতৃদেব 
১৯৬০-৬) শ্রীষ্তীয় অব্দদ্ধয় কঠোর সাধন পূর্বক বিদেহ মুক্তিপ্রাপ্ত 
হয়েছেন। প্রায় তিন বৎসর মহায়ৌরী মতসমীপে ষে সকল 
দিব্যদর্শন লাভ করেছেন, তৎসমুদায় ও অন্ততঃ আংশিক অম্পষ্টভাবে 
আমি ম্বয়ং সন্দর্শন করেছি। “দিব্যদৃষ্ি” গ্রন্থের সর্বত্র এ অপূর্ব 
বিবৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে । এই জন্যই বর্তমান কৈফিয়তে ধমজগতের 
সর্বত্র এই বজ্রবৎ বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ প্রচার করিতেছি । বল। বাহুল্য, 


কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্রানি (৩১) 


ব্বামী 'ভৈরবানন্দ পরমহংস ও সন্স্যা্সিনী মহাগৌরীর সহিত 
যোলমানা একমত হয়েই এ্যাটম বন্ববৎ এই কৈফিয়ৎ লিখিয়াছি। 
আমাদের শান্ত্রমতে ওঁকার ব্রহ্মবাঁচক মোক্ষমন্ত্র। ব্রহ্মলাভই 
বৈদিক সাধনার চরম লক্ষ্য | উক্ত মর্মে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ২1৮) 
আছে-_ব্রন্মোড়পেন প্রতরেত বিদ্বান আ্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি। 
ইহার অর্থ-সুসুক্ষু সাধক ব্রহ্মনাদ প্রণবরূপ উড়,প বা ভেল। সহায়ে 
সর্ববিধ ভয়াবহ সংসারশআ্রোত উত্তীর্ণ হয়। অতএব ওুঁকারই ব্রন্মের 
উড়,প, ত্রন্মবীজ। শৈব, শান্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, ও সৌর ভক্তগণ 
সকলেই সাধনশেষে ব্রন্গপ্রাপ্তির কামনা করেন। ব্রক্ষমজ্ঞান ব্যতীত 
চরম মোক্ষলাভ হয় না। সাকার ও সগুণ সাধনান্তে মুমুক্ষু সাধক- 
সাধিক1 নিরাকার নিগুণ ব্রহ্মসাধনে ব্রতী হন। সেইজন্য প্রত্যেক 
ইষ্টমন্ত্র ওকারসংযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় । ওঁকারবিহীন ইষ্টমন্ত্র বা দেবমন্ত্ 
শক্তিহীন, অর্থহীন | অধুন। অনেক ধর্মগুরু ওকারবিহীন ইষ্টমন্ত্রে নারী 
ও শুদ্রাদিকে দীক্ষা দেন, কিন্তু এরূপ মন্ত্র শাস্ত্রসঙ্গত বা ফলপ্রদ 
নহে। নুৃতরাং অক্রাক্মণ নরনারীগণকেও ওকারসংযুক্ত ইষ্টমন্ত্ে 
দীক্ষাদান কর্তব্য । শিবপুজা, লক্ষ্মীপূজা, গঙ্গাপূজ।, ইষ্টপুজা, শ্রাদ্ধ 
ও তর্পণাদি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণেতর নরনারীগণকেও প্রণবসংযুক্ত 
মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার দেওয়া! উচিত । মনে রাখিতে হইবে, ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণগীতায় সকল স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রাদি পাপজন্মগণকেঁও পরাগতি 
লাভের অধিকার দিয়াছেন। আবার কোন কোন ধর্মগুরু প্রণব ও 
ইষ্টনাম ব্যতীত শুধু ইষ্টবীজে দীক্ষা দেন। ইহাও অশাস্ত্রীয় ও 
অনিষ্টকর | শুধু বীজমন্ত্র জপ করার জন্য শুভ-সংক্কার সকল গৃহী 
বা ত্যাগী ভক্তের নাই । মোক্ষমার্গের উত্তমীধিকারীবৃন্দই বীজমন্ত্রজপে 


(৩২) কন্ধির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


অধিকারী । শুধু বীজমন্্র জপ কিরূপ নিক্ষল হয়, তাহার এবটা প্রকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত দিতেছি । পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কোন বয়োবৃদ্ধ রাষ্ট্রমন্ত্রী বিশবর্ষ 
পূর্বে কলিকাতার কোন জ্যোতিষ-সম্াটের নিকট দীক্ষ। গ্রহণ সময়ে 
শুধু বীজমন্ত্র প্রাপ্ত হন। এ বীজমন্ত্র বিশবর্ধ জপ করেও তিনি সুফল 
পান নাই। আমর! উক্ত বীজমন্ত্রের সহিত প্রণব ও ইষ্ট নাম সংযোগ ও 
মন্ত্রটৈতগ্য করিয়া দ্রিবার পর তিনি অবিলম্বে জপমগ্ন হইলেন এবং 
তাহার পূর্বজন্মের গুরুদেব সন্দেহে আলিয়া তাহাকে আশীবাদ 
করিলেন। উল্লিখিত রাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেন, “দীর্ঘ বিশ বর্ধ শুধু বীজ 
জপে যে ফল্প পাই নি, প্রণব ও ইষ্টনাম সংযোগপূর্বক পূর্ণ ইঞ্টমন্ত্র জপে 
তদপেক্ষা শত গুণে অধিক ফল অল্প সময়ে পেয়েছি । এখন আমার 
জপ শ্রীত্র ধ্যানে পরিণত হয় ও ধ্যানে ক্ষণ কালের জন্যও ইষ্টদর্শন 
পাই। শিক্ষিত সন্্ান্ত স্ববৃদ্ধ সাধকের এই সরল স্বীকৃতি কি স্মরণীয় 

নহে? অনেক বৈষ্ণব সাধক দীক্ষাকালে প্রণবরহিত ও বীজবজিত শুধু 
ইষ্টনাম দিয়া থাকেন ও বলেন, কলিযুগে নামই মন্ত্র। ইহ! এক অর্থে 
সত্য হইলেও শুধু ইষ্টনাম জপ করিলে মোক্ষলাভ হইবে না। 

ইঞ্টনাম ইষ্টবীজে লয় হয়, ইঞ্টবীজ প্রণবে লয় হয় ও প্রণব ব্রন্ছে লয় 
হয়। ইহাই শান্ত্রসম্মত লয়ক্রম। সর্বশেষে কার সাধন ব্যতীত 
ব্রন্মপ্রাপ্তি অসম্ভব। শাম্ত্বিধি উল্লংঘন করিলে ধর্মলাভ হয় না। 

গ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ বলেন-_ 

যঃ শাম্্ববিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামচারতঃ। 
নস সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্ুখং ন পরাং গতিম্‌॥ 

অন্নুবাদ-_যিনি শাস্ত্রবিধি লংঘনপূর্বক যথেচ্ছাচারী হইয়া শুভ কর্মে 
প্রবৃত্ত হন, তিনি পুরুবর্থষোগ্যতা লাভ করেন না। অথব৷ 


কন্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৩৩) 


ইহলোকে স্থখলাভ ও পরলোকে প্রকৃষ্টগতি ব। মোক্ষপ্রাপ্ত হন না। 
ইহার কারণ, আমাদের কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে অপৌরূষেয় 
বেদশান্ত্রই শাশ্বত প্রমাণ। | 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত বৈষ্ণব সাধকবুন্দকে নামজপ ব্যত্রিস্ত 

অন্যান্য সাধনের ও নিম্নোক্ত নির্ধেশ দিয়াছেন-__ 

সৎসঙ্গ সাধূসেবা ভাগবত নাম । 

ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান ॥ 
ভক্তিলাভের এই পঞ্চ সাধন নিশ্চয়ই সাধারণের অতিশয় উপযোগী । 
শ্রীচৈতন্য তৎকালীন অহিন্দুগণকে হিন্দু সমাজভুক্ত করিবার জন্য 
হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করিয়াছিলেন । স্থুতরাং হরিনাম ইট্টমন্ত্ 
বা মোক্ষমন্ত্র রপে জপনীয় নহে. দলবদ্ধভাবে উচ্চৈঃস্বরে কীত্নীয় । 
পাচ শত বষ পূর্বে যখন বৌদ্ধগণ দলে দলে হিন্দ সমাজে যোগ 
দিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে সংঘবদ্ধভাবে এই সংকীর্তন 
করিতে বলিলেন-_- ্‌ 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 
কলিষুগে নামমাহাত্ম্য সবাধিক হলেও হরিনাম জপনীয় ইট্টমন্ত 
নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভুকে নিম্নোক্ত মহামন্ত্র প্রচার করিতে 
বলেন--ও হরি নারায়ণ ব্রহ্গ। জন্তবতঃ নারদ 'পঞ্চরাত্রে বা 
ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে এই মুক্তিমন্ত্র উল্লিখিত । অধুনা এই মন্ত্র লুক্কায়িত 
ও লুপ্তপ্রায়। বৈষ্ণব সমাজে সাধন-বিজ্ঞান উপেক্ষিত ও যোগিক 
সাধন রহস্য অবহেলিত । শিখ সমাজে, ব্রাহ্ম সমাজে ও আ'ধ্য সমাজে 


যৌগিক সাধন নিবাসিত হওয়ায় এ সকল সমাজে ব্রশষজ্ঞ পুরুষ 
গু ঙ 


(৩৪) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


অত্যন্ত বিরল দেখা” যায়। যদি শুধু নামজপ করিলে মুক্তিলাভ 
হইত, তাহ। হইলে লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণব বিমুক্ত হইতেন । বনু বর্ষ নাম 
জপ করার পরেও জাপকগণ সাধনাভাবে প্রাকৃত জীবনের কিঞ্চিৎ 
উর্ধেও উঠিতে অক্ষম হয়, স্বেচ্ছায় পাশব প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেয়! 
ইহাদের লক্ষ্য করেই সন্তবর তুলসীদাস বলেছেন-_ 
মাল৷ ফেরত যুগ গয়' পায় ন মনক। ফের। 
মনক1 ফরকা ছাঁড়িকে মনকা মনকা ফের । 

জপমাল। ফেরাতে ফেরাতে দীর্ঘ যুগ কাটিয়া গেল; অথচ মনের 
চাঞ্চল্য কমিল না । মনের গীটগুলি খুলে মনে মনে ইঞ্টম্মরণ কর, 
মাল! ফেলে দাও । অধুন! আর একটি নিন্দনীয় ধর্মপ্রথা প্রবতিত 
হয়েছে । ইহা অনেক আধুনিক ধর্মসন্প্রদায় কর্তৃক সমধিত ও 
আচরিত। আমি 11855 1716190102) ব। দলবদ্ধ ভক্তবৃন্দকে যুগপৎ 
দীক্ষাদানের কথাই বলিতেছি ! যেমন 20858 209086107; ব। 
জনশিক্ষা অর্থহীন, তেমনি 10855 10101860753 বাণিজ্যিক ধর্মপ্রথ। 
ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। ইহা দ্বার! সম্প্রদায়ের পুষ্টিসাধন ও 
অর্থাগম হয় বটে; কিন্তু ধর্মপিপাস্থু নরনারীগণের সবনাশ ঘটে । 
নৃতরাং একসঙ্গে ভক্তদলকে দীক্ষাদান অশাস্ত্রীয় নিন্দনীয় ধর্মপ্রথ। | 
অবিলম্বে সবত্র ইহার সমূল উচ্ছেদ প্রয়োজন। যেমন জার 
দণ্ডিত রুশদেশে খৃষ্টান পাত্রী ভগুবর রাসপুটীন লাঞ্থিত ও 
শাসিত হয়েছিলেন, তদ্রুপ উল্লিখিত ধর্মপ্রথার সমর্থক ও 
প্রজারকগণকে 6-০0100701109660 বা সমাজচ্যুত করাই 
কর্তব্য । বন্ধ বর্ষ পূর্বে নাট্যাচার্ধ্য অমুতলাল বসু বিরচিত বিবাহ 
বিভ্রাট” শীর্ষক নাটক .কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় ও 


কন্ধির কৈফিয়ত ও বর্তমান ধর্সগ্লানি (৩৫) 


আলোচিত বিষয় দ্বন্ধে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইরূপ 
ধর্মসমাজে এই বিভ্রান্তি ও ছুনীতি পরিহারার্থ দীক্ষা বিভ্রাট সম্বন্ধে 
একটী নাটক স্ুরচিত ও অভিনীত হইলে এই ছুনীতি দমনার্থ সকলে 
সচেষ্ট হইবেন। 

তখন আমরা চৈতন্যমন্ত্রের বিশ্লেষণ ও চৈতন্যদেবের টি 
আলোচনা করিব । সাধারণতঃ এই চৈতন্যমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়। ব৷ 
পূজাদি কর! হয়-_ও ক্লীং ভগবতে শ্রীচৈতগ্যদেবায় নম: । একাগ্র 
অন্তরে এই মন্ত্র জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু হৃদয়ে ঘুরিয়া 
মণিপুরে নামিয়া যায় । আর 'গ্রীচৈতন্তদেবায়' পরিবর্তে 'শ্রীকৃষ্ণায়” 
জপ করিলে, ও ক্লীং ভগবতে শ্রীকষ্ণায় নম:-_-এই ইট্টমন্থ জপিলে 
জপজা'ত ধ্বনি ও বায়ু বিশুদ্ধ পদ্মে উঠিয়া যায়। মন্ত্দ্রষ্টাী ভৈরবানন্দ 
এই ছুই ইই্রমন্ত্রের শক্তি শতবার যোগবলে পরীক্ষা! করিয়। দেখিয়া! 
উল্লিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ম্ৃতরাং চৈতন্যমন্ত্র জপিলেও মন 
নিম্নমুখী হয়, রজোগুণ থেকে তমোগুণে নেমে যায়। যাহারা 
আজন্ম প্রকৃতি অন্তুমারে সত্ত্গুণে, বা রজোগুণে অবস্থিত, তাহারা 
এই মন্ত্র জপিলে জন্মগত সংস্কার থেকে বিচ্যুত হইয়া পশুবৎ আচরণ 
করিবে । আর বাহার জন্মগত তমোগুণে বিছ্যমান, তাহার ত সার 
জীবন এ মন্ত্র জপিয়! রজোগুণে বা সব্বগুণে উঠিতে পারিবেন না। 
আবার কোন কোন বৈধ্ণবাচার্ষ্য নারী, বৈশ্ট ও শুত্রকে উক্ত সন্ত 
মধ্যে ও এর'বদলে নমঃ দিয়া থাকেন। ওঁকারবজিত ঠতন্যমন্ত্র বা 
কষ্ঃমন্ত্র অকলপ্রদ ও অনিষ্টকর। এই সকল অমন্ত্ব শত শত সহস্র 
সহত্র লক্ষ লক্ষ নরনারী 'জপ করার ফলে এই ধর্মভূমি অধর্মালয়ে 
' পরিণত হয়েছে, হিন্দু জাতির সর্বনাশ হয়েছে। সারা দেশে 


(৩৬) কষ্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মস্সানি 


ধর্মগ্রানি লেলিহান সর্পজিহ্ব! বিস্তার করেছে । এই সকল কুৎসিত 
প্রথার আশু উচ্ছেদ ব্যতীত হিন্দু সমাজের নৈতিক উন্নতি 
অসম্ভব। 


__তিন__ 
সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের মধ্যভাগ পধ্যন্ত তিন যুগে শূদ্ধদের 

ধর্মাধিকার ছিল না। রামায়ণে আছে, ত্রেতাযুগে শূদ্র শন্বুক 
বিদ্ধ্যপাদদেশে তপস্তারত ছিলেন । তিনি চৌর্য্যাদি কোন অসৎ কর্ম 
করেন নি; তথাপি শ্রীরামচন্দ্র স্বহস্তে তার শিরশ্ছেদ করেছিলেন । 
দ্বাপর যুগের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ শূত্র ও নারীকে ধর্মকর্মে অধিকার 
দিলেন। শৃত্রোদ্ধারার্থ তিনি ক্ষাত্রবংশে অবভীণ হয়েও দ্বাদশ বৎসর 
শূত্রগৃহে, নন্দালয়ে বাস ও বাল্যলীলা করলেন। তিনি শিশুকালে 
কথ্ধমুনি?ক প্রভাবিত করে সমাজচ্যুত শুদ্রদের গুরুপদে অভিষিক্ত 
করিলেন। দ্বাপরের শেষভাগ থেকে কলিযুগের শেষভাগ পধ্যন্ত 
পুরা এক যুগ শৃদ্রগণ কৃষ্ণদত্ত অধিকার উপভোগ করেন। উক্ত 
মর্মে ভগবান্‌ স্বয়ং গীতামুখে (৯।৩২--৩৫ ) বলেছেন-_ 

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ | 

তরি, বৈশ্যাস্তথা শৃত্রান্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্‌.॥ 

কিং পুনর্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্ত। রাজধয়ত্তথ। ॥ . 
আমাকে আশ্রয় করিলে পাপজন্স' নারী, শুভ্র, বৈশ্তগণও পরাগতির 
অধিকারী .হতে পারে। পুণ্যজন্ম ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিযগণও যে 
পরাগতি প্রাপ্ত হবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দ্বাপরের শেষাংশে 


কক্কির কৈফিয়ত ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৩৭) 


পূর্ণশক্তি অবতার. ধাহাদিগকে মোক্ষলাভের অধিকারী করলেন, 
কলিশেষে তাহাদিগকে স্থার্থান্ধ গৃহীগ্চর ও সাধুগুরুগণ প্রণবো- 
চ্চারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন কেন? এই পাপাচারের. 
ফলে দেশব্যাপী ধর্মগ্লানি উপস্থিত হয়েছে। এই ধর্মগ্লানি বিনাশার্থ 
পূর্ণশক্তি অবতার কক্কিদেব তেইশ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি 
মথুরায় ১৩৯২ সালে অবতীর্ণ হবেন । 
গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃ্চ বলছেন, -সত্বাদি গুণ ও শমাদি 
কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি ব্রাহ্ধণাদি চারি বর্ণের স্প্তি করেছি, 
ইহার গৃটার্থ এই যে, কলিষুগে শাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নাই ; 
ব্রান্মণত্ব ব! ক্ষত্রিয়ত্ব সাধনবলে অর্জন করতে হবে। ইহার প্রকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত বিশ্বামিত্র। তিনি ক্ষত্রিয় হয়ে তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন 
করেন। কলিযুগে এক অর্থে সকলেই বৈশ্য ও শুদ্র ; কারণ 
কলিশেষে ব্রাহ্মণগণ শৃদ্রকর্মে বা বৈশ্যকর্মে জীবিক1 অর্জন করে। 
অধুনা শান্্রজ্ঞ সাত্বিক শুদ্রও প্রণবোচ্চারণে অধিকারী নয়, অথচ 
নরাধম ছুরাচার ধমহীন ব্রাহ্ষণও প্রণব উচ্চারণ করে ; আর কুলীন 
ব্রা্মণীও প্রণবোচ্চারণ করে না। অধুন! ব্রাহ্ষণীও ধর্মাধিকারে 
খুদ্রাণীতুল্য। এই সম্বন্ধে ধর্মশান্্র কি বলেন শুনুন। 
চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ ।.. 
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোইপি শ্বপচাধমঃ 
১৩৬৫" সালে মাকড়দহবাসী কতকগুলি সংশুত্র সুক্ষমদেহী 
উদ্ধগতির আশায় আমার আশ্রম প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। আমি 
তাহাদিগকে দেখিয়া ভেৈরবানন্দজীকে, জিজ্ঞাসা করি, উহার 
কাহার? তিনি উহাদের পরিচয় দিয়া আমাকে বলিলেন, “উহার! 


৩৩৮) কন্ধির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


সংস্কৃতিবান ও যথাসাধ্য সাধনভজন করিয়াছে । ইহাদের অনেকের 
বুষোৎসর্গ শ্রাচ্ছক্রিয়া ও হইয়াছে । পরে আমি সাধনশক্তি দ্বারা 
জানিতে পারিলাম, উহারিগকে স্বার্থহষ্ট দীক্ষাগ্ডরু প্রণব সহযোগে 
ইষ্টমন্্র দেন নাই । সেই জন্য ইহার। নিষ্ঠাভরে দীর্ঘকাল ই্টমন্ত্ 
জপ করেও কোন ফল পান নাই। আমাদের শ্রাদ্ধবিধি খুণ্েদ, 
যজুর্বেদ ও সামবেদ-_বেদত্রয়বিহিত ; কিন্তু অজ্ঞ পুরোহিতগণ 
যজমানগণকে শ্রাদ্ধকালেও প্রণবহীন মন্ত্রোচ্চারণ করিয়েছেন । 
এই হেতু তাহার শ্রাদ্ধধল থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। প্রণবই 
চতুর্বেদের মূলমন্ত্র। তাই শুদ্রেরা দানসাগর শ্রাদ্ধ করিলেও 
ব্রাহ্ষণগণ শ্রাদ্ধশেষে বলেন, ন বেদ, ন বিধি, ব্রাঙ্গণবচনাত । 
ইহার অর্থ, প্রণবহীন মন্ত্রোচ্চারণ বেদবিহিত বা বিধিসম্মত নহে-_ 
ব্রাহ্মণবাক্যই বিশ্বাসযোগ্য । এই জন্যই আধুনিক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া 
দ্বার প্রেতাআঝর প্রেতত্বমোচন হয় না। তাই জগতের কল্যাণার্থ 
ও সংমানুষের অববোধার্থ আমি 'এই সংশূদ্রদের নাম মতপ্রণীত 
'দিব্য দৃষ্টি? গ্রন্থের “মোক্ষ যজ্ঞ” শীর্ষক অধায়ে উল্লেখ করিয়াছি । 

এখন পুধ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। ব্রজবাসী গোপশৃত্রগণ 
ইন্দ্রপূজা করিতেন ও পুজাকালে ,নরবলি দিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহ! 
বন্ধ করিয়া অবতারের আরাধন! প্রবর্তন করিলেন । উক্ত কালে 
তৎকর্তৃক মন্ত্রধোগ প্রবতিত হয়। তিনি মন্ত্রযোগ সাধন দ্বার! অসংখ্য 
শৃদ্র-ুদ্রাণীকে ইট্টসিদ্ধি, বিদেহমুক্তি ও জ্ঞানসিদ্ধি প্রাপ্ত ' করান 
এবং মুক্ত শুদ্রদের স্থুল শরীর প্রারব্ধভোগার্থ মত্যে রেখে তাদের 
সুক্্মদেহ বৈকুগ্ঠধামে পাঠাইয়াছিলেন। .এই কলিযুগেও জীবিক! 
অর্জনের সময় বাদে বাকী সময়টুকু যথার্থ শ্ান্্রুসম্মত উপায়ে 


কন্কির কৈকিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৩৯) 


সাধন করিলে বার বংসরেই অধিকারীভেদে ইট্টসিদ্ধি বা জ্ঞানসিদ্ধি 
লাভ করা. যায়। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগ বর্ণনকালে 
ভগবান বলিতেছেন, “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ বা শূত্র নিজ নিজ বর্ণা 
শ্রমধর্ম' পালন দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানে পরানিষ্ঠা কা 
পরিসমাপ্তিরপ ব্রহ্ষ প্রাপ্ত হয় । বর্তমান যুগে শূড্রশক্তি ভারত সমাজের 
শীর্ষস্থানে ,অবস্থিত-এই মহাদেশের অর্থশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি, রাস্্রশ্তি, 
শৃত্রজাতির করতলগত হয়েছে । সুতরাং বৈশ্ঠ ও শুদ্রকে ধর্মাধিকার 
না৷ দিলে উচ্চবর্ণের অমঙ্গল অবশ্যন্তাবী | মন্ুসংহিতাও বলেন, ব্রাহ্মণ: 
শৃদ্রতামেতি, শূ্রে ব্রাহ্মণতাম্‌। ইহার অর্থ, ধর্মবলে শুর্রও ব্রাহ্মণত্ 
অর্জনে সমর্থ, আর ধর্মাভাবে ব্রাহ্মণও শুত্র হইয়া পড়ে । 

১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ রবিবার আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী 
প্রীরামপুর মহাপ্রভু মন্দিরে গিয়াছিলাম। ইহণ প্রসিদ্ধ প্রাচীন 
মন্দির এবং ইহাতে জগন্নাথ, চৈতন্য ও নিতাইয়ের মৃত্িত্রয় অবস্থিত । 
আমর! গিয়ে প্রণামাস্তে দাড়াতেই জগন্নাথ ও চৈতন্য মন্দিরে 
আবিভ্ত হলেন। আমাদের দীর্থকালস্থায়ী অন্থুসন্ধিংসা ছিল, 
শ্রীচৈতন্ত পূর্বজন্মে কে ছিলেন তাহা যোগদৃষ্টিতে জানা । যোগিবর 
উভৈরবানন্দ গ্রীচৈতন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, ন্মাপনি কি ইট্টরূপী 
ভগবান? তিনি সহান্তে বললেন, ন।। তখন ভেরবানন্দ তাকে 
জিজ্ঞাস করলেন, তবে আপনি পূর্বজন্মে কে ছিলেন তাহা দেখান। 
ইহাতে তিনি ইসারায় জগন্নাথদেবকে তার পূর্বজন্মের মৃত্তি দেখিয়ে 
দেবার জন্য অন্থুরোধ করলেন। ততক্ষণেই গ্রীচৈতন্তের পশ্চাতে 
সমূজ্জল শ্যামবর্ণ পককেশ দীর্ঘজট। সমস্থিত পাক দাড়িযুক্ত গলায় ও 
হাতে কুদ্রাক্ষমালা শোভিত বন্ধলপরিহিত সৃক্পমূত্তি একটা প্রকটিত 


(৪০) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধগ্লানি 


হলো । এ স্ুক্মৃতিকে তৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি 
কে ছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি সন্দীপনী মুনিপুত্র কঞ্চাজিন 
মুনি । তাকে জিজ্ঞাসা কর। হোল, ধাকে জলদৈত্য পঞ্চজন দ্বারকায় 
বধ .করেছিলেন ও যাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমালয় থেকে এনে গুরু 
দক্ষিণান্বরূপ সন্দীপনীকে সমর্পণ করেছিলেন, আপনি কি সেই মুনি? 
তিনি সহান্তে বললেন, হা । তিনি আরও বললেন, আমি পূর্ণশক্তি 
অবতার শ্রীকৃষ্ণের কাছে মুক্তিবর চেয়েছিলাম ও শ্রীকৃষ্ণ আমাকে 
এই বর দিয়েছিলেন, কলিযুগে শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হয়ে 
তুমি মুক্তিলাভ করবে । সুতরাং শ্রীচৈতন্য খণ্ডাবতার নহেন ও 
শ্রীচৈতন্ত সাহিত্যে বন্থ মিথ্যা প্রচারিত হয়েছে পাঁচ শত বর্ধ যাবৎ | 
শ্রীচৈতন্য প্রভাবে বাংলাদেশ মেরুদগ্ুহীন ভাবপ্রবণ কাপুরুষ 
জাতিতে পরিণত হয়েছে । .. | 

যোগিরাজ ভৈরবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে ইষ্টদেবী 
ব্রহ্মময়ীর নিকট যাহ! জেনেছেন, তাহাও আমর উৎসুক পাঠক- 
বৃন্দকে উপহার দিব, ১৯৬১ শ্রীষ্টার্ে ৩০ ডিসেম্বর রবিবার 
ভৈরবানন্দ ঝাড়গ্রাম থেকে মাকড়দহে স্বকক্ষে ফিরে দেখিলেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্ত্রীসারদা এতকাল থাকার পর না বলে চলে গেছেন । 
ইহার কারণ, পুৰদিন শনিবার রামকৃষ্ণানন্দের সূ্মণ্ডল চিরতরে ভগ্ন 
হওয়ায় ঠাকুর ও শ্রীমা উভয়েই ক্ষুব্বরুষ্ট হয়েছেন ।. তখন ভৈরবানন্দ 
জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রামকুষ্চ কি সত্যই খণ্ডাবতার, ন। 
অন্য কেউ? তখন মহামায়। প্রকাশ করলেন, “রামকৃষ্ণ ও সারদ। 
রামাবতারে গুহক চণ্ডাল ও কুমারী শবরী ছিলেন। মৃত্যুর পরে উভয়ে 
ব্বর্গলোকের সব্বস্তরবাসী হন। তীর! রামের নিকট মুক্তি প্রার্থন। 


কক্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৪১) 


করেন। তখন রাম বলেন, জন্মাস্তরে তোমরা মুক্তি পাবে ।” তাই 
প্রীরামকৃষ্ণ রামভক্ত ক্ষুদিরামের গৃহে জদ্মগ্রহণপূর্বক প্রথমে হন্তুমান 
সাধন ও রামসাধন করেন। ইহ! ভার পুর্বজন্মের সংস্কারপ্রভাবে 
ঘটেছিল। পরে ভৈরবী ব্রান্মণী তাকে শাক্ত সাধনায় নিযুক্ত করেন । 
গুহক ও শবরী পরস্পর পরিচিত ও গ্ীতিযুক্ত ছিলেন বলে ইহজন্মে 
উভয়ের মিলন ও মোক্ষ সাধন হল। “ক্কিগীতা "য় পূর্বে প্রকাশিত 
হয়েছে যে, ভৈরবানন্দ রামকৃষ্ণ ও সারদার পূর্বজন্ম যোগবলে জানতে 
না পেরে তাহাদিগকে খগ্তাবতার বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। পরে 
তিনি জানালেন, রামকৃষ্চ ও সারদ। তাদের পশ্চাতে ব্রহ্মজ্যোতিঃ 
দেখিয়েছেন বলে ভৈরবানন্দ তাদের পুর্বজন্ম জানতে পারেন নি। 
তাই জগন্মাত। সিদ্ধ ভক্তের নিকট যথার্থ ঘটন। প্রকাশ করলেন । 
স্বামী সারদানন্দ প্রণীত “রামকৃঞ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে” আছে: যে রাঁম 
যে কৃষ্ণ একাধারে তিনিই রামকৃষ্ণ । ইহ) রাঁমকুষ্জের উক্তিরূপে 
প্রচারিত | গ্রীরামকৃষ্জকে স্বামী ভেরবানন্দ জিজ্ঞীসা করায় তিনি 
তাহা অস্বীকার করে বলেন, ইহা কল্পিত। যথার্থ ঘটনা! নিয়োক্ত 
প্রকার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অস্তিম সময়ে নরেন্দ্রনাথকে দীক্ষারহস্তয 
উপদেশ দিচ্ছেন__দশ মহাবিদ্যা, দ্বাদশ শিব, পুর্ণশক্তি অবতার, 
জগদ্ধাত্রী, কালী প্রভৃতি ইঞ্টদেবতা হতে পারেন ॥ নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাস! 
করলেন, অবতার সবই কি এক? তখন ঠাকুর বলেন, সব 
অবতারের, মূল সত্বা এক বিষ্ণু, যিনি বিশ্বপালক। ক্রিয়াভেদে 
তার ভিন্ন ভিন্ন নাম ও শক্তি-_-যেমন রাম, কুচ ইত্যাদি ।” স্মুতরাং 
রামকৃষ্ণ একাধারে রাম ও কৃষ্ণ-__ইহা সর্বৈব কল্পিত। ভেরবানন্দ 
পরমহংস বিবেকানন্দ স্বামীজিকে জিজ্ঞ।সা করেছিলেন, আপনি কি 


(৪২) কক্কির কৈকিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারবরিষ্ঠ বলেছিলেন ? তছুত্তরে স্বামিজী বললেন, 
আমি তাকে মহাপুরুষবরিষ্ঠ বলেছিলাম, কিন্তু আমার গুরুভাইরা 
তাকে অবতারবরিষ্ঠ বলে প্রচার করেছে । দি শ্রীরামকৃ্ণ অবতার 
হতেন, তাহলে নিজন্য বীজমন্ত্র প্রিয়শিষ্য নরেন্দ্রনাথের নিকট নিশ্চয়ই 
প্রকাশ করতেন । তিনি যে খগ্ডাবতারও নহেন, কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী 
পরমহংস, তাহার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছি,। ১৯৬১ 
খুস্টাব্দে ডিসেম্বরে মহামায়ায় ছুলঘ্য নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা 
বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ ধর্মচক্র ছেড়ে, বেলুড গ্রাম ত্যাগ 
করে জয়রামবাটীন্ত সারদামন্দিরে পার্ষদবুন্দ সহ বিরাজ করছেন 
এবং বেলুড়মঠ পাঁচ শতাধিক যমকিংকর কর্তৃক অধ্যুষিত হয়েছে । 
অগ্যাবধি প্রায় তিন মাস তারা বা কোন দেবত1 বেলুড় মঠে নাই। 
যদি শ্রীরামকৃষ্ণ অন্ততঃ অংশাবতার হতেন, তাহলে তিনি ভাগবত 
শক্তিবলে যমদূতগণকে সরিয়ে তথায় ইষ্টদেবী সহ প্রতিচিত হতে 
পারতেন কিন্তু তিনি তাহা পারেন নাই । যার জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, 
দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়েছে, তিনিই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করবেন, 
অন্কে নহে। ঠাকুর তদীয় এগারজন পার্ধদকে স্ব স্ব প্রকৃতিগত 
ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা! দিয়েছিলেন এবং স্বামিজীও আত্মানন্দ ও সেভিয়ার 
দম্প তীকে স্ব স্ব সংস্কারসম্মত ই্টমন্ত্রদান করেন। তৎপরে বেলুডমঠে 
উক্ত প্রথা উপেক্ষিত হয়েছে । এই প্রবাদ রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে 
প্রচলিত ও রামকু্ণ সাহিত্যে প্রচারিত আছে যে, স্বামী রিবেকানন্দ, 
ব্রন্মানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দ নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটী । 
জীবকোটী ও ঈশ্বরকোটী শব্দছ্বয় বৈষুব সাহিতোো ব্যবহাত | ব্রহ্মবাদী 
রামকৃন্দ সম্প্রদায়ে ইহার ব্ছল প্রচার কেন হইল? স্বামী 


কক্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৪৩) 


ভৈরবানন্দ যোগবলে অবগত হয়ে মন্তব্য করেন,“বিবেকানন্দ স্বামিজী 
পূর্বজন্মে সিদ্ধ শৈব' সাধক ছিলেন, আজ্ঞাচক্রের উপরে নাদগীঠ পর্ধ্যন্ত 
ত্রার সাধন ছিল। ইহজন্মে কঠোর সাধন করে তিনি নিবিকল্প সমাধি 
প্রাপ্ত হন। তিনি তত্বজ্ঞানী বা পরমহংস হন নাই। সুতরাং 
শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব ও বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী পঞ্চকের 
ঈশ্বরকোটিত্ব অকাট্য যুক্তিবলে অপ্রমাণিত হইল ! নিরঞীনানন্দ 
স্বর্গবাসী ও পুনর্জন্ম নেবেন। বেলুড় মঠের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট স্বামী 
শুদ্ধানন্দ দেহাস্তে পিতৃলোকবাসান্তে চন্দ্রলোকে গিয়ে মত্যলোকে 
প্রত্যাগত হয়েছেন । সারদাদেবীর প্রিয় শিষ্য যোগানন্দ স্বামী 
খষিলোকবাসী হয়েছেন । বেলুড় মঠের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ 
পিতৃলোকের সত্বস্তরবাসী । বেলুড়মঠের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
চতুর্থ প্রেসিডেন্ট যথাক্রমে ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও 
বিজ্ঞানানন্দ এবং প্ররেমানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ ও রামকুষ্জানন্দ 
বিদেহমুক্ত | স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, *ভ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তত্জ্ঞানী 
নহেন। তাই ্গ্রীরামকুঞ্ণ কথামত” এ ততৃজ্ঞানের কথা পাওয়া 
যায় না । কলিষুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ গীতা । তার সম্বন্ধে ঠাকুর 
বললেন, গীত। গীত বয়েক বার বললে যাহ হয় তাহাই অর্থাৎ 
ত্যাগই গীতার মূল শিক্ষা। যদি তিনি অবতার হতেন, প্রীকৃষ্ণের 
মর্মবাণীকে এই বলে উড়িয়ে দিতেন না। গীতার জবাঠার অধ্যায়ে 
আঠার' প্রকার যৌগিক সাধন উল্লিখিত। তিনি সে কথা কোথাও 
বলেন নাই । তত্বজ্জানী না হলে পরমহংসও যুগসঞ্চিত ধর্মগ্লানি 
অবধারণে ও অপসারণে অসমর্থ হন। শ্ীরামকষ্ণ কলিষুগের ধর্মগ্রানি 
উদবণটন করেননি ।” 


€৪8) কক্কির কৈফিয়ৎ বর্তমান ও ধর্মগ্লানি 


এখন আমরা আধুনিক ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে সঙ্গ্যাসিনী মহাঁগৌরী 
ও স্বামী ভৈরবানন্দের যোগদৃষ্টিলন্ধ মস্তব্যাবলী পাঠকপাঠিকাগণকে 
উপহার দিতেছি । বেলুড়মঠের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট স্বামী 
শংকরানন্দ দেহরক্গার ছুই দিন পরে ধর্মচক্রের উত্তর পার্খস্থ রাস্তায় 
এসে শুন্তে মন্দিরাভিমুখে হাত জোড় করে দ্রাড়িয়েছিলেন রৈকাল 
তিনটায় । বল বাহুল্য, আমিই তাকে প্রথমে দেখলাম ও 
সহাগৌরীকে ডেকে বললাম । সন্রযাসিনী মহাগৌরী দোতল। থেকে 
তাঁকে দেখে আমাকে বললেন, “ইনি প্রেতলোকবাসী হয়েছেন ; 
স্বর্গলাসীও হন নি! স্বামী শংকরানন্দ বেলুভ মগের প্রেসিডেন্ট ও 
প্রসিদ্ধ ধমগুরু হয়েও প্রেতযোনিপ্রাপ্ত হঈলেন কেন? ইহার উত্তবে 
স্বামী তভৈববানন্দ মহামায়ার মুখে অবগত হয়ে ১৯৬২ খ্রীষ্টাবে 
জান্ুয়াবী মাসে মাকভদ্ূহ থেকে লিখেছিলেন, “স্বামী শংকবানন্দ ও 
মৈথিল্যাননদ অন্য ছুটী নাবা প্রেত সহ প্রায়ই ধর্মচক্রেব পশ্চাতে 
আসেন। কি কারণে শংকরানন্দ প্রেতলোকবাসী হয়েছেন তাহ। 
সাক্ষাতে বলবো । সে খা আপনি শুনলে চমতক্ু৩ হনেন |” 
মহাভারতে আছে, বাজ। পবীক্ষিৎ ব্রন্মশাপে মৃত্ঠার পরে প্রেত 
হয়েছিলেন । যখন স্বামী শংকরানন্দ দেহত্যাগ করেন, তখন বেলুভ 
মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ ব' শ্রীসারদ। বা ঠাকুরের কোন বিষুক্ত পাদ বা কোন 
দেখতাই ছিলেন না। তখন এবং এখনও বেলুড় মঠে যমরাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত, পাঁচ শতা।ধক যমদূত বেলুড় মঠকে যমপুরীতে পরিণত 
করেছেন । 

গত ডিসেম্বর মাসে আমরা চন্দননগব প্রবর্তক সংঘে 
গিয়েছিলাম । ৩এসখানে গিয়ে আমরা তিনজনে দেখলাম, সংঘগ্রু 


কন্কির কৈফিয়ৎ ও ব্তমান ধর্মগ্লানি (৪৫) 


মতিলাল ও তৎপত্বী রাধারাণী উভয়ে পিতৃলোকবাসী হয়েছেন, এবং 
নিজেকে ভগবান বলে প্রচার করায় মতিলাল রায়কেও নরকভোগ 
করতে হয়েছিল| চন্দননগর কন্তাকুমারী আশ্রমের মন্দিরে বসে, 
যখন আমরা ভজন শুনছিলাম, তখন ভবানীপুরের স্বর্গগত জীতেন, 
ঠাকুর তথায় স্থন্দদেহে এলেন । ইহার কারণ, উক্ত আশ্রম ততকতৃকক 
প্রতিষ্ঠিত ও তংশিস্তাগণ তথায় বাস করেন! ভৈরবানন্দ ও 
মহাগৌরী তাকে দেখে বললেন, জীতেন ঠাকুর স্বর্গবাসী হয়েছেন। 
হাগুড়ার প্রসিদ্ধ দীক্ষাগুরু ৬বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কোন বৃদ্ধ 
শিষ্তা গত বৎসর ধর্মচক্রে এসেছিলেন । উক্ত শিষ্কের সঙ্গে তদীয় 
গুরু সুল্মদেহে আসেন । ভৈরবানন্দ ও মহাগোৌরী উভয়ে তাকে 
দেখে বুঝলেন, বিজয়কৃষ্ণ পিতৃলোকবাসী। পিতৃলোকবাসী 
নরনারীগণ মত্যলোকে স্থুলদেহ ধারণার্থ কর্মবশে নামিতে বাধ্য হন। 
ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় স্বর্গলোকের 
রজোস্তরবাসী ও বিঞ্চুভক্ত এবং শ্রীরাধাই তার ইষ্টদেবী। শিখগুরু 
নানক স্থুলদেহেই ব্রহ্মবিৎ হন এবং ১৯৬২ খুঃ ফেব্রুয়ারী মাসে 
মাকড়দহে তত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দের কাছে কয়েক বার এসেছিলেন ও 
পাঞ্জাবে যেতে অন্থুরোধ করেছিলেন। সন্ত কবীর বিদেহমুক্ত। 
সাধক কমলাকাস্ত দেবীলোকবাসী এবং সাধক. রামপ্রসাদ বিদেহ- 
মুক্ত। :কাশীধামের ত্রৈলঙ্গ স্বামী তত্জ্ঞানী পরমহংস এবং পৃথ্ীতত্ব ও 
জলতত্বে সিদ্ধিলাভ করেন । ভক্তবীর বিজয়কুঞ্চ গোস্বামী সাধনবলে 
শিবলোকে শিবসান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন, মুক্তি নেননি। আধ্্য 
সমাজের প্রতিষ্ঠাত। দয়ানন্দ সরন্বতী ইঞ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত সাধক 
ও তার ইঞ্টদেবী ছিলেন সরস্বতী । আদি ব্রাহ্ম সমাজের মহধি 


€৪৬) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খধিলোকবাসী ও নিরাকারবাদী । নববিধান 
ব্রাহ্ম সমাজের সংস্থাপক কেশবচন্দ্র সেন চবম ইষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত ও 
স্বর্গের সবস্তরবাসী শক্তিসাধক। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
“নিকট শাক্ত ভাব শিক্ষা! করেন । পাঞ্জাবের স্বামী রামতীর্থ স্বর্গবাসী 
ও বিষুণভক্ত। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্ৰ 
দীর্ঘকাল প্রেতযোনি ভোগান্তে পিতৃলোকবাসী হয়েছেন। তিনি 
তাব মাতাপিতাকে প্রণাম করাইতে বাধ্য করায় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত 
হন। মহানির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাত। নিত্যগোপাল ব্বর্গেব তমোস্তরে 
আছেন ও অন্মাবেন। আমেবিকার স্বামী যোগানন্দ পরমহংস 
প্রাণায়াম সাধন করতেন ও মধ্যম ইষ্টসিদ্ধিলাভান্তে স্বর্গের রজোস্তরে 
আছেন। কাশীধামেব কুষ্ণানন্দ স্বামী স্বর্গবাসী ও হরিদ্বারের 
ভোলানন্দ গিরি খধিলোকবাসী । কাশীধামেব যোগিরাজ 
শ্যামাচরণ লাহিড়ী খবধিলোকবাসী। তৎশিষ্যবর শ্রীরামপুরের 
সুক্তেশ্বর গিরি চরম ই্টসিদ্ধি প্রাপ্ত ও স্বর্গের সত্বস্তরবাঁদী। যুক্তেশ্বর 
গিরির শিষ্য শ্রীরামপুবনিবাসী মতিলাল ঠাকুর স্বর্গবাসী। পুরুলিয়া 
রামকৃষ্ণ তারক মঠেব প্রতিষ্ঠাতা ভপানন্দ স্বামী স্বর্গবাসী হয়েছেন । 
নরওয়ে প্রবাপী আনন্দাচাধ্য চরম ইট্টসিদ্িপ্রাপ্ত ও হ্বর্গের 
সত্ৃস্তরবাসী। তার গুরু শিবনারায়ণ পরমহংস বৈষ্ণব সাধক ছিলেন 
ও বিদেহ মুক্তি লাভ করেছেন। তিনি বেদাস্তসমন্মত পরমহংস 
ছিলেন না বলে বাচনিক মন্ত্রদীক্ষা দিতেন । তত্বজ্ঞানী .ভৈরবানন্দ 
মন্তব্য করেন, বেদাস্তকেশরী শংকরাচাধ্য ও রামাম্ুজাচার্য্য 
বিদেহ মুক্তিলাভ করেছেন, কিন্তু দ্রৈতবাজী মধ্বাচাধ্য স্থলদেহেই 
ক্া্ঞ হয়েছিলেন। আড়াই হাজার বৎসরের ভারতীয় ইতিহাস 


ক্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৪৭) 


পর্যালোচনা করিলে জান! যায়, অত্যল্প সংখ্যক ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এই 
ধর্মভূমিতে আবিভূতি হয়েছেন। সেই জন্য সারাদেশে ধর্গ্রানি 
পুজীভূত এবং ধর্মের স্বরূপ ।বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়েছে এবং মন্ত্রযোগে 
এত গলদ ঢুকেছে । ইহার আমূল সংস্কার ব্যতীত প্রকৃত ধর্মীয় - 
সংস্কার হইবে না। আচাধ্য শংকর, রামান্থুজ, মাধব, নানক, 
চৈতন্য, শংক্রদেব, কবীর, দয়ানন্দ, রামমোহন, কেশবচক্দ্র১ রামকৃষ্ণ 
ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ষে ধরনসংস্কার করেছেন, তাহাতে 
ধর্মগ্লানি বিদূরিত ও উৎপাটিত হয় নাই। সেই জন্য কন্কিদেব 
ভগবানের পুর্ণশক্তি নিয়ে মথুরায় ১৩৯২ সালে অবতীর্ণ হবেন। 
হালিশহর নিগমানন্দ আশ্রমে গিয়ে মহাগোৌরী দিব্যদুষ্টিতে 
দেখেছেন, নিগমানন্দ পরমহংস বিদেহমুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন । ভুবনেশ্বর 
সারদাধামের মহাতাপস নগেন্দ্রনাথ ওরফে পাবনার নগেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তী মৃত্যুর পরে মহলোকবাসী হয়েছেন এবং ভূবনেশ্বরের 
কুলদানন্দ ব্রন্মচারী শিবলোকে বাস করছেন । ৪&ঠা মার্চ ১৯৬২ 
রবিবার শিবরাত্রি দিবসে পূর্বাহ্নে তন্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দের অলংঘ্য 
আহ্বানে কুলদানন্দ ধর্মচক্রে এলেন ও ভেরবানন্দকে নমস্কারাস্তে 
বললেন, “আপনাদের কলমের খোঁচায় সাধুসস্তরা। ধর্মগুরুর। 
উঠবে পড়বে । আমার সম্বন্ধে ঠিক কথা লিখবেন.” নোয়াখালীর 
রাম ঠাকুর স্বর্গবাসী হয়েছেন ও ধর্মচক্রে একাধিক' বার- এসেছেন । 
নবদ্বীপের রামদাস বাবাজী চরম ইষ্টসিদ্ধি লাভ করেছেন ও সিদ্ধ- 
ঘোগী উৈরবানন্দের কাছে জ্ঞানলাভার্থ গিয়েছিলেন। তাকে 
ভৈরবানন্দ বলেছেন, আপনার ইষ্ট বিষণ্ণ কক্ষিরপে মথুরায় ১৩৯২ 
। বঙ্গাবে বৈশাথী শুরু। দ্বাদশীতে জন্মগ্রহণ করবেন। সেই সময় আপনি 


(৪৮) কক্কির কৈফিয়ত ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


জন্ম নিয়ে জ্ঞানলাভ করুন|” বেলুড়ের লালবাবা মৃত্যুর পরে বেলুড় 
ধর্মচক্রের দক্ষিণে একটি উগ্ভানে প্রেতদেহে পাপভোগ করছেন। 
ফরিদপুরের প্রভূ জগছন্ধু খষিলোকবাসী হয়েছেন এবং ক্কির সময়ে 
'দেহধারণপূর্বক জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করবেন । বুন্দাবনের সম্তদাস বাবাজী 
বিদেহ যুক্তি প্রাপ্ত ও গয়াধামের উদাসী সাধু সিদ্ধবাব! স্থুলদেহেই 
্রহ্ষজ্ঞ হয়েছেন । পণ্ডিচেরীর যুগধি অরবিন্দ বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত ও 
দক্ষিণেশ্বর আগ্ভাপীঠের অন্নদ|। ঠাকুর স্বর্গবাপী। গোরখপুরের 
গন্তীরনাথ স্থুলদেহে চতৃবিংশতি তত্বভূমি পধ্যস্ত সাধনাস্তে দ্হত্যাগ 
করে বিদেহমুক্ত হয়েছেন । দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারী স্ুুলদেহে 
সপ্তমভূমি পরাস্ত সাধন পূর্বক বিদেহমুক্তিলাভ করেছেন। মহারাষ্ট্রের 
সাইবাবা স্থুলদেহেই “বুড়ি ছুয়েছিলেন", নিবিকল্প সমাধিলাভ 
করেছিলেন। তত্বজ্ঞানী পরমহংস ভেরবানন্দের অভ্রাস্ত যোগদৃষ্টিতে 
এই সকল ন্থুগুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে । অধুন! জীবিত ধর্মগুরুদের 
অধিকাংশই জ্ৰীনচক্ষু বা দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন নাই। সেই 
জন্যই তারা দীক্ষার্থীবৃন্দের প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্র নির্বাচনে অসমর্থ । 
ইহার ফলে ধর্মজগতে ধর্গ্লানি উপস্থিত হয়েছে ও চরম হুনতি প্রশ্রয় 
পেয়েছে। | 
আধুনিক ধর্মসন্প্রদায়সমূহে ব্রহ্মচধ ও সন্ন্যাস দীক্ষা দানের 
যে প্রথা শ্রচলিত' তাহারও আমূল সংস্কার আশ প্রয়োজন । 
রামকৃষ্ণ নামাংকিত আশ্রমসমূহে রামকৃষ্ণ হোমানুষ্ঠানপূর্বক' গায়ত্রী 
মন্ত্রে দীক্ষাদানাস্তে ব্রহ্মচারী করা হয়। মনে হয়, রামকৃষ্ণ হোমের 
পরিবর্তে গায়ত্রী হোমানুষ্ঠানপূর্ধক গায়ত্রী দীক্ষাদানই . কর্তব্য । 
ইহাই প্রাচীন বৈদিক বিধান। ব্রাহ্মণ কুমারগণের গ্ভায় ব্রাহ্মণ- 


কক্কিব কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৪৯) 


কুমারীগণেরও উপনয়নপ্রথা প্রচলিত হওয়। আবশ্তক। ১৯৬০ 
গ্রষ্টাবে গ্রীষ্মকালে ধর্মচক্রের মন্দিরে মহাগৌরীর কনিষ্ঠ সহোদর- 
ত্রয়ের উপনয়নে আমি পৌরোহিত্য করেছিলাম । তখন গায়ত্রী দেবী 
অগ্নিমৃতি ধরে হোমকুণ্ডে আবিভূতি হলেন ও মানবকত্রয় কর্তৃক 
প্রদত্ত আজ্যসিক্ত বিল্বপত্রের আহ্তি নিলেন। যখন তিনটি মানবক 
হোমাগ্নি প্রদক্গিণ করিতে লাগিল, তখন মহাগৌরী প্রজ্ঞানেত্রে 
দেখিলেন, বৈদিক যুগের ব্রন্মচারীবুন্দ দিব্যদেহে প্রজ্জলিত হোমাগ্নি 
প্রদক্ষিণ করিতেছেন ৷ তবে রামকু্ সম্প্রদায়ে ব্রহ্মাচধ্যদীক্ষার সময় যে 
দ্বাদশ ব্রত লইতে হয়, সেগুলি অতিশয় শিক্ষাপ্রদদ ও 'যৃগোপযোগী। 
স্বামী রামকৃষ্তানন্দ করৃকি এঁ সকল ব্রতমন্ত্র বিরচিত। সন্াস- 
গ্রহণের পদ্ধতিও লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্তঠক । অধুন! অনেক সন্ন্যাসী 
শাস্ত্রীয় বিধান ন। মানিয়। ব্রহ্মচধ্যাশ্রমে ও সন্যাসাশ্রমে প্রবেশ 
করিতেছেন । ইহার ফলে চতুরাশ্রমের মোক্ষাদর্শ ধূলিসাৎ হইতেছে । 
মহাভারতের শান্তিপর্বোক্ত মোক্ষধর্ম ও গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়োক্ত 
মোক্ষযোগ পাঠে জান। যায়, মোক্ষলাভ ব' ব্রহ্মপ্রাপ্তিই সনাতন 
হিন্দুধর্মের মূল লক্ষ্য ও ভিত্তি এবং মোক্ষসাধন৷ ব৷ ব্রহ্মযোগ 
সাধনই সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ত্যাসাদর্শ। স্মুৃতরাং চতুর্থ আশ্রম গ্রহণের পদ্ধতি 
মোক্ষশাস্ত্র অনুসারে বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । ভ্ত্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী 
কৃত “যতিধমসংগ্রহ" গ্রন্থে বৈদিক সন্াস গ্রহণের মূলবিধি লিপ- 
বদ্ধ। আত্মশ্রাদ্ধ ও বিরক্তাহোম অন্ুষ্ঠানাস্তে বৈদিক সন্যাস 
লইতে হয়। আত্মশ্রাদ্ধের পদ্ধতি আধুনিক পুরোহিতগণও অবগত 
নহেন। অধুনা প্রসিদ্ধ পুরোহিতগণণ্ড আত্যুদয়িক শ্রাদ্ধান্তে 
আত্মশ্রীদ্ধের বিধান করেন। অত্রিও শৌনকার্দি খবিমতে দৈব- 
৪ র্‌ 


(৫) কন্ধির কৈফিয়ত ও বর্তম!ন ধর্মগ্লানি 


শ্রাদ্ধ, খধিশ্রাদ্ধ, দিব্যশ্রাদ্ধ, মানুস্য শ্রাদ্ধ, পিতৃশ্রাদ্ধ, ভূতশ্রাদ্ধ, 
মাতৃশ্রাদ্ধ ও আত্মশ্রাদ্ধ এই অষ্টশ্রাদ্ধ নান্দীমুখ' বিধানে অনুষ্ঠেয় | 
দৈব শ্রাদ্ধে অষ্ট বন্ু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্যকে শ্রাদ্ধ দিতে 
হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, 
ভৃগু ও নারদ এই দশ খধি আর্য শ্রা্ধে শ্রদ্ধাঞ্রলি পান। হিরণ্যগর্ভ 
ও বৈরাজপতি দিব্যশ্রাদ্ধের দুই দেবতা । সনক, সনন্দ, সনাতন, 
কপিল, আস্ুর, বড় ও পঞ্চশিখ মন্ুস্তশ্রাদ্ধের সপ্ত দেবতা । পৃথিবী, 
অপ তেজ, বায়ু ও আকাশ-"এই পঞ্চভূত ভূতশ্রাদ্ধের দেবত।। 
কাব্যবাহন, সোম অর্ধম, অগ্নিঘান্তা, বহিধ্দ ও সোমপা--পিতৃ- 
শ্রাছ্ধের ছয় দেবতা । গৌরী, পদ্ম, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, 
জয়া, দেবসেনা, স্বধা ও স্বাহা__মাতৃশ্রাদ্ধের দশ দেবতা এবং 
আত্মশ্রাদ্ধের দেবতা পরমাত্মা । উল্লিখিত শষ্টশ্রাদ্ধ অধুনা শান্ত্রবিধি 
অনুসারে কোথাও অনুষ্ঠিত হয় কি? আত্মশ্রাদ্ধে আত্মপিপ্ত 
ভগবান বিষ্ণুর হাতে দিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, “হে ভগবান, তুমি 
আমার পুত্রতুল্য। আমি নির্জন প্রান্তরে, পাহাড়ে বা জঙ্গলে 
কোথায় পড়ে মরব জানি না। আমি আত্মপিণ্ড তোমার হাঁতে 
জম) দিলাম । আমি মরলে তুমি এ পিগু দিও |” যর্দে শাস্ত্রবিধি 
যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে নিশ্চয় শ্রীবিষুত আত্মপিগ গ্রহণ 
করেন এবং পুত্রবৎ মুযুক্ষু সন্গ্যাসীর সঙ্গে সর্বদা বিহার করেন। 
ছুই বর্ষ পূর্বে ধর্মচক্রে আমি দ্বিতীয় বার আত্মশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানকালে 
স্বচক্ষে দেখেছি, শ্রীবিষুণ স্বয়ং শ্রাদ্ধস্থলে এসে দাড়ালেন ও আমার 
আত্মপিণড ব্বহস্তে নিলেন। আমি তংসমক্ষে মাতৃপিণু, পিতৃপি 
প্রদানের ফলে আমার মাতা-পিত। উর্ধগামী হলেন। ১৯৬০ সালে 


কন্ধির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৫১) 


কালীপুজায় মহাগৌরী আত্মশ্রাদ্ধ ও. বিরজাহোম অনুষ্ঠানাস্তে 
ধর্মচক্রে বৈদিক সন্ন্যাস নিলেন। পরদিন দেখা গেল, প্রীবিষুঃ 
গোপাল মৃতিতে আত্মপিগুটি হাতে নিয়ে মহাগৌরীকে দেখালেন । 
সুতরাং শরাস্ত্রোক্ত সন্্যাসবিধি চতুর্ুগেই যথার্থ ও সর্বদা পালনীয় ।' 
বেলুড় মঠে যে বিরজাহোম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে পঞ্চ মেধামন্ত্র 
পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্র ও ত্রিন্পর্ণ মন্ত্র উচ্চারণাস্তে বিরজ। হোমে একযষ্রিটি 
আজ্যসিক্ত বিন্বপত্র আহুতি দিতে হয়। মনে হয়, সাজ্য বিশ্বপত্রান্থতি 
তান্ত্রিক বিধি, বৈদিক বিধান নয়। ইহার কারণ, মহাঁগৌরী 
যখন বিরজা! হোমে আনুতি দিলেন, তখন অব্রি, ভৃগু, বিশ্বামিত্রাদি 
ব্রহ্মধিবৃন্দ দিব্যদেহে আবিভূ্তি হয়ে ব্রন্ধাগ্নিতে কাঠের হাতায় 
শুধু আজ্যাহুতি দিলেন । অতএব, বিন্বপত্রের পরিবর্তে তিল, ধুনা, 
কপ্পুর, গুগগুলাদি গব্য ঘৃতে মিশিয়ে আহুতি প্রদানই কর্তব্য । 
আজ্ঞাচক্রের উপরে মন উঠিলে, ব্রহ্মনার্গের সাধন আরম্ভ হইলে 
সন্ন্যাস গ্রহণ কর্তব্য । অকালে বৈদিক সন্াস লইলে পতন নিশ্চিত 
ও পতিত সন্াসী অধোগামী হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, 
সন্যাসী কৃপানন্দ চতুর্থ আশ্রম থেকে অধ:পতিত হওয়ায় কুকুরযোনি 
প্রাপ্ত হয়েছেন। পতিত সন্যাসী কিরূপে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, 
তাহার আর একটি যথার্থ দৃষ্টান্ত দিতেছি । আমার বাল্যবন্ধু স্বামী 
মৈথিল্যানন্দ বেলুড় মঠের. প্রাচীন পণ্ডিত সন্যাসী ছিলেন। তিনি 
বেলুড় মঠ ত্যাগের পর বারাসতে কিছু কাল বাস করেন এবং জেখাঁন 
থেকে কাথি সহরে গিয়ে স্বগুহেই দেহরক্ষ। করেন । দেহত্যাগের 
খর তিনি নগ্ন ও কুৎসিৎ প্রেতমৃতিতে ধর্মচক্রে আসেন একটি 
নারীপ্রেত সহ এবং পূর্বপরিচিত ভৈরবানন্দের নিকট উর্ধগতির 


(৫২) কক্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


জন্য কাতর প্রীর্থন। জানান। ম্বামী ভৈরবানন্দ তাহাকে তদীর 
গুরুস্থানে বেলুড় মঠে যমকিংকর সহায়ে প্রেরণ করেন। মনে 
রাখিতে হইবে, তান্ত্রিক সন্ন্যাস, বৈষ্ণব সন্ন্যাস, উদাসী সন্ন্যাস, বৌদ্ধ 
'সন্ন্যাস, জৈন সন্ন্যাস, খ্রীষ্টান সন্যাস, মুসলমান সন্মযাস, ইুদি সন্ন্যাস, 
প্রভৃতি অপেক্ষা বৈদিক সন্যাস প্রাচীনতর ও প্রকৃষ্টতর ৷ তান্ত্রিক 
সন্্যাসের ব্রঙ্গমন্ত্র ও সচ্চিদেকং ব্রহ্ম” আর বৈদিক সন্গ্যাসের মহাবাক্য 
'অহং ব্রন্মাস্মি__-এই ছুই মন্ত্রের অর্থগত পার্থক্য বিপুল। আর বৈদিক 
সন্ন্যাসের প্ররেষমন্ত্র গায়ত্রীত্রনত্ররে পরিপুরক। এইজন্য নৈষ্টিক 
ব্রহ্মচর্ধ্য গ্রহণের পর গায়ত্রীসিদ্ধিলাভান্তে বৈদিক সন্যাস লইতে 
হয়। ইহ] ব্রন্মোপাসনার চরম পরিণতি । এই হেতু মন্ত্রদীক্ষাঃ 
্রন্মচর্য্য দীক্ষা ও সন্ন্যাস দীক্ষা__-এই ত্রিবিধ দীক্ষার আমূল সংস্কার 
না করিলে আধুনিক ধর্মগ্লানি দূরীভূত হইবে না। আলোচ্য 
বিষয়ে চিন্তাশীল সাধুবুন্দ ও ভক্তগণের এঁকাস্তিক মনোযোগ আকধণ 
করিতেছি । | 

এই কৈফিয়ৎ লেখার সময় নানা দৈব বিন্বে আমি বিপধ্যস্ত 
হই। ইহাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জকে খগ্ডশক্তিরূপে প্রমাণ করায় 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মংপ্রতি অতিরুষ্ট হন । ১৯৬১ শ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর 
মাসে ধর্মচক্রে প্রতিমায় কাতিক-কৌমারী মহাপুজা হয়। তখন 
সন্যাপিনী শিপপ্রিয়া মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় রাত্রিকালে সুনিত্রিত 
ছিলেন । পাশে উত্তর দিকের পর্দ। প্াারাপেটের বাহিরে ফেলা ছিল । 
গভীর রজনী নিস্তব্ধ, নিবাত, নীরব নীঝুম । হঠীৎ একটা দ্ম্কা। 
বায়ু উঠে পূর্বোক্ত পর্দা ঠেলে, প্যারাপেটে হেলান ক্যাম্প খাটকে ধাকা 
মেরে সুনিত্রিতা শিবপ্রিয়ার সশব্দে উপরে ফেলিল! ইষ্ট দেবীর 
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ইচ্ছায় শিবপ্রিয়া'ক্ষণকাল পূর্বেই পাশ ফিরে শুয়েছিলেন বলে 
ভারী ক্যাম্প খাট শিবপ্রিয়ার উপরে পড়িল না। ঈষ্টকুপায় তার 
প্রাণরক্ষা, হইল। যদি ক্যাম্প খাট শিবপ্রিয়ার উপরে পড়িত, 
তিনি অত্যন্ত আহত বা নিহত হইতেন! একতলায় শায়িত 
যোগিরাজ ভৈরবানন্দকে এই ঘটনা আমি বলার তিনি ষোগবলে 
ব্রহ্মময়ীর নিকট জেনে বললেন, স্বামী রামকুষ্তানন্দ এই উপদ্রব ও 
অনিষ্টপাত করছেন। আপনি '?কফিয়তে" শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব 
অপ্রমাণ করার জন্য তিনি রুষ্ট হয়ে আপানার অনিষ্ট সাধনে অগ্রসর 
হয়েছেন।” পরবর্তা ঘটনাদ্য় দ্বারা এই ভবিঘ্ৎছাণী নিঃসংশয়ে 
সমধিত হয়। 

১৯৬১ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষার্ধে কোন বৈকালে 
রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী এসে আমার ডান চক্ষু তীরবিদ্ধ করে আমাকে 
অন্ধ করতে প্রয়াসী হন,'কারণ বহু বধ পূর্বে আমার বাম চক্ষু তৃষ্টিহীন 
হয়েছিল। এ বিপদকালে ইষ্টদেবী কৃপাপূরক আমাকে রক্ষা করেন 
ও স্বামী রামকৃষ্কানন্দের তীক্ষ তীর দৈববলে লক্ষ্যভ্র্ট হওয়ায় 
আমার ডান চক্ষুর উপর দিয়! চলিয়! যায় । 


--চার- 
২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার আমি, ভৈরবানন্দ, মহাগৌরী প্রভৃতি 
বোম্বাই এক্সপ্রেসে ঝাড়গ্রাম যাইতেছিলাম । তখন রামকৃষ্ণানন্দজী 
আড়ালে এ ট্রেনের পশ্চাদন্থুদরণপুর্ধক জামাকে আহত ও নিহত 
করিতে সচেষ্ট হন। তখন কাঁলভৈরব তাহাকে শুলবিদ্ধ করেন ও 


€৫৪) কক্কির কৈফিয়ত ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


তিনি রূপনারায়ণ নদীতীরে কোলাঘাট ব্রীজের দক্ষিণে বিন্ববৃক্ষতলে 
ভূপতিত হন। নয় দিন যাবৎ তিনি শৃলবিদ্ধ অবস্থায় অসহ্য যন্ত্রণা 
ভোগ করেন। ঝাড়গ্রাম থেকে পাঁচ দিন পরে ২৭শে বুধবার ফিরে 
আমরা কোলাঘাট হতে নৌকাযোগে রূপনারায়ণ নদীবক্ষে গোপীগঞ্ড 
যাইতেছিলাম। স্থামী রামকৃষ্ণানন্দ শূল-বিদ্ধ "হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
শ্রীদারদ আমাদের প্রতি এত রুষ্ট ক্রুদ্ধ হন যে, নদীবক্ষে আমাদের 
নৌকা জলমগ্ন করিতে প্রাণপণ প্রয়াস করেন। তখন শিব, কালী, 
বৈষ্ণবী প্রভৃতি দেবতাগণের অসীম করুণায় ও নিরস্তন সাহচাধ্যে 
কোনরকমে আমাদের প্রাণরক্ষা হয়। ৩০শে শনিবার বৈকালে আমরা 
গোগীগঞ্জ থেকে পুনরায় কোলাঘাটে আসি। তখন মহামায়ার 
অলংঘ্য নির্দেশে কালভৈরব রামকৃষ্ণানন্দকে শুলমুক্ত করেন ; কিন্তু 
শূলাঘাতে তাহার দেহস্থিত সূর্য্যমগ্ুল ভাঙ্গিয়! দেন। সুর্য্যমণ্ডল 
মণিপুর ও অনাহত চক্রদ্বয়ের মধ্যবস্তাী । ইহার ফলে বিদেহমুক্ত 
রামকৃষ্ঠানন্দ মত্যলোকে নামিয়া আর উপদ্রব করিতে পারিবেন নী। 
তিনি ব্বর্গলোক পধ্যন্ত নামিতে পারিবেন ; কিন্তু মত্যলোকে তাহার 
অবতরণ: চিরতরে নিষিদ্ধ হইল! আর কোন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন 
জ্ঞানচক্ষুমান সাধক বা সাধিকা তাহাকে মত্যলেকে পুজাস্থলে 
শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ধদবৃন্দের সঙ্গে দেখিতে পাইবেন না। যদি।কাহারও 
প্রজ্ঞানেত্র খুলিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি এই ঘটনার সত্যতা 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পূর্বোক্ত প্রকার অশীস্ত্রীয়, অধর্মীয়, 
অন্থৃচিত আচরণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গ. 
জ্যাগ করে নুপ্রাচীন খধিসজ্বে পুনরায় যোগদান করেছেন। আর 
তিনি তদীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দের'সঙ্গে মত্যলোকের মন্দিরাদিতে, পূজান্থলে 
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আসেন না, খবিবৃন্দের সঙ্গেই নামেন। অন্ততঃ ইহ! আমরা 
আমাদের ধর্মচক্রে বু বার প্রত্যক্ষ করেছি । আমাদের ধর্মচক্রকে 
তৎস্তিপুত .করার উদ্দেশ্যে তিন বধ পূর্বে ধর্মচক্রের নবনিমিত, 
নাটমন্দিরের নাম দিয়েছি “বিবেকানন্দ নাটমন্দির।, এই কৈফিয়ত 
রচন। ও প্রকাশের জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদ। তদীয় পার্ধদ- 
বৃন্দ সহ বিগত ডিসেম্বরে ১৯৬১ মধ্যভাগে বেলুড় ধর্মচক্র ত্যাগ করে 
চলে গেছেন, কিন্তু যতিরাজ বেদতনূ মৃত্তমহেশ্বর বিবেকানন্দ তার 
শততম জন্মতিথির সময় কয়েক দিবস একক আমাদের মন্দিরে এসে 
পূজাদি নিয়েছেন । আলোচ্য প্রসঙ্গে ইহা৷ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, 
১৯৫৯ খুষ্টাব্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্ত্রীমা তীয় পার্দবৃন্দ সহ 
একবর্যাধিক কাল ধর্মচক্র ছেড়ে বেলুড় মঠে ছিলেন এবং পরবর্তী 
বৎসর পুনরায় ধর্মচক্রে আসেন । ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের 
প্রথমার্ধে এই কৈফিয়তের খসড়। লেখার সময় ভগবান কক্কিদেব 
ছল্পবেশে হস্তস্থিত তরোয়াল পিছনে লুকিয়ে 2েখে অদূরে বসে 
আমাকে রক্ষা করতেন এবং অন্য দিকে কালভৈরব পাহারা! দিতেন, 
যাতে কোন ছুরভিসন্ধিসম্পন্ন হুক্মদেহী এসে আমার অনিষ্ট করতে 
না পারেন। তেসর! এপ্পিল মঙ্গলবার প্রাতে ৭॥ট1 গেকে ৯॥ট। 
পর্য্যস্ত আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায়, বসে এই 
কৈফিয়র্তের প্রফ দেখিতেছিলাম । মহাগৌরী আমার শয্যায় ও 
আমি একটা টুলে বসেছিলাম । তখন ভগবান কন্কিদেক এসে 
আমার শষ]ায় পূর্ণ মৃতিতে বিরাজ করলেন। এ সময় ভার হাতে 
তলোয়ার ব সঙ্গে অশ্ববাহন ছিল না।* আমর যতক্ষণ প্রুফ 
দেখিলাম, ততক্ষণ তিনি বিরাজ করলেন । তাই আমরা উভয়ে 
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এতক্ষণ একমনে প্রুফ দেখিতে পারিলাম | কন্কির করুণ! ও প্রেরণ! 
ব্যতীত এই কৈফিয়ৎ রচন। ও প্রকাশ সম্ভব হত ন! বলে ইহার 
নাম “কন্কির কৈফিয়ত রাখিয়াছি। ৫ই মার্চ শুক্রবার পূর্বাহেন 
আমরা যখন এই কৈফিয়তের খসড়া সম্যক শোধন করিতেছিলাম, 
তখন পার্স্থ টেবিলের উপরে ব্যাসদেব অলক্ষ্যে বসে আমাকে শুরচুর 
প্রেরণ! দিলেন। 
এই ক্ষুদ্র কৈফিয়ৎ ।লখিতে দীর্ঘ ছয় মাস লাগিয়াছে। আমি ও 
ভৈরবানন্দ উভয়ে গভীর ভাবে আলোচ্য বিষর চিন্তা করেছি এবং 
উহার প্রকাশার্থ জগন্মাতার অন্ুমতি নিয়েছি । প্রধানতঃ ইহাতে 
রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সমালোচনা থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণের শিত্যবৃন্দ উহ? 
প্রকাশ করিতে আপত্তি জানান । পৃ” ঘোষ, শস্তু মল্লিক, মহেন্দ্র গুপ্ত, 
সুরেশ দত্ত ও বিভ। সেন কিরূপে তাহাদের আপত্তি জানান, তাহার 
ংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি । ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি দশটায় আহারাস্তে 
আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে তক্দ্রিত নয়নে দেখলাম, একটী সুক্্মদেহী 
এসে আমার বিছানায় বসলেন--বেশ মোটা চেহারা, বড় মাথা ও 
ছোট গোঁফ, গায় সাদ! জামা-কাপড় । ইনি স্বর্গবাসী শস্ভু মল্লিক, 
ঠাকুর রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় রসব্দীর। ইনি আমাকে বলতে এসেছিলেন, 
“তুমি ঠাকুরকে এত কাল ভক্তিশ্রদ্ধা করে এখন এত হেয় 
প্রতিপন্ন করছ কেন? তোমার গুরুরা ধাকে ভগবান বলৈ প্রচার 
করেছেন, তাকে তোমার কৈফিয়তে এত ছোট কর না” ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকালে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম 
বারান্বায় বসে চা খেতেছিলাম। তখন একটী গৌরবর্ণ স্বক্মদেহী 
এসে আমাদের সম্মুখে দাড়ালেন-_বেশ বুড়ো, মাথায় লম্বা চুল, সাদা 


কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্সগ্লানি (৫৭) 


কাপড় পর» মধ্যম চেহারা । তিনি হাত নেডে আমাকে কিছু 
বললেন ও প্রায় ছুই মিনিট থেকে চলে গেলেন। পরে দেখা গেল, 
মা কালী ভাব সামনে ছিলেন । ইনি শ্রীবামকুষেব শিষ্য সুরেশ 
দত্ত, ধাকে ঠাকু দেহবক্ষীব পব গঙ্গা থেকে উঠে দীক্ষা দিয়েছিলেন 
ও যিশি ঠাকুবেব সহত্ম উপদেশ সংগ্রহপূর্বক প্রকাশ কবেছিলেন । 
এব ইষ্ট -কালী। ইনি বলতে এসেছিলেন, ঠাকুবকে এত ছোট 
প্রতিপন্ন করবো না তোমার কৈফিয়তে। উত্ত দিন মধ্যাহ্ন 
ভোজনান্তে বেল! একটাব সময় আমি স্বীয় শযায় শুয়ে তক্দিত 
নয়নে দেখলাম, একটী নুক্ষ্দেহী স্বপত্বী সহ এসে আমাব খাটেব 
কাছে দ্াডিয়েছিলেন | পুকষটী সাদা কাপড পব। ও গায় সাদ। 
চাদব, মাথায় লম্ব! চুল, মুখে ছোট গোঁফ ও ব্বপত্বীব মাথায় ঘোমটা, 
মুখটা সুন্দৰ ও সাদা! শাড়ী পকা। উভয়ে গোৌববণণ সুদশন। 
এদেব কথ। মহাগৌবীকে ডাক দিয়ে বলায় মভাগৌরী ইঠাদিগকে 
ডাকলেন। তখন তাবা উন্তব বাধাপ্দার গিয়ে মহাগৌবীর খাটের 
কাছে দাভালেন ও এক মিনিট পবে চলে গেলেন । ইনি “বামকুষ 
কথামত” বচয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তৎপত্বী নিকুগু । শ্রীমহেন্্র গুপ্ত 
এসে অন্ুুনয়েব স্ুবে বললেন, “ঠাকুবেব এত সম্মান অন্যায়ভাবে 
প্রতিষিত হলেও তাহ। তোমার কৈফিয়তে ধূলিসাৎ কবো না। 
মহেন্দ্রনাথ ও আুবেশ দত্ত উভয়ে স্বর্গবাসী। ২৮ ফেক্রয়ারী ১৯৬২ 
বুধবাব মধ্যান্ধ ভোক্নান্তে বৈকাল দেডটায় স্বীয় শষায় শুয়ে তক্দ্িত 
নয়নে আমি দেখলাম, একটী স্ুক্ষদেহী নাবীমূতি এসে আমার 
শয্যায় চেয়াবে ধসলেন--সাদা শাডী পবা, গায় গরম কাল লক্ব। 
কোট। ইনি শ্রীরামকঞ্জেব দীক্ষিত শিষ্কা। বিভ। সেন, স্বর্গবাসিনী 


€৫৮) কন্কির কৈফিয়ত ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


ও কেশব সেনের সহধমিণী। ইনি আমাকে রলতে এসেছিলেন, 
“আমার গুরুকে এতকাল ইঠ্টজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করার পর এখন 
আপনি তাকে আপনার কৈফিয়তে এত অসম্মান করবেন ন। 1” 

১লা মার্চ ১৯৬২ বৃহস্পতিবার বেলা বারটায় আমি একতলায় 
পশ্চিম বারান্দায় খেতে বসেছি । "মামার খাওয়া শেষ হয়ে এল । 
এমন সময় আমার ইষ্টদেবী ডান হাতে এক হাত লম্বা একটী শ্বেত 
দণ্ড নিয়ে এসে আমার সম্মুখে দাড়ালেন ও আমাকে দেখালেন। 
উহা হই তিনটা শ্বেত গ্রন্থিযুক্ত । তখন মহাগৌরী তথায় ছিলেন 
ও এ দণ্ড দেখলেন। কয়েক দিবস যাবৎ এ অভয় দণ্ড ইঠ্দেবী 
আমাকে দেখাচ্ছেন। পরেও বহুবার উক্ত দণ্ড দেখেছি । এ দণ্ড 
ইষ্টদেবী হাতে মুঠো করে ধরেছিলেন । উক্ত দণ্ডের ছুই দিক ও ছুই 
গ্রন্থি আছে । ইঞ্টদেবী আমাকে এ অভয় দণ্ড মাকে দেখিয়ে বলছেন, 
“ম্ুল্ম জগতে সাড়া পড়েছে । যার স্থক্ম জগং থেকে তোমার কাছে 
আসছে, তাদের প্রতি বেশী শ্রদ্ধাগ্রীতি দেখিও না। দৃঢ় হও ; কারণ 
এরা কেউ তোমার বন্ধু নয়; দীতে কুটে।; কিন্তু বগলে ইট লুকিয়ে 
রেখেছে । তুমি অমাবধান হলেই তোমাকে মারবে । এই শ্থুল 
জগতেও যখন তোমার কৈফিয়ৎ প্রচারিত হবে; তখন স্থার্থান্ধ লোকে 
ডাণ্ড। নিয়ে তোমাকে মারতে আসবে । আমি তোমার সঙ্গে ছায়ার 
মত আছি। ভয় নেই ; মাভৈঃ।” জগদম্বার অভয় দণ্ড দেখে ও 
অভয় বাণী শুনে আমিও অভীঃপ্রাপ্ত হয়েছি ও নির্ভয়ে এই কৈফিয়ং 
ও চ্যালেঞ্জ প্রচার করছি । 
__দ্েবপিতা মহধি কশ্যপ মন্ত্রোদ্ধার বিগ্ভায় পারদশী ছিলেন। 
তাহার নিকট মন্র্ ভৈরবানন্দ এ বিলুপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষা! করেন । 


কক্ির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৫৯) 


এই কৈফিয়তে যে সকল সিদ্ধমন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায় 
ভৈরবানন্দ কর্তৃক সমাহিত অবস্থায় আবিষ্কৃত। অষ্টশক্তি বা 
অষ্টমাতৃকার পুজ। শারদীয়! বা বাসস্তী ছুর্গাপৃজার অঙ্গীভূত | ১৬ই 
নভেম্বর ১৯৬১ কাতিক সংক্রান্তির প্রাতঃকালে স্বামী ভৈরবানন্দ 
ধর্মচক্রের মন্দিরে বসিয়া নিয়লিখিত অষ্টশক্তির বীজমন্ত্র আমাকে 
প্রদান করেন। কৌমারী--ও কীং কৌমারীদেব্যে নমঃ | ব্রহ্ষাণী-_ 
ও বৌং ব্রহ্ষাণীদেব্যে নমঃ) বৈষ্ণবী--ও বীং বৈষ্ণবীদেব্যৈ নমঃ । 
বারাহী--ও বাং বারাহীদেব্যৈে নমঃ। নারসিংহী--ও নাং 
নারসিংহীদেব্যৈ নমঃ | মাহেশ্বরী--ঙ মাং মাহেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ | 
ইব্দ্রাণী--ও ইং ইন্দ্রাণীদেব্যে নমঃ | চাষুণ্ডা-_ও হ্ীং চৌং চাষুণ্ড 
দেব্যৈ নম: | ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কামধেন্ু প্রভৃতি দেবতার পুজা বাৎসরিক 
মহাপুজায় অবশ্য কর্তব্য । ইন্দ্রের বীজমন্ত্র--ও ইং ইন্দ্রদেবায় নমঃ | 
ব্রহ্মার বীজমন্ত্র_-ও ত্রৌং ব্রহ্মণে নমঃ | কামধেন্তুর বীজমন্ত্র-ও এং 
গ্রীং ক্লীং কামধেন্ত্রদেব্যে নমঃ অথবা সবলাদেবৈঃ নমঃ । এই মন্ত্রের 
অর্থ, কামধেন্ু সর্বসম্পদদায়িনী | বিদ্যাও একটি সম্পদ লে বিদ্যা- 
বীজ, ধনবীজ ও কামবীজ এই তিন ভোগবীজ দ্বারা এই মন্্ 
নিমিত। প্রাত্যহিক শিবপুজায় গৌরীপুজা করিতে হয় । গৌরীদেবীর 
বীজমন্ত্র-ও এং হীং শ্রীং ক্লীং গৌরীদেব্যে নম: । আধুনিক মন্ত্র 
শান্ত নান! স্থানে বিকৃত ও প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ বাঁজমন্ত্র 'কাথাও 
পাওয়া যাক না এই সকল অশুদ্ধ মন্ত্র দ্বারা দেবপুজ1 হয় বলিয়। 
বিপুল সমারোহ সত্বেও কোথাও কোন পুজায় দেবতা আসেন না বা 
কোন মন্দিরে দেবতা থাকেন না। সেই জন্য আমর বিশুদ্ধ বীজমন্ত্র 
ও সিদ্ধ ইষ্টমন্ত্র উদ্ধারে ও প্রচারে প্রয়াসী হয়েছি । 


(৬) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


বর্তমান হিন্ু ভারতে এই বারটা ধর্মগ্লানি গভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছে--(১) অধুনা নারী, বৈশ্য, ও শূ্র, এমনকি ব্রাক্মণীকেও প্রণব 
সহযোগে ইই্টমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়না । (২) ইঞ্টমন্ত্র নির্বাচন 
প্রকৃতিগত বা সংস্কারসম্মত হয় না, সম্প্রদায়সম্মত হয়। প্রকৃতিগত 
ইষ্টমৃত্তির আরাধন! বাতীত জৈব প্রকৃতি জয় হয় না । (৩) মন্ত্রচৈতন্য 
করে দীক্ষাদান হয় না। মন্ত্রচৈতন্য ব্যতীত মন্ত্রশক্তি প্রকটিত হয় 
না, অন্তর্দেবতা জাগ্রত হন না । (৪-৬) রামকৃষ্ণ মন্ত্র সারদ। মন্ত্র ও 
চৈতন্যমন্ত্ে স্ব স্ব ইষ্টবীদ এবং প্রণব থাকিলেও এগুলি মিথ্য! মন্ত্র। 
€৭) ঠাকুর সীতারাম দাস ও শ্ীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রমুখ 
বৈষ্বাচাখ্যগণ বলছেন, “হরেকৃঞ্চ হরেকুঝ্ কুষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম ভরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥৮-ইহাই মহামন্ত্ 
মোক্ষমন্ত্র ; কিন্তু তাহা সত্য.নহে। (৮) গৃহস্থ তান্ত্রিক গুরু ইঞ্টলাম 
ও প্রণববিহীন শুধু বীজমন্ত্রে দীক্ষা দেন। ইহাও অকল্যাণকর। 
হ্রীং তান্ত্রিক প্রণব ও মোক্ষবীজ। উহার সহিত বৈদিক প্রণব 
ও ইঞ্টনাম সংযুক্ত না হলে জপ ব্যর্থ হয়। (৯) শ্রীমৎ বালক 
ব্রহ্মচারী এই মন্ত্রে দীক্ষ। দেন-_-হরি ও তৎসৎ। ইহা ভ্রষ্ট মন্তর। 
€১০) কোন কোন স্প্রদায়ে শৃদ্র, নারী ও বৈশ্যাদিকে প্রণব 
পরিবর্তে 'নমো" সহ যে মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়, তাহাও অসিদ্ধ। 
€১১) আবার ব্রাহ্মণ দীক্ষার্থীকে প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে 
বা বৈষ্ণব সমাজে দিলেও তাহ নিম্ষল। ইহার কারণ মে দেবতার 
যে বীজ তাহ! এ সব মন্ত্রে ন্নাম সংযুক্ত হয় না। (১২) পঞ্চাক্ষর 
শিবমন্ত্রে প্রণব পরিবর্তে নমো। যোগ করে দীক্ষাদান অবিধেয়। শ্রাছ্ধাদি 
অনুষ্ঠানে প্রণব উচ্চারণের অধিকার যজমানের ন৷ থাকায় এ সকল 


কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্নানি (৬১) 


বিফল হয়। ইহার ফলে প্রতি গৃহ প্রেতপুরীতে পরিণত হয়েছে, 
প্রতি গৃহে বনু বাস্ত প্রেতস্পর্শে গৃহে গৃহে অসুখ ও অশান্তির 
আগুন দাউ দাউ করিয়] জ্বলিতেছে। শ্রাদ্ধের উদ্দেশ পরলোকগত 
নর-নারীগণের প্ররেতত্বমোচন ও নরকমোচন এবং পিতৃলোক 
বাসীগণের স্বর্গপ্রাপ্তি। আধুনিক শ্রাছ্ধক্রিয়ার দ্বারা এই উদ্দেশ্থা 
আদৌ সিদ্ধ হয় না। ন্ৃতরাং শ্রাদ্ধান্ুষ্ঠানেরও আমূল সংস্কার 
করিতে হইবে । মাকভ়দহ, বালি, উত্তরপাড়। প্রভৃতি স্থানে 
প্রেতোদ্ধারের সংকল্পপূর্বক চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীহোমাদি দ্বার আমি 
অপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছি । 

মহারাজ? পরাক্ষিতের মৃত্যুর পরে তার শ্রাদ্ধ সময়ে ব্যাসদেব ও 
রাজা জনমেজয় শু্রাদি চারি বর্ণ ও নারীকে সর্বধর্মীনুষ্ঠটানে "ও 
প্রণবোচ্চারণে অধিকার দেন । ব্যাসদেব ও জনমেজয় তৎকালীন ব্রাহ্মণ 
সমাজকে পরীক্ষিতের প্রেতাত্মার প্রেতত্ব মোচনার্থ শ্রাদ্ধক্রিয়া করতে 
অনুরোধ জানান, কিন্ত কোন ব্রাহ্মণ তাদের সনিবন্ধ অনুরোধ রক্ষা 
করেন নি। তক্ষক দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হওয়ায় তিনি প্রেতযোনি 
প্রাপ্ত হন। তখন ব্যাসদেব ও জনমেজয় উভয়ে নৈমিষারণ্যবাসী 
রুদ্রনারায়ণের শরণাপন্ন হন । খবি কুত্রনারায়ণ চতুবেদ ও সবশান্ত্রে 
স্বপপ্ডিত ও বিদেহমুক্তির সাধক ছিলেন । জনমেজয় ও 
ব্যাসদেবের অন্থুরোধে রুত্রনারায়ণ শ্রথমে অসম্মত হত্য়বলেন, “এই 
শ্রাদ্ধক্রিয়ায় আমি পৌরোহিত্য করলে আমিত পতিত হবোই, 
আমার বংশধরগণকেও ব্রাঙ্গণ সমাজ পতিত করে রাখবে । তাহলে 
আমার বংশধরগণের জীবিক। কি করে চলবে ?” তখন জনমেজয় 
রুদ্রনারায়ণের পদধারণ করে বললেন “আপনি আমার পৌরোহিত্য 


€৬২) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


গ্রহণ করন। আজ থেকে আমার সাম্রাজ্যে ঘোষণা করিব, 
আপনি ও আপনার বংশধরগণ ব্যতীত কেহই 'শ্রাদ্ধাদি ও বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপ করতে পারবে না।” ইহাতে কুদ্রনারায়ণ জনমেজয়ের 
পৌরোহিত্য স্বীকার করেন। সেই সময় ব্যাসদেব ও জনমেজয় 
শুত্রাদি চারিবর্ণ ও নারীগণকে সবধর্মকর্মে ও প্রণবোচ্চারণে অধিকার 
দেন। কলিষুগের দ্বিতীয় পাদে গৌড়বাসী চৈতন্তচরণ ভর্টশম! 
রাজা ভীমবিক্র:মর সাহায্যে পুনরায় শুত্রাদি নিয়বর্ণ ও নারীগণকে 
বংশস্বার্থ রক্ষার্থ প্রণবোচ্চারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন । 
শ্রীমৎ নরেক্্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রণীত “দশমহাবিদ্তা কে? নামক 
পুস্তিকাতে কয়েকটি মহাবিগ্ভার ধ্যানও বাঁজমন্ত্র প্রদত্ত । কালী, তারা, 
ষোড়শী, ভুূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্ত1, বগলা, ধূমাবতী, কমলা ও 
মাতঙগী--এই দশ শক্তি ব্রহ্মশক্তির দশ মুতি। ইহাদের মধ্যে 
কয়েকটি শক্তির যে বীজমন্ত্র তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলি অসিদ্ধ 
অশুদ্ধ মন্ত্র! বীজমন্ত্ব কাহাকে বলে? যে মন্ত্র জপ করিলে দেবতার 
দর্শন লাত হয়, জীবাত্মা বা কুলকুগুলিনী হৃৎপন্ম থেকে সহত্র্দল 
মহাপন্মে উঠে, তাহাকে বীজমন্ত্র বলে। আমাদের মানব শরীর ক্ষুদ্র 
ব্রন্মাণ্ড। বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডে বাহ! আছে, এই পিগু ব্রহ্মাণ্ডে তাহাই আছে। 
মানব শরীরস্থ সহত্রদল মহাপদ্ষমের নিয়ে অবস্থিত দ্বাদশদল পদ্দের 
উপরে জ্যোতি স্থানের উপরে যে ত্রিকোণ যন্ত্র আছে, যাহ! কোটা 
কোটা স্ৃধ্যজ্যোতিঃসম্পন্ন--তাহাকেই মহামায়ামর্গ ব। শক্তিমার্গ 
বলে। এই শক্তিময়ী দ্রেবীদের বীজমন্ত্রাবলীর জপব্প ধ্বনি ও বা 
পোক্ত ত্রিকোণ যন্ত্র পর্য্যন্ত উঠা দরকার। ইহার কারণ, চণ্ডীপান্ 
মন্ত্র জপাদির উদ্দেশ্য যোগন্ার বা স্ুষুন্না নাড়ীর মুখ খোলা ও 


কক্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধমগ্পানি (৬৩) 


ুযুয়্ায় প্রাণবায়ুর প্রবেশ । দশবিধ শক্তিমন্ত্র জপফলে ুযুস্নার 
নিম়মুখ খুলিয়। যাত্ ও প্রাণবাধু উল্লিখিত ত্রিকোণ যন্ত্র পর্য্যস্ত উঠে। 
মহামায়া কালী প্রভৃতি দশবিধ মহাবিগ্ভারূপে বিশ্বপ্রসব ও পালন 
করছেন. স্থুল মৃতিতেও মহামায়া মোক্ষদানে অসমর্থ, জ্যোতিঃ- 
মৃঠতিতে তৎসাধনে সমর্থা। যদ্দি সাধক বা সাধিকার কুলকুণগ্ুলিনী 
এঁ জ্যোতিঃস্থানে না উঠে, তাহলে মুক্তি বাঁ জ্ঞান লাভ কিরূপে 
সম্ভব? পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনই শাক্ত সাধনার উদ্দেশ্য | 
বিশ্বব্রক্মাণ্ড ও পিশুত্রক্মাণ্ড উভয়ই মোক্ষশান্ত্র অনুসারে উর্ধমূল ও 
অধঃশাখ। বৃক্ষমূলে জলসেচন না করিলে কিরূপে ফল-ফুল হইবে ? 
উক্ত মার্গই তন্ত্রোন্ত মূল মার্গ। প্রাণায়ামাদি যোগাঙগ সাধন 
সকলকেই করিতে হইবে। মানব শরীরে মুলাধার থেকে অনাহত 
পদ্মের তলদেশ পধ্যস্ত তমোগুণের আশ্রয়স্থল । অনাহত পদ্ম থেকে 
আজ্ঞাচক্রের নিম্ন পধ্যন্ত রজোগুণের ক্রিয়াভূমি। আজ্ঞাচক্র থেকে 
সহত্রদল পদ্পের নিম়্ে অবস্থিত দ্বাদশদল পদ্মের জ্যোতিঃমার্গ পধ্যস্ত 
সব্বগুণের লীলাক্ষেত্র । দশমহাবিদ্য। তত্বাতীতা ও শক্তিময়ী দেবী। 
তত্বাতীত দেবতাই সাধককে মুক্তিদানে সমর্থ, অন্য দেবতা নহে। 
মহামায়া মানব দেহে পঞ্চতত্ব ও গুণত্রয়ের পরপারে বিরাজিতা । 
সাধকের সাধন বায়ু উক্ত ভূমি পর্য্যন্ত উঠিলে সিদ্ধিলাভ হয়। উহাই 
তন্তরোক্ত চতুবিংশতি স্ৃষ্টিমার্গ । মহামায়াই তন্ত্রোক্ত দশ্রমহাবিদ্যারূপে 
অভিব্যক্ত। পূর্বোক্ত পুস্তিকার প্রারস্তে ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রনাথ কামনা- 
সিদ্ধির জন্য দক্ষিণাকালীর এই বীজমন্ত্র দিয়েছেন-_ক্রীং ও ক্রীং 
কালিকায়ৈ স্বাহা। ইহা জপ করিলে দেখা! যায়, জপরূপ ধ্বনি 
ও বায়ু নিক্নগামী হইতেছে, তমোন্ভুমিতে পড়িতেছে। -স্বাহ! 


(৬৪) কন্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধমগ্লানি 


্বর্গমন্ত্র বা হোমমন্ত্র। ইহ! ইষ্টমন্ত্রের সহিত যুক্ত ন। হওয়াই উচিত। 
মন্ত্রযোগসাধনে ভক্তিমার্গই অবলম্বনীয়। ভীক্তিমার্গে দাস্যভাব 
সাধনীয়। সুতরাং মন্ত্রে উক্ত 'স্বাহা”র স্থানে “নমঃ? হইবে । কোন গুণী 
ব্যক্তিকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে নমস্কার না করিলে 
তিনি প্রসন্ন হন না বা! আমাদের কামনা পূর্ণ করেন না। প্রকৃত 
কালীমন্ত্র এইরূপ--ও ক্রীং কাঁলিকায়ৈ নমঃ। ইহা নিষ্ঠাপুর্ব্বক 
জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু অনাহত পদ্ম থেকে উদ্ধগামী 
হইতেছে, শক্তিমার্গে উঠিতেছে । যাহাদের নুষুম্নার দ্বার খুলিয়াছে, 
তাহার। উক্ত মন্ত্র জপ করিলে দেখিবেন, জপজাত ধ্বনি ও বায়ু 
চতুধিংশতি তত্ব ভূমিতে যাইতেছে । যাহাদের নুষ্প্নাদ্ার খুলে নাই, 
তাহাদের জপজাত ধ্বনি ও বায়ু উদ্দগামী হইয়। বিশুদ্ধ পদ্মে ধাক। 
দিতেছে । ইহাই জপযজ্ঞের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান । যাহার। প্রবৃত্তিপথে 
বা ভোগনার্গে তান্ত্রিক সাধন করিতে চান, তাহারা ও ব্রীং 
কালিকায়ৈ নম:-_-এই মন্ত্র জপ করিবেন। আর ধাহারা নিবৃত্তি- 
মার্গে বা সত্বগ্চণপথে সাধনে ইচ্ছুক, তাহারা ও হ্রীং কালিকায়ে 
নমঃ মন্ত্রজপ করিবেন । হীং মায়াবীজ, মোক্ষবীজ ও তান্ত্রিক প্রণব । 
এই ছুই মন্ত্র চৈতন্য করিয়া না জপিলে আস্তর দেবতা জাত হন না । 
পূর্বোক্ত পুস্তিকায় এই তারামন্ত্র প্রদত্ত হীং জ্্রীং হুং। স্ত্রীং 
ভুং। ভ্ত্রীং কোন ততন্ত্রোন্ত দেবতার বীজ নহে । আসল তার! মন্ত্ 
এইবূপ--ও এং হীং শ্রীং তারায়ৈ নমঃ । এই মন্ত্র ভক্তিভরে জপিলে 
জপজাঁত ধ্বনি ও বায়ু উদ্ধগামী হইতেছে । দশবিধ মহাবিগ্ভার 
সাধন সাধকের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে হয়। জ্ঞানচক্ষু দ্বার 
সাধকের হৃদয়ে তদীয় দেবতখ ও দেবতার বক্ষে ইঞ্টমন্ত্র দেখ। যায় । 


কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৬৫) 


উক্ত গ্রন্থে ষোড়শীধ্যানের কিয়দংশ দিলেও বাঁজমন্ত্র দেন নাই। 
ষোড়শীর বীজমন্ত্র এইরূপ ।-_ও এং হ্ীং শ্রীং ক্রীং ক্লীং যোড়শীদেব্যৈ 
নমঃ | এই মন্ত্র জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু উদ্ধগামী হয়। 
ব্রহ্মচারী মহাশয় ভৈরবীর ধ্যান দিয়েছেন, কিন্তু বীজমন্ত্র দেন নাই। 
ভৈরবীর বীজমন্ত্র এইরূপ--ও ভৌং ভৈরবীদেব্যে নমঃ। তিনি 
ছিন্নমস্তার ধ্যান ও এই মন্থ দিয়েছেন-_-এং শ্রীং ক্লীং হীং বজ্রবৈরো- 
চনীয়ে ভুং হুং ফট স্বাহ! । ইহা অশুদ্ধ অসিদ্ধ মন্ত্র কারণ ইহ 
জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ুনিম্নগামী হয়। ছিন্নমস্তার 
আসল বীজমন্ত্র--ও ছোং ছিন্নমস্তাদেব্যে নম:। উক্ত গ্রন্থে 
ধূমাবতীর এই মন্ত্র উল্লিখিত__ধু' ধু ধুমাবতী স্বাহা। ইহাও 
অশুদ্ধ ও অসিদ্ধমন্ত্র। ইহ! জপিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু নিম্নগামী 
হইতেছে । ধুমাবতীর আসল বীজমন্ত্র এইরূপ--ও ধোৌং ধুমাবতী 
দেব্যৈ নমঃ। ইহ জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু উদ্ধগামী 
হইতেছে । উক্ত গ্রন্থে এই বগলামন্ত্র উল্লিখিত--ওঁ হ্রীং 'বগলামুখী 
সবহুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্তয় জিহবাং কীলয় কীলয়, বুদ্ধিং নাশয় 
নাশয় হলীং ও স্বাহা,। ইহা বগলাদেবীর অভিচার মন্ত্র, গ্রন্থকার 
ইহা বীজমন্ত্ররপে চালিয়ে দিয়েছেন। বগলাদেবীর বীজমন্ত 
এইরূপ--তঙ বৌং বগলাদেব্যৈ নমঃ। ম্যামাচরণ কবিরত্ব প্রণীত 
“আ।হিনককৃত্য? গ্রন্থে উল্লিখিত হুলীং বগলাদেবীর সন্ধগমন্ত্র মোক্ষমন্ত্ 
নহেণ এই নন্ধ্যামন্্র জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু 
রজোগুণের ক্রিয়াভূমি হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করে। যাহারা সত্বগুণী, 
তাহারা প্রকৃতি দেবীর রজোগুণকে জয় করার জন্য সন্ধ্যামন্ত্ 


সাধন করেন । আর ধাহারা ভোগবাপী, তাহারাও প্রকৃতি থেকে 
৫ 


(৬৬) কন্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধ্মগ্লানি 


রজোগুণরূপ ভোগাদি কামনা করেন। এই ছুই উদ্দেশ্ঠপূরণে 
সন্ধ্যামন্ত্রের সাধন হয়। উক্ত গ্রন্থে মাতজীর যে মন্ত্র উল্লিখিত, 
তাহাও অশুদ্ধ। তিনি এই মাতঙগীমন্ত্র দিয়াছেন_-ও হ্ীং ক্লীং 
হুং মাতঙ্গ্যৈ স্বাহা। ইহা জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু 
নিম্নগামী হইতেছে । আসল মাতঙ্গীমন্ত্র এইরূপ--ও মৌং মাতঙ্গী 
দেব্যে নমঃ। ইহা জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু উদ্ধগামী 
হয়। উক্ত গ্রন্থে এই কমলামন্ত্র উল্লিখিত--ওঁ শ্রীং কমলায়ে 
স্বাহা। ইহ! জপ করিলে জপজাতধ্বনি ও বায়ু নিম্নগামী হয় 
ও তমোগুণে নামে । কমলার আসল বীজমন্ত্র এইবপ--ও গ্রীং 
কমলাদেব্যৈে নমঃ | উক্ত গ্রন্থে ভূবনেশ্বরীর বীজমন্ত্র অন্ুলিখিত | 
ভুবনেশ্বরীর বীজমন্ত্র এইরপ--ও এ হীং শ্রীং ব্লীং ভুবনেশ্বরীদেব্যৈ 
নমঃ। ইহা জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু শক্তিমার্গে 
পৌছিয়া যায়। এই দশবিধ শক্তিমন্ত্রের মার্গ ও গতি চতুবিংশতি 
স্ষ্টি ভূমি পর্য্যন্ত । চতুবিংশতি তত্বভূমি শক্তিমার্গের পূর্ণ স্থান। 
এই স্তরে ন। উঠিলে শক্তিমার্গে সিদ্ধিলাভ অসন্তব। মন্ত্রাদি ন জপিয়। 
ব্যাকুল ভাবে মা মা বলে ডাকিলে জগদন্ব। অবশ্যই দর্শন দেন; কিন্তু 
কলিক্রিষ্ট জীবকুলের সেরূপ বৈরাগ্য হয় না বলেই ইই্টমন্ত্রের প্রয়োজন 
হয়। এই সকল অযোগ্য অসিদ্ধ সাধক দ্বারা মন্ত্রবিষ্ভা। বিকৃত 
ও সাধনবিজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে । মন্ত্রবিষ্ভার পুনরুদ্ধার ব্যতীত 
ধর্মগ্লানি বিদূরিত হবে না। মন্ত্রোদ্ধার না করিলে সদ্ধম সাধন 
সম্ভব হবে না। হিন্দুধ্মোক্ত জপধ্যানাদি সনাতন অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে 
নুপ্রতিষ্ঠিত। পূর্বোক্ত প্রকারে সাধন বিজ্ঞান বিকৃত হওয়ায় 
দেশব্যাপী ধর্মগ্লানি সমুপস্থিত। শিব, বিষণ) গণেশ, ব্রন্ধা ও 


কক্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৬৭) 


নূ্যযাদির ন্যায় কালী আদি দশ দেবীশক্তি.যজ্ঞুত্রধারিনী। শ্টামাচরণ 
কবিরত্ব প্রণীত  'আহিককৃত্য* এবং অন্য গ্রন্থকারের “পুরোহিত 
দর্পণ' প্রভৃতি প্রচলিত পুজাগ্রন্থে জগদ্ধাত্রীর এই মূল মন্ত্র লিখিত-_ 
হং দূং শ্বাহা। শ্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, ইহা অভিচার  মন্ত্র- 
আর জগদ্ধাত্রীর বীজমন্ত্র_-ও এং জগদ্ধাত্রীদেব্যে নমঃ এবং ছুর্গার 
বীজমন্ত্র--ও হীং ছর্গাদেব্যে নমঃ। জগদ্ধাত্রী শিবের ইষ্টদেবী। 
ত্বাহ। মন্ত্রে হাম হয়, কিন্তু পূজা বা জপ হয় না। উদ্দাসী সম্প্রদায় 
পাঞ্জাবী মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ব্রাঙ্গ সমাজ বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে 
বাংল। মন্ত্র প্রচলনের বৃথা চেষ্টা করেছিলেন। সংস্কত ভাষাই 
দেবভাষ। | সুতরাং দেবমন্ত্র সংস্কৃতে হওয়াই শাস্ত্রীয় বিধান । 
পাঞ্জাবী ও বাংল প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় মন্ত্ররচন। অন্ুচিত। 
পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ব প্রণীত “আহি কৃত্য' গ্রন্থে নবগ্রাহের 
ইঞ্টদেবতা ও বাীজমন্ত্রাদি উল্লিখিত। অত্যন্ত ছৃঃখের সহিত 
লিখিতেছি যে, এ গ্রন্থোক্ত নবগ্রহমন্ত্র অশুদ্ধ । সুপণ্ডিত শ্যামাঁচরণ 
বলেন. মাতঙ্গী সূর্যের ইষ্টদেবী, কিন্তু তাহা সত্য নহে। বজ্ততঃ 
মাতঙ্গী সুর্য্যের কুলদেকী ও বিষণই সূর্য্যের ইষ্টদেব। বিষ্ণুর পালনী- 
শক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণনেত্রকে হূ্য বলা হয়। বিশ্বপালক 
বিষণদেবের নির্দেশে গ্রহরাজ নূর্ধ্য সর্বকর্ম করেন। আবার 
ূর্য্যগ্রহের স্থষ্টিকর্তাও বিষণ । সেইজন্য বিষ্তুই স্ফুর্য্যের ইষ্ট। 
এই নবগ্রহ প্রারন্ধবশে মানবের দেহাঙ্গীভূত হলে তাহাদিগকে 
ততংতৎ বীজমন্ত্র দ্বারা আরাধন। করিতে হয়, নচেৎ তাহার] তুষ্ট 
হন না।। আর তাদের ইষ্টবীজ জপ করলেও তার প্রণন্ন হন। 
তাহলে প্রারন্ধভোগাধীন মানুষকে দ্বিগুণ খাটিতে হয়-_-গ্রহতুষ্ট 


(৬৮) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


ও গ্রহেষ্ট তুষ্টি ছুই কর্ম সাধককে করিতে হয়।_ আবার শুধু গ্রহমন্ত 
জপ করিলেও কষ্ট গ্রহ তুষ্ট হন। মণিপুর সর্যমন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র। 
মানব শরীরের যে যে স্থানে যে যে দেবত। অধিষ্ঠিত, তততৎ বীজমন্ত 
' মনিপুর হইতে অনাহতে সাধিত হইয়া জপজাত ধ্বনি ও বায়ু সেই 
সেই স্থানে দেবতার সমীপে উঠিলে সেই দেবত! সন্তুষ্ট হন ও কাম্য 
ফল পাওয়। যাঁয়। গ্রহতুষ্টির নিমিত্ত শরীরস্থ গ্রহস্থান সর্বাগ্রে 
জ্ঞাতব্য । গ্রহর'জ রবি হৃৎপন্প ও মণিপুর পদ্মের মধ্যবর্তী সূর্য্য মণ্ডলে 
অবস্থিত। রবির নীচে সোম ও সোমের নীচে মঙ্গল অবস্থিত । 
সোমের বামে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির নীচে শুক্র ও শুক্রের নীচে রাহু 
গ্রহ বিদ্যমান। সোমের দক্ষিণে শনি, শনির নীচে কেতু ও কেতুর 
নীচে বুধগ্রহ বিদ্যমান । সোমের ইষ্ট সত্গ্ুণী শিব, মঙ্গলের ইট্ট 
বগলা, বুধের ইষ্ট বিষণ, শুক্র ও বৃহস্পতির ইস্ট শিব, শনির ইষ্ট 
দক্ষিণ। কালী, রাছুর ইষ্ট ছিন্নমস্তাঁ ও কেতুর ইষ্ট কালী। এখন 
নবগ্রহের বীজমন্ত্র উল্লিখিত হইল । রবিমন্ত্ব--ওঁ রৌং রবিগ্রহায় নমঃ | 
সোমমন্ত্র-ও সৌং সোমগ্রহায় নমঃ। মঙ্গলমন্ত্র-ও মং মঙ্গল 
গ্রহায় নমঃ । বুধমন্-ও বৌং বুধগ্রহায় নমঃ । বৃহস্পতিমন্ত্র-_ 
ও বাং বৃহস্পতিগ্রহায় নমঃ | শুক্রমন্ত্র-ও শৌং শুক্রগ্রহায় নম। 
শনিমন্ত্র_-ও সাং শনিগ্রহায় নমঃ । রাহুমন্ত্র--ও রাং রাহুগ্রহায় 
নমঃ। কেতুমন্ত্র--ও কোং কেতুগ্রহায় নমঃ । ১৮ই এপ্রিল বুধবার 
ূর্বাহ্তে ১৯৬২ খ্রীঃ ধর্মচক্রের একতলায় বসে সমাধিযোগে এই নবগ্রহ 
মন্ত্র মন্ত্ষ্টটা ভৈরবানন্দ কর্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত দিন মধ্যাহ- 
তভোজনাস্তে আমি যখন স্বীয় শয্যায় বিশ্রাম করিতেছিলাম, তখন 
প্রথমে গ্রহরাজ নূর্ধ্দেব এবং তৎপরে দেবগুরু বৃহস্পতি কৃপাপূর্বক 


কক্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৬৯) 


মৎসমীপে আসিলেন। স্ূর্্যদেব বলিজেন, এই নবগ্রহ মন্ত্র ঠিক 
ঠিক আবিষ্কৃত হয়েছে । এইগুলি তুমি সযত্বে প্রকাশ করলে ভারতের 
তথ। জগতের প্রভূত মঙ্গল হবে। আর খবিগুরু বৃহস্পতি বললেন, 
“আর ছুই সপ্তাহ পরে এই বৈশাখের শেষে তোমার কাছে আমি 
আসব। তুমি নিশিস্ত থাক।” 

বৈষ্ণব সাধন মার্গে সপ্ত স্তর অবস্থিত । এই সপ্তস্তরে সপ্ত; 
ইষ্টমন্ত্র ও সন্ত ইষ্টনাম সাধনা করিতে হয়-_মাধব, কেশব, বাসুদেব, 
নারায়ণ, বিষ, মহাবিষু। ও কৃষ্ণ । এই সপ্ত ইষ্ট সপ্ত চক্রে অবস্থিত-_ 
মাধব মূলাধারে, কেশব স্বাধিষ্ঠানে, বান্্রদেব মণিপুরে, হৃদয়ে নারায়ণ, 
বিশ্ুদ্ধে বিধু, আজ্ঞাচক্রে মহাবিষু, সহভ্রদল শুভ্রপন্মের নিয়ে 
অবস্থিত দ্বাদশদল পদ্মে কৃষ্ণ । এই সপ্ত ইট্টমৃতি বৈষ্ণব প্রকৃতি 
সম্পন্ন সাধকদের হৃদয়ে দেখা যাঁয়। যার হৃদয়ে মাধব দেখা যাঁয়, 
তার সাধন মূলাধার চক্র থেকে আরম্ভ হবে, তার পূর্ব জন্মের 
সাধন নেই বলে প্রথম চক্র থেকে আরম্ভ হবে। যার হাদয়ে 
কেশব দৃষ্ট হয়, ভার সাধন এই জন্মে স্বাধিষ্ঠান থেকে আরম্ত হবে 
ও পুর্ন জন্মে মূলাধার সাধন করা আছে। যার হৃদয়ে বাসুদেব 
দেখ। যায়, এই জন্মে মণিপুর থেকে তার সাধন আরম্ভ হবে ও 
পূর্বজন্মে স্বাধিষ্ঠান পর্য্স্ত সাধন কর! আছে। যার হৃদয়ে নারায়ণ 
দেখা যায়, তার সাধন এই জন্মে অনাহত থেকে *আরম্ত হবে 
ও পূ্বজন্মে মণিপুর পথ্যন্ত করা আছে। যার হৃদয়ে শংখচক্র 
গদাপদ্মধারী চতুভূজি বিষুমূতি দেখা যায়, তার সাধন ইহজন্মে 
বিশুদ্ধ থেকে আরম্ত হবে ও পূর্বজম্মে অনাহত পধ্যস্ত সাধন কর! 
আছে। যার হৃদয়ে মহাবিষণঃণ দেখা। যায় তার সাধন ইহজন্ে 


(৭০) কঙ্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


আজ্ঞাচক্র থেকে আরম্ত হবে ও পুর্বজন্মে বিশুদ্ধ পত্যন্ত করা আছে। 
আর যার হৃদয়ে দ্বিভূজ কৃষ্ণমূতি দেখা যায়, তার সাধন ইহজন্মে 
সপ্তম ভূমি থেকে আরম্ত হবে ও ষষ্ঠ ভূমি পর্য্স্ত সাধন পূর্বজন্মে 
করা আছে। সাধনশেষে এই অপ্তমৃতি কৃষ্ণে লয় হয়। এই 
অর্থে ভক্রকবি জয়দেব বলেছেন, কৃষ্ণই মৎন্তাঁদি দশাবতাররূপে 
অবতীর্ণ হন। বৈষ্ণব সাধন মার্গ মূলাধার থেকে সহস্রদল শুভ্র পদ্মের 
দ্বাদশদল পদ্ম পধ্যন্ত বিস্তৃত । এই দ্বাদশদল পদ্মকেই বৈষ্ঝবাচাধ্যগণ 
বিপদ ব। বৈকুণ্ঠ বলেন ও এই ভূমিতেই সাধন শেষ করেন, তদৃদ্ধে 
যান ন। এই বৈষ্ণব মার্গে গ্ুপ্তচন্র চতুষ্টয় বিদ্যমান । 1বৈষ্ঞবাচাধ্য 
কর্তৃক এইগুলি ীকৃত নয় বলে আমি ইহাদের উল্লেখ করিলাম 
না। সাধারণতঃ বাসুদেব, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও বিফু-এই চারি ইঞ্টনামে 
কামবীজ যুক্ত করে দীক্ষাদ্রান গ্রচলিত। উল্লিখিত সপ্ত ইষ্টের 
মধ্যে যেটা যে দীক্ষার্থীর হৃদয়ে দেখা যাবে, সেই ইষ্ট তদ্বীজ ও 
প্রণব সহযোগে দীক্ষা দিলে শীস্ত্রসম্মত হবে ও সুফল ফলিবে। 
উক্ত সপ্ত ইঠ্টমন্ত্র মন্তরষ্টী ভৈরবানন্দ কর্তৃক যোগবলে আবিষ্কৃত ও 
উল্লিখিত হইল । মাধব--ও মং মাধবায় নমঃ। কেশব-ও কং 
কেশবায় নমঃ। বাসুদেব ও ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ । ইহ 
ভাগবতে প্রদত্ত। ইহার সহিত “ভগবতে” যুক্ত থাকিলে ইহ! 
শক্তিযুক্ত হর ও উহ? জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু উর্ধগামী 
হবে । নারায়ণ--ও নং নারায়ণায় নমঃ | বিষুণ-_ও বং নমে। ভগবতে 
বিষুদেবায় নমঃ | মহাবিষু--ও মাং মহাবিষুণদেবতায়ে নমঃ । কৃষ্ণ-ও 
ক্লীং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ | দীক্ষাদানকালে মন্ত্রচৈতন্ত না করিলে 
মন্ত্রজপ ব্যর্থ হয়। আর সিদ্ধগুর ব্যতীত অন্ত কেহ মন্ত্রচৈতম্য করিতে 


ৃ কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৭১) 


পারেন না। বেলুড় মঠের যষ্ঠ প্রেসিডেন্ট স্বামী বিরজানন্দ রামকৃ্ঃ 
নামের সহিত প্রণব ও কামবীজ যুক্ত করে এই মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন 
--৩ ক্লীং ভগবতে শ্রীরামকুষ্তায় নমঃ। এই মন্ত্রও্ত ক্লীং ভগবতে 
শ্রীচৈতন্যদেবায় নমঃ মন্ত্রতুল্য অশুদ্ধঃ অসিদ্ধ। কৃষ্ণনাম ব্যতীত' 
অন্য নামের সহিত কাঁমবীজ সংযুক্ত হইতে পারে না। এই ছুই 
জঙ্ট মন্ত্র জপ'কর। অনুচিত । 

ব্যাসদেবের পূর্বে পূর্ণশক্তি অবতার শ্রীকৃষ্ণই শৃত্র, বৈশ্য ও নারীকে 
প্রণবোচ্চারণের অধিকার দেন। শ্রীভগবান্‌ ব্বয়ং ও তার দীক্ষাগুরু 
বণ্মুনি দ্বার দ্বাপরে এই দিব্যকর্ম করেন। তৎপরে ব্যাসদেবন্ব়ং 
শান্তর রচনাপূর্বক উক্ত যুগবিধি ভারত সমাজে প্রচার করেন | 


_ পাচ 

অবতারবাদ বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভিন্তি। গভীর বৈষ্ণব প্রভাব পাচ 
শত বর্ষ যাবৎ বাংলাদেশের উপর নিরস্তর পতিত হওয়ায় বিংশ শতকে ও 
বাঙ্গালী বেঞ্ব যে কোন সিদ্ধ সাধককে অবতার বলিয়৷ ঘোষণ! 
করেন। সেইজন্য চৈতন্, রামকৃষ্ণ, অনুকুল ঠাকুর, সীতারাম দাস, 
জীতেন ঠাকুর, নিত্যগোপাল, বিজয়কৃষ্ণ, পাগল, হরনাথ প্রভৃতি 
সিদ্ধ পুরুষগণকে বাঙ্গালী অবতার বলে স্বীকার করেছেন। ইস্াই 
অবতাঁরবাদের চরম কুফল । এই সকল সিদ্ধপুরুষকে গুরুরূপে গ্রহণ 
করা চলে, কিন্তু ইষ্টরূপে ধ্যান করা চলে না। 

এখন আমরা শৈব সাধনার দ্বাদশ স্তর, উপাখ্যান ও লিঙ্গতত্ব 
আলোচনা করিব। শৈব পুরাণে দেখ! যায়, জগতগচর সদাশিব 


(৭২) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


উলঙ্গ অবস্থায় গলদেশে, মস্তকে ও লিঙ্গে পুষ্পমাল্য শোভিত হয়ে 
মুনিগণের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন এবং তাকে দেখে মুনিপত্ীগণ 
কামার্ত হয়ে শিবকে আলিঙ্গনান্তে তাদের সহিত শুষ্গারক্রিয়।৷ করার 
জন্য শিবকে নান। ভাবে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়! 
মুনিগণ কুপিত হইয়া যোগশক্তি দ্বারা শিবলিঙ্গ খসাইয়া দের। 
শিবলিঙ্গ খসামাত্র ভীষণ গর্জন করে পৃথিবীর তলদেশে, ও উর্দধ 
দেশে উঠিতে লাগিলেন। শিবলিঙ্গের মহাশব্দে চতুর্দশ ভূবন 
প্রকম্পিত হইল। তখন স্থষ্টিকর্তী ব্রহ্মা ও পালনকর্তা বিষণ মুনিদের 
আশ্রম সমীপে এসে উপস্থিত হন এবং জ্যোতি্য় শিবলিঙ্গ দর্শনে 
আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে মুনিগণকে জিজ্ঞাস! করেন, ইহ! তোমাদের আশ্রমে 
কিরূপে আসিল? মুনিগণ উক্ত ঘটন। বিবৃত করার পর পালন কর্ত। 
বিষণ স্থষ্টিকর্তা ব্রঙ্গাকে বলিলেন, “তুমি হংসবাহনে উদ্ধদিকে গিয়ে 
উহার ভর্ধমূল অনুসন্ধান কর। আমি গরুড়বাহনে উহার নিম্নমূল 
অন্নুসন্ধান করিতে যাইব ।” ব্রহ্মাও বিষ বহু সহস্র বংসর উদ্দে ও 
“শীয়ে গিয়ে শিবলিঙ্গের আদি বা অন্ত পাইলেন না। ন্মনস্তর ব্রহ্মা 
একটী অন্যায় কাজ করিলেন। তিনি উর্ধে বিদেহ মুক্তিমার্গ পর্যন্ত 
পৌছিবার পর আর যাইতে পারিলেন না, তখন চিন্তা কারতেছেন, 
(সেই সময় একটা কেতকীপুষ্প নিয়ে নামিতেছে দেখিলেন। তিনি 
এ কেতকী কুনুমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা হইতে 
'আফিতেছ ? তখন কেতকী পুষ্প বলিল, “আমি এই জ্যোতরন় 
পরশবলিঙ্গের মস্তরকে ছিলাম । এখন সেই স্থান থেকে নেমে এসেছি । 
ইছাতে ব্রহ্ম! কেতকীকে বলিলেন, “আমার একটী কাক্ত তোমাকে 
করতে হবে! তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে যে, আমি শিবলিঙ্গের 


কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৭৩) 


শিরোদেশ পর্য্যস্ত গেছি ও উহার নিদর্শনস্বরূপ তোমাকে ওখান 
থেকে এনেছি। তুমি এই কাজ করিলে তোমাকে জগতে দেবতার 
ন্যায় সম্মান পাওয়াইয়! দিব।” ব্রহ্মার প্রস্তাবে কেতকী রাজী 
হওয়ায় উভয়ে নিয়ে নেমে এলেন ও দেখিলেন, বিষ্ণু অগ্র হইতে 
তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আপনি কি শিবলিলের তলদেশ দেখতে পেয়েছেন ? বিষু উত্তর 
দিলেন, না। তখন ব্রন্গা মিথ্য। উক্তি করিলেন, আমি শিবলিঙ্গের 
শিরোদেশ দেখে এসেছি ও নিদর্শনস্বরূপ এই কেতকী; এনেছি । আপনি 
কেতকীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। বিষণ কেতকীকে গিজ্ঞাস। 
করায় কেতকী ব্রহ্মার বাক্য সমর্থন করিলেন। তখন দৈববাণী হইল, 
ব্রহ্মা ও কেতকী উভয়ে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। ব্রহ্মা বিদেহ 
মুক্তিমার্গের উপরে আসিতে পারেন নাই। কেতকী শিবলিঙ্গের 
বিক্রম সহিতে ন। পারিয়? মস্তকচ্যুত হয়েছে। ব্রহ্ধ। তাহাকে লোভ 
দেখাইয়া মিথ্যা কথা৷ বলাইয়াছে । আমি অভিসম্পাত দিতেছি_-আজ 
হতে কেতকী পুষ্প কোন দেধপুজায় লাগিবে না । যিনি এই পুষ্পে 
দেবপুজা করিবেন, তিনি নরকস্থ হইবেন। আর এই মিথ্যা কথা 
বলার জন্য ব্রহ্মাকেও কেহ ইঞ্টজ্ভানে পুজা করিবে না এবং ব্রহ্গ! 
জগতেও পৃজ' পাইবে না।”? সেইজন্য ব্রন্মা আজও ইষ্টজ্ঞানে পুজিত 
হন না।.ইহ। শুুনিয়। ব্রহ্ম। শিবলিঙ্গকে, দৈববাণীকতান্ক স্তবস্ততি 
দ্বারা অর্চনাপুর্বক বলেন, আমাকে ক্ষম। করুন। আমাকে এত বড় 
শাস্তি দিবেন না । তখন দৈববাণীকর্তী শিব সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, চৈত্র 
মাসে কেবল মেলাকারীরা তোমাঁকে পুজা করিবে ; :আর তুমি সাধন 
মার্গচ্যুত হয়ে পৃথতত্বে অবস্থান করিবে !'* সেইজন্য পৃথ্ণীতত্বের ভূমি 


(৭৪) কন্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


মূলাধারচক্রে ব্রন্মাকে দেখা যায়। ব্রহ্মার নিজস্ব, মার্গ আজ্ভাচক্রের 
নধ্যস্থল ও গতি বিদেহ যুক্তির স্তর পর্ধ্যস্ত। ইহার উদ্ধে ইনি যাইতে 
পারেন না, আর যাইতে হইলে তাহার স্থষ্টিকর্তা বিষ্ণুর শরণাপন্ন 
হইতে হয়। বিষণ শিবলিঙ্গের তলদেশ অন্থুসন্ধানে পৃথিবীর জলতত্ 
পর্যন্ত নামিয়াছিলেন। সেইজন্য মানব শরীরে জলতত্বের ভূমি 
্বাধিষ্ঠান পদ্দো বিষুকে দেখা যায়। বিষুর স্থূল গতি বিদেহমুক্তিমার্গ 
পর্যন্ত, কিন্তু জ্যোতিমৃতিতে তিনি পরমাত্মীধাম বা ব্রহ্মধাম পর্ধ্যস্ত 
যাইতে পারেন । ভারতে ও অন্যান্তা দেশে লিঙ্গতত্ব সম্বন্ধে নান ভ্রান্ত 
ধারণ! প্রচলিত । অজ্ঞ ভ্রান্ত লোকে বলে, জগৎগুর শিব এরূপ অশ্লীল 
আচরণ করিলেন কেন? এই লিঙ্গতত্বে শে পথের যোনিমুদ্রার 
সাধন কথিত। সাধকের সাধন পরীক্ষার জন্য পূর্বোক্ত রূপক 
প্রচারিত। আমাদের ধর্মগ্রন্থে আসল তত্ব ব্যাখ্যা নাই। শিব 
পুরাণে আছে, সদাশিব মুনিদের আশ্রমে এসেছিলেন । ইহার গৃঢার্থ 
কি?মুনি কাহাকে বলে? আধ্যাত্মিক বাকরূপ সাধন লয়ান্তে মন 
দ্বারা ধাদের সাধন চলে, তাহাদিগকে মুনি বলে। এই মুনিদের মনন 
দ্বারা সাধনমার্গ সহত্রদল পদ্ধের দ্বাদশদল পদ্মের মধ্যে নিরঞ্জন মার্গের 
উপর পর্যন্ত প্রসারিত। ইহাই বিদেহমুক্তির স্থান। এইস্থানে প্রত্যেক 
সাধকের ইইকে ন্বর্পালংকে হুগ্ধফেণনিভ শধ্যায় সর্বাঙ্গে পুষ্পমাল্য 
ভূষিত ও চন্দন-চচিত করিয়া! বসাইয়া তাহার জীবাত্মাকে .ইষ্টের 
প্রিয়া পত্বীজ্ঞানে মূলাধার হইতে প্রত্যেক চক্রের মধ্য দিয়া উক্ত 
স্থানে আনিয়া মান্থুষের শৃঙ্গাররষরপ ক্রিয়া দ্বারা ইষ্টদেবতার সহিত 
মিলিত কর হয়। ইহারই নাম যোনিমুদ্র। সাধন । ইহাতে মুনি 
সাধক লিপ্ত হন না। তিনি উক্ত সাধন সমাপনাস্তে আরও উর্ধে উঠে 


কন্কির কৈফিয়ৎ ও ব্মান ধর্মগ্লানি (৭৫) 


যান। শিবলিসচ্ছেন্ করার অর্থ, যোনিযুদ্র! বর্জনপূর্বক উদ্ধগামী 
হওয়া ও পুনঃ স্বভূমিতে ফিরে আসা । শৈব সাধক মূলাধার থেকে 
পরম শিব পধ্যস্ত যে দ্বাদশ স্তর আছে, তাহার প্রত্যেক স্তরে এক 
একটা লিঙ্মূতিধ্যান ও সাধন দ্বার পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হন। ' 
শিবলিঙ্গে গৌরীপট্টরূপ যে যোনি যোজন কর। আছে, তাহ] স্কুল 
যোনিমুদ্রার প্রতীক | উল্ভিখিত দ্বাদশ স্তরে দ্বাদশ শিবের নাম ও 
/ বীজমন্ত্র নিয়ে প্রদত্ত হইল।--পরম শিব-ত্ শিবায় নমঃ । 
আশুতোব-_ওঁ অং আশুতোধায় নমঃ । পশুপতি--ওঁ পং পশুপতয়ে 
নমঃ | জলেশ্বর--ও জং জলেশ্বরায় নমঃ নাগেশ্বর-_ও নং নাগেশ্বরায় 
নম:। পরমেশ্বর পিং পরমেশ্বরায় নমঃ ।  ঈশান--ও ঈং 
ঈশানায় নমঃ | অঘোর-_-ওঁ আং অঘোরায় নমঃ। ভৈরব-_-ও হৌং 
ভৈরবায় মমঃ | কাল ভৈরব--ওঁ কাং কালভৈরবায় নমঃ | জগদীশ্বর-__ 
ও জৌং জগদীশ্বরায় নমঃ | নির্জলেশ্বর-_ওঁ নীং নির্জলেশ্বরায় নম । 
এই স্তরক্রম উদ্ধাধঃ ব্যাখ্যাত। ঘোগশাস্ত্রোক্ত শিবলিজসমূহ মধ্যে 
ছয় চক্র গুপ্ত । তাই এখানে চক্রোল্পেখ না করিয়া দ্বাদশ স্তরের 
ইষ্টবীজ উল্লিখিত হইল । বামদেব ও সগ্চজাত নামদয় পুর্বোক্ত দ্বাদশ 
নামের অস্তভূক্ত নহে। এই দ্বাদশ শিবমন্ত্র ভক্তিভরে জপ করিলে 
জপজাত ধ্বনি ও বায়ু হাৎপদ্ম থেকে উদ্বগামী হইয়। পরমাত্মায় লয়, 
পাইবে |. যে মন্ত্র জপিলে জপজাত বায়ু ও ধ্বনি নিম্নগামী' হয়, তাহ। 
ইষ্টমন্ত্র হইতে পারে না। 'আহ্িক কৃত্য*ও “পুরোহিত দর্পণ” প্রভৃতি 
গ্রন্থে মহাকাল ভৈরবের এই বীজমন্ত্র প্রদত্ত-_হুং ক্ষোৌং যাং রাং লাং 
বাং ক্রোং মহাকালতৈরব সধবিদ্বান্‌ নাঁশয় নাশয় হীং শ্ীং ফট 
স্বাহা। ইহা অভিচার মন্ত্র কিন্তু পূজামন্ত্র নহে। স্বামী ভৈরবানন্দ 


€৭৬) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


বলেন, মহাঁকালউৈরবের মূলমন্ত্র হুং মহাকালভৈরবায় নমঃ। 
ত্রেতাধুগের দ্বিতীয় পাদের শেষভাগে দৈত্যগুরু গুক্রাচাঁধ্য মতলোকে 
শৈব সাধন প্রচার করেন। ইহার অর্থঃ তখন হইতে মত্যবাসীরা 
শিবকে ইষ্টজ্ঞানে সাধন করে আসছে । শুক্রাচার্য্যপ্রবতিত শৈব 
সাধনে সর্বপ্রথম কুবের সিদ্ধিলাভ করেন। সেইজন্য অনেকে 
কুবেরকেই শৈবসাধনার প্রবর্তক বলেন। যজুর্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়োক্ত 
রুদ্র সৃষ্টির পরিচালক একাদশ রুদ্রের অন্যতম ও শিবন্থষ্ট। এই 
কথা দেবী ভাগবতে উল্লিখিত। তারকেশ্বর মহাদেব একাদশ রুদ্রের 
অন্যতম ও কানীশ্বর বিশ্বনাথ উক্ত এগার রুদ্রের মধ্যে সত্গুণীরুদ্র | 
'এর। সাধকের কামনা পুর্ণ করতে পারেন, সাধসকে সাধনপথে 
অগ্রগামী করাতে পারেন; কিন্তু সাধকরে মুক্তিদানে অসমর্থ। 
একমাত্র সত্বগুণী নকুলেশ্বর মুমুক্ষুকে মুক্তিদানে সমর্থ। নকুল শব্দের 
অর্থ, ধার কোন কুল বা সীমা-নাই, যিনি বিরাট, বিভূ। ১৪ই এপ্রিল 
শনিবার আমাদের মন্দিরে শ্রীরামপুর নিবাসিনী নারীভক্তের 
মন্ত্রসংস্কারকাঁলে বলিগুরু শুক্রাচাধ্য এমে আমাদের ডান দিকে 
বসলেন- বৃদ্ধ, স্থুল, বিছ্যুদ্র্ণ নাভি পধাস্ত শুভ্র পাঁক। দাড়ি 
ঝুলছে, মাথায় শুভ্র জট. নিয় ও উপর হস্তে রুদ্রাক্ষ বাধা, গলায় 
রুদ্রাক্ষ মাল, কপালে ত্রিপুণ্ুক ও ব্যান্রচর্ম পরিহিত। আমিও 
সহাগৌরী মন্দিরে বসে তাকে স্পষ্টভাবে দেখলাম এবং উৈরবানন্ৰ 
একতলায় থেকে দিব্যদৃষ্িতে তাকে দেখলেন। এই শুক্রচার্ধ্যই 
গাণপত্য সাধন মত্যে প্রচার করেন। .. 

গণেশ সাধনার মূলমন্ত্র--ও গং সর্বসিদ্ধিদাতাীগণপতিদেবাতায়ৈ 
নমঃ | গণেশ সাধনার আঠার চক্র ও মন্ত্র নিয়ে দেওয়া হলো। 


_ কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৭৭) 


(১) ও গং পৃথ্থৃতত্বসিদ্ধিদাত গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে 
অবস্থিত লীতবর্ণ পৃর্থীতত ধ্যানপূর্বক এই মন্ত্রজপ বিধেয়। (২) 
ও গং জলত্ৃসিদ্ধিদাত1 গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। স্বাধিষ্ঠানে অবস্থিত 
শ্বেতবর্ণ জলতত্ব ধ্যানাস্তে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে । €৩) ও গং 
অগ্নিতন্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। মণিপুর পদ্মে অগ্নিবর্ণ 
অগ্নিতত্ব ধ্ল্যানান্তে এই মন্ত্র জপ করিবে। (8) ও গং বামুতত্ 
সিদ্ধিদাতাগণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। দ্বাদশদল হৃৎগন্মে গাঢ় নীলবর্ণ 
বায়ুতত্ব ধ্যানান্তে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (৫) ও গং আকাশ 
তত্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেব্তায়ৈ নমঃ । ষোঁড়শদল বিশুদ্ধ পদে 
শ্বেত কৃষ্ণ নীলাদি নানাবর্ণ আকাশতত্ব ধ্যানাস্তে এই মন্ত্র জপ 
করিবে। (৬) ও গং ললনাচক্রসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। 
ললনাচক্র গুপ্তপদ্ম। ইহা! পরমাত্মার পৃথীতত্ৃস্থান। ইহার 
প্রয়োগবিধি পৃথীতত্ব তুল্য হুইবে। ইহাই ঝধিলোক ব! সপ্তষি 
মগ্ডল। এই পদ্ম থেকে পরমাত্ম। বা ব্র্মদাধন আরম্ভ হয়। 'এই 
চক্রে জীবাত্ম। বা কুলকুগ্ুলিনীকে তুলে ব্রহ্মসাধন আরম্ত করতে 
হয়। খবিত্বলাভ ন। হলে ত্রক্ষদাধনের অধিকার জন্মে না। (৭) 
ও গং আজ্ঞাচক্রপিদ্ধিদাত। গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ । আজ্ঞাচক্রে 
জ্যোতির্ময় প্রণবধ্যান সহযোগে এই মন্ত্র প্রয়োগ. করিবে। (৮) 
ও গং. নাদসিদ্বিদাতা গণপতিদেবতীয়ৈ নমঃ |: আজ্ঘাচক্রের উদ্ধে 
অষ্টদল'পদ্মে নাদগীঠে বিশ্বধ্বনি স্মরণ পূর্বক এই মন্ত্র জপ করিবে। 
(৯) ও গং বিনুসিদ্ধিদাতা। গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। নাদগীঠের উপরে 
দশদল পদ্মে জ্যোতিবিন্দু ধ্যানাস্তে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। 
(১০) ও গং সর্বশক্তিসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ । শক্তিগীঠে 


(৭৮) কক্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


জ্যোতির্ময় দশদল পদ্মে ইট্টমূত্তি বা গণেশমৃতিকে সর্বশক্তির পু 


আধাররূপে ধ্যানপূর্ক এই মন্ত্রজপ করিবে। (১১) ও গং 
সত্বগুণসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ । সহত্রদল পদ্মের নিয়ে 
দ্বাদশদল পদ্মে ত্রিকোণ যন্ত্রমধ্যে জ্যোতির্ময় প্রণবের উপরিভাগে 
বিন্দুধ্যানান্তে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে । (১২) ও গং নিরঞ্জন 
সিদ্ধিদা্র1] গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। সহম্রারস্থ সব্গুণী প্রণবের 


মধ্যস্থলে হংসরূপ নিরগ্রন ধ্যানান্তে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (১৩), 


ও গং সর্বইষ্টপাদপন্মসিদ্ধিদাতা বা সর্বঈষ্ট সিদ্ধিদাত। গণপতি 


দেবতায়ৈ নমঃ । হংসরূপ নিরঞ্জনের উপরিভাগে ইষ্টপাদপন্মে ব 
পুর্ণ ইঞ্টমূতি বা গণপতিমূতি ধ্যানান্তে এই মন্ত্জপ বিধেয়। সবল 
সাধক পূর্ণ ইষ্টমৃতি ধ্যানে সমর্থ । ছুর্বল সাধক কেবল ইষ্টপাদপন্প 
ধ্যানে সমর্থ। (১৪) ও গং জ্যোতিঃসিদ্ধিদাতী গণপতিদেবতায়ৈ 
নমঃ ইষ্টপাদপদ্মের উপরে "জ্যোতিমগ্ডল ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র 
প্রয়োগ করিবে । (১৫) ও গং চতুবিংশতিতত্ব সিদ্ধিদাত1 গণপতি 
দেবতায়ৈ নমঃ । উল্লিখিত জ্যোতির্মগুলের উপরে ত্রিকোণ যন্ত্রমধ্যে 
মহাজ্যোতিঃ ধ্যানান্তে (তান্ত্রিক সাধক ইঠ্টদেবী ধ্যানপুর্বক ) এই 
মন্্ব প্রয়োগ করিবে । (১৬) ৩ গং মহাকুগ্ডলিনী সিদ্ধিদাত। 
গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ । ত্রিকোণ যন্ত্রের উদ্ধে জোতির্ময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি 
ধ্যানান্তে এএই মন্ত্রজপ করিবে । (১৭) ও গং পরম শিবতত্বসিদ্ধি 
দাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। মহাজ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ ধ্যান 
পূর্বক এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (১) ও গং নির্বাণসিদ্ধিদাতা 
গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ | ত্রিকোণ যন্ত্রমধ্যে মহাজ্যোতিঃসমুদ্র ধ্যানাস্তে 


ষ্ঠ 


এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে” আর মূলমন্ত্রে বিসর্গশক্তির ধ্যান করিলে 


কন্ধির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৭৯) 


পরমার দর্শন হয়। তত্ববর্ণ অন্নুসারে গণেশ দেবতার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ 
হয়। নাদপীঠে নপদমূতি ও বিন্দুগীঠে বিন্দুমূতি গণেশ ধারণ করেন 
ও সর্বশেষে পরমাত্বায় লীন হন। গুপ্ত পদ্ম বাদ না দিলে মোট 
গণেশ সাধনে আঠার স্তর হবে। 

৯ ডিসেম্বর ১৯৬১ শনিবার পুর্বান্থে মন্ত্ষ্টা ভৈরবানন্দ বেলুড় 
ধর্মচক্রের মন্দিরে বসে এই গণেশ মন্ত্র প্রয়োগ বিধি আমার কাছে 
প্রকাশ করেন। তখন গণেশ ঠাকুর এসে বলেন, পত্রেতাযুগের 
দ্বিতীয় পাঁদে যখন শুক্রাচাধ্য মৃত্য আমার প্রথম পুজ। করেন, 
তখন আমি শুক্রাচাধ্যকে ইহা বলেছিলাম। শুক্রাচাধ্য ব্যতীত 
অন্য কেহ আজ পর্যন্ত এই মন্ত্রের প্রয়োগ বিধি জানিত না; কিন্ত 
শুক্রাচার্্য মূলমন্ত্র ব্যতীত অন্য সব মন্ত্র গুপ্ত রাখেন। ছুই যুগপরে 
এই কলিষুগের শেষভাগে তুমি তত্জ্ঞানবলে গণেশ দাধন জেনে ইহ 
সবপ্রথম মত্যে প্রকাশ করিলে । শুক্রাচাধ্য ও তুমি ব্যতীত আমার 
আঠার মৃত্ি কেহই জানে না ।” 


_ ছয়__ 

এই কৈফিয়ৎ প্রচার দ্বারা আমরা তুমুল ধর্ম যুদ্ধ বা অপূর্ব কুসেড 
ঘোষণা করিলাম। এই কন্কি বোম! ইন্দ্রবজতুল্য যেখানে পড়িবে, 
সেখানেই ধর্মগ্লানি বা কলিমল বিধ্বস্ত হইবে.। ভগবীন শ্রীক্রু্ণ ধরাতলে 
ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে ঘোর কলি পলায়ন করিলেন। তেইশ 
বংসর পরে' যখন কক্কিদেব মতলোকে অবতীর্ণ হবেন, তখনই কলি 
মত্যত্যাগ করিবেন। কন্কিদেবের আবিরাব পর্য্যস্ত কলির প্রভাব চরম 
সীমায় উপনীত হইবে । তাই মহাভারতের*বন পর্বে ১৬১তম অধ্যায়ে 


(৮০)  কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


৮০-১১২ শ্লোকে কলিষুগে ধর্মগ্রনির বিস্তৃত বর্ণনা ব্যাসদেব দিয়াছেন 
এবং কক্ষিদেবের আবির্ভাব নিয়োক্ত প্রকারে উল্লেখ করিয়াছেন ।-- 
কন্কি বিষুযশ। নাম ছিজঃ কাল-প্রচোদিতঃ ॥৯২ 
উৎপংস্যতে মহাবীধ্যে। মহাবুদ্ধি পরাক্রমঃ। 
সম্ভৃতঃ সম্ভল গ্রামে ব্র।ন্মণাবসথে শুভে ॥৯৩ 

মনস! তস্য সবাণি বাহনান্যায়ুধানি চ। 
উপস্থাস্স্তি যোঁধাশ্চ শত্্রাণি কবচাঁশি চ ॥৯৪ 
স ধর্মবিজয়ী রাজ! চক্রব্তী ভবিব্যুতি | 

স চেমং সংকুলং লোকং প্রসাদমূপনেষ্যতি ॥৯৫ 
উত্থিতে। ব্রাহ্মণোদীপ্তিঃ ক্ষয়ান্তকৃতৎ উদারধীঃ | 
সংক্ষেপবেগ হি সবস্ত যুগস্ত পরিবর্তকঃ ॥৯৬ 
স সর্বত্রগতান্‌ ক্ষুত্রান্‌ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ। 
উৎসাদয়িস্ততি তদ' সবক্রেচ্ছগণান্‌ দ্বিজঃ ॥৯৭ 
ততশ্চৌরক্ষয়ং কৃত্ব। দ্বিজেভ্যঃ পৃথিবীমিমাম্‌। 
বাজিমেধে মহাযজ্ঞে বিধিবৎ কল্পয়িষ্যতি ॥৯৮ 
স্থাপয়িত্বা চ মধ্যাদা স্বযসভূঃবিহিতাঃ শুভাঃ। 
বনং পুণ্যঘশঃকর্ম। রমণীয়ং প্রবেক্ষ্যতি ॥৯৯ 
তচ্ছীলমনুবৎস্তস্তি মনুষ্যাঃ লোকবাসিনঃ। 

' বিপ্রৈশ্চৌরক্ষয়ে চৈব কৃতে ক্ষেমূঃ ভবিষ্যতি ॥১০০ 
কৃষ্ণাজিনানি শক্তীশ্চ ত্রিশুলান্তাধুধানি চ। 
স্থাপয়ন্‌ ছ্বিজ-শাছুলে৷ দেশেধু বিজিতেষু চ ॥১০১ 
সংস্ত.য়মানে। বিপ্রেন্দ্্মানয়ানে। ছ্বিজোত্তমান্‌। 
কক্ছিশ্চরিষ্যতি মহাং সদ। দস্যুবধে রতঃ ॥১০২ 


কক্ষির কৈফিয়ত ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৮১) 


উল্লিখিত শ্লোকাবলীর সারার্থ নিয়ে প্রদত্ত হইল ।-_ভগবান 
কক্কিদেব দ্বিজবর বিষুুযশার পুত্র রূপে সম্তভল গ্রামে অবতীর্ণ 
হবেন। কক্ষিদেব মহাবীর বুদ্ধিমান ও বিক্রমশালী হবেন এবং 
তাহার সংকল্প মাত্রেই শ্বেতাশ্ব বাহন, বিবিধ আময়ুধ ও কবচ ও' 
অসংখ্য মহাযোদ্ধা আসিবেন। তিনি ধর্মরাজ ও ধর্মস্থাপক রূপে 
ভারতে ও ,পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিবেন। তিনি কলিযুগের 
পরিবর্তক, সত্যযুগের সংস্থাপক, উদ্বারচেতা জগণ্গুরু হবেন এবং 
সমস্ত শ্লেচ্ছকে বা বিধর্মীকে দৈববলে॥উৎসাদিত করিবেন। তিনি 
অধর্ম বিনাশ ও সদ্ধম্ম স্থাপনপূর্বক মোক্ষষজ্ঞ অনুষ্ঠানাস্তে বনে গমন 
করিবেন। তৎকর্তৃক প্রবতিত সনাতন মোক্ষধর্ম অবশিষ্ট কলিযুগে 
প্রবল থাকিবে । পুরুষসিংহ পুরুষোত্বম কক্কিদেব শতাধিক বর্ষ 
মহীতলে বিচরণপুর্বক বিজিত দেশসমূহে মোক্ষধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন । 
দেবীভাগবতে নবম স্ন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে ৫৩-৫৬ পধ্যস্ত শ্লোকাবলীতে 


কক্ষির আবির্ভাব এই রূপে উল্লিখিত-_- 
এবং কলো সম্প্রবৃত্তে সবং শ্লেচ্ছময়ং ভবেৎ। 


বিপ্রস্ত বিষুষশসঃ পুত্রঃ কক্ষির্ভবিষ্যুতি | 
নারায়ণকলাংশশ্চ ভগবান বলিনাং বরঃ ॥ 
দীর্থেণ করবালেন দীর্ঘঘোটকবাহনঃ । . 
_ স্লেচ্ছশুন্তাঞ্চ,পৃথিবীং ত্রিরাত্রেণ করিষ্যুতি ॥ 
" নির্মেচ্ছাং বন্ুধাং কৃত্ব। চান্তর্ধানং করিষ্যতি। 
এইরূপে ঘোরকলি প্রভাব বিস্তার করিলে সমগ্র পৃথিবী। গ্নেচ্ছপূর্ণ 
হইবে । তখন বলীপ্রবর ভগবান নারায়ণ পুর্ণ অংশে ।ধমিষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
বিষুধশার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। তৎপরে তিনি। করে করবাল, 
৬ 


(৮২) কন্কির কৈফিয়ং ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


ধারণপূর্বক সুদীর্ঘ শ্বেতাশ্বে চড়িয়! ব্রিরাত্র মধ্যে পৃথিবী জেচছশুন্ত 
করিবেন । পৃথিবী শ্লেচ্ছশূন্ত ও ধর্মপর্ণ হইলে তিনি অন্তহিত হইবেন । 
বিষুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্তরগ্রন্থে কম্কির আবির্ভাব জঙ্বন্ধে 
' যাহ পাওয়া যায়, তাহা ইতঃপূর্বেই “কক্কিগীতা'য় উদ্ধত হয়েছে । 
সপ্তধি মণ্ডল থেকে চারি খষি শাগ্ডিল্য, কংকপত্র, কথ্থ ও উতংক 

মত্যলোকে নেমেছেন এবং কক্কির সহচর হবেন । উতংকের কাহিনী 
মহাভারতে ও কণ্ধমুনির উপাখ্যান ভাগবতে পাওয়! যায়। কন্কির 
নেতৃত্বে এই সিদ্ধ খষি চতুষ্টয় ধর্মজগতে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি 
করিবেন । কন্কিকৃত ধর্মযুদ্ধে ভাগবত ঠা দ্বার বৈজ্ঞানিক জড়- 
শক্তি ধুলিস্াৎ হইবে । শ্রীরাম ব। শ্রীকৃষ্ণবৎ শ্রীকক্কি কিরূপে বাল্যকাল 
হতেই অলৌকিক কর্ম করিবেন, তৎসম্বন্ধে খধিবর বিশ্বামিত্র সম্প্রতি 
আমাকে যাহা বলেছিলেন, তাহা নিয়ে লিখিতেছি। ১৮ই মার্চ 
রবিবার সন্ধ্যায় ভানকুনির অদূরে মোনবেড় গ্রামের কালীতলায় 
কন্কিদেবের আসন্ন আবির্ভাব সন্বদ্ধে আমি বিশদ ভাষণ দিয়েছিলাম । 
সভাস্থলে আমার ভাষণ সময়ে কক্কিদেব অশ্বারোহণে তলোয়ার হস্তে 
দক্ষিণে ও ব্যাসদেব সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। পূর্বদিন শনিবার 
রাত্রি দশটায় ধর্মচক্রের মন্দিরের বারান্দায় স্বীয় শয্যায় আমি শুয়ে 
তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছি । এমন সময় একটি স্ব্ণবর্ণ সুক্ষ্মদেহী এসে আমার 
শিয়রে বসে'আমাকে সন্সেহে বললেন, “কাল যখন তুমি সভায় কন্ি 
সম্বন্ধে ভাষণ দিবে, তখন অবশ্যই উল্লেখ করবে, যেমন ভগবান রামচন্দ্র 
বাল্যকালেই মারীচ, তাড়ক1» খর ও দূষণাদি রাক্ষস বধ করেছিলেন 
এবং যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালেই পৃতনাবধ, গোবদ্ধন ধারণ ও 
'কালীয় দমনাদি অলৌকিঞ্ধ কর্ম করেছিলেন, তেমনি ভগবান কন্ধিদেব 


কষ্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৮৩) 


বাল্যকালেই অদ্ভুত. বিভূতি দেখাবেন ও অসাধ্য সাধন করবেন ।” 
প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, হয়ত ইনি কোন স্বর্গবাসী স্ক্মদেহী | 
আমার মনোভাব বুঝতে পেরে এ সুক্মদেহী তন্মহূর্তে দিব্যমৃত্তি 
ধারণ করলেন--ব্বর্ণবর্ণ অঙ্গকান্তি ও মস্তকে জ্ঞোতির্মগুল বা 
ব্র্ষবিহ্যৎ ঝলসিত হচ্ছে । অবিল"ম্ব আমি ভৈরবানন্দকে এই স্বর্ণবর্ণ 
স্বক্মদেহীর কথ! জানালাম । ভৈরবানন্দ একতলায় থেকে দিব্যদৃষ্টিতে 
দেখে বললেন, ইনি রামায়ণোক্ত বিশ্বামিত্র, যিনি দশরথের কাছ 
থেকে রামলক্ষণকে স্বীয় আশ্রমে নিয়ে গিয়ে ভাড়কা ও মারীচাদি 
রাক্ষন নিধন করিয়ে তাহাদিগকে স্বীয় অস্ত্রবিষ্যা শিক্ষা দেন। 

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, “রাম 
ও কৃষ্ণতুল্য কন্ধি বাল্য থেকেই ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবেন। 
কন্কি প্রথমে কোল, ভিল, স"াওতাল, মুচি, মেথর, পেরিয়! প্রভৃতি 
অনুন্নত নিয়বর্ণভূক্ত জনগণের মধ্যে স্বীয় বিভূতি দেখিয়ে তাহাদিগকে 
নিয়ে শ্বসৈম্দল গঠন করবেন । প্রথমে নীচ শ্রেণীর লোকেরাই কন্ধিকে 
চিনবে, মানবে । সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের শেষভাগে কুষ্জাবিভাব 
পর্য্যন্ত বৈশ্য, শৃত্র ও নারী ধর্মাধিকার পায় নাই। কন্কি তাহাদিগকে 
ধর্মীধিকার দিবেন ও তাহাদিগের উন্নয়নে প্রাণপাত করিবেন ।” 
এই সম্বন্ধে সম্প্রতি আমার যে অদ্ভুত দর্শন হয়েছেঃ... তাহাই এখন 
লিখিতেছি। ২৮শে এপ্রিল সোমবার মধ্যাহ্ন আহারাস্তে বেল! 
সাড়ে বারটায় আমি স্বীয় শষ্যায় শুয়ে তক্ত্রিত নয়নে দেখছি, একটা 
সুক্মদেহী নারীমূতি এসে আমার শয্যায় বসলেন। বেশী পান 
খেলে যেমম দ্রাতে লাল দাগ পড়ে, তীর সম্মুখস্থ দীতগুলিতে 
তেমনি লাল দাগ ছিল, সাদ! শাড়ী পরা, মাথায় 'ঘোমট।। তিনি 


(৮৪) কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


সলজ্জ সশ্রদ্ধ বদনে আমার দিকে তাকালেন। তৎপার্খে একটা 
পুরুষ নুক্স্মদেহী খাটের ধারে ধ্াভিয়েছিলেন। ৯ই মে বুধবার 
পূর্বাহ্নে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রের মন্দিরে বসে এ ছই 
স্ু্্মদেহীকে আহবান করে জানালেন-_-এ'র! ন্বর্গবাসী ভাই-বোন 
স'ওতাল পুরুষ ও রমণী, ক্কিদেবের প্রথম ভক্ত । প্রথমে এদের 
সহিত কন্কির সৌহার্দ্য বা সখ্য হবে। পুরুষের নাম ভুটু সাউ ও 
রমণীর নাম বীরাণী। এরা ইন্দ্র ও শচীর কলাংশে জন্মাবে। 
সন ১৩৬৭ সালে চেত্র মাসে বাসন্তী বিজয়। দশমী পৃজাঁকালে 

ভৈরবানন্দ বাহিরে বসেছিলেন। তখন মহামায়া বাসন্তী দেবী 
ডাকে পুজামণ্ডপে ডাকলেন ও একটী বীজমন্ত্র স্পষ্ট বড় বঙ্গাক্ষরে লিখে 
দিয়ে বললেন, ইহাই অনাগত অবতাঁর কন্কির বীজমন্ত্র। বিষু- 
পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত উভয়ে বলেন, কন্কি অষ্ট শক্তি বা সিদ্ধি 
ব। খদ্ধি নিয়ে জন্মাবেন ও প্রয়োগ করবেন ; আর রাম ও কৃষ্ণ অষ্ট 
সিদ্ধি থাকা সত্বেও প্রয়োগ করেন নি। দত্তাত্রেয় বিরচিত 'যোগ 
রহস্ত” গ্রন্থে অষ্ট সিদ্ধি নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লিখিত ।-- 

অণিম1 লঘিম। চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ। 

প্রাকাম্যঞ্চ তথেশিত্বং বশিত্বং চ তথা পরম্‌॥ 

যত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেতাং তথৈশ্বরান্‌। 

প্রাপ্মোত্যক্টৌ নরব্যান্র পরং নির্বাণন্থচকম্‌॥ 

পুরুষ ব্যান্র অণিমা, লঘিমা, মহিমা প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, 

বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব এই অষ্টবিধ যোগসিদ্ধি লাভ করেন। 
অষ্টবিধ যোগৈশ্বধ্য পাতগ্জল যোগসুত্রের বিভূতি পাদে ৪৫ স্মত্রে 
আছে, “ততোহণিমাদি প্রাহুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্বর্মানভিঘাতশ্চ।+: 


কন্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৮৫) 


ইস্থা'র অর্থ, পঞ্চভূত জয় হইলে অণিমাদি অষ্টেশ্ব্য্য ও রূপলাবণ্যাদি 
কায়সম্পৎ উপজাত 'হয় এবং ভূতগণ যোগীদেহের কোন অনিষ্ট 
সাধন করিতে পারে না। উক্ত স্ুত্রের ব্যাসভাষ্য এইরূপ-_ 
“তত্রাণিমা ভবত্যণুঃ, লঘিমা লঘূর্ভবতি £ মহিমা মহান্‌ ভবতি ;. 
প্রান্তিঃ অন্থুল্যগ্রেণাপি স্প্রশতি চন্দ্রমসং ; প্রাকাম্যং ইচ্ছানভি- 
ঘাতঃ, ভূমাবৃম্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোঁদকে ;. বশিত্বং ডূতভৌতিকেষু 
বশী ভবতি অবশ্ঠশ্চান্তেষাম্‌; ঈশিত্বং তেষাং প্রভবাপ্যয়ব্যুহামীষ্টে ; 
যত্র কামাবসায়িত্বং সত্যসংকল্পস্তা, যথাসংকল্পস্তথ। ভূত প্রকৃতী- 
নামবস্থানম্‌ ;$ ন চ শক্তোহপি পদার্থবিপর্াসং করোতি ; তম্মাৎ 
অন্স্য যত্র কামাবসায়িনঃ পূর্বসিদ্ধন্ত তথাভূতেষু সংকল্পাদিতি। 
এতান্থাষ্টাবৈশ্বর্যাণি |” 

উদ্ধত ভাত্তান্ুবাদ এইরপ-_অন্কুবৎ সুক্ষ হওয়াকে অনিমা, 
লঘু হওয়াকে লঘিম! বলে । মহতরূপ ধারণ করাকে মহিমা বলে। 
অন্গুলির অগ্রভাগ দ্বার চন্দ্রস্পর্শ করিতে পারে। এইরূপ শক্কি- 
মত্তাকে প্রাপ্তি বলে। অপ্রতিহত ইচ্ছাকে প্রাকাম্য বলে। জলের 
স্যায় স্থলেও যোগিগণ উক্ত সিদ্ধিবলে উন্মজ্জন, নিমজ্জন করিতে 
পারে। পঞ্চভূত ও ভৌতিক সমস্ত পদার্থকে বশীভূত করা এবং 
অন্য কাহারো দ্বারা বশীভূত না হওয়াকে বশী বলে। সর্বভূত ও 
ভৌতিক, পদার্থের উৎপত্তি, বিনাশ ও সংস্থান যদৃচ্ছাক্রমে করিত 
পারাকে ঈশিত্ব বলে। কামনার নিশ্চিতত্ব অর্থাৎ সত্যসংকল্পতাকে 
ষত্রকামাবসায়িত্ব বলে। তাহাতে সিদ্ধযোগী যেরূপ সংকল্প করেন, 
ভৌতিক প্রকৃতি তদ্রুপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; পরস্ত তদ্রুপ শক্তিসম্পন্ন 
হইয়াঁও সিদ্ধযোগী পদার্থসমূহে বিপধ্যয় “উৎপাদন করেন না। 


(৮৬) কষ্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি 


ইহার কারণ, পূর্বসিদ্ধ যত্রকামাবসায়িত্ববিশিষ্ট পরমেশ্বরের সংকল্প 
হেতু ভূত সকলের বর্তমান অবস্থা হয়েছে। অষ্টবিধ যোগৈশ্ব্্য 
ব্যাখ্যাত হইল। 

বিষুপুরাণের টাকাকার শ্রীধর স্বামীও এই অষ্টবিধ যোগ শক্তির 
উল্লেখ করেছেন ও বলেছেন, ভগবান কক্কিদেব এই অষ্ট এশ্বর্ধ্য প্রয়োগ 
করবেন। রাম ও কৃষ্ণ. অবতারদ্বয় অণিমা এশ্বধ্য প্রয়োগ করেন 
নি; কিন্তু কক্কি উহ! প্রয়োগ করিবেন। যখন রামাবতারে 
রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মহাকাশে অদৃশ্ঠ হয়ে রামের সহিত যুদ্ধ করেন, 
তখন রামচন্দ্র অণিমারূপ এশ্বধ্য প্রয়োগ করেন নাই । ইহার ফলে 
রাম ও লক্ষণ ও সুগ্রীবাদদ নাগপাশে বদ্ধ হন এবং গরুড় এসে 
তাহাদিগকে পদশমুক্ত করেন। কৃষ্ণাবতারে দেখ! যায়, জরাসঙ্গের 
সহিত কৃষ্ণ আঠার বার যুদ্ধ করেন, কিন্তু আঠার বার পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করেছিলেন, তথাপি অণিমা এশবর্্য প্রকাশ করেন নাই। আর 
কন্কিদেব অণিমাদি অষ্ট এশ্বধ্য প্রয়োগ করিবেন । 

ভগবান কক্কিদেব শ্রীকৃষ্ণের ম্যায় একশত পঁচিশবর্ধ পরমায়ু 
পাঁইবেন। তিনি রাম ও কৃষ্ণবং গৃহী থাকিবেন এবং তাহার 
সপ্তপত্বী, শত পুত্র ও একমাত্র কন্তা হইবে । কক্কির সপ্তপত্রী হইবেন, 
' মথুরার পদ্প।, বৃন্দাবনের লক্ষ্মী, গুজরাটের নারায়ণী, পাঞ্জাবের 
কমলা, বিহারের সাবিত্রী, উডিষ্যার সুভব্রা ও বাঙলার বিষুপ্রিয়। । 
ভার ছুই ভাইর নাম লক্ষ্মণ ও রামকৃষ্ণ এবং ছুই ভগিনীর নাম স্ুভদ্রা 
ও স্ুুপর্ণ। | অজুরনের ভগিনী সুভদ্র! ও জরাসন্ধের কন্তা! অত্রি কন্ির 
ছুই ভগ্গিনীরূপে জন্মিবেন। বিভীষণের স্ত্রী সরম কক্কিকন্যা 
শ্ামাঙ্গিনীরপে পুনর্জন্ম 'লইবেন। ভাগবতোক্ত দেবপ্রিয় মহীপাল 


কন্ধির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি (৮৭) 


মান্ধাতাপুত্র মুচুকুন্দ, কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাহার সহিত 
কক্কিকন্যা শ্যামাঙ্গিনীর পরিণয় হইবে। কক্ষিযুগ রামযুগ বা কৃষ্ণযুগ 
অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী ও নুব্যাপক হইবে। কন্ধিরাজ্য 
রামরাজ্য বা কৃষ্ণরাজ্য অপেক্ষা প্রসারিত হইবে। জয় ভগবান. 
কক্ধিদেবকি জয়। 

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ১৯১৬ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের মধ্যভাগ 
হইতে কন্কিদেব আমাদের মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারণপে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছেন। ইহার পর আমরা মন্দিরে সকালে ও সন্ধ্যায় পূর্ববৎ 
যখনই রামকৃষ্ণ নামকীতন করিতাম, তখনই মহধি কশ্ঠপ 
আমাদিগকে এঁ কীর্তন করিতে নিষেধ করিতেন। ১৯২৬ শ্রীষ্টা্কে 
১ল। জানুয়ারী সোমবার আমার আদি পিতা উপনিষৎকার ব্রহ্ম 
আরুণি এসে আমাকে বললেন, আজ থেকে এই নামকীর্তন তোমার 
মন্দিরে তুই বেল। করবে । ইহাতে চারি যুগের ইষ্টনাম সংযোজিত । 
উক্ত দিন হইতেই আমাদের মন্দিরে এই নামকীর্তন দুইবেলা 
চলিতেছে । এই কীর্তন গাহিয়াই আমরা সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ সমাপ্ত 
করিলাম ।-_ 


শিব কালী কন্কি কু্ণ রাম। 
কন্কি কৃষ্ণ রাঁধা সীত! রাম ॥ * 


বৈশাখী শুর ছাদশী স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 
কদ্কিজন্মতিথি, ১৩৬৮ বেলুড় 


পরিশিষ্ট 


“বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা” অনুসারে কক্কিদেবের আবির্ভাব তিথি 
.অগ্রহায়ণের শুদ্ধ তৃতীয়া । কিন্তু ইহা কন্কি পুরাণসম্মত নহে । 
জ্যোতিষ "শাস্ত্রের সৌর গণনা কৃষ্ণ বরাহ কল্প ও শ্বেত বরাহ কল্প 
অনুসারে নির্দিষ্ট করা হয়। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রবর্তক 
ভূগুমুনি। তিনি সত্যযুগের শেষপাদে আবিভূতি । ভূগু সংহিতায় উক্ত 
কল্পদ্বয় উল্লিখিত । আধুনিক জ্যোতিষীগণ জানেন না, কখন উক্ত 
কল্পদ্বয়ের আরম্ভ ও সমাপ্জি হয়। এই হেতু বর্তমান জ্যোতিষ গণনায় 
ভ্রম দৃষ্ট হয়। ভূগু সংহিতা অনুসারে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-- 
চারি যুগের প্রথমার্ধে শ্বেতবরাহকল্প ও শেষার্ষে কৃষ্ণবরাহকল্প চলে। 
প্রত্যেক যুগের প্রথমার্ধে ধর্ম, শিক্ষা্দি সর্ব বিষয়ে মানুষের উন্নতি দেখ! 
যায় এবং শেষার্ধে এই সমস্ত বিষয়ের অবনতি ও)ধ্বংস ঘটে । ভৃগু 
মতে কৃষ্ণবরাহ কল্পে মানুষের জীবনে যাবতীয় অসদ্গুণের আবির্ভাব 
ঘটে ও শ্বেতবরাহ কল্পে প্রত্যেক যুগের প্রথমার্ধে মান্থুষ সমস্ত 
সদ্‌্গুণের অধিকারী হয়। তাই প্রত্যেক যুগের শেষার্ধে মানুষ 
পশুবৎ আচরণ করে ও ধর্মগ্লানি উপস্থিত হয়। এইরূপ ব্যাপক 
অধর্মের প্রতিকার কোন মান্থুষ করিতে পারে না । তাই সেই সময় 
ভগবানের অবতার মত্যে নেমে আসেন অধর্মের বিনাশ ও সন্ধর্ম 
স্থাপনার্থ। সেইজন্য সত্যযুগের শেষার্ধে পরশুরাম, ভ্রেতাধুগের 
শেবার্ধে রাম ও দ্বাপরের শেষার্ধে শরীক এসেছেন এবং কলির 
শেষভাগে কন্কি আসবেন। কলিষুগের মাত্র এক অষ্টমাংশ ব! 
৩৪২৩০ মান্গুষী বংসর অবপিষ্ট আছে, কারণ শাস্ত্র মতে কলিযুগের 


পরিশিষ্ট (৮৯) 


পরিমাণ চার লক্ষ বত্রিশ হাজার মান্ুষী বংসর। ইহার অর্থ, 
কলিযুগের কৃষ্ণবরাঁহ কল্পের অধ্ধাংশের অধিক অতীত হয়েছে । কিন্ত 
বর্তমান জ্যোতিষীরা বলেন, এখনও শ্বেতবরাহ কল্প চলিতেছে । 
এই ত আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রের অবস্থা । 
ভাইরেক্টরী পঞ্জিকার সৌর গণনা শান্ত্রোক্ত চতুযুগি ও ভারতীয় 
চন্দ্রসূধধ্য ধরিয়া পুরাণ।দি অবলম্বনে করা হয়। আর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
পৃপ্জিকা” পাশ্চাত্য জ্যোতিষ বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় জ্যোতিষ 
শাস্ত্রের সমন্বয়ে বা সমীকরণে বা সংমিশ্রণে রচিত হয়েছে । এই জন্ম 
ভাইরেক্টুরী পঞ্জিকার সহিত সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণনায় নান বিষয়ে 
পার্থক্য দেখা যায়। হৃূর্য্যোদয়, সুর্ধ্যাস্ত না তিথি, সংক্রান্তি প্রভৃতি 
ছুই পঞ্জিকায় পৃথক হয়। যখন ভারতে সূর্যাস্ত হয়, তখন 
আমেরিকায় সূর্যোদয় হয় । আর যখন ভারতে বেল। দশট। হয়, 
তখন ইংলগ্ডে ভৃর্ধ্যোদয় হয় । ভারতীয় সৃর্ধ্যোদয়ের সহিত আমেরিক। 
ও ইংলগ্ডের পার্থক্য যথাক্রমে ১২ ঘণ্টা ও ৫ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট । 
ফেইজন্য আমেরিক1 ও ইংলগ্ডের সৃধ্য ধরিয়া ভারতীয় তিথি ব৷ 
সূর্য্যোদয়াদির গণন। অন্থুচিত। হিন্দু শাস্ত্রে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে 
ভিন্ন ভিন্ন অৃূর্য্যচন্দ্রাদি নির্দেশিত। বিশুদ্ধ দিদ্ধান্ত পঞ্জিক। 
পূর্বোক্ত প্রকার গণন। করায় ভাইরেক্ট্রী পঞ্জিকার সহিত ইহার 
পার্থক্য স্ষ্ট হইয়াছে । ভারতীয় পঞ্জিক। ভারতীয়, সুর্্যচন্দরাদি 
ধরিয়া করলে।উক্ত ভেদ অপস্থত হইবে। 
, সগর রাজার ষাট হাঁজার পুত্র কপিলের কোপে ধ্বংস হবার পর 
সগরের বংশধর 'কপিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে উহাদের 
উদ্ধার হইবে? কপিল উত্তর দিলেন, স্বর্গথেকে গঙ্গা নামিয়ে এনে 
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সাগরে সঙ্গত করিলে উহার] উদ্ধার] পাইবে । সত্যযুগের শেষ 
পাদের প্রথম ভাগে উক্ত তুর্ঘটন! ঘটে । তৎপরে সগরের বংশধরগণ 
কপিলাদেশ অনুসারে ভন্মীভূত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারার্থ স্বর্গ 
থেকে মত্যে গঙ্গা আনিবার জন্য বনু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্ধ্য 
হন নাই। ত্রেতাযুগের দিব্য দেড় হাজার বৎসর থাকিতে চন্দরবংশীয় 
মহারাজ! ভগীরথ গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মধ্যে নামিয়ে আনেন। তৎপূর্বে 
গল। বিরজী কর্তৃক শাপগ্রস্তা হয়েছিলেন মত্্যলোকে অবতরপার্থ। 
যখন গঙ্গা বিষুণর পাদপদ্ম হইতে মত্যে অবতরণার্থ বিদায় নেন, তখন 
তিনি বিষ্ণুকে সাশ্রু নয়নে জিজ্ঞাসা! করেন, প্রভো* কতদিনে আবার 
আপনার পাদপন্মে ফিরে আসবো? তখন বিষ্ণু গঙ্জাকে বলেন, তুমি . 
পাঁচ হাজার বৎসর মত্যবাসান্তে আমার নিকট ফিরিবে। তখন 
মত্যে তোমার গঙ্গাদেহ শুক্ষপ্রায় হইবে। বিষ্ুকথিত মত্যে গজার 
অবস্থানকাল দিব্য পাঁচ হাজার বংসর। ইতিমধ্যে উক্ত কাল 
অতাঁত হয়েছে ও গঙ্জ৷ মত্য ছেড়ে স্বর্গে ফিরে গেছেন। তাই 
অধুনা মত্যগঙ্জ। নানান্থানে শুক্ষপ্রায়। গঙ্গার মত্যআয়ুক্ষাল ভ্রেতার 
১৫০০ দিব্য বসর, দ্বাপরের ২৪০০ দিব্য বৎসর ও কলির ১১০০ দিব্য 
বৎসর - মোট পাচ হাজার দিব্যবর্ধ গত হয়েছে । অথচ জ্যোতিষ 
শান্তর এই পাঁচ হাজার বৎমরকে মান্ুধী বসর ধরিয়া হিসাব করেন । 
অধুনা কলিঘুগের শেষার্ধে কুষ্ণবরাহ কল্প চলিতেছে-_এইবূপ গণন। 
ধরিলে উক্তভ্রম হইত না। অনেক শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও উক্ত শ্রমে পড়ে 
গীতার কাল নির্ণয়ে অসমর্থ। উক্ত দিব্য পাচ হাজার বধের মান্ুষী 
, বংসর,-হিসাবে ৫০০০ ৯৩৬০. ১৮০০০০০ বা আঠার লক্ষ মান্ুষী 
বৎসর মগ্্যগঙ্গার আয়ুক্ষাল। যেখানে আঠার লক্ষ বর্ষ হবে, 
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সেখানে ভ্রান্ত অজ্ঞ পগ্ডিতগণ মাত্র পাঁচ হাজার বংসর ধরেছেন । 
এই প্রত্যক্ষ প্রাকৃত প্রমাণও জ্যোতিষীর! স্বীকার করেন না! 
কলিষুগের ৯৫॥০ দিব্য বৎসর বাকী আছে । আধুনিক জ্যোতিষশান্ত্র 
অন্থুসারে কলিযুগের দীর্ঘকাল অবশিষ্ট আছে । সত্যযুগের প্রথমার্ধে 
যখন কারণ সলিল থেকে ভগবান বরাহমূতি ধরে পৃথিবীকে উত্তোলন 
করেন, তখন মহামুনি ভূগ্ড পৃথিবীর জন্মকাল স্থির রাখার জন্য 
বরাহকল্প নাম দিলেন। আবার পৃথিবীর চারি যুগের কর্মধার! 
নির্দেশার্থ কৃষ্ণবরাহ কল্প ও শ্বেতবরাহ কল্পে প্রত্যেক যুগ বিভক্ত 
করিলেন । বরাহ শ্বেত ও কৃষ্ণ দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত বরাহ শ্বেত ও 
কৃষ্ণই দেখ যায়, অন্য বর্ণের বরাহ দেখ! যায় না । ৭ই মে সোমবার 
সন্ধ্যার পরে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে ধর্মচক্রের ট্রাস্ট বোর্ডের 
ত্রিংশ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন স্বামী ভৈরবানন্দ। তখন তিনি 
আমাদিগকে শ্বেত ও কৃষ্ণ বরাহ কল্পঘ্ধয় সম্বন্ধে ব্যানকথিত যুগতত্ব 
বলিতেছিলেন। তৎকালে শ্বেত ও কৃষ্ণ বরাহযুগল দিব্যদেহে এসে 
তার পার্থে আবিভূতি হলেন এবং মৎসমীপে উপবিষ্টা মহাগৌরী এ 
বরাহ যুগলকে স্থুল বরাহবৎ স্পষ্ট পূর্ণমূৃতিতে দেখিলেন। হহ। দ্বার 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, শ্বেত ও কৃষ্ণ দিব্য বরাহদ্বয় অবশ্থই বর্তমান । 

এই বরাহ কল্পের গণন' ভ্রান্ত থাকায় কন্কিদেবের জন্মতিথি। 
সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে অগ্রহায়ণের শুক্লা তৃতীয়া হইয়াছে। 
কক্কিপুরাণে আছে, দ্বাদশ্তাং শুর্লুপক্ষম্য মাধবে মাসি মাধবঃ। 
ইহার অর্থ, মধুমাসের শুরু দ্বাদশীতে কক্ষিদেব অবতীর্ণ হবেন। স্বামী 
ভৈরবানন্দ যোগ দৃষ্টিতে জানিয়া বলেন, বৈশাখী শুরু। দ্বাদশীই 
কক্কি জম্ম তিথি । : 
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যে দেবতার যে বীজমন্ত্র তাহ! তন্নামপার্থ্ে উল্লিখিত হইল । 
১। অপরাজিতা--৩ অং অপরাজিতাদেব্যৈ নম£। 
২। গণেশ--ও গং সর্বসিদ্ধিদাতা-গণপতিদেবতায়ৈ নম£। 
,৩। কাতিক--ঙ কং দেবসেনাপতি কাঁতিকেয়ায় নমঃ | 
৪। কৌমারী--ও কীং কৌমারীদেব্যৈ নমঃ। 
€৫। হৃর্য্য-_-ও গৌং গগনদেবায় নমঃ । 
৬। কন্কি-_ও কৌং কক্কিদেবায় নমঃ। 
৭। ব্রহ্মাণী--ও বৌং ব্রহ্মাণীদেব্যৈ নমঃ । 
৮।  বৈষ্ঞবী--৩ বীং বৈষ্ঞবীদেব্যে নমঃ । 
৯। বারাহী-_ও বাং বারাহীদেব্যৈ নমঃ । 
১০। নারসিংহী-_-ও নাং নারাসংহীদেব্যৈ নমঃ । 
১১। মাহেশ্বরী--ওঁ মাং মাহেশ্বরীদেব্যে নমঃ | 
১২। ইব্দ্রাণী--ও ইং ইন্দ্রাণীদেব্যৈ নমঃ। 
১৩। চামুণ্ডা_ও হ্রীং চৌং চামুণ্ডাদেব্যে নমঃ | 
১৪ | নরসিংহ__ও নং নরসিংহদেবায় নমঃ | 
১৫ রামচন্দ্র--ও শ্রীরামচন্ট্রদেবায় নমঃ । 
১৬। উত্তরবাহিনী-_ও শ্রীগ্রীউত্তরবাহিন্যৈ নমঃ । 
১৭। শংখিনী-_ও শ্রীং শংখিনীদেব্যৈ নমঃ। 
১৮। কাময়েস_-ও এং শ্রীং ্লীং কামধেন্থ বে। সবলা) দেব্যৈ নমঃ । 
১৯। গৌরী-_ও এ হীং শ্তীং ব্লীং গৌরীদেব্যৈ নমঃ | 
২০। 'শুলধারিণী_-ও শৌং খুলধারিণ্যে দেব্যৈ নমঃ । 
২১ । বামন--ও বং বামনদেবায় নমঃ। 
ই২। কৃষ্ণ-_ও র্লীং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ । 
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৩১ । 
৩২ | 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫ । 
৩৬। 
৩৭। 
৩৮ । 
৩৯। 
৪০ | 
৪১। 
৪২ । 
৪৩। 


শতাধিক মন্ত্রমাল। (৯৩) 


শিব--ও শিবায় নমঃ। 

তুর্গা_ও হীং ছর্গাদেব্যে নমঃ | 

বিষু--ও বং নমে। ভগবতে বিষুদেবায় নমঃ । 
গঙ্গা__-ও গাং গঙ্গীয়ৈ নমঃ 

জগদ্ধাত্রী-_-ও এঁ জগদ্ধাত্রীদেব্যে নমঃ । 
কালী-_ও ক্রীং বা হ্রীং কালিকায়ৈ নমঃ । 
লক্ষ্মী-_-ও শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যে নমঃ । 
সরন্যতী--ও এং শ্রীং সরস্বতীদেব্যৈ নমঃ । 
ব্রন্ধা--ওঁ ত্রৌং ব্রহ্ধণে নমঃ। 

মাতঙ্গী-_-ও মৌং মাতঙ্গীদেব্যৈ নমঃ । 
বগলা-_-ও বৌং বগলাদেব্যৈ নমঃ | 
শীতল।-_ও রিং শীং শীতলাদেষ্যৈ নমঃ । 


“ ষঈটী--ও ষ্গীদেব্যে নমঃ 


বায়ু-_যং বায়বে ব৷ বায়ুদেবায় নমঃ | 

অগ্রি-_-ও রং অগ্নিদেবায় নমঃ । 

ইন্দ-_-ও ঈং ইন্দ্রদেবায় নমঃ 

তাঁরা _-ও এঁং হ্ীং শ্ীং তারায়ে নমঃ । 

ভুবনেশ্বরী--ও হীং শ্রীং ক্লীং ভূবনেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ | 
'যোড়শী__ও এং হীং শ্ীং ক্রীং ক্রীং যোড়শীদেব্যৈ নমঃ। 
ছিন্নমস্তা__ও ছৌং ছিন্নমস্তাদেব্যৈ নমঃ | 

ভৈরবী--ও ভৌং ভৈরবীদেব্যৈ নমঃ। 

ধূমাবতী-_-ও ধৌং ধুমাবতীদেব্যৈ মম: 
ক্ষিপ্ডেশ্বরী-_-ও খৌং ক্ষিপ্তেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ | 


৯৪) শতাধিক মন্্রমালা 


881 রম্তা__-ও রৌং রস্তাদেব্যে নমঃ । 

৪৫। দক্ষিণা-_-ও শ্রীং ক্লীং হীং দক্ষিণাদেব্যৈ নমঃ | 
৪৬1 মহাসরন্বতী-_ও হ্রীং শ্রীং মহাসরব্ঘতীদেব্যৈ নমঃ । 
৮+৪৭ | কমল।-ও শ্রীং কমলাদেব্যৈ নমঃ । 

৪৮ । মাধব--ও মং মাধবায় নমঃ | 

৪৯। কেশব--ও কং কেশবায় নমঃ । 

৫০ | বাস্ুদেব--ও ভগবতে বাস্সদেবায় নমঃ | 

৫১। নারায়ণ-_-ও নং নারায়ণায় নমঃ | 

৫€২। মহাবিষু--ও মাং মহাবিষুদেবতায়ে নমঃ । 

৫৩। রবিগ্রহ--ও রৌং রবিগ্রহায় নমঃ । 

৫৪81 সোমগ্রহ--ও সৌং সোমগ্রহায় নমঃ । 

৫৫1 মঙ্গলগ্রহ-_ও মং মঙ্গলগ্রহায় নমঃ । 

৫৬। বুধগ্রহ-_তঁ বৌং বুধগ্রহায় নমঃ | 

৫৭। বৃহস্পতি গ্রহ-_ও বাং বৃহস্পতিগ্রহায় নমঃ । 

৫৮ । শুক্রগ্রহ-_-ও শৌং শুক্রগ্রহায় নমঃ । 

৫৯। শনিগ্রহ--ও সাং শনিগ্রহায় নমঃ 
৬০। রাহুগ্রহ--ও রাং রাছুগ্রহায় নমঃ 
৬১। €কতুগ্রহ-_-ও কোং কেতুগ্রহায় নমঃ। 
৬২। আশুতোষ--ও অং আশুতোষায় নমঃ । 
৬৩। পশুপতি--ও পং পশুপতয়ে নমঃ । 

৬৪ । জলেশ্বর--ও জং জলেশ্বরায় নমঃ । 
৬৫। নাগেশ্বর--+ও নং নাগেশ্বরায় নমঃ । 
৬৬। পরমেশ্বর--ও পিং পরমেশ্বরায় নমঃ | 


৬৭। 
৬৮ । 
৬৯। 
৭০ | 
9১ । 
৭২ । 
৭৩। 
৭8 | 
৭৫ । 
৭৬। 
৭৭1 
৭৮ | 
৪৯ | 
৮০ | 
৮১। 
৮২। 
৮৩ । 
৮৪ । 
৮৫ । 
৮৬। 
৮৭ । 
৯৮৮ । 
৮৯ । 
১৩ | 
৪১৯ | 
৯২। 


শতাধিক মন্ত্রমাল1 (৯৫) 


ঈশান__ও,ঈং ঈশানায় নমঃ। 
অঘোর--ও আং অঘোরায় নমঃ 
ভৈরব__ও হৌং ভৈরবায় নমঃ | 
কালভৈরব-_ও কাং কালভৈরবায় নমঃ | 
জগদীশ্বর--ও জৌং জগদীশ্বরায় নমঃ। 
নিজুলেশ্বর-_ও নীং নির্জলেশ্বরায় নমঃ | 
অনপুর্ণা-_-ও আং হীং অন্নপূর্ণাদেব্যে নমঃ 
মনসা--ও মিং মনসাদেব্যৈ নমঃ 
মহাকাল-_ও হুং মহাকালভৈরবায় নমঃ 
রাধিক।-_-ও শ্রীং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ 
সীতা--ও সীতায়ে নম2 | 

সাবিত্রী--ও সৌং সাবিত্রীদেব্যে নমঃ 
গায়ত্রী-__ও গায়ত্রীদেব্যে নমঃ 
বাণলিঙ্গ__-ও বাণেশ্বরায় বাণলিঙ্গায় নমঃ 
বিশ্বকর্ম_ও বীং বিশ্বকর্মণে নমঃ 
যমুনা-_-ও ওং যমুনা নমঃ 
গোদাবরী-_-ও গোদাবরীদেব্যৈ নমঃ 
নর্মদ--ও নর্মদাদেব্যে নমঃ 

সিন্ধু-_-ও সিন্ধুদেব্যে নমঃ 

কাবেরী--ও কাবেরীদেব্যৈ নমঃ 
বাস্থুকী--ও বং বাস্্কীদেবায় নমঃ 
বাস্তর্দেবতা-_-ও বং বাস্তদেবায় নমঃ 
অনস্ত--ও অনস্তায় নমঃ 

কুর্ম_ও কুর্মায় নমঃ 

বরাহ--ও বরাহদেবায় নমঃ 

হংস--ও হং হংসায় নমঃ 


(৯৬) শতাধিক মন্ত্রমাল। 


৯৩ | মস্য-_ও মুং মৎন্তায় নমঃ | 
৯৪। মহামায়া__ও এং হ্রীং শ্রীং ক্লীং নি নমঃ 

৯৫। মহালক্ষ্সী_ও এ শ্রীং মহালক্ষ্মীদেব্যে নমঃ 
৯৬। মহাঁকালী--ও এঁং হ্ীং মহাকালীদেব্যৈ নমঃ 

৯৭। প্রকৃতি-_-ও প্রকৃতিদেব্যৈ নমঃ 

৯৮। পৃথিবী-ও এং হীং ক্রীং পৃথিবীদেব্যৈ নমঃ। 

১০০। আধার শক্তি--ও হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ 

১০১। গন্ধেশ্বরী--ত এ গন্ধেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ 

১০২। খড়াধারিণী-_-ও খ.ং খড়াধারিণীদেব্যৈ নমঃ 

১০৩ মুগবাহিণী--ও যং  মুগবাহিনীদেব্যৈ মমঃ 

১০৪। কৌবেরী-__-ও কুং কৌবেরীদেব্যৈ নমঃ 

১০৫। মাকডচন্ী-_ও হ্রীং মাকড়চণ্তীদেব্যৈে নমঃ 

১০৬। মহিষান্ুর-_-ও মুং মহাভক্তায় মহিষাস্থুরায় নমঃ 

১০৭। সিদ্ধকালী-_ ক্রীং সিদ্ধকালী দৈব্যৈ নমঃ 

বর্তমান বঙ্গদেশের কোন কোন ধর্মগুরু ও ভগবতে মহম্মদায় নম 

মন্ত্রে মুনলমান ভক্তবুন্দকে এবং ও ভগবতে জীশুত্রীষ্টায় নমঃ মন্ত্রে 
শ্ীষ্টানগণকে দীক্ষা! দরিয়া! থাকেন । স্বামী ভৈরবানন্দ ফোগবলে জেনে 
বলেন, “এই দুই মন্ত্র অসিদ্ধ ও অশ্তুদ্ধ” তিনি ব্যাসদেবের নিকট জেনে 
১৬ই মে বুধবার পূর্বান্ছে ১৯৬২ শ্রীঃ বেলুড় ধর্মচক্রে আমার নিকট 
বলেন, “মুসলমান ভক্তবৃন্দের ইষ্টমন্ত্র-ইআল্লা মহম্মদ বিসমিল্ল। এবং 
খ্রীষ্টান ভক্তবৃন্দের ইষ্টমন্ত্র-0 [05 090 ০৫ (0171755 এই মন্ত্র্য় 
জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু বিষুণ্পদ ( যেখানে ন্ুযুয্না নাড়ী 
শেষ প্রান্ত ) পর্য্যন্ত উঠে । এই ছুই সিদ্ধমন্ত্র জপ করিলে ইঠ্টসিদ্ধি লাভ 
হইবে।” পুরোক্ত তারিখে মন্্ত্রষ্টা ভৈরবানন্দ 'মন্দিরের দক্ষিণ 
বারান্দীয় চেয়ারে বসে উল্লিখিত মন্ত্রমালার প্রায় সব দেবতাকে ডেকে 
স্ব স্ব. মন্ত্র জানিয়া আমাকে বলেন ও আমি প্রত্যেক মন্ত্র সংশোধন 
করিয়া! লই। 


দিবাদৃট্ি 


দিব্যৃষ্টি 

দেবপুজীর সময় মূলমন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্য ধিদ্বের নাশ বিহিত। 
মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাকালে ব্যাসদেব অন্ধরাঁজকে মহাযুদ্ধ " 
দশনার্থ দিবাচক্ষু দিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্ত ধুতবাষ্্র তাহা লইতে সম্মত 
হন নাই ; কারণ স্বচক্ষে আত্মীয় স্বজনের বিনাঁশ দর্শনে তিনি অনিচ্ছুক 
ছিলেন। সেইজন্য বাঁসদেব কুরুরাজের অভিজ্ঞ "অমাত্য জপ্রয়কে 
দিবাচক্ষু প্রদান করেন। সঙ্জয় ইন্্প্রস্থে বলিয়াই দিবাদৃষ্টিতে কুরুক্ষেত্র 
মহারণ তর্শনপুবক ধুঁতবাষ্ট্রের নিকট বিরুত কররন। গীতার একাদশ 
অধায়ে আছে, অজ্ঞ্ন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাধী হইলে ভগবান 
তাহাকে দিবাচক্ষু দান করেন।* সেই দিব্যচক্ষু সহায়ে অঙ্জুন ভাগবত 
বিশ্বরূপ দর্শনে সমর্থ হন। | 

কেবল দিবযচক্ষুতে দিবযুষ্টি লাভ হয়, চম্মচন্ষুতে নহে । টেলিস্কোপ সহায়ে 
স্থদূর আকাশে গ্রহতাঁরকাদি জ্যোতিষ দেখ! যায়। টেণিভিশনে কলিকাতায় 
বসিয়া লগ্ডন বা মস্কো বাঁ ওয়াশিংটনের সিনেম! বা জনসভ। দর্শন সম্ভব ৷ 
এই সকল ন্ুপ্রসারিত স্কুলদৃষ্টি চর্চক্ষুরই কার্য, দিবাচক্ষুর.-নহে । , তবে 
দিব্যচক্ষ কি? আর দিব্যদৃষ্টি কিরূপ? যোগশাস্তে দিব্যচক্ষু ও দিব্যদুষ্টির 
সংজ্ঞা এইরূপ, দেখা যায়। 'ষযখন ভ্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত দ্িদল 
আজ্ঞাচক্রে মন উঠে, তখন এই দিবাচক্ষু লাভ হয়। দিব্যচক্ষুকে প্রজ্ঞানেত্র 
বা জ্ঞানচক্ষুও বলে। সর্বশাস্ত্রে এই . জ্ঞানচক্ষু উল্লিখিত।. জ্ঞানচক্ষু বা 
্রজ্ঞানেন্র অর্থেজ্ঞানই চক্ষু বা প্রজ্ঞাই নেত্র।* এই অপ্রাকৃত চক্ষু দ্বারা 


২ ... দিব্যদৃষ্টি 


পৃথিবীতে থাকিয়াই ব্বগলেক বা ব্রদ্মলোক পর্যন্ত সপ্তন্বর্গ বা সর্ব উর্ধলোকের 
বাহ্যাভান্তর স্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর 'হয়। যোগবলে: 'নরনারী নিব্বিশেষে 
সকলেই এই চক্ষুলাভের অধিকারী হন। গীতায় জ্ঞানচক্ষু হুইবার (১৩৩৫ 
ও ১৫।১০ ) এবং দিব্য চক্ষু একবার (১১৮) ব্যবহৃত । প্রথম ছুই স্থানে 
ভগবান বলেন, জ্ঞানচক্ষু উদ্মীলিত হইলে. দেহ ও দেহীর প্রভেদ এবং 
জীবাত্মার স্বরূপ বোঝা যায়। দিব্য দৃষ্টি বার আমাদের জীবনে যে সকল 
অদ্ভু্য দর্শন ঘটিয়াছে, তাহাদের আংশিক বিবরণ এই পুস্তকে প্রকাশিত 
হইতেছে। 

সন ১৩৬৫ সালের ১০ই আশ্বিন (১৯৫৮ খ্ীান্বের ৬ই অক্টোবর ) 
সোমবার বৈকাল ৪টায় বেলুড় ধর্শচক্র হইতে স্বামী ভৈরবানন্দ ও 
বিশ্ববূপানন্দধকে সঙ্গে লইয়া বেলুড় মঠের কাছে গগঙ্গা পার হইয়া 
গঙ্গাতীরস্থ কাণীপুর মহাশ্মশানে উপস্থিত হইলাম। তখন প্রায় সন্ধা! 
পাচট। হইবে । আমরা দেখিলাম, শ্মশীনের দক্ষিণ প্রান্তে ছুই চু্লীতে 
চিতার 'আশুন দাউ দাউ-করিয়া জবলিতেছে এবং ছুটি শব সঙ্ধা 
চিতায় চড়ান হইয়াছে। দুই চিতার ৫।৬ ভাত দূরে ছুই শবের সুক্ষ 
দেহ বা প্রেতাত্ম। বব স্ব গুল দেহের দিকে এক দৃষ্টে তাঁকাইয়। দণ্ডায়মান ! 
তাহাদের পশ্চাতে ভীষণাকৃতি রুষ্ণকায় এক এক জটাধারী যমদূন্ত 
অবস্থিত !! এ ছুই ধম দূতের বড় বড় ছুই চোখ ও হাতে: সুদীর্ঘ ভ্রিশূল | 
আমরা তিন সাধু ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের মহাসমাধিপীঠের সমীপে জপধ্যানে 
বসিলাম। যখন আমাদের জপধ্যান অত্যন্ত গভীর হইল, তখন ঠাকুর 
প্রীরামকষ্ণ “'দিব্যদেহে আসিয়া সমাধিপীঠের উপর দাড়াইলেন। 
আমাদের কাতর প্রার্থনায় শ্রীমা সারদাও আকাশমার্গে আসিয়11ঠাকুরের 
বামপার্থ্বে দণ্ডাক্মানা হইলেন। অনন্তর উভয়ের মধ্যে করালবদনা 
শ্বশানকালীকে দেখা গেল। আমাদের জপধাঁন সমাপনাস্তে আমর! 
প্রেমভরে নিয়লিখিত প্রীরামকৃঞ্চ নামকীর্তন করিলাম ।-- 
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(জয় জয়) বামরুষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রাম | 
কৃষ্ণ কুষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রাম ॥ 

তখন আসার বাম দিকে ৫৬ হাত দূরে পূর্ববৃষ্ট প্রেতদ্ব় আসিয়! 
দাড়াইলেন. তাহাদের পশ্চাতে উল্লিখিত যমদূতদ্বয়ও আসিলেন। 

আমাদের প্রথম কীর্তন সমাপ্ত হইতেই ছুই প্রেত কিঞ্চিৎ জ্যোতির্শয় 
দেহে উদ্গামী হইলেন । যখন দ্বিতীয় কীর্তন আরম্ভ হইল, তখন ছুই যমদূত 
আমার দিকে *জুদ্ধ ও রক্ত চক্ষুতে ত্রিশূল তুলিলেন। অবিলম্বে ভৈরবানন্দ 
'সর্বশক্তি প্রয়োগপূর্বক হাত তুলিয়! তাহাকে নিরস্ত করিতেই তাহার! অদৃশ্ঠ 
হইলেন । তিনবার নাম কশর্তনাস্তে অচিরে ৬গঙ্গাদর্শন এবং শ্শানস্থ 
অভেদানন্দজী, শ্রীমা ও গৌরীমার সমাধিত্রয়ে প্রণাম করিয়া আমর! 
বরাহনগরস্থ রামকৃষ্ণ সেবায়তনে উপনীত হইলাম । (সদিন তথায় ঠাকুর 
শ্রীরামকৃঞ্জের লীলাসহচর বেদীস্তকেশরী অভেদানন্দ স্বামীজীর ৯৩ তম 
জন্মোৎসব হইতেছিল | তথায় উক্ত মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজীর 
সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলাম। . তাহার সঙ্গে বহু পুণ্য শ্থৃতি 
আলোচিত হইল । যে রাত্রে স্বামী অভেদানন্দের স্ুলদেহ পূর্বোক্ত 
শ্মশানে ভন্মীভূত হয়, সেই রাত্রে আমর উভয়ে তথায় উপস্থিত ছিলাম। 
অনন্তর সান্ধ্য সভায় আমি পূৃজ্যপাদ অভেদানন্দ মহারাজ সম্বন্ধে 
সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদ্বানাস্তে বেড় ধর্মচক্রে ফিরিয়া আসিলাম। 

কাশীপুর মহাশ্মশানে যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল, তাহা! অতিশয় অর্থপূর্ণ । 
রামকষ্ক নাম এই বুগের মহামন্ত্র। ইহা শ্রবণমঙ্গল "ও প্রাপনাশক | 
উল্লিখিত ন্রমকীর্ভন বেলুড় ধর্মচক্রে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সমস্বরে" গীত হয়। 
প্রায় পাচ বংসর .পূর্ববে ১৩৬১ সালে এই কীর্তন দৈব প্রেরণায় আবিষ্কৃত হয়। 
ধর্মচক্র ১৯৫৫ শ্রীষ্টাব্বে ৩০শে এপ্রিল রবিবার প্রতিষ্ঠিত হয় | তথায় সকালে 
ও জন্ধ্যা় জপকালে আমি ভাবিতাম, কৃষ্ভক্ত প্রেমভরে গাহিয়া 
খ!কে ন-২ 
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হরেক হরেক কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হবে ॥ 
আবার রামভক্তও ভর্তিভরে প্রত্যহ কীর্তন করেন-_ 
 ব্ঘুপতি রাঘব রাজ। রাম। 
পতিতপাবন সীতারাম ॥ ৃ 

আর রামকৃষ্ণভক্ত হাততালি দিয়। বা করতাল বাজাইয়া কোন্‌ নাম কণতন্ 
করিবে ? অথচ ঠাকুর প্রীরাঁমকৃষ্জ নিজ মুখে সকালে ও ুসন্ধ্যায়ক্হাততালি 
প্রিয়া নামকীর্তনের উপদেশ দিয়াছেন । কিছুকাল এই চিন্তা চলিবার পর 
পূর্বোক্ত কীর্তন আমার মানস নয়নে ভাসিয়া উঠে ও তাহাতে অমি আুর- 
যোজন! করি । ইহাই প্রত্যহ করতাল বাজাইয়া আমর! কীর্তন করি। এই 
কত্তন কলিকাতায় ও সার। বাঁংলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মদীয় "গুরুদেব 
মহাপুরষজীও বলিতেন, “এই যুগে শ্রীভগবান রামকৃ্ লামেই স্থু প্রসন্ন হন। 
এই মহানামই নবধুগের সিদ্মন্ত্র। ইঙ্তাকে বীজযুক্ত না করিলেও চলে। 
এই নাম জপে পাপক্ষয় ও ভক্তিলাভ হয়।” গুরুবাকোর সত্যতা পোক্ত 
ঘটনায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত । উক্ত নামের মহাশক্তি প্রমাণার্থ এই অধ্যায়ে 
আরও ছুইটি ঘটনা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইতেছে । উক্ত নাম শ্রবণ 
জীবিত ব্যক্তির ত কথাই নাই, “প্রেতগণের' পাপক্ষয় ও উর্ধগতি হয়। 
যথন বেলুড ধর্মচক্রের দ্বিতলম্থ মন্দিরে সকালে ও সন্ধ্যায় উক্ত-নাম কীর্তন 
করি, তখন আমর] দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাই, মন্দিরের চারি পাশে বহু 
প্রেত করযোড়ে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে উহা শুনিতেছেন। ৮: 

সন ১৩৬৫ সালের ২৬ অগ্রহায়ণ (১২ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ). 
শুক্রবার মধ্যাহ্ন ভোজনের অন্য উত্তরপাঁড়ার় কো!ন তরুণ বন্ধুর বাসাবাড়ীতে 
আমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। উক্ত উদ্দেশ্যে সকাল ৯টায় আমি ও স্বামী 
ভৈরবানন্দ উভয়ে ধর্মচক্র হইতে বাসে চড়িয়া বালি খালে নামিলাম ] 
তথায় উক্ত বন্ধু আলিয়া” আমাদের সঙ্গী হইলেন। আমরা তিনজন 
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খিবেকাননদ মহাঁসেতু পার হইয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ফটকে পৌছিলাম 
ও তীর্থরেধু মাথায় লইলাম। ফটকের উপরে মহাকাল উভৈরবকে দেখ 
গেল। সেই রুদ্রমূত্তি চতুরভূ'জ, ব্যান্রচর্ম পরিহিত এবং শুল, খড়গ, ডমরু ও 
পরশু চারি অস্ত্র চারি হাতে শোভিত, রক্তাভ বিদ্যুত্বর্ণ, মাথায় উর্ধ জট, 
জাল পাচ হাত লম্বা ও বেশ মোটা বৃহৎ সর্প এবং গলায় সাপ, নরমুণ্ড ও 
হাড়ের মাল1। অনন্তর স্থানীয় দোকানে ফুল, মিষ্টি ও মাল! কিনিয়া আমর। 
মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে টুকিলীম ও প্রথমে কালী মন্দিরে গেলাঁম। উক্ত 
মন্দিরের দরজার সন্দুখে দণ্ডায়মান নরনারীগণের পশ্চাতে আমর! নীরবে 
রভিলাম ও দেখিলাম, মন্দিরমধাস্থ বেদীতে মা কালী বিছ্যুত্বর্ণ 
জ্যোতির্সয়ী মৃতিতে বিরাজমানা ও তাহার ছুই পার্খে ছুই যোগিনী 
অবস্থিতা। আমাদের তরুণ সঙ্গী পৃজজারীকে পুজোপকরণ ও দক্ষিণাদি 
দ্রিলেন। আমি মন্দিরদবারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জপে বসিলাম ও 
উভৈরবানন্দ আমার পাশে ধ্যানমগ্র হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন । যখন আমি. 
কালীমন্ত্র জপে ও কালীমূত্তি ধ্যানে মগ্ন হইলাম, তখন আমার সম্মুখে মা 
ভবতারিণী জ্যোতির্ময়ী মূত্তিতে আসিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া কৃপাপূর্ব্বক 
আ'নীর্ধাদ করিলেন । তখনও তাহার ছুই পাশে পূর্বোক্ত যোগিনীযুগল 
হছিতলেন। যোগিনীদ্বয় রক্তাভ, তপ্তকণঞ্চনবর্ণ। ও ব্যান্ত্রচর্ম পরিধ'ন, তাহাদের 
সুখের ছুই কোন দিয়া টাটুক! রক্ত ঝরিতেছিল, গাত্রে কোন বস্ত্র বা 
অলঙ্কার ছিল না। তাহার! এলোকেশী, সি'তিতে সি“ছুর, স্তনদ্বয় 
কোছুল্যমান, নরবছ্ধ উচ্চাকার, দ্বিনয়না ও হাতে রক্তলিপ্ত খড়া। ততৎপরে 
জগন্মাতা,ভবতারিণী সিদ্ধভক্ত ভৈরবানন্দকে আশীর্বাদ ওম্সেহাদদর করিলেন । 
সেই স্থৃশুভ সমুয়ে কোন অজ্ঞ পূজারী আমার সন্মুথে হঠাৎ আলায় মহাদেবী 
আন্তহিতা হইলেন। দীক্ষিত তরুণ সঙ্গী মন্ত্রজপে তন্ময় হইয়। ভৈরবানন্দের 
পাশে দাড়াইয়। ছুলিতেছিল | অনন্তর আমর! কালীমন্দির তিনবার মন্ত্জপ 
লহকারে, প্রদক্ষিণ ুর্ববক সন্মুখস্থ নাটমন্দিরে গেল্সাম | তথা হইতে বিষুমন্দিরে 
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যাইয়া আমরা ভক্তিভরে দেবতাকে প্রণাম করিলাম । উক্ত মন্দির মধ্যে 
শ্রীরাধার বিশেষ প্রকাশ ও শ্রীকুষ্ণের আংশিক প্রকাশ অনুভব করিলাম । 
মন্দিরদ্ধারের সন্মুথে বসিয়। অনেকে জপধ্যান করিতেছিলেন । উহার উত্তর 
পার্খস্থ ক্ষুদ্র কক্ষে ভগ্রপদ গোবিন্দজী বিরাঁজিত আছেন । তথায় প্রণামাস্তে 
গোবিন্দজীর বিশেষ প্রকশ দর্শনে আমরা বিস্মিত হইলাম । এই মুত্তিই 
শ্রীরামরুষ্ণজ কর্তৃক পূজিত । বিঞু মন্দির প্রদক্ষিণকখলে ভোগবাড়ঈতে হৃক্ষ 
শরীরে কালীবাতীর প্রতিষ্ঠীত্রী প্রাত:ম্মরণীয়। রাণী বাসমণিক্ষে দেখ। গেল । 
পূর্ববৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি ভোগরান্নার স্থবাবন্থা করিতেছেন । শুঁলছেভে 
যেরূপ করিতেন, ুক্মাদেহেও তদ্রপই ফরিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরীমক্ঃ 
বলিতেন, রাণী রাসমণি মা কালীর অই নায়িকার একজন । তত্পত্র আমরা 
দ্বাদশ শিবমন্দির দশনে গেলাম ও দক্ষিণ দ্রিক হইতে ছয় শিব গিঙ্গকে 
প্রণীম ও প্রদক্ষিণ করিলাম । তখন দেখ। গেল, প্রত্যেক শিবলিঙ্গের মধো 
ধ্যানমগ্ন দ্বিভূজ শিবের জীবন্ত প্রকাশ । অনন্তর টাদনীর উত্তরে ছয় শিব 
দর্শনে চলিলাম। প্রথম তিন মন্দিরে উক্ত ভাবে শিবের প্রকাশ উপলব্ধ 
হইল । নকুলেশ্বর শিবমন্দিরে দেখ। গেল, রক্তবণ্ণ রুদ্রমৃতি মহাদেব, যিনি 
মণিপুর চক্রে থাকেন। নাগেশ্বর মন্দিরেও শিবের বিশেষ গ্রক্কাশ সংদৃষ্ট 
হইল | নাগেশ্বর জ্যোতিময় দশভুজ পঞ্চানন মহাদেব বিশুদ্ধচক্রে বিরাজ 
করেন। অবশেষে নিজলেশ্বর মন্দিরে যাঁইয়। আমর] বিছ্যাদ্বর্ণ জ্যোনিঃ-. 
প্রকাশ মহাদেব দর্শন করিলাম । ইনি সহলীরে ব্রঙ্গরন্ধে অধিষ্টিত থাকেন | 
স্বামী ভৈরবানন্দ উক্ত শিবলিঙ্গে স্বীয় মন্ত্রকের ব্রলরন্ধ ঠেকাইয়া প্রণাম 
করিচেলন। তখন (সেই বুহৎ পিক্গ চুম্বকবৎ তীহাঁর মস্তক আকর্ষণ ,করিলেন। 
উক্তকালে সিদ্ধযোগী টভরবানন্দের শরীর খর থর করিয়া কাপিতে লাগিল । 
ত্পরে আমরা উত্তর ফটক দিয়া বাহিরে আসিলাম ও পশ্চিম দ্বার দিয়! 
শ্রীরামকৃঞ্ণদেবের পুত কক্ষে ঢুকিলাম ও দেখিলাম, বড় তক্তাপোষের উপরে 
ঠাকুর শীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা পাশ। পাশি বসিয়া আছেন । ভক্কিমান তরুণ সঙ্গ 
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ফুলের মালা ও নৈরেছ ঠাকুরের খাটের সম্মুখে রাখিলেন। সেই সময়ই 
পু্জাবী হাত-মুখ ধুইন্ঠে গেলেন । তখন ঠাকুর স্বয়ং তক্তাপোষ হইতে নামিয়! 
ছোঁট খাটে বদিলেন ও স্বহস্তে ভক্তদত্ত পুষ্পমাল্য তুলিয়া গলায় পরিলেন। 
আমরা তত্ক্ষণাৎ মন মনে ঠাকুরকে নৈবেছ্ নিবেদন করিলাম ! ধর্মান্ধ 
'আর্বাচীন পুজাঁরী আজিবার পুর্ষরেই ঠাকুর তাহা গ্রহণ ও ভক্ষণ কৰবিলেন। 
তৎপরে আমরা যেখানে ধ্যানস্থ ছিলাম, তথায় জ্যোতিশ্ময় মৃতিতে আসিয়। 
শ্রীরামকৃষ্জ আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া তক্তাপোষে বসিলেন। সেই 
সময় পুজারী আসিয়। নিবেদিত নৈবেছ্য পুনরায় নিবেদন করিলেন! 
'আধুন। সমস্ত মন্দিরেই এইরূপ অবন্থ' চলিতেছে 1! আমরা পশ্চিম দ্বার 
দিয়া গোল বারন্দায় যাইয়া ঠাকুরকে জ্যোতির্ময় মৃতিতে পুনরায় দেখিলাম | 
সেখান হইতে টাদনীর ঘাটে যাইয়! গঙ্গাম্পর্শীস্তে আমরা উত্তর নহ্বতে 
গেলাম । ফেখানে নমস্কারান্তে দেখিলাম, তথায় শ্রীমার প্রকাশ কিছুই 
নই । ভৎপবে রাণী রাসমণির মর্মর মৃতিতে প্রসাদী পুষ্প দিলাঁন। তথা 
হইতে পঞ্চবটার পার্শস্থ সমাধি কুটীরে যাই! প্রশামান্তে দর্শন করিলাম 
তোঁতাপুরী, ভীরামকুঞ্জ ও সাধক ভৈরবকে । উক্ত ভৈরব চতুতূ'জ ও 
'অন্ত্রহীন। সেথান হইতে আমরা পঞ্চবটীতে গেলাম । ' তথায় প্রথামান্তে 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্চকে পূর্ববমূখী হইয়া ধ্যানমগ্ দেখা গেল | মুল পঞ্চবটার দক্ষিণ- 
পূর্ব কোণে তোতাপুরী দিব্যদেহে শীয় সিদ্ধাসনে অগ্ঠাপি বিগ্যমান। 
মামর। তথায় ভুমিষ্ঠ হইয়া পৃতরজঃ মাথায় লইলাম। তোতাপুরী কতৃক 
ষ্ট ব্র্ধদৈ ত্যকে পঞ্চবটাতে দেখা গেল না । সর্বশেষে "আয়রা বেলতলায় 
গেলাম ও তথায় শ্রীরামরুষ্ণকে উত্তরমুখী হইয়া ধ্যানমগ্ন দেখিলাম । হ্ভা 
দ্বারা প্রতায়' জন্মে, লীলা স্থলে অবতার পুরুষ লীলাদেহে চিবকাঁল বিরাজ 
করেন। আমরা ৬ম] কালীর প্রসাদ কণিকা মুখে দিয় কালীবাড়ী 
হইতে বিদায় লইলাম ও পূর্ববৎ স্বস্থানে ফিরিলাম | 

সন ১৩৬০ সালে হাওড়া সহরের কিঞ্চি২ দূরে মাকড়পহ গ্রামের 
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কয়েকটি নরনারী দীক্ষাগ্রহণ করে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার দীক্ষা গ্রহণের 
ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় তাহার দীক্ষা! হয় নাই | সেই 
রাত্রে সে ম্বপ্পে দেখিল, তাহাদের প্রেতপুরুষগণ আসিয়া তাহাকে 
বলিতেছেন, “তোরা ঠাকুরের নাম নিয়ে উদ্ধার হয়ে গেলি । আর-আমাদের 
গতি কি হবেঃ” সে সাগ্রহে উত্তর দিল, আপনারাও ঠাকুরের নাম 
করুন । তখন সে ও প্রেতগণ প্রেমভরে রাঁমকৃষ্জ ন'মকীর্তন আরম্ভ করিল। 
নুযুপ্ত তরুণ উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন করিতে করিতে গৌ গৌ'শব্ব করিতে 
লাগিল। বাড়ীর লোক এই শব শুনিয়! জ্জাগিয়া উঠিলেন এবং প্রথমে 
পাখার হাওয়। করিয়! ও পরে তাহার মুখে চোখে ও মাথায় জল ছিটা? 
দিয়া তাহাকে জাগ্রত ও স্ুহ্ধ করিলেন। নিদ্রাভঙ্গে সে ন্বপ্র-কাহিনী 
গুরুজনের নিকট বাক্ত করিল। তদনুযায়ী স্থির হইল, ২৮ অগ্রহায়ণ 
১৩৬৫ সাল (১৪ ডিতসম্বর, ১৯৫৮) ববিবার আমি তীাহ'দের 
পিতৃপুরুষদ্দের উদ্ধীাগতির সংকল্পপূর্বক পূজ'-হোম করিব । উক্ত দিন পর্ববায 
আমি যথাবিধি ঠাকুরের পৃূজা'ও হোম এবং সন্ধায় “ভ্রীশ্রীরামকৃষ্ক কথামৃত” 
ব্যাখ্যা করিলাম । যতদূর মনে পড়ে, এরূপ অস্ভুত কথামৃত ব্যাখ্যা কোথও 
করি নাই। সেদিন ঠাকুরের প্রতি বাকোর গভীর তাৎ্পর্যা পাইলাম | 
সত)ই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের এক একটী কথা লইয়' 
এক একটী গ্রন্থ লেখা চলে । যেপাঠক আলোচ্য বিষয়ের দেবতাকে 
পাঠস্থলে ভক্তিবলে নামাইতে পারেন, তাহার পাঠ বা ব্যাখ্যা অতান্ত 
মর্মম্পশী হয় ও শ্রোতার ধর্্মপিপাসা দুর করে। অবশ্ঠ, ইহা অত্যন্ত কঠিন 
ব্যাপার । পূজান্বলে ঠাকুর ভ্রীরামকৃষ্ক ও শ্রীসারদামণির ছবি রাখা হয়ে 
ছিল; কিন্তু পূজাবস্তে দেখ! গেল, গৃহকত্রীর ইষ্টদেবী দশতূজা! দুর্গ আবিভূত 
হুইলেন। আমার নির্দেশে অবিলঙ্ছে দুর্গাদেবীর ছবি পৃজান্থলে স্থাপিত 
হইল) পুর্জাকালে ঠাকুর ও ক্রীম! দুর্গাদেবীর পদতলে বসিয়া আমার 
| প্জাদি লইলেন। পূজাস্তে ধামকুষ। হোম করিলাম । হোমকালে ভগবান ? 


খ্্র 
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শ্রীরামকৃষ্ণ অগ্রিমূতি ধরিয়া হোমাগ্সিতে বিরাজ. করিলেন। যখন হোমের, 
সংকল্প করিলাম, «এই বাড়ীর প্রেতগণ উর্ধলৌকে গমন করুন ; এই গৃহের 
শান্তি ও কল্যাণ হউক” তখন পজাঘরের বাহিরে ছুই জানালার পাশে 
৩০।৩২ জন ব্রাহ্গণ প্রেতাত্মা আসিয়! দাড়াইলেন। হোমশেষে পূর্ণাছতির 
সময় তন্মধ্যে (তিনজন উদ্ধগামশ হইলেন । বৈকাল পীচটায় “কথামুত, 
বাখা। আরম্ভ করিলাম । পাঠের প্রারন্তে ঠাকুর, শ্রীমা, ছুর্গাদেবী ও 
ঠাকুরের দ্বাদশ পার্ধদ আসিয় আমার সম্মুখে বসিলেন । আমার পেছনে 
জানলার বাহিরে যে প্রেতগণ উদ্ধগত হন নাই, তাহার! আসিয়া সারি 
বাধিয়া দাড়াইলেন | পাঠের মধো একবার ব্যাখ্যাতা ও আোতৃবুন্দ কর্তৃক 
ভক্তিভরে সমস্বরে রামকৃষ্ণ নামকীর্তন হইল । অতীব আশ্চর্যের বিষয়, 
দণ্ডায়মান প্রেতদলও রামকুষঃ নামকশর্তনে যোগ দিলেন । যখন কীর্তন 
অর্ধেক হইল, তখন তাহার] কীত্ীন করিতে করিতে পূর্ব কাঁল মৃতির 
পরিবর্তে অগ্রিময় মুতি ধারণপূর্ববক উদ্ধগামী হইলেন এবং চন্দ্রলোকে 
গেলেন । পাঠের পূর্বে আমার পশ্চাতে এক শিবমুত্তি শুলহস্তে অবস্থিত 
ছিলেন এবং পাঠারস্তে তিনি আমার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেদিন রাত্রে 
বেলুড় ধর্মচক্রে অদ্ধনিদ্রিত অবস্থায় আমিত্তাহাকে আমার শধ্যার পারছে 
দেখিয়াছিলাম । তিনি আমার গুরুশক্তি ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। স্বামী 
ভৈর্রবানন্দও বলিলেন যে, আমার গুরুশক্তি প্রায় আড়াই মাস ধরিয়া 
গ্রামার সাথেই রহিয়াছেন। যেদিন হইতে কাল ভৈরব ও কাল ভৈরবী 
আমাদের মন্দিরের বক্ষকরূপে উত্তর বারন্দায় বিরাজ করিলেন, সেদিন 
হইতেই , অর্থাৎ ১৯৫৮ খ্রীঃ শারদীয়] দুর্গাপূজার পর হইতেই আমার 
গুরুশক্তিকে আমার সঙ্গে শূলপাণি শিবরূপে স্পষ্টভাবে দ্বেখিয়াছি। ইহার 
কারণ, মদ্দীয় গুরুদেব মহাপুরুষ শিবানন্দজীকে আমি সাক্ষাৎ শিবরূপে 
শব)ান করিতেছি বিগত চল্লিশ বিয়াল্িশ বৎসর যাবৎ । 

সেদিন মাকড়দহে ষে অলৌকিক অনুভূতি হইল, তাহা অপ্রত্যাশিত 
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ও অভূতপূর্ব । প্রতোোক গৃহে বহু প্রেত বাস করেন | এই জন্ত প্রেতদৃষ্টি 
পড়ায় গৃহবাঁসী নরনারীগণের অসুখ, অশান্তি ও অমঙ্গল ঘটে। অধুনা 
কোথাও চণ্তীপাঠ, চত্তীহোম বা শ্রাদ্ধতর্পণাদি যথাবিধি যোগাবাক্তি কর্তৃক 
অঙ্ঠষ্ঠিত হয় না বলির! যথাক'লে বাস্ত প্রেতগণের উদ্ধগতি হয় না । এইজন্য 
স্মান্তাচাধ্য রঘুনন্দন রুত শশ্রান্ধতত্ব' উত্তমরূপে অধায়ন ও আলোচন! 
গ্রয়োজন | ৃ 
বালিতে অহ্রূপ একটী ঘটনা বর্ণনীন্তে এই নিবন্ধের উপসংহার করিব । 
সন ১৩৬৫ সালের €ই পৌষ (২১শে ডিসেঘ্বর) রবিবার বালির কোন, 
দীক্ষিত ভক্তের বাসগৃহে অখপ্ড চত্ডীপাঠ ও চত্ত্রীহোম করিলাম। গৃহকত্তা 
ও গৃহ্ৃকত্রী উভয়েই অন্নরক্ত কালীভক্ত) সকাল সওয়া আটটায় আমি 
চণ্ডীপূজায় বসিলাম এবং সওয়। নয়টায় তিনজন সাবুভক্ত আমার সঙ্গে 
সমস্বরে অথণ্ড চণ্তীপাঠ আরম্ভ করিলেন। স্বামী ভৈবরবানন্দ বেল! 
দশটার পরে মাকড়দহ হইতে তথায় উপনীত হইলেন । পুরা ছুই ঘণ্টায় 
চণ্তীপাঠ শেষ হইল। সওয়া এগারটায় চত্ীহোম আরম্ত করিলাম । 
উক্ত গৃহের বাস্ততপ্রেতগণের উর্ধগতি কামনায় চণ্ডীপাঠ ও চক্ড্ীভোমের 
সংকয় হইয়াছিল। চণ্তীভোমের সময় দেখা গেল, পৃূজা-ঘরের বাহিরে 
ছুই দক্ষিণ জানালার পাশে সপ্ত প্রেত দণ্ডায়মান । তন্মধ্যে চারিজন পুরুষ 
ও তিনজন নার্বী। এক নার গৃহকত্তার পিতাঁমহী ও পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 
দেওয়াল চাঁপা পড়িয়া! মারা মান। সমাগত সপ্ত প্রেতই কালীভক্ত 
ছিলেন। অনন্তর কালীহোম আর্ত হইল এবং না কালী হোমাগ্রিরূপে 
আবিষ্থৃতি ভইলেন। উক্ত সপ্ত প্রেতের নধো ছয়ক্গনই হৌমকাঁলে 
উদ্ধগামী হইলেন। হ্োমশেষে পূর্ণাহুতির পর আজাসিক্ত পাকা কলা 
পুড়িবার সময় যখন আমি দীড়াইয়! প্রেমাবেশে রামরুঞ্জ নামকীন্ঠন 
করিনান, খন অবশিষ্ট অপমৃত প্রেতগণ উদ্লেকে, চলিয়া গেলেন | 
হোমান্তে আরাধ্য দেবভীকে 'খ্অন্রভোগ নিবেদিত হইল | রামকষ্ণ নামকীর্ভন 
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কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বাদশ পার্ধদ সহ উপস্থিত হইলেন । সবাঞ্জন 
অন্নভোগ নিবেদিত ইইউলে তাহারা সকলে সানন্দে উহ! গ্রহণ করিলেন 
এবং মা কালী তদীয় ভক্ত সপ্ত প্রেতকে অন্নপ্রসাদদ দিলেন । সপ্ত প্রেত 
বাহিরে ঈণড়াইয়া। জানলার ভিতর দিয়! হাত বাড়াইয়। প্রসন্ন বদনে পীযষ 
প্রসাদ লইয়া খাইলেন ও চন্ত্রলোকে চলিয়া গেলেন। অনন্তর আমর! 
প্রসাদ গ্রহণ ও বিশ্রামান্তে বৈকাঁলে ধরন্মাচক্রে ফিরিলাম । অন্ভভে"গ 
নিবেদ্রনান্তে*দেখা গেল, সপার্ধদ শ্রীরামকুষ্ণ বা তীত ইন্দ্র+ চন্দ্র, স্ধা, বরুণাদি 
দেবগণও অন্নভোগ গ্রহণ করিলেন । সাধারণ ভক্তগৃহে এইরূপে দেবগণের 
আবির্ভাব আশ্চর্যজনক মনে হইল। 

১৯৫৫ খ্রীঃ ৩০শে এপ্রিল রবিবার ধর্মচক্রের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন 
ও ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হন । উক্ত রাত্রে আমি ও কোন ভক্ত স্বপ্পে দেখিলাম, 
ীকুর সহাহ্য বদনে কক্ষমধে/ পাদচারণ করিতেছেন । ভখগন একলয় 
একটা বুহৎ কক্ষ নিন্মিত হইয়াছে । তন্মধ্যে এক ছোট জশচৌকির উপর 
ঠাকুরের একটী মুদ্রিত আলেখ্য রাখিয়া পূজা করা হম। কয়েক মাস 
পরে পূজার জন্য ঠাকুর, শ্রীনা ও স্বামিজীর ফটোত্রয় সংগৃহীত হইল । তথায় 
ছুই বসর ঠাঁকুর পুজ! চলিবার পর দ্বিতলস্থ মন্দির নিমিত তয়। পৃৰববৎ 
দোতলার মন্দিরে ফটোতে ঠাকুরের পুজ। চলিল। ১৯৫৮ শ্রীঃ জান্চয়ারশ 
মাসের প্রথম সপ্তাহে উল্ত মন্দিরে ঠাকুরের মন্রর প্রতিম! স্থাপিত ও উহাতে 
প্রাণপ্রতি্ট। করা হয়। উক্ত দিন উপস্থিত বহু সাধু ও বহু ভক্ত প্রাণে প্র 
উপলব্ধি করিলেন, মন্বর প্রতিমা সচেতন, প্রাণবন্ত । 'কলিপ্রগে আমাদের 
অবিশ্বাস, মজ্জাগত। ১৯৫৮ খ্রীঃ ১৯শে নভেম্বর বুধবার ধর্শচক্কে প্রতিমার 
তৃতীয় বাষিক জগন্ধাত্রী পূজ! যথোচিত সমারোহে সম্পন্ন হইল । পরদিন 
মধ্যরাত্রে এই ্বপ্র দেখিলাম। -_ আমি আমাদের মন্দিরস্থ মর্খার মুতির দাড়ি 
ধরিয়া জিজ্ঞাস! করিতেছি, “ঠাকুর, তুমি কি সতাই এখানে আছ ?” ঠাকুর 
'অতান্ত চটিয়া যাইয়া আমাকে এক চড় মারিলেন ও বলিলেন, শালা, 
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আমাকে বোজ দেখছিস্‌। তাক সত্বেও আবার সন্দেহ করছিম্‌?” এই যুগে 
আমাদেব ঠাকুব অতান্ত প্রতাক্ষ দেবতা । আমরা ভক্কিভরে তাহাকে 
যেখানে প্রতিষ্ঠা কবিব, তিনি কুপাপূর্বাক তথাষ বিবাজ করিবেন । 
শ্রীবামকঞ্ৎ নামাঞ্ষিত মঠাশ্রমসমূহে তদ্দী ভাবধাবাব অন্ুণীলন ও আবাধনা 
যথাযথ »ওষাই বন্তমণ্ন প্রযোজন। ঠাকুব সর্ধেবদেবীন্ববপ হইলেও 
সর্বদেবতাঁব আবাধন। দ্বাব। তীহাব আঁাধন। ঞষ না। অনার্দি কাল 
হইতে অলংখা .দবতাঁব আবাধন। ভাবতে প্রচশিত । তাহা ংইলে তাহাব 
আবিভাবেব প্রযোজন কি? শ্রীব'মণ্ঞ্দেব ভাঁবাঁবেম্শ কথামূ তকাব মহ্্ক্র 
গুপুকে দক্ষিশেশ্ববে কালীবণড"ব পঞ্চব্টাভলাষ ধ্বীয দে» 'ঙ্ুলি-নিদেশে 
দেখাউয। খলিষাঠিতেন, “৮ম! কাল" বলছেন, এতক চিন্ব করলেই সব 
তবে, অন্ত সাধনাব প্রযাক্থন ন'উ। যদি কাণ্ব অনুপ স"্ধন। দবক'ব হয, 
জগণ্মাতা যথাপমযে কবিষে নেবন।” ক্তব ং ঠাকুবুুক চিস্বা ও পজ", 
নমকণণওন এবং তীহাব ভাবাবাধ প্মবগ্গাহনই মোল্সপ্রদ ব্গখম্ম। 
যুগদেবভানক আশ্রম কবিতল ভক্ত-জদযে উষ্টদেবহ শ্বতঃ প্রকটিত হন। 
সবি অশ্ুবাগ গান্তৃবিক হষ, তাহা হইলে ব্বতঃই কালী, রুষশদি ভিন্ন ভিন 
ই আবখিড় ততন। কষেকদী দীক্ষিত হকণেব জীখনে দেখিয়া, বামকুষ্ণ- 
চিন্তার ফলে কিছুক্চাল পহুব ধঠানকালে তাহাদেব ভিন্ন দিন্ন ই দশন 
হইল এবং তদন্চযাধী তাহ"ব' পথক ইঞ্টমন্ধ লইলেন। এইকপে বামকুষ্জময 
হইলেই আমাদের জদয-মন্দিবে তিনি আবিভূুত হইবেন । ক্কিভবে 
বহাপূজা কবিলেও তিনি পূজ্াস্থলে উপস্থিত হন । যখন আমাদের মনিব 
বসা সক্খালে ও পন্ধ্যাঘ কবতাল বাজাইয়। আমবা বামক্র্ নামকীন্তন 
করব, তখন দিব্যচক্ষুতে স্পষ্ট দেখ, সর্বপ্রথমে শ্রীসাবদ। ও পার্ষদবুন্দ এই মধুব 
কাভ্রন ধরিলেন । অনন্ত পৃথিবীব নান। দেশে অবস্থিত রামরুঞ্ঝ ভক্তগণ 
ইহ'তে যোগ দ্রিলেন। যখন সমগ্র পৃথিবী রামরুষ। নামে মুখরিত হয, 
তখন পৃথিবীস্থ সমস্ত নবনাধী ও সমস্ত পশুপক্ষী এই কণর্তন আবন্ত কবেন। 


দিব্যদৃষ্ট টা 


তত্পরে প্রেতলোক+ স্বর্গলোক, চন্দ্রলোক, হৃধ্যলোক ও ব্রহ্দলোক পর্যস্ত, 
উদ্ধলোকসমূহের অধিবাসীবৃনদ এবং সপ্ত নিয়লোকের গ্রাণিগণও এই মধুর 
কীর্তন আরপ্ত করেন। তখন শ্রবণমঙ্গল রামরু্চ নামমন্ত্রে চৌদ্দ ভুবন: 
প্রতিধবনিত ও প্রকম্পিত হয়। উপসংহারে হ্বামী প্রেমেশানন্দ রচিত 
একটী সঙ্গীতের কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি । ইহা ললিত-_ত্রিতল, 
(প্রভাতী ) সুরে গীত হয় ।-__ 
| জয় জয় রামকৃষ্ণ ভূবনমন্ধল 
জয় মাতা শ্যামাস্ুতা অতিনিরমল। 
রামকুষ্চ নাম জয় শ্রবণমন্গল 
ভকত-্বাঞ্ছিত জয় চরণ-কমল ॥ 
এইজন্য ভক্র-কবি প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আন্তরিকতা সতকাকে 
গাহিয়াছেন_- 
[প্রমভরে মনরে গাহ রামকৃষ্ণ নাম । 
গাহ রামকৃষ্ণ নাম, জপ রামকৃষ্চ নাম ॥ 
নামলুধ! পানে প্রভো। মন্ত অবিরাম ॥ 





দুই 
্রীশ্রীসারদাদেবীর পুণ্যম্স্ৃতিঞ* 

সন ১৩৬৫ সালের মাঘ মাসে কৃ্চনগরে গিয়াছিলাম তত্রস্থ শ্রীরামকৃষঃ 
সং্ঘর আমন্ত্রণে শ্রীত্রীসারদাদেবীর ১০৬তম জন্মোৎসবে পৌরোহিতা 
করিতে । বঙ্গীয় ৩ মাঘ শনিবার তথায় পৌছিল'ম ও পরদিন রবিবার 
সারাদিন উল্লিখিত জন্মোৎসব যথোচিত .সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল 
রুষনগর কলেজের ভূতপূর্ব প্রিশ্ষিপ্যাল স্বর্গগত ভবেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
গৃহপার্ন্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে । এই উপলক্ষে পূর্বাহ্নে ষোড়শ উপচারে শ্রীশ্র 
মার পূজা ও সার্বজনীন হোম জরিলাম | উক্ত হোমে শতাধিক নরনারী 
মহানন্দে সাজ্য বি্বপত্র আহুতি দ্িলেন। সান্ধ্য সভায় শ্রীমা সারদা 
জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে পুর! এক ঘণ্টাকাল সভক্তি ভাষণ দিলাম । প্রায় 
পাচ শত নরনারী উতৎকর্ণ হইয়। শরবণমঙ্গল সারদা-চরিত শুনিলেন। পরবস্তী 
কয়েক দিবস স্থানীয় টাউনহল, আনন্দময়ী কালিবাড়ী ও বায়বাড়ীর দূর্গা 
মগ্ডপাদি স্থানে গীতা, চণ্ডী, মীরাবাঈ প্রভৃতি বিষয়ে সভজন কথকত। 
করিলাম। আমার গীতাব্যাথ)া শুনিতে কৃষ্ণনগর কলেজের বর্তমান 
প্রিন্দিপ্যাল শ্রীপুর্ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় অনু গ্রহপূর্র্বক উপস্থিত হইলেন এবং উক্ত 
সহরে সাময়িক আধ্যাত্মিক আলোড়ন স্যঙ্রির জন্য আমাকে আন্তরিক 
ধন্যবাদ দিলেন । ফিরিবাঁর পুর্বদিন কৃষ্ণনগর ওয়াটার ওয়ার্কলের স্থপারি 
প্টেণডেণ্টের বাসায় স্বীয় নিশিকান্ত মঞ্জুমদাঁরের ধর্মপত্বী শ্রীমতী সন্তোষ- 
বালার সহিত সাক্ষাৎ হইল । ধর্মপ্রাণ নিশিকান্ত ও তৎপত্বী সন্তোষেবাল' 
উভয়েই সারদাদেবীর অন্গরক্ত মন্ত্রশিষ্ত | শ্রীমতী সন্তোষবালার 'লিকট 
সংগৃহীত সারদাদেবীর স্থৃতিকথাই সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে লিখিত হইল। 

মাতৃভক্ত নিশিকান্ত রশাচি একাউণ্ট্যাপ্ট জেনারেল অফিসে কর্ম 


০ পাস সী সপশশ পসপ্ 





৮ পপ পচ 


'ভাবমুখে, মাদিকে ১৩৬৬ সালে আশ্বিন ও কাঁতিক সংখ্যন্য়ে বয়ে প্রকাশিত ৰং 
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করিতেন। ১৯১০ ্রীঃ তিনি প্রথম বেলুড় মঠ দর্শনপূর্বক তথায় দীক্ষা লইতে 
স্বল্প করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গীয় ১৩২০ সালের প্রারস্তে তিনি দীক্ষা 
গ্রহণার্থ ব্যাকুল হন এবং উক্ত সালের জৈষ্ঠ মাসে বেলুড় মঠের প্রথম 
অধাক্ষ পৃজাপাদ স্বামী ব্রন্মানন্দজী মহারাজের নিকট দীশক্ষা প্রার্থী হইয়। পত্র 
লেখেন । উত্তরের প্রতীক্ষায় তিন সপ্তাহ কাঁটিয়া গেল; কিন্তু আকাংক্ষিত 
উত্তর আদিল ন|। ইঠিমধো শ্রীমার দীক্ষিত সন্তান ও রণচি-প্রবাসী 
ইন্দুভূষণ সেন নিশিকান্তকে শ্রীমার নিকট দীক্ষা ভিক্ষা করিতে পরামর্শ 
দেন। তখন নিশিকান্ত ২৪২৫ বৎসরের যুবক মাত্র । আষাঢ় মাপের 
অধাভাগে দীক্ষালাভের জন্য তাহার ব্যাকুলতা চরম আকার ধারণ করিল। 
এ সময়ে এক গভীর রজনীতে তিনি দিব্য স্বপ্ন দেখেন ! 'তাহার শয়ন কক্ষ 
স্ুত্সিপ্ধ স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইল ; আর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি- 
লয়কর্রী অসীম করুণায় কলিকাতাস্থ কাঁলিঘাটের মহাকাঁলীরূপে চারি হস্তে 
আশর্ত ভক্ককে স্বীয় কোলে তুলিয়। লইয়া বলিলেন, “ভয় কি বাবা! আমি 
ত রয়েছি ।” এই কণ! বলিতে বলিতে এগন্সাতা একটি স্নেহময়ী নারী- 

মুর্তিতে রূপান্তরিতা হইলেন । উক্ত নারীর পরনে লালচুল পেড়ে ক"পড়, 
হাতে বালা । তিনি ক্রোড়ে স্থিত ভক্তকে একটা মন্ত্র সহ ইষ্ট নাম দিলেন 
এবং উশ্া নিত্য ১০৮ বার জপ করিতে আদেশ প্রদানাস্তে বলিলেন, “তুমি 
ইহাই করিয়া যাও । আর যাহ! করিতে হয়, তাহা আমিই করিব ।” 
হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে কপাপ্রাপ্ত নিশিকান্ত “মা মা” বলিয়া চীৎকার করিয়। 
উঠিলেন এবং বাকী ধাতটুকু স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্বজপে আনন্দেবিভের রহিলেন। 
বপ্র-দষ্ট নারীমূত্িকে তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই” এই অভাবনীয় 
সুঘটন। তিনি কাহারো নিকট প্রকাশ করিলেন ন।; এমন কি, অগ্রজ 
প্রতিম ইন্দুসেনকেও বলিলেন না। শুধু এঈ চিস্তাই সদা তাহার মনকে 
আলোড়িত করিলঃ কিরূপে বা কোথায় স্বপ্ৃষ্ট কপাময়ী মাতৃমুত্তির সনর্শন 
পাইব? আকাংক্ষা প্রবল হইলে অধিক দিঝুস অপূর্ণ থাকে ন!। 
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তখন রশচিতে রামরুষণ ভক্তবুনদের উদ্যোগে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় 
শীত্রীরামকৃষ্ কথামৃত পাঠ ও ভজন-কীগর্ভন হইত। ইহাতে নিশিকাস্ত 
নি্লমিত যোগদান করিতেন। কিছুদিন পরে উক্ত পাঠ ও কশর্তনে 
ঈরেন্্রনাথ সরকার আমিলেন। তিনি শ্রীমার বিশিষ্ট সন্তান ছিলেন ও 
_রশচিতে চাকুরী করিতেন। তিনি ছুটিতে অন্যত্র গিয়াছিলেন ও তথ? 
হইতে ফিরিবার পথে জয়রামবাটীতে প্রীমার দর্শন করিয়া আদিলেন। 
তাশ্তার নিকট শ্রীমার কথা শুনিয়া নিশিকান্তের চিত্ত আনন্দ" নাচিঠে 
লাগিল ও মনে প্রশ্ন উঠিল, “এই মা কি আমার সেই ্বপ্রদৃষ্ট মা? একবার 
চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঙ্জন করিতে হইবে । উক্ত উদ্দেশ্যে তিনি স্বরেন্্রনাথের 
নিকট জয্বরামবাটী যাইবার রাস্তাটি জানিয়। লইলেন। অল্প ক'ল পরেই 
সংকল্পিত তাথখাত্রার অপূর্ব সুযোগ আসিল ; ২৮শে আবাঢ় যাত্রার দিন 
স্থির হইল । পূর্বদিন মাতৃ-শিত্ত শ্রীশচন্ত্র ঘটক তাহাকে বলিলেন, ক্্রীমার 
জন্ল একখানি চুল পেড়ে কাপড় ও কিছু মিছরি নিয়ে যাবে । ঠাকুর 
মিছকার সরবত খাইতে ভালবাসিতেন। তাই শ্রীমা ঠাকুরকে রোজ 
মিছরীর সরবত করিয়। দেন। আর কোয়ালপাড়ার মঠে স্বামী 
কেশবানন্দজীর নিকট একখানি চিঠি পিখে দ্িব। তাহ হইলে 
তথায় তোমার কোন অস্থবিধা হইবে না।” ইহাতে নিক অতিশয় 
উৎসাহিত ও উল্লসিত হইলেন এবং তদনুসারে একটি কাপড় ও আড়াই 
সের মিছরি কিনিলেন। ২৮শে আষাঢ় শনিবার বৈকালে রশাচি হইতে 
ট্রেণে উঠিয়া তিনি অনেক রাত্রে বিষুপুর ষ্টেশনে নামিলেন। তথা হইতে 
ভোর রাত্রে গরুর গাড়ীতে চড়িয়া তিনি রওনা হইলেন ও পরদিন ২৯শে 
আষাঢ় অ'ধক বেলায় তিনি কোতলপুর পৌছিলেন। ট্রেনে তাহার মনে 
কিছু আম কেনার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে বা অন্তত্র আম 
পান নাই। অপ্রত্যাশিত ভাবে কোতুলপুরে তিনি কিছু ভাল আম পাইয়া 
সানন্দে কিনিলেন ও পুনরায় উক্ত গরুর গাড়ীতে চড়িয়! বেল! প্রায় একটার 
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সময় কোয়ালপাড়া মঠে উপস্থিত হইলেন। উক্ত মঠে তিনি কেশবা- 
নন্দজীকে শ্রীশচন্ত্রের পত্র দিলেন ও আহারাঁণি করিলেন। তথায় 
আশহারাস্তে কেশবানন্দজীর মুখে শ্রীমার কথ! শুনিরা তিনি অত্যন্ত 
উৎফুল্ল হইলেন এবং বৈকালে জয়রামবাটীতে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। 
রবিবার সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি নিরাপদে মাতৃতীর্থে উপস্থিত হইলেন। 
€কোয়ালপাড়। হইতে যে ছেলেট তাহার জিনিষপত্রাদি বহিয়া আনিয়াছিল, 
মে সোজানুজি শ্রীমার বাটার মধ্যে চলিয়া! গেল ও শ্রীমাঁকে খবর দিল, 
একটি ভক্ত আপিয়াছেন। নিশিকান্ত প্রসন্ন মামার ডোবা পুকুরের 
ঘাটে পা হাত মুখ ধুইয় শ্রমার বাটার সদর দরজ। পার হইয়৷ উঠানে যাইয়া 
দেখিলেনঃ “একটী মহিলা বসিয়া আছেন। আর একজন ঝঁটিতে 
তরকারী কুটিতেছেন।” নবাগতকে দেখিয়াই এ মহিল। আড়াঁলে সবিয়! 
গেলেন। যিনি তরকারী কুটিতেছিলেন, 'তিনি সেই কাজেই নিষুক্ত 
রহিলেন । অনন্তর যখন ভক্তটা উঠানের মধাস্থলে গেলেন, তখন দেখিলেন, 
উক্ত নারী তীহার দিকে স্নেহভরে চাহিয়া আছেন । তিনি তাহাকে 
'দেখিয়াই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ও অপার আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, 
“একি ! একি ! এই'ত আমার সেই মা! সেই মুতি, সেই চাহনি, সেই 
ভাব, সব সেইরূপ |” মুহূর্তমধ্যে তাহার সমস্ত ওলট পালট হুইয়! গেল। 
তিনি বুঝিলেন, “জগজ্জননী বিশ্বেশ্বরীই সন্মুখস্থ মাতুরূপে অবতীশর্ণা । 
আর পরমেশ্বরই ঠাকুর শ্রীরামকষ্কব্ূপে লোককল্যাণার্থ আবিভূঁত।” 
তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না» নির্বাক নিম্পন্দ হইয়া জড়বৎ 
ধাড়াইয়া রহিলেন । তথন শ্রীমা বটখানি কাত করিয়া. রাখিয়া উঠিলেন, 
এবং দরজার শিকল খুলিয়া নিজ ঘরে ঢুকিয়। হাত নাড়িয়া তাহাকে 
খাকিলেন। ' ইহাতে নিশিকাস্ত মন্ত্মু্ধ সর্পবৎ্ৎ ঘরে যাইয়। শ্রীমার 
দিকে নিনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। সমস্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া 
শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাগা» আমাকে কি করে চিনলে ?” শ্রীমার 
২ 


১৮ দিব্যদৃষ্টি 

মুখনিঃহ্ত এই প্রথম মিষ্ট বাকা শুনিয়া ভক্ত, ধন্ত হইলেন ৯ 
মাতা ও পুত্রের সুশুভ মিলন ঘটিল। সাশ্র নয়নে রুদ্ধ কণ্ঠে ভক্ত- 
উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “মা! তোমায় চিনিব'র শক্তি আমার কি 
আছে? তবে কৃপা করে যতটুকু চিনিয়েছ, ঠিক ততটুকুই চিনেছি।” 
তখন শ্রীম। এক অলৌকিক অট্টহাসি হাদিলেন। সেই হাসিতে ভক্তের 
জড়ত্ব বিনষ্ট হইল । তিনি চিরে প্ররুতিস্থ হইলেন ও শ্রীমার পন্দতলে 
বিলুষ্ঠিত হইয়া তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। অমনি শ্রীমা ন্নেহভরে। 
প্রণত সন্ত'নকে স্বীয় হস্তে তুলিয়া চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন ও: 
বারান্দায় আনিয়া একটি আসনে বসাইলেন। অনন্তর ঘরে যাইয়া এক. 
গ্লাস ঠাকুরের প্রসাদী মিছির সরব আনিলেন ও উহা। হইতে কিঞ্চিৎ 
নিজে খাইয়া অবশিষ্ট মহাপ্রপাদ প্রিয় ভক্তকে খাইতে দ্দিলেন। ভক্ত, 
মহানন্দে প্রসাদী সরবৎ পানান্তে গ্লাসটী রাখিতেই, শ্রুমা উহা! তুলিয়! ইয়া 
রাখিলেন ও পুনরায় বটি দিয় তরকারি কুটিতে বদিলেন ও নব ভক্তের, 
সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি রাঁচি হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া 
তথায় তাহার সন্তানগণ কে কেমন আছেন, শ্রীম। কাহারো কাহারো নাম 
ঝৰিয়া [জিজ্ঞাসা করিলেন। নিশিকান্তও যাহার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতেন, 
তাহা! বলিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীমা একজনকে জানাইলেন, “ছেলে 
রাত্রে রুটি খাবে” এবং নিশিকান্তকে বলিলেন, “এবার তুমি একটু ফাকায়, 
যাও।* নিশিকান্ত শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক আনন্দে ভরপুর হইয়া' 
বাহিরে আদিলেন। বাহিরে আসিতেই রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী 
অরূপানন্দ ) এর সিততত"হার দেখা হইল। অব্দপানন্দজী কালী মামার, 
বৈঠকখান! ঘরে তাহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তাহাকে শ্রীমা 
সম্বন্ধে বু কথা বলিলেন। তখন শ্রীমার সন্তান মুকুন্দবিহারী সাহা ওখানে 
গিয়াছিলেন। মুকুন্দবিহারী রামপুরহাট হাই স্কুলের প্রসিদ্ধ রেক্টর ও 
চিরকুমার শিক্ষাব্রতী ছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্ধে তারাপীঠ যাইবার পঞ্ষে 


শ্রীত্রীসারদাদেবীর পুণ্যস্থৃতি ১৯ 


রামপুরহশটে তীশ্তার সহিত আমার সাক্ষাৎ ও শ্রীমা সম্বন্ধে অনেক প্রসঙ্গ 
হয়। সন্ধ্যার পর 'নিশিকান্ত ও মুকুন্দবিহারী উভয়ে শ্রীমাকে প্রণাম 
করিতে গেলেন। রাত্রিতে ভোজনের সময় হইলে তাহারা বারান্দায় 
খাইতে বসিলেন। ্রীমা শ্বয়ং তাহাদিগকে আহাধ্য পরিবেশন করিলেন 
এবং নান! গল্প বলিতে লাগিলেন। আহার কালে নিশিকাস্ত পরদিন 
কামারপুকুর যাইবার কথা জানাইলে শ্রীমা যেন একটু ভাবিত হইয়! 
বলিলেন, “তাইত, তুমি কখনও যাওনি । এক কি করে যাবে?” শ্রীমার 
কথা শুনিয়া নিশিকাস্তও একটু চিন্তিত 'হইলেন। তখন রাসবিহারী 
মহারাজ বলিলেন, “ম। তুমি এত ভাবছ রেন? আমি:ওকে রাস্তা বলে 
দিব। ও ঠিক চলে যাবে ।” ইহা শুনিয়া শ্রীমা আশ্বস্ত হইলেন ও 
বলিলেন, “তাই হবে? | 

নিশিকান্ত পরদিন ৩০শে আষাঢ় দোমবার প্রাতে স্নানান্তে শ্রীমাকে 
প্রণাম করিতে গেলেন । অনস্তর দ"ক্ষার প্রার্থনা! জানাইবার উদ্দেশ্তে তিনি 
নজ মাথার পিছনে ডান হাতখানা রাখিয়া সসংকোচে বলিলেন, মা। 
অমনি শ্রীমা প্রিয় ভক্তের মনোভাব বুঝিয়। বলিয়া উঠিলেন, “ওর জন্য 


ভাবনা নেই, ওর জন্ত ভাবনা নেই । তুমি ঘুরে এস । আজই চলে এস, 
ওখানে থেকো না1” ভক্ত শ্রীমাকে প্রণামান্তে অরূপানন্দজীর নিকট রাস্তার 
বিবরণ জানিয়! ধুগতীর্থ কামারপুকুর যাত্রা করিলেন। পথে ভূতির খাল, 


আশমবাগাঁন ও শ্বশালাদি দর্শনাস্তে তিনি যুগীদের শিব মন্দিরে উপনীত 
ইলেন। তথায় শিব ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া তিনি ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের ব্বর্গতুল্য জঙ্বস্থানে পৌছিলেন। ত্র পৃত স্থল তখন একটি 
শিলাখণ্-দিয়া টাক] ছিল। তথায় সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্রবক তিনি রঘুবীরকে 
দর্শন ও গ্রণাম করিলেন। তখন ওখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার পত্বীর দূর সম্পককীয়া এক বোন থাঁকিতেন ও বঘুবীরাঁদির সেবা 
পূজ] কর্সিতেন। তাহঃকে সকলে ভক্তিভরে মাপীম। বালয়। ডাকিতেন। 


২? দিব্যযৃটি 
১৩৩৩ পালে আমি গড়বেতা রামকুষ্ আশ্রমে ছিলাম । তখন.গড়বেত। 
হইতে স্বামী বিশ্বদেবানন্দ ওরফে রজনী মহারাজ প্রভৃতি সঙ্গে জয়রামবাটা 
ও কামারপুকুরে তীর্ঘযাত্রায় গিয়াছিলাম। জয়রামবাটী দর্শনাস্তে আমরা 
কামারপুকুরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পিত্রালয়ে এক বাত্বি কাটাইয়াছিলাম । 
তখনও উক্ত মাসীমাকে আমরা দেখিয়াছি ও তাহার ন্গেহাদর পাইয়াছি। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঘরে থাকিতেন, আমর! তিনজনও সেই ঘরেই 
রাত্রিযাপন করিয়াছিলাম | সারারাত্রি একবারও আমরা চোখ ধুজিতে 
পারি নাই! তখন ঘরের চাল বাশ-খড়ে তৈয়ারী ছি । আমরা 
তিন জনেই সভয়ে লক্ষ্য করিলাম, কে যেন ঘরের চালে মড়মড় করিয়া 
চলিতেছে ! শুধু তাহাই নহে, "ঘরের বারান্দায় ও উঠানে কাহার যেন 
ঘোরাফেরা করিতেছিল ! সেই রাত্রেই চিরতরে বুঝিলাম, দেবস্থানে 
রাব্রিষাপন নিষিদ্ধ কেন। নু 
সে যাহাই হোক, আমরা এখন পূর্ব প্রসঙ্গের অনুসরণ করিব। 
মাতৃভক্ত নিশিকাস্তকে পূর্বোক্ত মাসীম] খুব ন্নেহ্যত্ব করিলেন। নিশিকাস্ত 
স্থানীয় বাজার হইতে ছুই হাড়ি জিলিপি কিনিয়া আনিলেন। তণ্মধ্যে 
এক হাড়ি ঠাকুর ও বঘুবীরকে ভোগ দ্রিবার জন্ত মাসীমাকে দিলেন এবং 
অন্য হাড়ি জয়রামবাটি লইয়া! যাইবার জন্য আলাদ! রাখিলেন। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ জিলিপি খাইতে ভালবাদিতেন ও সহাস্তে বলিতেন, “এটা লাট 
সাহেবের গাড়ী তুল্য ৷ যেমন লাট সাহেবের গাড়ী এলে সব গাড়ী শশবাস্ত 
হয়ে পথ ছেড়ে দেয়, তেমনি পেট ভরে খাওয়ার পরেও জিলিপি খাওয়া 
চলে!” অনন্তর ঠাকুরের ভিক্ষামাতা ধনী কামারণীর ভিটাবাড়ী, চিস্কু 
শাখারীর বাঁড়ী, লাহাবাবুদের বাড়ী, পাইনদের বাড়ী, হালদার পুকুর 
প্রভৃতি কামারপুকুরের দর্শনীয় স্থানগুলি নিশিকান্ত ঘুরিয় ঘুরিয়া আগ্রহভরে 
দেখিলেন এবং অস্তরে অনির্বচনীয় প্রেমানন্দ অনুভব করিলেন ৷ ঠাকুর 
শ্রীরামকঞ্চের বালাযলীলার পুণ্যতৃমি এখন বিশ্বতীর্থে পরিণত । মিশিকাস্ত 


শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পুণ্যস্ম্তি ২১. 


কামারগুকুরের.কোন বাড়ীতে একটি পুরাণ মাধবীল'তার গাছ দেখিলেন 
এবং লোকমুখে শুনিলেন, “এই গাছটি ধরিয়া! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাহিতেন, 
“মাধবী, আমার মাধব এনে দে।” নিশিকাস্ত উক্ত পৃতলতা সংস্পর্শপূর্বক 
প্রণাম করিলেন । ইহ! দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের পুতস্পর্শে দিব্য বৃক্ষে 
পরিণত । অনন্তর তিনি শ্রীরামকৃঞ্জের পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়া রঘুবীরের 
অন্রপ্রসাদ গ্রহণান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন ও তৎপরে মাসীমার সঙ্গে 
আলাপ করিয়! বঘুবীরকে প্রণামান্তে জিলিপির অন্য হাড়িটি কাধে লইয়া 

জয়রামবাটি রওনা হইলেন। ভক্ত-কবি প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সত্যই 
গাহিয়াছেন_- 

“জয়রামবাটীর মাটা চন্দন সমান । 
( আমার ) মা! জননীর জগ্মভূমি মহাতীর্ঘস্থান ॥ 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিশিকান্ত শ্রীমার বাটাতে ফিরিতেই, শ্রীম! তাহার 

কাধ হইতে জিলিপির হাড়িটী নামাইয়া লইলেন। পরে শ্রীমাকে 

প্রণামান্তে নিশিকান্ত বারান্দায় বসিলেন। অবিলম্বে শ্রীম! ঠাকুরের প্রসাদী 

সরবৎ 'এক গ্লাস আনিলেন ও উহা! হইতে নিজে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া 

প্রিয় ভক্তকে অবশিই মহাগ্রসাদ দিলেন । ভক্ত উহা পান করিয়! গ্লাসটী 

রাঁখিতেই শ্রীমা এঁ দিনও উহা ধুইয়৷ তুলিয়া! রাখিলেন। অনন্তর মাতা- 

পুত্রের মধ্যে শ্রীধাম কাঁমারপুকুর সম্বন্ধে নান! কথা হইল। পরে ম্নেহময়ী 

শ্রীমা ভক্তকে বলিলেন, কাঁপ তোমার দীক্ষ! হবে। এই শুভ সংরাদ 

শ্রবণে তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া শ্রীমাকে প্রণীমপূর্বক প্রফুল্ল 
হৃদয়ে ফাকায় আসিলেন। দ্বামী অরূপানন্দ দীক্ষার্থী ভক্তকে দীক্ষার 

সম্বন্ধে আবশ্যকীয় উপদেশ দিলেন । সন্ধ্যার পর আবার ভক্তগণ শ্রীমাকে 

ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া আসিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সারদা-স্বরূপ উপলব্ধি 
করিয়াই নিশিকাস্ত সারদীমণিকে সাক্ষাৎ “সার? জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। 

নৈশ ভোজনকালে শ্রীম। স্বয়ং পূর্ব রাত্রিবৎ ভক্তবুন্দকে আহাধ্য পরিবেশন, 


২২ দিব্যদৃষ্টি 


করিলেন এবং নানা স্থানের নান। গল্প বলিয়। ভক্তরুন্দকে জননীবৎ অপার 
আনন্দ দিতে লাগিলেন। 

পরদিন মঙ্গলবার উক্ত সালের €১শে আফা, অথবা ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের 
১৫ই জুলাই দ্বাদশী তিথি । উক্ত দ্দিন প্রণ্তঃকালে ঝাড়ুজো পুকুরে ন্ানাস্তে 
"অন্য পুকুর হইতে দীক্ষার্থী অনেক শ্বেতপদ্ম তুলিয়া আনিয়া শ্রীম্মার কাছে 
আসিলেন। শ্রীমা এ সকল পদ্ম হইতে সিংহবাহিনী, ভামুপিসী ও নিজ 
পূজার জন্য কিছু কিছু আলাদ। রাখিয়া বাকী পদ্ম ভক্তের জন্য রাখিলেন। 
অনন্তর শ্রীমা তাহাকে বলিলেন, “এখন একটু ফাকায় যাও। আমি সময়মত 
তোমায় ডেকে পাঠাব।” তিনি শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে 
আসিলেন। কিঞ্চিৎ পরে শ্রীমা ভাগাবান দীক্ষাপ্রার্থীকে ডাকিয়! 
পাঠাইলেন। ভক্ত ঘরে যাইয়। দেখিলেন, একটা ছোট পিত্তলময় দিংহাসনে 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত। উহার সম্মুখে ৪।৫টী জলপূর্ণ 
ক্ষুদ্র ঘট । দুইখানি আসন-পাত: আছে ও শ্রীমা দাড়িয়ে আছেন। ভক্ত 
ঘরে যাইতেই শ্রীমা বলিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম কর। ভক্ত ঠাকুরকে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন । পরে শ্রীমা উল্লিখিত ঘটগুলি হইতে অল্প অল্প জল 
লইয়া! ভক্তের মাথায় ও সর্বাঙ্গে ছিটাইয়৷ দ্রিলেন এবং পুনরায় ঠাকুরকে 
প্রণাম করিতে আদেশ দিলেন। আবার ভক্ত ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রনাম 
করিলেন । অনন্তর শ্রীমা দীক্ষার্থীর মাথায়, বুকে ও পিঠে তাহার পদ্মহস্ত 
বুলাইয়। দিয়া বলিলেন, "এখন মনে মনে ভাব, তোমার জন্মজন্মান্তরে র 
সব পাপ ভন্দীভূন্ত হয়ে গেল এবং তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা হলে।” এই 
কথা শুনিয়া! ও ভাবিয়া ভক্তের সমস্ত শরীর, শিহুরিয়া উঠিল । ই্রামা আবার 
তাহাকে ঠাকুর প্রণীম করিতে বলিয়া আলনে বসিলেন। ভত্ত শ্রীমার 
আদেশ পালনাস্তে আঙন গ্রহণ করিলেন । তখন শ্রীমা বসিলেন, “তোমার 
 তন্দীক্ষা হয়েই গেছে। জী (ত্বপ্সে প্রাপ্ত) মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে। 
আর তোমাকে কিছুই করতে হবে না। বাকী সব আমিই করবো । 


্ীশ্রীদারদাদেবীর পুণ্যস্থৃতি ২৩ 


তখন কৃপাধন্ত ভক্তবর সজল নয়নে ও কম্পিত কলেবরে বলিলেন, প্মা, 
তোমার শ্রীমুখে মন্ত্র গুনিতে চাই |” তখন শ্রীমা সন্তানকে স্প্রে দত্ত 
অস্ত্র শোনাইলেন ও জপপ্রনীলী দেখাইলেন ও ঠাকুরের প্রতিকৃতি দেখাইয়া 
বলিলেন, “ঠাকুরই সব। ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট, ঠাকুরই ইহকাল, 
ঠাকুরই পরকাল । তুমি ঠাকুরের, ঠাকুর তোমার । আমাঁকে ও ঠাকুরকে 
"অভিন্ন ভাবিবে ।” কৃতার্থ হইয়া! নিশিকান্ত আসন হইতে উঠিলেন ও 
শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন । শ্রীমাও আসন হইতে উঠিয়া রঙ্গ! পা 
ছুটি ঝুলাইয়া৷ তক্তপোষের উপর বসিলেন। তখন মাতৃভক্ত তজ্জন্য রক্ষিত 
পদ্সকুলগুলি হইতে কয়েকটা লইয়। একটা ছোট পদ্মবেী সাজাইয়া তদুপরি 
শ্রীমার পদ্দছয় রাখিলেন ও অবশিষ্ট পন্মকুল দিয়া মাতৃদত্ত মহামন্ত্রে তিনবার 
মাতৃপদে পদ্মাঞ্জলি দিয়া বলিলেন, “মা, তুমিই আমার সব । তুমিই ইষ্ট, 
তুমিই গুরু, তুমিই আমার সর্ব্থ। দেখো, যেন আমি কখনও তোমার 
চরণ-ছাড়। না হই।” তখন শ্রীম! হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “বাবা, কত 
জন্মজন্মান্তর ঘুরেছ। ঘুরতে ঘুরতে এত দিনে ঘরের ছেলে ঘরে এসে 
পৌছেছে । আর ভাবনা কি?” অনন্তর শ্রীমা সন্তানের চিবুক ধরিয়া 
চুম্বন করিলেন। তখন ভক্ত শ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণামাস্তে বাহিরে আসিলেন। 
'নিশিকান্তের নবজন্ম লাভ হইল । শ্রীমা ঠাকুরের পুূজ। শেম করিয়া 
নবদীক্ষিতকে অমৃত প্রসাদ দিলেন | দ্বিপ্রহরের আহারকাঁলেও তিনি 
ভক্তকে দুধ-মাথন অন্ন প্রসাদ দ্িলেন। উক্ত দিন ভোর বাত্রেই 
মুকুন্দবিহারী সাহার সহিত নিশিকান্ত বিষুণপুর স্টেশন পর্স্ত হাটিয়া আসেন 
ও তথায় ট্রেণে উঠিয়া রশচি ফিরিয়া যান । 

বর্ধাধিক পরে সন ১৩২৩ সালের ২৩শে আশ্থিন শ্রীমা কলিকাতায় 
বাগবাজারস্থ উদ্বোধন মঠে নিশিকান্তের সহধমিণী সম্তোষবালাকে মন্ত্দীক্ষা 
'দেন। তখন তাহাদের কন্তা বীণার বয়স আড়াই বৎসর হয়ে ছিল এবং 
বীণার মাথা নেড়া ছিল। শ্রীমা বীণার' মাথায় ও গায়ে তাহার পদ্মহস্ত 


২৪ দিব্যদৃষ্টি 
বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, “ও আমার নেড়ি, লেড়ি» 
নেড়ি।» বীণ! পাশের ঘরে প্রশ্্রাব করিয়া ফেলিলে, শ্রীমা নিজেই উহা 
পরিষফ্ষার করিলেন, বীণার মাকে পরিষ্কার করিতে দিলেন না); আর; 
ন্নেহভরে বলিলেন, ও কি আমার পর? ন্বেহশীলা সারদামণি তদাশ্িত 
নরন[রীগণকে জননীবৎ নেহযত্ব করিতেন । মনে হয়, জগদম্থার স্ন্তান- 
বাৎসল্য প্রকটিত করিবার জন্তই শ্রীমার আবির্ভাব ও স্নেহলীল] ৷ শ্রীমা 
ভক্তবীর গিরিশ ঘোষকে বলিষাছিলেন, “আমি গুরুপতী মা নই, পাঁতান 
মা নই, সত্যিকাবের মা।” তিনি শরণাগত সন্তানের প্রতি ইহকালে 
যেমন শ্নেহময়ী ছিলেন, পরকালেও তদ্্রপ স্নেহময়ী থাকিবেন । একবাব 
শ্রীমা ভক্তবাঞ্জা পুরণার্থ নিশিকান্তের বক্ষঃস্থলে স্বীয় পাদপ্বদ্বয স্থাপন ও, 
শ্রীহন্তে সন্তানের মাথায করজপ কৰিষ। দিয়াছিলেন। &কবার নিশিকাস্ত 
শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, “মা, শুনতে পাই, অনেকে ঠাকুরকে চোখ খুজে, 
আবাব অনেকে চোখ চেয়ে দেখতে পান। আমর ভাগ্যে তা কখনও 
ঘটে নি। দেই সৌভাগ্য কি আমার হবে না?” ইহার উত্তরে শ্রীমা 
জিজ্ঞাস্থ সন্তানকে সান্তনা দিয়া বলিলেন, “বাবা, স্থানটী যদি পবিত্র হয়» 
মনটা যদি শুদ্ধ হয, তবেত ঠাকুবের দর্শন পাওয়া যায় ।” এ দিন শ্রীম। 
তাহাকে বলিয়াছিলেন, “একদিন কোয়াঁলপাড়ায় ঠাঞ্চুরঘরে ঠাকুবকে 
প্রণাম করে আমার শোবার ঘরে গিয়ে দেখি, প্ঠাকুর দিব্যদেই মেজেতে 
শুয়ে আছেন । তখন আমি তাকে বললুম; “সে কি গো, তুদি এমনি করে 
মেজেতে শুষেছ কেন?” ঠাকুর বললেন, আমার বড় ভাল লাগে।” 
এই ঘটন!। সংক্ষেপে বিবৃত করিয়। শ্রীম! ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন ; আরু 
কথ| বলিতে পারিলেন না । কিছুক্ষণ পরে শ্রীমা ভাবাবেশ সংবরণ করিয়? 
নিশিকাস্তকে প্রাথ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও বলিলেন) “আমি, 
' বল্ছিঃ ঠাকুর তোমার সামনে না ধাড়ালে তোমার দেহ যাবে না। এবার 
তোমার শেষ জন্ম ।” একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্চ লীলাসঙ্গিনী সারদ। 
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'দ্বেবীকে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বলিয়াছিলেন, “তুমি যাদের আশ্রয় দেবে, আমি 
তাদের নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে! । শেষের দিনে আমি স্বয়ং এসে তোমার 
সম্তানগণকে রামকৃষ্ক-লোকে নিয়ে যাবো ।” শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা 
জীবোদ্ধাৰিণী যুগ্রশত্তির ভিন্ন ভিন্ন মুতি মাত্র । যেমন রাঁম-সীতা ও কৃষ- 
রাধা, তেমনি রামকৃঞ্চ-সারদা । ম্বামী বিবেকানন্দ তাহার অন্তরঙ্গ গুরু- 
ভ্রাতাঁকে লিখিয়াছিলেন, শ্রীম জ্যান্ত হুর্গী । 

একবার নিশিকান্ত জয়রামবাটা হইতে শ্রীমার পত্র লইয়া! ভাই ভূপতির' 
শিগ্য সুরেন্দ্র কুখু্ম সহিত বেলুড় মঠে পৃজ্যপাদ স্বামী প্রেমীনন্দজীর নিকট: 
যান। প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমার চিঠি পাইয়া! বার বার স্বীয় মাথ"য়। 
ঠেকাইলেন ও তৎপরে উহা! সযত্বে পড়িলেন। অনন্তর সমাগত ভক্তদ্বয়ের 
সঙ্গে ঠাকুর ও শ্রম সম্বন্ধে নানা কথার পরে বলিলেন, “তোমরা এখান্দে 
প্রসাদ পাবে, প্রসাদ না পেয়ে যেও না।” স্থরেন্তর প্রেমানন্দজীকে 
ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক আশীর্বাদ প্রার্থনা! করিলেন। তখন নিত্যসিদ্ধ. 
প্রেমানন্দ উত্তেজিত হইয়া স্থরেন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি 
জয়রামবাটী গিযলাছিলে ? স্থরেন্ত্র উত্তর দিলেন, আজ্জে ই] | প্রেমানন্দজী__ 
তুমি মাকে দেখেছ? মাকে প্রণাম করেছ? সুরেন্দ্র--আজ্ঞে হা & 
প্রেমানন্দজী-_মা তোমার দিকে ফিরে চেয়েছিলেন? সুরেন্দ্র আজ্ঞে, 
ই।। তখন প্রেমানন্দজী মধুর কঠে বলিলেন, “তবে আরকি? তুমি ত 
ডস্কা মেরে এসেছ? আর আশীর্বাদের: প্রয়োজন কি? ঈশ্বরকোটা, 
প্রেমানন্দই কোন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, রাধাব্রাণী। নিসকপ্রিয়া ও 
সীতাদেবী প্রভৃতি অপেক্ষা বহু উদ্ধে শ্রীমা অবস্থিত। ভক্তবীর নাগ 
মহাশয়ও মস্তব্য করিয়াছিলেন, বাপের [ঠাকুরের ] চেয়ে মা দয়াল । 
একদ1! নিশিকান্ত শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় মহাষ্টমী দিবসে বেলুড় 
মঠে আসেন। পুজা মণ্ডপে যাইয়া তিনি প্রতিমাকে প্রণাম 
করিতে উন্কত হইয়া শ্রীমাকে স্মরণ করিতেছেন, এমন সময়, 


-২৬ দিব্যদৃষটি 


শুনিলেন, শ্রীমা এসেছেন ও পার্বর্তী উত্তরদিকস্থ বাগানবাটাতে 
'আছেন। এই শুভ সংবাদ শুনিয়া ভক্ত আর গ্রতিমাকে প্রণাম করিতে 
পারিলেন না ; জ্যান্ত ছুর্গাকে দর্শন করিবার জন্য আকুল হইয়া ছুটিলেন।, 
তিনি যাইয়া দেখিলেন, শ্রীমা গোলাপ মা ও যোগীন মাকে ছুই পাশে 
লইয়া বলিয়া আছেন। প্রিয় ভক্ত তাহাকে ভূমিষ্ট প্রণাম করিতেই শ্রীমা 
বলিলেন, “বাবা, পূজা দেখতে এসেছ? দেখ দেখ কেমন জয়া-বিজয়! 
নিয়ে বসে আছি । শ্রীমা জয়রামবাটীতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, জয়া 
ও বিজয়! সহিত ইঠ্টদ্বেবী জগদ্ধাত্রীকে। তবে কি তিনি জগদ্ধাত্রীর 
'নারীমুত্তি? সন্গ্যাসিনী মহাগৌরী মন্তব্য করেন, শ্রীমা স্বীয় ইষ্টদ্েবী 
জগদ্ধাত্রীর শ্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভক্তগণ বলেন, প্রীম। দশমহাবিগ্ভার 
-অন্ততম] বগলার অংশে অবতীর্ণ! । 


যখন জয়রামবাটিতে শ্রীম! বাকুড়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার বৈকুগ্ঠ মিত্রকে 
'( ওরফে স্বামী মহেশ্বরানন্বকে ) সন্ন্যাস দেন শারদীয়! মহাষ্টমী দিবসে, 
তখন নিশিকান্ত ওখানে উপস্থিত ছিলেন ও শ্রীমার নিকট বায়না ধরিলেন, 
“মা! আমাকেও সন্ন্যাস দিতে হবে।” কারণ স্বামিজী (বিবেকানন্দ ) 
বলেছেন, সন্ত্যাস না নিলে মুক্তি হয় না। তখন শ্রীম। তাহাকে 
'বলিয়াছিলেন, “এ ত সত্যি কথা । তবে কিজা'ন বাবা, সন্াস নিলেই 
হয় না। চাই আন্তর সন্ধ্যাস। আত্তর সন্গ্যাস ন! হলে কিছুই হবে না। 
বাহ্‌ সন্্যাস আত্তর সন্গ্যাসের সহায়তা করে ।. তাই যাকে দেওয়া! দরকার 
তাকে দিই। তোমার দরকার নাই, তোমার আত্তর সন্ন্যাস হবে।” 
অনস্তর তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে যাইয়া ঠাকুরের প্রসাদী সরবৎ এক 
গ্রাস আনিয়া ভক্তের সামনে কিছু খাইয়া অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ তাহাকে 
খাহিতে দ্রিলেন। তখন উঠানে শ্রীমাব একখানা পরিধেয় বস্ত্র শুকাইতেছিল। 
শ্রীমা সেই কাপড়খানি আনিয়া ভক্তকে দিয়া বলিলেন, এইখান!. তুমি 
নাও ।” প্রিয় ভক্ত ছুই হাত পাতিয়া সেই কাপড় লইলেন ও মাথায় স্পর্শ 


শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পুণ্যন্মৃতি ২৭ 


করিলেন। সার জীবন সেই পবিত্র কাপড়খানিকে তিনি স্বর্গীর 
ঠগরিকরূপে দেখিতেন ও যখনই মাথায় ঠেকাঁইতেন, তখন প্রীমার 
পাঁদম্পর্শস্রথ অনুভব করিতেন । একবার শ্রীমা তাহাকে উপদেশদানচ্ছলে 
বলিয়াছিলেন, “বাবা, তুমি যে সংসারে আছ, তাহা ঠাকুরের সংসার. 
ব্জানবে। যারা ঠাকুরের সংসারে আছে, তাদের সেবার জন্য সদা কাজ 
করবে । যা কিছু কর, মনে করবে, সবই ঠাকুরের কাজ ।” শ্রীমার শিশ্ 
সুকুন্দবিহারী সাহা একবার যখন জয়রামবাটীতে প্রীমার নিকটে ছিলেন, 
তখন হঠাৎ কলিকাতা যাঁওয়াঁর জন্ত একটা জরুরী টেলিগ্রাম পাইলেন ॥ 
'গরুগাড়ীর ব্যবস্থা না হওয়ায় শ্রীম! নিশিকান্তকে বিষুণপুর ষ্টেশন পর্যন্ত প্রায় 
'আঠাইশ মাইল পথ মুকুন্দ সাহার সঙ্গে হাটিয়া যাইতে আদেশ দেন। 
কখন উভয় সন্তানকে উৎ্পাহদানার্থ তিনি বলিয়াছিলেন, “কতবার আমি 
"পায়ে হেটে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত গেছি। আমি যখন এত রাস্তা পায়ে ঠেঁটে 
“যেতে পেরেছি, তখন তোমারও এই পথটুকু ছেঁটে যেতে পারবে ।” উভয়ে 
পরদিন প্রাতে যাত্রার জন্ত প্রস্তত হইলেন। নিশিকান্তের মনে এই সাধ 
ছিল, মা খেতে খেতে আমার হাতে প্রসাদ দ্রিবেন, আর আমি আনন্দে 
তা গ্রহণ করবো? ।” এই আকাঙ্ষা অপূর্ণ থাকায় ভক্তের মনে স্মাপশোষ 
হইল । যখন ভোর রাত্রে উভয়ে যাত্রার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখনও 
তাহার মনে সেই অপূর্ণ আকাজ্ষা পুনঃপুন: উঠিতেছিল। অন্তর্যামিনী 
যাতৃদেবী তাহার মনোভাব বুঝিয়া বিদায় অময়ে তাহাদিগকে বলিলেন, 

“তোমরা একটু দাড়াও ।” এই কথা বলিয়া! তিনি গৃহমধ্যে গ্রেলেন ও 
'একটি-ছোট ভালায় কিছু মুড়ি আনিয়া ভক্তের সামনে ছুই মুঠো খাইলেন 


«ও ব। কী মুড়ি ভক্তকে দিয়া বলিলেন, বাবা এবার তো হয়েছে ? 
বাগবাজারস্থ নিবেদিতা বিদ্যালয়ের তদানীস্তন প্রধান। শিক্ষিক ুধীরা 

বন্থু একবার শ্রীমার কাছে জয়রামবাটীতে ছিলেন। তখন শ্রীশচন্দ্র ঘটক, 

নিশিকাস্ত মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন দীক্ষিত সম্ভানও শ্রীমাকে দর্শন 


২৮ দিব্যদৃষ্টি 


করিতে ওখানে যান। ফিরিবার সময় সকলেই -বিষ্ুপুর ষ্টেশন পর্যন্ত 
একসঙ্গে আদিলেন। যাত্রীকালে গোঁধানে উঠিবার সময় নিশিকাস্ত 
শিশুর মত “মা” “মা? বলিয়] চীৎকার করিয়া কীদিতে লাগিলেন । তখন 
শীস্তিময়ী সারদামণি নিশিকাস্তের চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন ও বলিলেন» 
আমার কাছুনে গোপাল, অমন করে কি কাদতে আছে? আমার, 
স্েহম্পর্শে সন্তান শান্ত হইলেন । একবার নিশিকান্তের ইচ্ছা হইল, শ্রীমার 
ঠাকুরপুজা দেখিতে । শ্রীমাকে এই প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিলেন» 
আমার পূজা আর কি দেখবে? একদিন ভক্ত কালী মামার বহির্বাটাতে, 
বসিয়া আছেন । তখন শুনিলেন, মা অনেকক্ষণ পূজায় বসেছেন । অমনি, 
ভক্ত ওথায় ছুটিয়া গেলেন ও দেখিলেন, শ্রীমা একটি পুষ্প হস্তে' 
ধ্যানন্ডিমিতনেত্রে ঠাকুরের দ্বিকে চেয়ে আছেন। তাহার দেহ প্রস্তরবৎ 
স্পন্দনহীন। পুরৌক্ত স্থধীর! বঙ্গ শ্রীমাকে হাওয়া! করিতেছিলেন। পাখা 
সহ তাহার হাতখানাই শুধু রড়িতেহিল) কিন্তু তিনিও ধ্যানমগ্না ) 
পরমানন্দে নিশিকান্ত শ্রীমার ঠাকুরপুজ। দেখিলেন। পুঞ্জাস্তে শ্রীম! ভক্তকে 
বলিলেন, কি বাবা, পুজ1 দেখা হলে? স্ধীরা বন্থ শ্রীমার দীক্ষিত! শিশ্তা 

ও “ভারতের সাধনা” গ্রন্থের রচ'য়তা স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সহোদর ।: 
আয়রামবাটাতে শ্রীমার বাড়ীতে ভক্তগণের অন্ত সকাল বেল! সাধারণতঃ, 
জলখাওয়ার ব্যবস্থা হইত মুড়ি ও গুড়। কোনদিনই নিশিকাস্ত মুড়ি 
থাইতে ভালবাসিতেন না। অথচ এই কথা তিনি কখনও প্রীমার নিকট 
বাক্ত করেন ন্মই। শ্রীমা ভক্তের অন্তর বুঝিয়। মুড়ির পরিবর্থে কোন 
দিন হালুয়া, আর কোন দিন রুটি বাদ্দিতেন। একদিন মাতৃসেবক জ্ঞাক 
মহারাজ বারবার বলিলেন, আমর সব মুড়ি খাই, এও মুড়ি খাবে ।” 
আর শ্ীমা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, “না, না, ও মুড়ি খাবে না।” নীরা 
'ভক্তদের মনোভাব অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। | 

একবার রাচি হইতে শ্রীশচন্ত্র ঘটক প্রভৃতি কয়েকজন মাতৃভত্ত 


পরীশ্রীসারদাদেবীর পুণ্যম্মৃতি ২৯ 


'জক্রামরাটী যাইতেছিলেন। নিশিকাস্ত তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্ত 
"অফিসে ছুটি চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু বু চেষ্টা করিয়াও ছুটি পান নাই । 
তিনি গুরুত্রাতৃবুনাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার জন্য ষ্টেশনে আসিলেন। 
তথায় তিনি মাতৃদর্শনের অদম্য আগ্রহে অফিসে কি হইবে না হইবে 
তাহ! অগ্রাহা করিয়] ট্রেণে উঠিলেন ? কিন্তু শ্রীমার কপায় অফিসের বিপদ ' 
হইতে আশ্চ্যভাবে মুক্ত হইলেন। সেবার জয়রামবাঁটী যাওয়ার পথে 
তাহারা ঝড়বৃষ্টি অগ্রাহা করিয়া রাত্রিতে তথায় উপস্থিত হন। তখন শ্রীমার 
শরীর সুস্থ ছিল না। পরদিন ভক্তবৃন্দ শ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে 
ষাইলে তিনি বলিলেন,“কাঁল আমার দেহট1 ভান ছিল না । তাই তোমরা! 
এসেছ শুনেও তোমাদের খোঁজ নিতে পারিনি ।” কিছুক্ষণ কথাবার্তার 
পর শ্রীমা পুনরায় ম্েহভরে বলিলেন, “অমন গো করে কি আসতে 
"আছে? রাস্তায় কত কিছু হনহনিয়ে চলে। ঠাকুর রক্ষা করেছেন। 
ঠাকুর তোমাদের রক্ষা করেছেন।* নিশিকান্ত ভক্তিভরে বলিলেন, “ম। 
আমর! তো ঠাকুরকে দেখি নাই, তুমিই আমাদের ঠাকুর ।” ইহা শুনিয়। 
এম! মৃছু হাস্তে বলিলেন, *হা॥ আমিই তোমাদের ঠাকুর । সব সময় 
মনে রাখিও, ঠাকুর তোমাদের পেছনে *“আছেন।” সেবার নিশিকাস্ত 
আমার পদপ্রান্তে তিনদিন মহানন্দে কাটাইলেন এবং ভাম্থ পিসীর সঙ্গে 
'্বনিষ্ঠভাবে আলাপ করিলেন। ভানু পিসী পান সাজিয়৷ ভক্তদের মুখে 
'শুঁজিয়৷ দিয়। বলিতেন, “ঠাকুরকে পান খাঁওয়াচ্ছি।' 

নিশিকান্তের একমাত্র সন্তান বীণার কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । 
ক্ুষ্ণনগরে কন্তা ও জামাইয়ের কাছে নিশিকাত্ত থাকিতেনু,এবং তথায় 
তিনি দেহরক্ষ। করিয়াছেন। শ্রীমা প্রত্যেক সন্তানের সহিত কিরূপ 
হ্নেহময় আচরণ করিতেন, তাহা এই বিবরণ হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায়। 
বেনুড় মঠের দ্বিতীয় অধ্যক পুজ্যপাদ মহাপুরুষ শিবানন্দজী বলিতেন, 
পরমার পুজা মা কালীর ধ্যানেই করবে | শ্রীম। ছিলেন দশমহাবিগ্ভার 


৩৯. দিব্যৃষ্ট 
অন্ততমা। আমাদের মা যে সে মেয়ে নন, স্বয়ং জগজ্জননী লীলাদেক 
ধারণ করে এসেছিলেন । এ মা জগতের মা, জগদ্ধাত্রী। ঠাকুর বলতেন» 
ত্র মন্দিরের মা আর এই নহবতের মা এক।॥ অভেদ।” দক্ষিণেশ্বকে 
অবস্থানকালে ঠকের শ্রীমার জিহ্বায় একটি সিদ্ধ মন্ত্র লিখিয়! দেন, দীক্ষা 
"দন; অন্তান্ত সিদ্ধ মন্ত্রও তাহাকে বলিয়া! দিয়াছিলেন। ঠাকুর স্বয়ং 
যে সকল দেবদেবীর আরাধপা করিয়াছিলেন, সেই দেবদেবীগণের 
মন্ত্রমূহও শ্রীমাকে .শিখাইয়া দেন। শ্রীমা এ সকল মন্ত্রের সাধনাও 
করিয়াছিলেন । তৎপূর্কেে তিনি পূর্ণানন্দ নামক সন্গ্যাসীর নিকট শক্তিমন্তরে 
দশক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন । শ্রীমা বলিতেন, যেমন চন্দন ঘসতে ঘসতে, 
স্থগন্ধ বাহির হয় ও ফুল নাড়াচাড়া করলে সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি, 
ভগবততত্ব আলোচনা করতে করতে তত্বজ্ঞানের উদয় হয়।” যখন: 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে মহাসমাধিমগ্র হন, তখন শ্রামাঃ 
তাহার পৃতদেহ জড়াইয়! ধরিয়া বলিয়াছিলেন, “আমার মা কালী, কোথায়, 
গেলে গে! ?, ্ 

১৮৭৩ শ্রী: ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে 'জাষ্ঠ মাসে ফলহারিণী 
কালিপুজার রাত্রে তৃতীয়া মহীবিগ্ভা ষোড়শী জ্ঞানে যথাবিধি মহাপুজা। 
করেন। তখন পুজক ও পুজিতা উভয়ে সমাধিস্থ হন ও সারদা-স্বরূপ 
গুকটিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ধদ অক্ষয়কুমার লেন “রামকৃষ্ণ পুখি”তে, 
লিখিয়াছেন-- ্‌ 


এই পুজ। পুজার ইতি আর দেবদেবী মৃতি 
৮৭ কভু ন' পুজিল! পরমেশ । 
যেন পুজ! শ্রীশ্রীমার পরম চরম সার' 


পরিণাম সকলের শেষ । | 
ইহাই ঠাকুরের শেষ পূজা ৷ ইহার ফলে হুইল, দোহে ইষ্ট দৌহাকার )” 
ঠাকুর জগদ্ধিতাক» মনকে -নির্বিকল্প সমাধি হইতে নামাইবার জন্য শ্রীমাকে- 


শ্রীপ্রীসারদাদেবীর পুণ্যস্মাতি ৩১, 


ইষটজ্ঞানে দেখিলেন, আর শ্রীম! শ্বীয় শ্বরূপ. উপলব্ধির জন্য ঠাঁকুরকে: 
ইঞ্টর্ূপে লইলেন। ্রান্কত ভক্তের অশুদ্ধ অস্তরে ঠাকুরের বিমল স্বরূপ 
ূর্ণভাবে প্রকটিত হয় নাঃ একষ্াত্র সারদার বিশুদ্ধ হৃদয়ে উহার সম্পূর্ণ 
প্রকাশ হইয়াছে । রামকষ্ণশক্তিই সারদার মধ্যে লোককল্যাণার্থ 
প্রবাহিত। সেই রামকষ্কময়ী সারদাদেবীকে বাদ দিয়া রামকৃষ্ণ, 
সাধন অসম্ভব । ইহাই সারদাতত্বের মূলস্ত্র। ঠাকুরের অদর্শনের পর, 
প্রীম! ঠাকুরের নির্দেশেই স্বামী যোগানন্দ ও ব্রিগুণাঁতীতকে দীক্ষা! দেন ।. 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসাত্রদা অভিন্ন দেবতা । একদা কোন ভক্ত শ্রীমাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মা, ঠাকুর বলিয়াছেন যে, তার কাছে যারা, 
আসবেন, তাদের শেষ জম্ম। আপনার কাছে যারা আসবে, তাদের 
কি হবে?” শ্রীমা সহান্তে উত্তর দ্রিলেন, “কি আর হবে, বাবা । এখানেও, 
তাই হবে ।” ... রা 
যেমন ঠাকুরের লীলাম্থল কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর কাঁলীবাড়ী ও" 
কাশপুর বাগানবাটী, তত্রপ শ্রীমার লীলা-ক্ষেত্র জয়রামবাটী, দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাড়ী ও বাগবাজারস্থ উদ্বোধন মঠ। শ্রীমার পাধিব জীবনের শেষ নয় বর্ষ 
উক্ত মঠে অতিবাহিত হয় ও তথায় তিনি স্থল দেহ ত্যাগ করেন । তাহার, 
দিব্যদেহ অ্যাপি বিদ্যমান | তাহাকে চর্মচক্ষে দেখি লাই, কিন্তু দিব্য দৃষ্টিতে, 
' দ্েবেখিয়াছি। সেই ছুল“ভ দর্শনের কথাই উপসংহারে সংক্ষেপে লিখিতেছি ।. 
প্রায় এক বর্ষ পূর্বে ১৯৫৮ খুষ্টাব্বের ৪ঠা অক্টোবর শনিবার বৈকালে স্বামী 
ভৈরবানন্দকে লইয়া আমি বেলুড় ধর্মচক্র হইতে বাসে চড়িয়া! হাঁওড়1, 
ষ্টেশনে যাই । তথায় মাকড়দহের কোন ভক্ত অফিস ফের আসিয়া: 
আমাদেরসহিত মিলিত হয়। আমর! তিন জন কলিকাঁতার সিমল' 
পল্লীতে গৌরমোহন মুখার্জী স্াটে ৬ম্বামিজীর পুণ্য জঙ্মস্থ'ন দর্শনাস্তে 
শ্যামবাজাঁর সংস্কত সাহ্ত্যি পরিষদে যাই। তথা হইতে বাগবাজাঁর 
উদ্বোধন মঠে উপস্থিত হই। তখন ঠাকুর-ঘরের দরজ। খোলা হুইয়াছে।, 
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"আমরা তিনজন প্রণামাস্তে দরজার সন্মুথে জপধ্যানে বসিলাম । আমি 
জানালার পাশেই উপবিষ্ট ছিলাম। আমার অটল বিশ্বাস, উক্ত কক্ষে 
ভাগবতী ততে শ্রীমা এখনও আছেন। আমাদের জপধ্যান অচিন্রে 
খুব জমিয়। গেল। চোখের জলে আমার গণ্ডদেশ সমযক্‌ প্রাবিত হইল । 
"আমি মর্মব্যথায় অভিভূত হইয়া কাদিতে কাদিতে বলিলাম, পন্সেহমরী সংঘ- 
ননী, তুমি আমাকে সংঘচ্যুত করেছ, কিন্তু চরণচাত করে! না।” তখন 
দেখ! গেল, শ্রীম। সারদ। খাটের উপর হইতে দ্িবাদেহে আসিয়৷ দরজার 
পাশে ধাড়াইয়। ও ঝুঁকিয়।. পড়িয়া আমার মাথায় ও মুখে হাত বুলাইয়া 
মু খেলেন। অনন্তর তিনি দরজ।র বাহিরে আসিলেন ও ভৈরবানন্দের 
মাথায় দুই হাত দিয়া চুষ্বন করিলেন । তৎপরে অন্ত ভক্তের নিকটে 
যাইয়া তাহার মাথার উপর ছুই হাতত উচ্চে ধরিয়া আশীর্বাদ করিলেন । 
তৎপরে তিনি ক্বীয় খাটে যাইয়া বসিলেন ও আমাদের দিকে সঙ্গেহে 
চাহিয়। ফহিলেন। আমরা তিন জন অপূর্ব আনন্দে বিভোর ও ধ্যানস্থ 
বহিলাম। অনন্তর চরণামৃত পানান্তে পার্খস্থ সারদানন্দজীীর বাসকক্ষে 
বাইয়া আমরা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলাম । সেখানে দেখা গেল, সারদাময় 
সারদানন্দ স্বীয় খাটে দ্বিব্দেহে বসিয়া আছেন। মাতৃতীর্থ দর্শনান্তে 
আমি বহুবাজারম্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বোধচক্রে কালীতত্ব সন্বন্থে( কথকতা করিতে 
'গেলাম। সেদিন উক্ত সভায় প্রায় এক শত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। 
সেখানে আমার কথকতা ও অতিশয় ভাবগম্ভীর হইরাছিল। স্বামী 
সারদানন্দ কর্তৃক রচিত মন্ত্রে প্রণামাস্তে এই স্থদীর্থ নিবন্ধের উপসংহার 
সকরিতেছি--- 

| যথাগ্রের্দাহিক1 শক্তিঃ রামকৃষে স্থিতা হি যা। 

সর্ধববিগ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহুম্‌ ॥ 
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বিগত শতকের শেষার্ধে যে সকল ধর্মগুরুর আবির্তাবে বাংলা দেশে 
সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুথান ঘটে, মহষি লগেন্ছ্রনাথ তন্মধ্যে অন্যতম । 
স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী কৃষ্ণানন্ন, বিজয়কৃঞ্ঃ গোন্বামী, 
হ্যামাচরণ লাহিড়ী, দেবেন্্রনা্থ ঠাকুর গ্রভৃতি অমর পুরুষগণের গ্তায় তিনি 
হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ও পুনঃগ্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় সুদীর্ঘ কুমার অঁশবন 
উৎসর্গ করেন । কলিকাতায় রামমোহন রায় রোডে তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
সনাতন ধর্মপ্রচারিণী সভা অগ্ঠাপি বিষ্যমীন। উক্ত ভা হইতে মহধি 
গেন্দ্রনাথের বিস্তৃত জীবনী ম্োত্্নাময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত ও 
মুদ্রিত হইয়াছে । মহধি নগেন্ত্রনাথ কর্তৃক রচিত ভাঁবগম্ভীর ভঙ্গনসমূহ 
উক্ত সভা (বা মঠ ) হইতে “পরমার্থ সঙ্গী তাঁবলী+ নামক গ্রন্থে প্রকাশিত । 

এই প্রসঙ্গে ততকৃত ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রতিজ্ঞা শতক+ও উল্লেখযোগ্য । 
হাওড়া জেলার অন্তর্গত পায়রাটুঙ্গী গ্রামে মহষি নগেন্দ্রনাথ ১২৫৩ 
লে অগ্রহায়ণ মাসে শারদীয়! শুক্লা চতুর্থী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা পার্বতীচরণ ভাছুড়ী ও মাতা ত্রিপুরাশ্রন্দরী। দেবী ধমিষ্ঠা 
ব্রাঙ্গণ দম্পতী ছিলেন। নগেন্ত্রনাথের জ্োষ্ঠ ভ্রাতা গোপাঁলচন্ু 
শ্রীরামপুরে বাঁদ করিতেন। গোপালচন্্রের দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম ছিল 
নেপাল ও নগেন্দ্রনাথের ভাক নাম ছিল আপাল। .শৈশবে নগেন্দ্রনাথ 
ূর্ণচন্ত্র দেখিতে ও হরিনাম শুনিতে ভালবালিতেন। - পঞ্চম* বৎসর বসে 
তিনি স্বগ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন ৷ কিছুকাল পরে তিনি 
হু সচট চই নত্র শনিবার সন্ধায় কলিকাতা লনেত্র অহ মহর্ষি গেকবাথের ও 
স্বতিভায় কলিকাতার মেয়র ও যাদবপুর বিখবিগ্ঠালয়ের রেক্টর ডক্টর শ্রীত্রিগুণাচরণ লেন মহাশয়ের 
পৌরোহিত্ে প্রধান অতিথিন্নপে প্রদত্ত তাধণের সারাংশ । এই প্রবন্ধ 'ভাবনুখে মাসিকে ১৩৩৪ 


সালে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত। 
তু 
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পার্খবতী বালুহাটা গ্রামস্থ উচ্চ ইংরাজী বিদ্ভালয়ে ভর্তি ভন এবং যথাসময়ে 
কলিকাতায় যাইয়া মিশনারী কলেজে সিনিয়র ক্লাশে অধ্যয়ন আবস্ত 
করেন। উক্ত কলেজের পাঠ সমাঁপনান্তে স্বগ্রামে আসিয়া তিনি একটি, 
অবৈতনিক বিগ্ভালয় 'স্থাপনপুর্বক উহার প্রধান শিক্ষক হন। গোপাল, 
নেপাল ও আপাল তিন ভ্রাতা উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন । 
বাল্যকালে নগেন্দ্রনাথের বিগ্ভানুরাগ অসাধারণ ছিল । তিনি একদওও, 
পুস্তক ছাড়িয়া! থাকিতেন না। ইংরাজী ভাষ৷ শিক্ষার অদম্য আগ্রহে 
তিনি সুবৃহৎ্ ওয়েবষ্টীর ডিঝ্সনারী প্রায় সমশ্তই মুখস্থ করিয়াছিলেন। 
পায়রাটুরধী বিদ্যালয় ছাড়িবার কিছুকাল পরে জনাই গ্রামের বিদ্যালয়ে 
তিনি প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। যোগ্যতা সহকারে ছুই বৎসর 
উক্ত পদে কর্ম করিয়া তিনি স্বগ্রামে ফিরিয়। আসেন এবং ধর্মপ্রচাবে, 
মনোনিবেশ করেন। ছাত্র-জীবনেই তাহার ধর্মসাধন! আরম্ভ হয় ও 
তিনি যোগসাধপায় নিষুক্ত হন। তখন ছয় মাস যোগসাধনের ফলে 
তিনি শৃন্ে-স্থিতি লাভ করেন। তিনি স্বীয় কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
একাকী প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন। একদা] জননী ত্রিপুরাসুন্দরী 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়! রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্র দিয়! বিস্মিত নয়নে দেখেন» 
তাহার তৃতীয় পুত্র নগেন্্র ওরফে আপাল পদ্মাসপনে উর্ধ নেত্রে শূন্তে 
উপবিষ্ট! বাল্যকাল হইতে ব্রম্গচর্য্য পালন ও প্রাণায়াম সাধন দ্বার! 
নগেন্্রনাথ যৌবনেই অলৌকিক যোগসিদ্ধির অধিকারী হন । 

পাক্রাটুঙ্গার অল্পদূরে বালুহাটা গ্রামে একটি ব্রাহ্মদমাজ ছিল। তখন 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নায়কত্বে আদি ব্রাক্ষপমাজ বাংল! দেশে ত্রান্ষধর্থ 
প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। নগেন্ত্রনাথ বালুহাটী গ্রামের ব্রাঙ্ম সমাজে 
আ.চার্যাপদে আন্ট়ু হন ও কিছুকাল ক্রাঙ্গধর্্ম প্রচার করেন । ততৎকালে 
তিনি যে সকল ব্রাক্ছ সঙ্গীত রচন1 করেন, তন্মধ্যে একটি নিয়ে উদ্ধৃত, 
হইল। এই সংগীত কেদারা রাগিণীতে ও একতালে গীত হয় ।__ 
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নমামি দেখ পূর্ণ ব্রহ্ম জগজ্জন-মনোহারী | 
তুমি অনাদি তুমি অনন্ত প্রাণমোহনকারী ॥ 
ঘোর ছুঃখভার করিয়ে মোচন 
নাথ তুমি কর পাপ রিনাশন 
ধন্য ধন্য তুমি ওহে নিরঞ্জন, ধন্ত মহিমা তোমারি ॥ 
সন্তাপ অনলে দগ্ধ হলে প্রাণ 
. শান্তির সলিলে করহে নির্বাণ 
তাই যে তোমারে সন্তাপ-হরণ বলে ডাকে নরমারী ॥ 
তোমার আশয় লয় যেই জন 
নাহি ভরে সেই শমনে কখন 
তাই' নাম তব শমন-দমন, ওহে দয়াময় হরি ॥ 
বিপদ্ব-সাগবে মানবে উদ্ধারি 
ধরেছ গে! নাম বিপদ-কাগ্ডারী, 
জয় জয় জয়, জয় হে তোমারি ভ্রিতাপ-ভার-হারী ॥ 
নগেন্দ্রনাথ চিরকুমাঁর ত্রহ্মচর্ধ্যনিষ্ঠ ছিলেন। কিরূপে "তিনি বিবাহ 
সম্বন্ধ ভঙ্গ করেন, তাহা! বিষ্ময়কর | গর্ভধারিণী ত্রিপুরাজুন্দরী আত্মহত্যার 
ভয় দেখাইলে মাতৃভক্ত নগেন্দ্রনাথ অনিচ্ছা সত্বেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে 
সম্মত হন। বরাহনগরে মাতুলালয়ের নিকট একটা স্থকন্া স্থির হইল। 
নগেন্্রনাথ স্বয়ং সেই কন্যা দেখিতে জনৈক বিশ্বস্ত বান্ধব সহ গেলেন। 
উক্ত কন্তার হস্তরেখ] তিনি মনোযোগ সহকারে পরীীক্ষান্তে মন্তব্য করিলেন, 
ইহার ভীতে বৈধব্য-চিহ্ন স্পষ্ট রূপে দেখা যাইতেছে; আর আমার 
আঘুরেখা ুদীর্ঘ। আঁমার সহিত ইহার. বিবাহ হইবে না” ম্বগৃহে 
ফিরিয়। মাতার নিকট এই কথ! বলিতেই উক্ত বিবাহ শ্বত:ঃই বন্ধ হইয়। 
গেল । . নগেন্্রনাথের ভবিস্বদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইল। যথাকালে অন্ত 
বরের সহিত উক্ত কন্টার বিবাহ হুইবার কয়েক বৎসরের পরেই তিনি 


৩৬ দিব্যদৃ্টি | 
বিধবা হইলেন এবং নগেন্্রনাথের নিকট আসিয়া! “আত্মপরিচয় দিয়া 
মন্্রদীক্ষা! গ্রহণ করেন। ইহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার । কলিকাতা সংস্কৃত 
সাহিত্য পরিষদের সংস্কৃত পত্রিকায় জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কর্তৃক 
নগেন্্রনাথের সংস্কৃত জীবনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার 
নাম “যোগীভক্ত-চরিতম্ঠ। ইহা অদূর ভবিষ্যতে পুত্তকাঁকারে মুদ্রিত হইবে । 
এই সংস্কৃত জীবনীতে বাংলা জীবনী অপেক্ষা অনেক নুতন ঘটনা সঙ্গিবিষ্ 
হইয়াছে। 

উল্লিখিত ঘটনার পর নগেন্দ্রনাথ. জন্মগ্রাম পায়রাটুঙ্গী ছাড়িয়া বালি 
হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের প্র গ্রহণ করেন। বালিতে ও নিজ গৃহে 
তিনি সন্ধ্যাকালে ধর্মসভার আয়োজন করিতেন এবং প্রাণের আবেগে 
সমবেত নরনারীগণকে ধর্মপ্রসঙ্গ ও ধর্মসঙ্গীত শুনাইতেন। উত্তরপাড়া, 
বেলুড়, কলাছড়, বেলঘরিয়! প্রভৃতি নাঁনা স্থান হইতে ধর্মপিপান্থগণ 
আসিয়! তাহার মুখে হরিকথ/.গুনিতেন। বালি হাইস্কুল গঙ্গার পশ্চিম 
তীরে অবস্থিত এবং পূর্ব তীরে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাড়ী। তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উক্ত কালীবাড়ীতে থাকিতেন। 
একদিন নগেন্দ্রনাথ গ্রীরামকৃষ্ণ সন্দর্শনে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে 
উপস্থিত হুইলেন। সেদিন রামরুষ্ণদেব বহু ভক্ত পরিবেষ্টিত হুইয়া 
ভাবসমাধিমপ্র ছিলেন। দমবেত ভক্তবুন্দ এই নরদেবভার সমুজ্জল 
মুখমণ্ডলের দ্রিকে সত্ৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়! রিমল'নন্দ উপভোগ 
করিতেছিলেন। সমবেত ভক্তবুন্দ নীরব, নিস্তব্ধ । এমন সময় নগেন্দ্রনাথ 
কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রক্ৃতিস্থ হইলেন এবং 
পূর্ব পরিচিত পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক বপিতে 
বলিলেন। অনন্তর উভয়ের মধ্যে ধর্মালাপ আরম্ভ হ্হল। সমাগত 
ভক্তগণ একাগ্র অন্তরে সেই ধর্মপ্রপঙ্গ শুনিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অহৈতুকী ভক্তি কিনধপ !” নগেন্দ্রনাথ 


মহধি নগেন্র্রেনাথ ৩৭ 


তাহার নিকট ভক্তিতত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। শ্ীরামক্রষ্ণ একটির পর একটি 
প্রশ্ন করিলেন; আর নগেক্নাথও এরগুলির যথার্থ উত্তর দিলেন। 
'অনস্তর শ্রীরামকৃষ্খ নগেন্দ্রনাথকে ভজন গাহিতে অন্গরোধ করিলেন। 
'তদ্দনুষায়ী নগেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক স্থুধাকণ্ঠে নিম্নোক্ত তিনটা স্বরচিত ভবন 
গাহিলেন । তশ্মধ্যে প্রথমটি বাউল সুরে গীত হয়। এই ভজনত্রয় 
“পরমার্থ সঙ্গীতাঁবলী" গ্রন্থে প্রকাশিত ।--- 


এক 
অগাধ জলের মীন তুমি হরে। 

তোমায় ধরতে কেবা পারে নাথ, বিন! নিপুণ ধীবরে ॥ 

গভীর জ্ঞান-স্ত্র দিয়েঃ ভক্তি-বঞ্চিশ তায় বাধিয়ে 
প্রেমের চার ছড়াইয়ে যদি ভুলাঁতে পারে ॥ 

তবে তার প্রেমের টানে, আসবে তার সন্গিধানে 
নতুবা সে কেমনে ধরবে বল তোমারে ॥ 

শোন কাঙ্গালের কথ। ঘুচাও আমার মনোবাথা 
ভজন সাধন সকল বুথ! জেনেছি এবারে । 

যদি কূপা কর মোরে,  তবেকাঙ্গীল পায় তোমারে 
বলছি তোমায় সকাঁতরে একবার হের আমারে ॥ 


মনের মত নয় যে রে মন। 
সে যে জানিয়ে গুলিয়ে কুপথে করে গমন ॥ 
যে জন নিদ্রীয় থাকে, জাগাতে পারি তাকে । 
কিন্ত যে জন জাগিয়ে ঘুমায়, ৫ রা ূ 


৩৮ দিব্যদৃষ্টি 


তিন 
সেই তুদিন তারা । 
ভাঁবিতে ভাবিতে যবে হব আত্মহারা] । 
ভুলিৰ ভব-ভাবন1, চাব ন| চরণ বিনা 
ঘুচিবে সব যন্ত্রণা ওমা ছুঃখ-হর। ॥ 
পরিহরি অভিমানে মত্ত হয়ে তব গানে 
বহিবে ছনয়নে যবে প্রেমাশ্রধারা ॥ 


তন মন ধন জন, সব করি সমর্পণ 
সার করে ও চরণ হব আত্মহারা ॥ 
করে তব পদাশ্রয়, ঘোর মরণের ভয় 


করব যবে পরাজয় ওম! সারাৎসার! ॥ 
অসার বাসনা সবে, আমা হতে দূরে যাবে, 
মাত্র এই মন বলিবে, “জয় ছুঃখহরা ॥» 
বাধা বিশ্ব তুচ্ছ করে, *. ভয়-ভাবনা ফেলে দূরে 
তোমারি নাঁম-সাগরে ডুবাঁও দুঃখের সরা ॥ 
সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া নগেন্্রনাথকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, প্ডুব, ডু **ব, ডু'ব”। অনস্তর অত্যন্ত 
বিভোর হইয়া নিয়োক্ত ভজন গাধিলেন ।__ 
ডুব ডুব ভুবরূপ-সাগরে আমার মন । 
তলা'তল পাতাল খু'জলে পাবিরে প্রেম-রত্বধন ॥ 
ডুব ভব ডুব ডুবলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন । 
_. দ্বীপ, দীপ, দীপ, জ্ঞানের বাতি, জলবে হুদে অন্ক্ষণ ॥ 
 ভ্যাং ড্যাং ড্যাং ভাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন জন। 
কুবীর বলে, শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌, ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণের গান শেষ হইলে নগেন্্রনাথ তাহার নিকট আবশ্যকীয় 


মহষি নগেন্দ্রনাথ ৩৯ 


আধ্যাত্মিক গুহাকথ শ্রবণান্তে বিদায় গ্রহণ করেন। কিছু কাল পবে 
শ্রীরামপুরে তাহার জননী অন্তিম অন্থথে শয্যাগত হইলে মাতৃভক্ত 
নগেন্্রনীথ প্রাণপণে মাতৃসেবা করিয়া ধন্ত হন। মাতৃ-বিয়োগের পর. 
তিনি রাণীগঞ্জ যাত্র! করেন এবং তত্রস্থ ভক্তবৃন্দকে ধর্মপথে উৎসাহিত . 
করেন। তিনি পত্র লিখিলে শিরোনামায় লিখিতেন, গু নমো ধর্মায়। 
তিনি সত্যই ধর্মনি্ঠ সদ্াচারসম্পন্ন সদব্রাঙ্গণ ছিলেন । যিনি তাহার 
পৃতসঙ্গে আসিতেন, তিনিই ধর্মভাবে উদ্ধদ্ধ হইতেন। তাঁহাকে ও তত- 
শিষ্য শ্বর্গত ধ্যানপ্রকাশজীকে দর্শনের সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছি । 
ব্রহ্মচারী ধ্যানপ্রকাশজী ম্বীয় গুরুর নিকট ব্রহ্গচর্য্য সাধন সম্বন্ধে যে সকল 
উপদেশ প্রাপ্ত হন, সেইগুলি তত্প্রণীত র্রন্গর্যা ও শরীর পালন" শীর্ষক 
পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন ।. তিনিই সনাতন ধর্মপ্রচারিণী সভাকে 
নগেন্্র মঠে পরিণত ও উহার ষথেঞ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন । তৎশিষা 
ব্দ্ষচারীই বর্তমান মঠাধ্যক্ষ । দেওঘরের বালানন্দ আশ্রমের সাধুবৃন্দের 
ব্যায় ইহার! ব্রহ্মচর্যাব্রতী ও গেরুয়াধার ব্রহ্মচারী ) কিন্ত বৈদ্িক সন্গ্যাসী 
নহেন। শংকরাচাধ্য প্রতিষ্ঠিত দশনামী সন্্যাসী জন্প্রদায়ের অস্তভূক্তি 
হওয়াই উহাদের একান্ত কর্তব্য । সর্যাপ আশ্রমকে অস্বীকার করিয়া 
ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য সমাজ ভারত সমাজে চিরজীবী হইতে পারিল না । 

_ নগেন্ত্রনাথ আনুষ্ঠানিক সন্গ্যাসগ্রহণ ন। করিলেও আদর্শ সন্গ্যাসীর 
মতই বেদাস্তোক্ত শম-দমাদি ফট্সম্পদের একনিষ্ঠ অধিকারী ছিলেন। 
তাহাকে দেখিলে দীর্ঘশশ্রযুক্ত খধিতুলা মহাপুরুষ মনে হইত । সনাতন 
ধর্মের সাধন ও প্রচারে তিনি সুদীর্ঘ নির্ঁল জীবন অতিবাহিত করেন। 
হিন্দু সমাজে যতই এরূপ শান্ত্রজ্ঞ সাধক ব্রাঙ্গণের আবিভাব ঘটিবে, ততই 
আমর] 'আশিষ্ঠ বলিষ্ঠ ও দ্রটিন্। হইব. অথপ্ডিত ব্রচ্মচর্ষ্য পালন করিলে 
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে মহাশক্তি প্রবাহিত হইবে । ইহাই, ধর্স- 
ক্বীবনের মূলভিত্তি। ইহাই মহধি নগেন্দ্রনাথের মর্মবাণী বলিয়াই মনে 


৪০. দিব্যদৃষ্টি 
হয়। শেষবয়সে তিনি বিষয়কর্ম হইতে সম্যক নিবুত হইয়! ধর্মগ্রচারে 
আত্মনিয়োগ করেন। কলিকাতায়, এমন. কি সুদুর কাশীধাম পর্য্যন্ত 
যাইয়াও তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে ব্যাপৃতি হন। বেদ, পুরাণ» 
, তন্ত্রাদি শাস্ত্র মন্থনপর্বক তিনি যে প্রেমামৃত লাভ করেন, তাহাই তিনি 
নিজে নিত্য পান করিতেন ও ধর্মপিপাস্্গণকে পান করাইতেন। শিক্ষিত 
ও সম্পন্ন হইয়াও তিনি সংসারে প্রবেশ করিলেন না । শ্রীরামরুঞ্ণচ সত্যই 
বলিতেন, সংসারের 'সং”ই সার। ভর্/ক্তসাধন সম্বন্ধে উপদেশ দানকালে 
নগেন্রনাথ নিয়োক্ত শ্লৌকটী আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন ।-- 

রত্বাকরম্তব গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা 

দেয়ং কিমন্তি ভবতে পুরুষোত্বমায়। 

আভীর-বামনয়নাহত-মানসায় 

দত্তং মনে! যছুপতে তমিদং গৃহাণ ॥ 

অন্থবাদ-রত্বাকর যাহার, শষ্যা, স্বয়ং কমলা বাহার পত্বী, সেই 
পুরুষোত্তমকে আমাদের কি দেয় আছে! আভীর 'গোপ-গোপী ও 
ভক্তৃবুন্দ তাহার মন চুরি করিয়| লইয়াছে। সেইজন্ত তাহার মন নাই। 
তাই আমাদের মন তাহাকে অর্পন করিতে হইবে। যছুপতি তাহাই 
গ্রহণ করিবেন । তিনি ভক্তের নিকট অগ্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। 
সিদ্ধমুনি অষ্টাবক্র রাজ! জনককে ব্রহ্মজান দানের পূর্বে দক্ষিণা, 

চাছিলেন। বরাজ। জনক রাজা-সম্পদ্‌ দিতে চাহিলে অষ্টাবক্র তাহা লইতে 
অস্বীকার করিলেন ও শিয্ভের মন দক্ষিণার্ূপে -চাহিলেন। মন অর্পণ 
কর মাত্রই শিল্প জঞানলাভে ধন্ত হইলেন। গুরুকে বা ইঞ্টকে মন দান 
করিতে হয়। গুরু ও ইষ্ট মূলতঃ এক । 
.: সন ১৩৩৪ সাল ১৩ই কাতিক শনিবার ছুইটার পময় হঠাৎ মি 
নগেন্রনাথের প্রস্রাব বন্ধ হইয়া ষ যায়। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি শয্যা 


মহধি নগেন্্নাথ ৪১, 


চট্টোপাধ্যায়কে আনিয়া ধাতুময় শলাকা সহায়ে তাহার প্রনাব করান 
হইল। সোমবার তিনি সুঙ্থ ছিলেন, কিন্তু প্রশ্রাৰ হইল না এবং শলাঁকা 
সহায়ে প্রশ্নাব করাইতে অসম্মতি জানাইলেন। ১৬ই কাতিক মঙ্গলবাবু, 
দ্বাদশী তিথির ব্রাহ্ম মুহূর্তে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিযোগে মহষি- 
দেহত্যাগ করিলেন। তিনি প্রায় অশীতিবর্ষ বয়স পর্যস্ত নিরবিচ্ছিন্ন 
স্বাস্থ্যস্থথ উপভোগান্তে স্বধামে প্রস্থান করিলেন। অখও ব্রহ্মচর্যায পালনের 
ফলে তীাহার'শরীর রোগরহিত ও স্বাস্থ্যমণ্ডিত হইয়াছিল । তিনি বলিতেন, 
শ্দেহের পক্ষে নিশ্বাস, আর মনের পক্ষে বিশ্বাস এবং সংসারযার! 
লমুদ্রযাত্রা । 15161) 8100. 7100.977 90870610150) নামক গ্রন্থ ততকাঁলে 
প্রচলিত ছিল। তাহা! হুইতে কোয়েকার খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠীত। 
জন ওয়েসলে সাহেবের জীবনী হইতে ঘটন! উল্লেখ করিয়। তিনি ঈশ্বর- 
বিশ্বীসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেন । শেষ জীবনে ইষ্ধ্যানে তিনি বাহ্জ্ঞান 
হারাইতেন এবং গভীর সমাধিতে নিমগ্র হইতেন | সর্বাস্তঃকরণে তিনি 
সর্ব প্রাণীর মঙ্গল কামনা করিতেন । সেইজন্য নিম্নোক্ত সংস্কৃত প্রার্থনা, 
উদ্ধত করিয়া এই সংক্ষিপ্ত মহধষি চবিতের উপসংহার করিব ।-_ 

সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়া সর্বে সম্ভ নিরাময়াঃ । 

সর্বে ভদ্রাণি পশ্থন্তঃ মা কশ্চিং দুঃখভাগ. ভবেৎ॥ 

নন্দস্ত সর্ভূতানি, নিরাতঙ্কানি সন্ত চ। 

গ্রীতিরস্ত পরস্পরং, সিদ্ধিরস্ত চ কর্মণাম্‌ ॥ 

স্বত্তি রাজ্ঞোত্ব নিতাশ$, শম গ্রজাভ্যন্তঘৈব চঞ 

' স্বস্ত)স্ত দ্বিপদে নিতাং, শাস্তিরস্ত চতুষ্পদ ॥ 
শান্তিরস্ত চ দেবস্ত, তু বঃ স্বঃশিবং তখা | 

সর্বতো শান্তিরস্ত নঃ, সৌম্যা ভবস্ত তৃতানি ॥ 

তং দেব অগন্কঃ অ্টা, ধাতা পাতা ত্বমেব হি। 

প্রজা পালয় দেবেশ, শাস্তিং কু জগৎপতে ॥ 


৪২ দিব্যদৃষ্টি 

অন্নবাদ--সকলের মঙ্গল হউক। সকলে নীরোগ হউক। সকলে 
প্তভ দর্শন করুক। কেহ দুঃখভোগী না হউক ।' দর্বভৃত আনন্দ লাভ 
করুক ও নিরাতংক হউক | পরম্পরের মধো গ্রীতি স্থাপিত হউক ও সব- 
কর্মে সিদ্ধিলাভ হউক। নিতা বাজার কল্যাণ হউক । প্রজাগণের 
শাস্তি হউক । দ্বিপদ প্রাণীগণের নিত্য মঙ্গল হউক ও চতুপ্পদগণের শাস্তি 
হুউক। ন্র্গে দেবগণ শান্তিলাভ করুন। তূবর্লোকে পিতৃগণ এবং “মর্তা- 
লোকে মর্ত্যগণ শান্তিতে থাকুন। আমাদের সর্ববিধ শান্তিলাভ হউক ও 
স্ভুতগণ সৌর্যভাব প্রাপ্ত হউক। হে মহাদেব, আপনি জগতের জট! 
বিধাতা ও পালক । আপনি প্রজাবৃন্দকে পালন করুন। হে জগৎপতে, 
"আপনি আমাদের সর্বশান্তি বিধান করুন। 


চার 


ক্রে গঙ্গোৎথমব 


বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রে দ্বিতীয় বাঁধিক গঙ্গোৎসব ১৩৬৭ সালে ২২ 
ইজ্জাষ্ট (৫ জুন ১৯৬০) রবিবার দশহারা দিবসে যখোচিত সমারোহে সম্পন্ন 
হুয়। পূর্ব বর্ষের ন্যায় এই বর্ষেও আমাদের গঙ্গাপ্রতিমা! নিশ্চিন্দার প্রসিদ্ধ 
ম্ৎশিল্পী শ্রীরাঁধীচরণ পাল কর্তৃক সঘত্বে নিমিত হয়। প্রথম. বাধিক 
'গলোত্সবের জন্ত নিমিত মৃষ্নয়ী প্রতিমার ফটো গ্রাফ আমাদের মন্দিরে 
 ক্ক্ষিত আছে। দ্বিতীয় বর্ষের গঙ্গাপ্রতিম। অতিশয় সুদর্শন হইয়াছিল । 
.এই স্থন্দর প্রতিমা দর্শন করিতে শনিবার ও রবিবার শত শত নরনারী 
"আমাদের নাটমন্দিরে আগমন করেন। ওরা জুন শুক্রবার পূর্বান্েই 


ধর্মচক্রে গঙ্গোৎসব 8৩ 


উক্ত প্রতিমা নাটমন্দিরে আনীত ও স্থাপিত হয়। উক্ত দিন বৈকাঁলে 
্ষচারিত্ী মহাগৌরী আশ্রমে আসিলেন ও দিব্য- দৃষ্টিতে দেখিলেন, 
মা গঙ্গ৷ নাটমন্দিরে আবিভূ্তি হইয়াছেন এবং আমার স্বর্গগতা গর্ভধারিণী 
€ অধুনা! মন্দিরবাদিনী ) হুক্মদ্দেহে আসিয়। প্রতিমার "অদূরে বিরাজ 
করিতেছেন) দুই তিশ সপ্তাহ পূর্ব হইতেই গ্রাতঃকালে আমাদের 
মন্দিরে গঙ্গাধ্যান, গঙ্গাসঙ্শীত ও গঙ্গাস্তবাদি সমবেত কঠম্বরে উচ্চারিত 
হইয়াছে । পূর্ববর্তী রবিবার ২৯শে মে সান্ধ্য সভায় আমি গঙগাদেবী সঙ্বস্থে 
আলোচনাও করিয়াছি । কয়েকদিন পূর্ব হইতেই চিগ্য়ী গঙ্গাপ্রতিম। 
আমাদের মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। সমাহিত অবস্থায় মহাগৌরীও 
বহুবার গঙ্গাদেবীকে স্পষ্টভাবে দেখিয়াছেন। 

৫ঠা জুন শনিবার পূর্বাহ্ে মাকড়দহ হইতে যোগীরাজ টানা 
'আসিলেন। তিনিও দ্রিব্য-চক্ষে দেখিলেন, জ্যোতি্ময়ী গজাদেবী মন্দিরে 
বিরাজমান! এবং মৃথয়ী প্রতিমায় প্রবেশ করিতে উদ্তা । ভৈরবানন্দজী 
তাহাকে করযোড়ে বলিলেন, “মা, তোমাকে এখন প্রতিমায় প্রতিষ্ঠা 
করলেই পুজা করতে হবে। তাই আজ প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর! 
হবে না।” গ্তপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতে শনিবারই দশহর! ছিল ও নানা স্থানে 
গঙ্গাপুজা হইতেছিল। পরদিন পরলোকগত লালবাবার ভাগারা বেলুড় 
গ্রামে তত্প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে হইতেছিল। পূর্বেই ভৈরবানন্দজী জগম্মাতার 
নিকট জানিয়াছিলেন, লালাবাব' দুগ্বর্মের ফলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন 
"ও ধর্মচক্রের দক্ষিণ দিকম্থ উদ্যানের বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লই্লাছেন। 
সাধু জীবনে অসাধু কর্ম করার জন্য তাঁহাকে ছুই বৎসর রৌড্রে ও বৃষ্টিতে 
খাকিতে' হইবে। সিদ্ধযোগী ভৈববানন্দ জ্যোতির্য়ী গঙ্গাদেবীকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, এত বড় সাধুর এরপ হূর্গতি হল কেন? গঙ্গামাত! 
সহান্যে উত্তর দিলেন, “ও তপন্তাঁ করে ইঞটসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং 
'অন্নদানাদির জন্ত.সিদ্ধাই চেয়েছিল । সেই সিদ্ধাই পেয়ে সে অর্থবুদ্ধির অন্ত 
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উদ্যত হয় এবং বাবস"য়, তেজারতি প্রভৃতি অসৎ উপ+য়ে ধন-সম্পন্তি লাভ 
করে তপ:-শক্তি ক্ষয় পূর্বক। ছিতীয়ত: সে উদীদী সাধু হয়েও ছুইটি 
অসাধুজনোচিত অসৎকর্ম করে। সে বছ পুণ্য করলেও উক্ত পাপকর্মের 
ফলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছে । পাপভোগান্তে সে পুণাভোগের অন্ত 
স্বর্গে যাবে ও পুণা-ক্ষয়ান্তে মর্তো ফিরে আসবে ।” মৃত্যুর পর দিন 
লালবাবা ধর্মচক্রে আসিয়া আমাকে ও মহাগৌরীকে দেখাদেন" এবং 


মন্দিরের দক্ষিণ পারব পেপৈ গাছে কিছুদিন বাম করেন। 
শনিবার দ্বিগ্রহরে ১১টার সময় ম্বামী ভৈরবানন্দ হুষ্মদেহে লালাবাবার; 


আশ্রমে গিয়া দেখিলেন, প্যেখানে লালবাবা থাকিতেন, সেখানে পৃজাদি 
হইতেছে এবং অদূরে হোমকুণ্ডে হোমাগ্ি জলিতেছে। প্রেতযোনি প্রাপ্ত 
হওয়ায় লালবাব! পুজ বা হোমের কাঁছে যাইতে পারেন নাই। তিনি 
তপ্ত রৌছে গঙ্গার ধারে দাড়ায়! নিজের ভাগার। দেখিতেছেন। বৈকাল 
তিনটায় যমদূত কর্তৃক তিনি পুনরায় পূর্বোক্ত বাগানে আনীত হন। স্বকীয় 
আশ্রমে অন্গদান দর্শনার্থ তিনি“্তথায় আরও কিছ্ক্ষণ থাকিতে চাহিয়া 
ছিলেন; কিন্তু ষমদূত তাহাকে তখায় থাকিতে দেন নাই। শনিবার 
বৈক্কালে মহাগেোরী বালি বাসা হইতে আদিলেন এবং মন্দিরে ঠাকুরকে 
কলমিট্ট নিবেদন করিলেন। নিবেদনান্তে খোলা চোখেই তিনি 
দেখিলেন, তাহার ইষ্টদেব শিব ঠাকুর একাই সারা পৃথিবী ভূড়িয়। বিরাজ 
করিতেছেন। একটু পরে শিব ঠাকুর সরিয়া গেলেন। তখন মহাগৌরী 
দেখিলেন, একা মা কালীই সার] পৃথিবী ঢাকিয়া বিরাজ করিতেছেন» 
কোঁথাও একটু'স্থান বাদ নেই। অনন্তর কালীমাতা সরিয়। গেলেন ও 
গঙ্গাদেবী সম্মুখে আদিলেন। মাগঙ্গার জ্যোতির্ময় শ্বেতচ্ছত্ মহাগৌরীব 
ঈস্ুকে ভৎসপিগণ ধরিলেন। মা গঙ্গার সঙ্গে ছিলেন কমওডলু হস্তে ব্রা, 
বীপাধারী নারদ, জয়া ও বিজয়া, মহারাজ ভগীরধ, অনন্ত বাস্থকি ও 
ক্ছসংখা গঙ্গাভক্ত | এই দিব দর্শনের পরে মহাশৌরী গভীর সমাধিতে 
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নিষপ্। হইলেন । সন্ধ্যায় আমাদের নাটমন্দিরে গঙ্গা-প্রতিমার লন্ষুখে . 
'আমি গঙ্গা-মাহাত্ম্য সন্বদ্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলাম ও মহাগোৌরী 
হারযোনিয়াম বাজাইয়া গঙ্গান্তোও ও গঙ্গাপঙ্গীত গাহিলেন। অনস্তর ভৃতপূর্ব 
বিচারপতি শ্ররীপুম্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি মনৌজ্ঞ ধর্মীয় ভাষণ 
দিলেন। তৎপরে কলিকাতা মহামায়া লীলাকীর্ভন সম্মিলনী ছুই ঘণ্টা 
কাঁল মাতৃসঙ্গীত গাহিলেন । কাীর্তনকালে নাটমন্দিরে জ্যোতির্ময় 
শঙ্গাদেবী ও" দুর্গাদেবী এবং অনেক হুক্ষদেহী সাধক উপস্থিত ছিলেন । 
সন্ধ্যার পরে মন্বিরে ঠাকুরকে লুচি-হালুয়! তরকারী নিবেদনকাঁলে মহাগৌরী 
পূর্বোক্ত দেবতাগণকে দ্রেখিতে পাইলেন । 

পরদ্দিন রবিবার বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে দশহরা ছিল। উক্ত দিন 
"আমর! মুগ্য়ী প্রতিমায় গঙ্গাদেবীর বাৎসরিক "মারাধন! করিলাম। সকাল 
ওয়! সাতটায় আমর পূজায় বসিলাম এবং প্রায় সওয়া একট] পর্যন্ত ছয় 
'্বণ্টা কাল পৃজংহোম ও ভোগারতিতে কাটাইলাম। আমি পূজকের 
"আসনে বপিয়া তন্ত্রধারক বিশ্বরূপানন্দ কর্তৃক পঠিত মন্ত্রোচ্চারণ করিলেও 
অহাঁগৌরী গঞ্গাদি দেব তাগণকে গন্ধপুণ্প, ধূপদীপ ও নৈবেগ্াদি দ্রিতেছিলেন। 
'গন্সাদেবীর পূজার সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাপুরুষেশ্বর শিব, ্রহ্মা, ভাস্কর, 
জয়। ও বিজয়া, ভগীরথ, হিমালয়, নারায়ণ ও মকরাদির পৃ হইল । 
সামী ভৈরবানন্দ ও ব্র্গচারিণী মহাগৌরী হৃথ্য়ী প্রতিমায় শঙ্গাদেবীর প্রাণ 
প্রতিষ্ঠ। করিলেন । তদন্তে সমবেত অনেকে অনুভব করিলেন- গঙ্গা, 
জয়া, বিজয়া, মকর ও ভগীরথের মৃতিসমূহ সত্যই জাগ্রত জীবস্ত হ্ইস্া 
উঠিলেন। সিদ্ধযোগী ও লিন্বযোগিনী কর্তৃক বেরদমন্ত্র উচ্চারিত কইলে 
'সরিলম্ষে সুফল প্রন্থত হয়। : অলগুদ্ধিকালে দ্েখ। গেল, গঙ্গা, যমুনা, 
গোধাধরী, সরস্বতী, নর্মদাঃ সিন্ধু ও -কাবেরী-_এই' সপ্ত নদীর সপ্তধারা 
একোঁশাতে আসিয়া পড়িল । উক্ত সপ্তধারার পহিত সপ্তনদশর দেবীমূতিও 
ছিলেন? আশ্চর্যের বিষয়, সপ্ত নদীর সপ্ত দৈবীমূতির কথা আমরা পূর্বে 
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দাদি 

পড়িয়াছিলাম, কখনও. দর্শন করি নাই। শিবন্ান কালে গঙ্গাদেবী 
শিব ঠাকুরকে দ্লান করাইলেন এবং অন্ত ছয় দেবী তাহার পাশে দাড়াইয়া 
ছিলেন । শিবন্গানের সময় দ্বাদশ শিবের আবিতাব ঘটিয়াছিল। শিব- 
. শ্রান দর্শন করিতে অসংখ্য দেবতা ও অনেক লুক্ষদেহী মুনিখষি দিবাদেহে 
পূজ। মণ্ডপে আসিলেন। শিব ঠাকুরকে নৈবেছ্ নিবেদন করা হইলে 
পূর্বোক্ত দ্বাদশ শিব উহা গ্রহণ করিলেন। অগ্থিবীজ উচ্চারণপূর্বক পৃক্ঞা- 
মগুপের চাবি ধারে গঙ্গাজল ছিটাইয়! দিতেই দিব্য অগ্থি প্রাকার স্ষ্ট 
হুইল । যখন ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে পূজা করিতেন, 
তখনও 'এইরূপ ঘটত। অন্ত কোন সাধকের জীবনে এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা 
ঘটিত কি না, শোন। যায় নাই। জলশংখে বিশেষার্থ্য স্বাপিত হইলে 
দেখা গেল, একটি দিব্য জ্যোতিরশ্মি আসিয়া শংখের উপর পড়িল ও 
তৎপরে গঙ্গাদেবী শংখে পাদম্পর্শ করিলেন। বিশেষার্ধ্য দ্বারা গঙ্গাদেবীর 
বিশেষ আবাহন করা হয়। আবাহন আন্তরিক হইলে দেবতার 
আবিতাব স্ুনিশ্চিত। প্রতিমা-পৃজায় পৃজ্য দেবতাকে ষোড়শ উপচারে 
পূজা করা! হয়। গঙ্গাদেবীকে কুশিতে অল্প জল লইয়া ন্নানজল নিম্নোক্ত 
মন্ত্রে নিবেদন কর! হইল ।_- | 

শু পরমানন্দ-বোধান্ধি নিমগ্ন নিজমূর্তয়ে | 

সাঙ্গোপাঙ্গমিং ম্নানং কল্লয়ামাহং দেবি তে ॥ 

ইং স্ুণীতলং বারি স্বচ্ছং শুদ্ধং মনোহরং। 

নানার্থং তে ময় ভক্তা! কল্পিতং প্রতিগৃহাতাম্‌_. 

কোশাস্থ অল্প অঙ্গ দেখি! গঙ্গাদেবী মৃদুহান্ত করিলেন। অনস্তর দেখা 

গেল, উল্লিখিত সপ্তনদীর সুবিপুল সপ্তশ্তরোতে আসিয়া মা গঙ্গাকে স্নান 
করাইলেন। কুশিতে পাগ্ভজল নিবেদিত হইলে মা গঙ্গা উহাতে প1 
ডুবাইলেন। তৎপরে নিয্বোক্ত মন্ত্রে মবুপর্ক নিবেদিত .হইল। মধুপর্ক 
*দ্ধরভোগা এবং দি” ঘ্বত, মধু* চিনি ও জল সহযোগে গ্রস্তত হয়।-_ 
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ও সব-কুমযনাশায় পরিপূর্ণ-সথধাত্মকং । 

মধুপর্কমিদং দেবি কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥ 

মধুপর্ক মহাঁদেবি মধবাগ্ৈঃ পরিকল্লিতম্‌। 

ময়! নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ 

মধুপর্ক নিবেদিত হইলে গলগাদেবী প্রতিমা হইতে নামিয়! মধুপর্কের, 
বাটি হাতে ধরিয়। মুখে তুলিলেন ও ভক্ষণ করিলেন। অনম্তর পুনরাঁচ- 
মনীয়োদক বা হাত ধোবার জল দেওয়া হইলে তিনি হাত ধুইয়া 
প্রতিমায় প্রবিষ্ট হইলেন । গঙ্গ। দেবীর মস্তকে অর্ধ্য গ্রদত্ত হইবার পূর্বে যখন 
আমার হস্তে ছিল, তখন অর্থ্যমন্ত্র উচ্চারণাস্তে দেখ! গেল, দেবী উহা! লইয়া 
স্বীয় চিন্ময় মন্তকে রাখিলেন। নৈবেগ্য নিবেদিত হইলে দেখা গেল,. 
গঙ্গাদি সপ্তনদী, ছুর্গাদেবী, জয়া ও বিজয়া, ভগীরথ প্রভাতি এবং অসংখ্য 
সুক্মদেহী গঙ্গাভক্ত প্রসাদ লইলেন। নারায়ণ পুজা কালে এই ধ্যান সর্ব 
পঠিত হয় ।__ 
ধ্যেয় সদ৷ সবিতৃমগুলমধ্যবর্তী নারায়ণ সরমিজাসনসন্গিবিষ্টঃ | 
কেযুরবান্‌ কনককুগুলবান্‌ কিরীটীহারী হিরগুয়বপুর্ধতশংখচক্রঃ ॥ 
নারাঁযণকে নৈবেছ্য নিবেদিত হইলে চতুরুর্জ নারায়ণ লক্মী সহ 

আবিভূত হইলেন ও নৈবেগ্য গ্রহণ করিলেন। লক্মীদেবী নারায়ণের 
মহাশক্তি ৷ লক্্মীনুত্ত বা শ্রীস্থক্ত খগ্েদের অন্ততূক্তি। উভয়ে একত্র থাকেন, 
বলিয়। লক্ষমীনারায়ণের পৃজাই শান্ত্রবিহিত | হুর্যার্থা গ্রানকাঁলে দেখা গেল, 
সুর্যের সহিত তংপত্বী সংজ্ঞা আিলেন। পুজাস্থলে যে সকল হুঙ্দেহী 
মুনিখষি ও সাধুসম্ত ছিলেন, হুর্ধদেব আবিভূর্তি হইলে তাহাকে তাহারা 
প্রণাম করিলেন | হিমালয় বা হিমবানের পূজাকালে গিরিরাজও তৎপত্বী 
মেনকা আসিলেন। ভগীরথের পুজাকাঁলে মহারাজ ভশগীরথ তপস্বীবেশে 
শংখ হস্তে আসিয়া পূজা লইলেন। ব্রহ্মার পৃজ| গঞ্গাপৃজার অঙ্গীভূত, 
এবং নিয্বোক্ত ধ্যানে অনুষ্ঠিত হয়__ 


38৮ দিব্যদৃষ্টি 
. ব্রঙ্গ কমগুলুধরশ্চতুর্বক্ত-শ্চতুভূজিঃ | 
কদাচিদ্রক্তকমলে হুংসারঢুঃকদাচন ॥ 
_ বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ| 
কমগুলুর্বামকরে করবে! হন্তে তু দক্ষিণে ॥ 
দক্ষিণাধান্তথা মাল! বামাধশ্চ তথা ক্রচা। 
আজ্াস্থালী বামপার্খে বেদাঃ সর্বেছগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥ 
সাবিত্রী বামপার্খস্থ৷ দক্ষিণম্থ। সরস্বতী | 
সর্বে চ খষয়ো হাগ্রে কুর্যাদেভিশ্চ চিস্তনমূ ॥ 
বন্মার দুই শক্তি--সরম্বতী ও সাবিত্রী। এই ছুই দেবী ব্রহ্ধা্র পা 
্াসিলেন। পৃজান্তে গঙ্গাহোম আরম্ভ হইল। হোমকুণ্ডে হোমাগ্নি 
প্রজ্জলিত হইলে গঙ্গাদেবী অগ্নিরপে বিরাজ করিলেন এবং দ্বৃতসিক্ত 
বিন্বপত্রের আহুৃতি হইলেন। পূর্ণাহুতি প্রদ্ধানকালে অগ্নিরূপ! গঙ্গাদেবশ 
'ফাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিলেন ও দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ণাুতি লইলেন। 
ব্রন্ধচাবিণী মহাগৌরীই অষ্টোতবর' শত আজ্যসিক্ক বিন্বপত্রাহ্থতিও পূর্ণাহুতি 
'ভোমাগ্রিতে প্রদান করিলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ অদূরে শ্থুলদেহে থাকিয়াও 
সুজ্ঘদ্দেহে হোমাগ্নি সমীপে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বর্তমান হিলেন | গঙ্গা 
বাতীত অন্য ছয় নদী দেবী এবং জয় ও বিজয় প্রভৃতি হোমকুণ্ডের মধ্যে 
ভারি দিকে বিদ্বমান ছিলেন। অন্নভোগ ও পায়সার্দি নিবেদিত হইলে 
উল্লিখিত দেবতাগণ এবং অগণিত হুক্মদেহী মুনিখষি ও সাধক-সাধিকা 
প্রসাদ লইলেন। এই মহাপুজার প্রারস্ত হইতে সমাপ্তি পযন্ত আমাদের 
মন্দিরের অবিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীরামরষণ পুজাস্থলে উপবিষ্ট ছিলেন।. 
| অনন্তর ভক্তগণ গঙ্গাপ্রসাদ খাইতে বসিলেন-_্্রীভক্তগণ ঘোতলায় 
অন্দিরের বারান্দায় ও পুরুষ ভক্তগণ একতলার বারান্দায় । সেই সময় 
*অন্দির মধ্যে খড়দছের কোন বয়স্ক ব্রাহ্মণ ও তাংখর স্ত্রী শক্তিমন্ত্রে দীন্ষ। 
এলইলেন। দীক্ষা! দানার্থ মন্দিরে ঢুকিবার পূর্বে স্বামী ভৈরবানন্মজীকে 
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“আমি. বলিয়াছিলাম, বাবা, মন্দিরের ভিতরে একটু নজর রাখবেন । 
ধীক্ষাদ্দান কালে যদিও সমাধিবান্‌ ভৈরবানন্দ স্ুলদেহে বারান্দায় ভক্তবৃন্দকে 
খিচুড়ি প্রসাদ পরিবেশনের তদারক করিতেছিলেন, তথাপি তিনি 
অন্বিরমধ্যে শৃক্ষদেহেও বিরাজ করিলেন । ইহা জানিতে পারিয়৷ আমি 
মন্দিরের মধা হইতে বারান্বাস্থ সিদ্ধযোগী উৈরবানন্দবকে ডাক দিয়! 
বলিতেই তিনি হাসিয়। উত্তর দিলেন, “বাবা, আপনার কুপায় আমি একা! 
এককালে প্লীচট! হতে পারি ॥” পরমহংস মহাপুরুষ একমাত্র স্থুলদেহে 
থাকিয়াও বছ হুঙ্মদেহ ধারণে সমর্থ । সেইজন্য মুণ্ডক উপনিষদ্দে (৩1১১০) 
'আছে- র | 
যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি 
বিশুদ্ধসত্বঃ কাময়তে ষাংশ্চ কামান্‌। 
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্‌ 

| তন্মাৎ আত্মজ্ঞং হার্চয়েৎ ভূতিকামঃ ॥ 
শুদ্ধচিত সিদ্ধ সাধক যে !যেউদ্ধ লোক প্রাপ্তির সংকল্প করেন এবং যে ষে 
'ভোগ্য বস্ত আকাংক্ষা করেন, সেই সেই লোক ও ভোগ তিনি অনায়াসে 
প্রাপ্ত হন । সুতরাং বিভূতিকাঁমী ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞ পুরুষের অর্চনা করিবেন । 

বৈকালে বিশ্রাম সময়ে মহাগৌরী গভীর সমাধিতে পীচটি বৃহৎ বরাজ- 
হংস দর্শন করেন। উক্ত পঞ্চ রাজহংসের পার্খে পঞ্চ দেবী বিদ্যমান! 
ছিলেন । সান্ধা আরতিও খুব জমিয়াছিল। ঢাক, ঢোল, কার, ঘণ্টা, 
শংখ প্রভৃতি বাছ্যন্ত্রের শুভধ্বনিতে নাটমন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল এবং শত 
শত নরনারী আনন্দে উৎফুল্ল হইল । মহাগোরী প্রতিমা সুখে দাড়াইয়া 
জ্যোতির্য়ী গঙ্গাদেবীকে দেখিয়া জমাধিস্থা হইলেন । আমি রামরুষ্ 
নামকীর্তন করিতে করিতে মহানন্দে নাচিতে লাগিলাম। 'আমার নৃত্য 
দর্শনে ভাবিত। হইয়! হুঙ্গদেহী মাতাপিতা আমার ছুই হাত ধরিয়া বসাইতে 


“চেষ্টা করিলেন । দুপুরে হৌমকালেও মাতাপিতা যথাক্রমে আমার 
৪ 


৫০ ০ দিব্যি... 
ভান ও বাম দ্দিকে বসিয়াছিলেন। পূর্বাহ্নে পৃজারগের সময়ে হৃল্সমদেহী 
মাতৃদেবী আসিয়। প্রতিমার সম্মুখে বলিলেন । তিনি 'আসা মাত্রই তাহার 
সমুজ্ঘল মুখমগুল দেখিয়া! আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম । অনন্তর 
মহাগৌরী হারমোনিয়ম বাজাইয়া মধুর স্বরে গঙ্গাসঙ্গীত ও গঞ্গাস্তোত্র 
গাহিলেল। তদন্তে হাওড়া মায়ের মন্দিরের সভাবৃন্দ মাইকযোগে চণ্ডীগান 
আরম্ভ করিলেন। চারি শতাধিক শ্রোত। প্রায় ছুই ঘণ্টা বসিয়৷ তাহাদের 
সুমধুর চণ্ডীগান গুনিলেন। কীর্তনকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, গঙ্জাদেবী» 
কাল"মাতা, দুর্গাদেবী, ব্রহ্মা, নারারণ প্রভৃতি. দেবতাবুন্দ এবং প্রায় পাঁচশত, 
হুল্দেহী মুনিখষি ও সাধক-সাধিক গ্রফুল বদনে চণ্ডীগান শুনিতেছিলেন ॥ 
যোগজ সুক্রৃষ্টিতে গ্থুলদেহী ও ুল্্রদেহী শ্রোতৃবৃন্দের সমাগমে নাটমন্দির 
জম্জম্‌ করিতেছিল। চণ্ডীগান সমাপ্ত হইলে শ্রোতৃবৃন্দ চলিয়া গেলেন 
এবং আমাদের গঙ্গোৎসব সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গা 
প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া হাততালি দিতে দিতে সহাহ্য বদনে মাথ! নাড়িতে- 
ছিলেন। কীর্তন সমাপ্ত হইলে“কান তরুণ বন্ধু গায়নকগণ ও শ্রোতৃবৃন্দকে: 
ধন্যবাদ জ্ঞাপনাত্তে গঙ্গামাহাত্ম্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিলেন এবং 
প্রত্যেক শ্রোতার হাঁতে কিঞ্চিৎ লুচি-হানুয়া গঙ্গাপ্রসাদ দেওয়া হইল । 

মহাগৌরী আমার অন্থরোধে লালবাবার উর্ধগতি কামনা করিয়া গঙ্গা 
হোমে একটি সাজ্য বিহ্বপত্র আহুতি দিয়াছিলেন। পূর্বে এই মন্দিরে 
প্রেতোদ্ধার করার অন্ত ধর্মরাজ আমাদের প্রাতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন ॥ 
আবার আমরা পাছে লালবাবা প্রমুখ প্রেতাত্মাদ্দের উ্ধগতির অন্ত চণ্ডতীপাঠ 
ও চণ্ডীহোমাদি করিয়া বসি, তাই ধর্মরাজ স্বয়ং ও তিনটি যমদূত আসিয়। 
রাত্রিকালে ম্তাগৌরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাগৌরী বলিলেন, 
প্র্মরাঞ্জের মাথায় বড় বড় চুল কাধ পর্যস্ত ঝুলিতেছে। কাণে কুগুল» 
মাথায় মুকুট, ডান কাধে স্বর্ণময় ধর্মদণ্ড ও বড় গৌফ ও ফসণ চেহারা 
তাহার পোষাকে বুকের উপরে সোণার.জরি, আর তিনটি যমদুতেক 
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মাথায় শিং ও গায়ে, কুচকুচে কাল বঙ।  যমদূত তিনটি হাত যোড় 
করে. দ্াড়িয়েছিলেন।” সকাল সওয়া আটটার সময় আমরা 
বিজয়ারৃত্য সম্পাদনের জন্য আসনে বলিলাম। ছুই ঘণ্টার মধ্যেই 
দশোপচারে গঙ্গাপুজা করিয়া গঙ্গাদেবীকে বিসর্জন দিলাম । যখন সংহার 
মুদ্রায় পুণ্প লইয়া গঙ্গাধ্যান করিয়া গঙ্গাদেবীকে মুগ্নয়ী প্রতিমা 
হইতে পৃথক করা হইল, তখন গঙ্জাদেবীর ত্রিভূুবনপালিনী কর্মশক্তি 
যথাস্থানে গেলেন ও ভক্তবাঞ্থীপূর্ণকরিণী কল্যাণী শক্তি মন্দিরে প্রবিষ্ট 
হইলেন। বিসর্জন সময়ে দই-কড়মা! নিবেদন করা হইল। আমার 
হক্মদেহী মাতৃদেবী দেবতাগণকে দই-কড়ম! বিতরণার্থ আনচান করিতে 


ছিলেন। পার্বতী ভৈরবানন্দজী যোগশক্তি প্রয়োগপূর্বক তাহাকে 
ঈপ্সিত কর্মে নিযুক্ত করিলেন। প্রসাদ গ্রহণার্থ এত দ্েেবদেবী ভিড় 
করিয়াছেন যে, হক্ষ-দহী বৃদ্ধা মাতা গঙ্গাপ্রসাদ বিতরণ করিতে করিতে 
হীপাইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যায় গঙ্গা-প্রতিম। ঠেল। গাড়ীতে লইয়া! গঙ্গাগর্ভে 
নিমজ্জিত করা হইল । ভৈরবাঁনন্দ ও মহাগোরী প্রভৃতি সকলেই 
প্রতিমার সঙ্গে চলিলেন । কাঁসর, ঘণ্টা, শংখ ও ঢাক ঢোল প্রভৃতি শবে 


পথ ধ্বনিত হইল । মহাঁগৌরী আমার হাত ধরিয়া প্রতিমার পিছনে 
যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে তিনি আমাকে বলিলেন, "গঙ্গা 
প্রতিমার অদূরে গঙ্গীদেবী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। প্রতিমার 
ছুই পার্থে শত শত দেবতা! এবং শত শত হুক্মদেহী সাধক-সাধিক ও 
আমার গর্তধারিণী চলিতেছিলেন। : পথের এক স্থানে ছুই দিকে, 
অনেকগুলি গৃহস্থের বাড়ী ছিল। তথায় গৃহের ছাদের উপর ধাড়াইয়া বহু 
প্রেত শুত্রবর্ণা গঙ্গাদেবীকে করজোড়ে প্রণাম করিতেছিল। গঙ্গীপ্রাতিম! 
গঙ্গাঘাটে উপনীত হইলে গঙ্গাবক্ষে দেখা গেল, গঞ্কাগর্ত হইতে উঠিয়া 
ও উর্ধলোৌক হইতে নামিয়া দেববৃন্দ এবং নারদাছি খষিগণ ধপদীপ, 
নৈবেছ্াদি দিয়! গন্গাদেবীকে পুজারতি ও প্রদক্ষিণ করিলেন। চারি দিকে 


গৃ্লাভক্তগণ. ও আকাশে দেবগণ যুক্ত করে দীড়াইয়া এই দিব্য চৃষ্ত 
দেখিলেন। মৃগী প্রতিমা গঙগাগর্তে নিমজ্জিত হইলে গঙ্গাদেবীর কর্ম 
'আমাতে রবি হইলেন ও কারণ সত্বা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া! 
মন্দিরে বিরাজ করিলেন। অনন্তর আমরা নাটমন্দিরে পৃজান্থলে 
বসিপাম এবং বিশ্বরূপানন্দ শাস্তি-মন্ত্র পড়িলেন ও. মহাগৌরী আমাদের 
মাথায় শান্তিবারি ছিটাইলেন। এইরূপে প্মামাদের অলৌকিক 
গে সব সমাপ্ত হইল । এইরূপ গঞ্জোৎসব কোথাও দেখা সায় কি? 


পাচ 
সূর্য্য সিদ্ধি 


তেসরা এপ্রিল সোমবার 'হুরধ্যান্ত সময়ে আমি ও মহাগৌরী এই 
অধ্যাত্ম ডায়েরী পড়ছিলাম । পাঠান্তে আমি দেখলাম, ত্র্ণবর্ণ সুর্যদের 
মন্থয্ববৎ স্পষ্ট মৃতিতে বাগন্দায় আমার সম্মুখে আবিভূতি। তার পায়ে 
বেলপাতার উপরে লাল জবাফুল। তাঁর মাথায় মুকুট ছিল না, কিন্তু 
অস্তগমনোন্ুখ রশ্মিজাল তার মাথায় পশ্চাত্ভাগ আলো করেছিল । 
আমি ঠাকুর-পুজা করিনি, অন্যে করেছে। পুজান্তে আমার হরে 
মহাগৌরী সুধযাপদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন। আমি এই কথা আদৌ 
জানতাম না। শ্মামি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, হুর্ধদেবের 
পাদপদ্মে লাল ফুল দেখছি কেন? তখন তিনি উক্ত কথা আমাকে 
বললেন। আজ হুরধ্যদেব স্থপ্রসন্ন ছিলেন ও কিছু দিতে চাইলেন। ত! দেখে 
মহাগৌরী তাকে প্রার্থন! জানালেন, “ঠাকুর, আপনি ত জগতের চক্ষু 
শ্বরূপ। আপনি দয়া কে আমার বুড়ো দাছুর দৃষ্টি একটু বাড়িয়ে দিন, 
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যাতে তিনি ত্বচ্ছন্দে লেখাপড়া ও. চলাফেরা করতে পারেন ।* তখন 
হুধ্যদেব একটা মন্ত্র লিখে দ্বিলেন এবং উহার জপপ্রণালী প্রভৃতি 
বললেন; কিন্তু মহাগোৌরী উক্ত মন্ত্রের প্রথম বর টী পড়তে পারলেন, বাকী 
অংশ বুঝতে পারলেন না। 

পরদিন মজলবার ভৈরখালন্দকে চিঠি লেখা | হলো, আপনি ুর্যযদৃত্ত 


মহামন্ত্র জেনে সত্বর লিখবেন । ৮ই এপ্রিল শনিবার ভৈরবানন্দ পোষ্ট- 
কার্ডে আমারে লিখলেন, “আপনি সুর্য মন্ত্র সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তাহা 
হুর্যযকে ডেকে জানলাম । হুর্যযমন্ত্র পুরা এইরূপ-*.*"। একাদশ আদিত্য ও 
হধ্যের পূজ! করে একাসনে এই মন্ত্র দশ সহন্র এক বার জপ করে পুরশ্চরণ 
করতে হবে। এমন্ত্রে তারপর তিনমাস ত্রিসন্ধ্যা একশত আটবার জপ 
করতে হবে|” ১৬ই এপ্রিল রবিবার স্বামী ভৈরবানন্দ উক্ত মন্ত্রের জপরহস্য 
আরও বললেনঃ “ডান চোখে কুধ্যধ্যান ও বাম চোখে চন্্ধ্যান পূর্বক 
পৃরশ্চরণ করবেন, যেন বাম চোখে চন্দ্র ও ডান চোখে হুর্য উদয় হয়েছে। 
চোখ বুজে বা চোখ চেয়ে কুধ্যমন্ত্র একাসনে দশ হাজার এক বার জপ 
করবেন একাদশ আদিত্য ও হ্ধ্যপূজান্তে। অনন্তর তিনমাস ত্রিসন্ধ্যায় 
একশত আটবার জপ করলে অন্ধত্ব ঘুচে যায়, অন্ধেরও দৃষ্টিলাভ হয়। 
চক্ষুপ্নাত়ু একশত এক হলেও মূলনাড়ী ব'মচক্ষে গান্ধারী ও ভান চোখে 
হুস্তিজিহবা ; অন্তান্য ৯৯ পার্খ নাড়ী।” প্বালক খাষি বিশ্ববন্থু ভ্রেতাযুগে 
জন্মান্ধ ছিলেন। তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে উদ্ধরেতা হয়েছিলেন 
তাই সর্বদ। তার বালমূতি । উর্ধরেতা মহাপুরুষের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে 
বয়সে উর্ধারেতত্ব সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, তারপর যতদ্দিন তিনি জীবিত 
থাকবেন, তার শরীর ততদিন সেইভাবে থাকে, কোন রূপান্তর হয় না। 
বিশ্ববন্থ্ খষিবর আশি বর্ষ বয়সে হুর্যের নিকট হতে উক্ত মন্ত্র পান ও 
পুরশ্চরণ করে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হন।' ত্রেতাধুগের পর কলিষুগে প্রথম আপনিই 
এই মন্ত্রশৃধ্যের কাছ থেকে পেলেন । বিশ্ববন্থ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, বাঁলমুতি, পূর্ণ 


৫৪ দিব্যদৃষ্ট 
জ্ঞানী ও পরমহংস। পরমাত্ম। লোকে তীর স্থায়ী স্থিতি, ্িব্যকর্মের জন্ত 
শিবলোকে তার অন্থাষী স্থিতি ।” 

সাধুসংকলিনী তন্ত্রে হুর্যাকবচ পাওষা যায়। হৃুর্যাকবচ অনুসারে হুর্ধামন্ 
-_“আং হুর্্যঃ হদযং পাতু, ঈং পাতু মস্তকং মুদ্রা, উং শিখাং পাতু মে হুধ্য, 
ধং পাতু দিনকৃম্মম। ওংনেত্রে মে সদা পাতু, অঃ সর্বাঙ্গং দিবাকরঃ1৮ 
এই মন্ত্র পাঠ করিলে কৃর্যযরিষ্ট প্রণষ্ট হয। হূর্যদেবের ইঠ্দ্েবী মাতঙ্গী। 


সাঙ্গ পুর+ণে একটা সৃর্যযন্তব আছে । উক্ত স্তবে হুর্য্যের নিম্নোক্ত একুশটী নাম 
উল্লিখিত-__ | 


ও বিকর্তনে৷ বিবস্বাংশ্চ মার্তপ্ডো ভাঙ্কবে। ববিঃ । 

লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্‌ লোকচক্ষু গ্রহেশ্ববঃ ॥ 

লোকপাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত৷ হর্তা তমিম্তরহ। | 

তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহন: ॥ 

গর্ভন্তিঃহ্ত্তো। ব্রহ্মা চ সর্বদেবনমস্কৃতঃ | 
হর্যাবংশীয বৃহদ্ধল মহারাজ কৃষ্ণপুত্র সাম্থ সহন্্ম নাম দ্বারা সহম্লাংস্ত 
ুর্যদেবকে স্তব করিতে কবিতে এবপ কৃশ হযেছিলেন যে, তাব দে 
শিরাব্যাপ্ত দুই হইতে লাগিল । তখন ক্রধ্যদ্েব সেই কৃষ্কহুতকে কষ্ট পাইতে 
দেখিয়! ব্বপ্পে দর্শন দিষা বলিলেন, “হে জাম্ুবতীনন্ষন সাম্ব। আমার 
সহন্রনাম উচ্চারণের প্রযোজন নাই । আমার এই একুশটা গোপনীষ, নাম 
মঙ্গলদাষক, পাপনাশক+ আরোগাজনক, ধনবর্ধক ও যশস্কর | হে মহাবাহো+ 
থে ব্যক্তি হুর্ধযোদয় ও হুর্যযাম্ত সময়ে প্রণত হইয়' ইহা দ্বার! আমাকে ত্যব 
করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ।» হৃর্ধাচিন্ত। ও হুরয্যপৃজা করিলে দেহমন 
গন্ধ ও ম্তস্থ থাকে । মহাভারতে বন পর্বের অন্তর্গত আরণ্যক পর্বে তৃতীয় 
অধ্যায়ে পুরোহিত ধৌম্য খষি যৃধিষ্টিরকে হৃর্ধ্যদেবের এই অষ্টোত্তর শত 
নাম বলেছিলেন-_-হুর্য্য, অর্ধামা, ভগ, ত্ষ্টা, পুষা, অর্ক, সবিতা, রবি, 
গরভস্তিমান, অজ, কাল, মৃতুচ ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জগ, তেঙজ্জআকাশ, 
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বায়, লোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক,  ইন্ত্, বিবস্বান্‌ দীপ্তাংগু, 
গুচি, শৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্গা, বিষুণ, কুত্র, ক্বন্ন, বরুণ, যম» বৈদ্যতাগ্নি। 
জাঠরাগ্ি, শ্রন্ধনাগ্রি, তেজঃপতি, ধর্মধরজ, বেদ, কর্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহুন, 
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, ক্ষপাঃ যাম, ক্ষণ, সংবৎসরক, 
অশ্বখ। কালচক্র, বিভাবন্থ, ব্যাক্তাবাক্ত, পুরুষ, শাশ্বত যোগী, কালাধ্যক্ষ, 
প্রজাধ্যক্ষ বিশ্বকর্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমৃত, জীবন, অরিহা, 
ভূতাশ্রয়, ভূতপাতি, কামদ, অষ্টাঃ সন্বর্তক, বন্ছি, সর্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, 
কপিল, ভানু, জয়, বিশাল, বরদ, মন, স্মপর্ণ, ভূতাদি, শীগ্রগ, ধর্বস্তরি, 
ধুমকেতু, আদিদেব, দিতিস্ুত, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, 
পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিক, দেহকর্তা, প্রশান্তাত্াঃ 
বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, হুক্্াত্মা, মৈত্রেয়,.ও স্বয়ংভূ। হর্ধোর 
সহন্রনাম অন্থত্র গীত হইয়াছে । গীতার দশম অধ্যায়ে একুশ শ্লোকে ভগবান 
প্রীকষ্ণ বলেন, আদ্িত্যানামহং বিষুঃ। ইহার অর্থ, দ্বাদশ আদিত্যের 
মধ্যে আমি বিষুণ। দ্বাদশ আদিত্যের নাম-_ধাতাঃ মিত্র» অর্ধযমা১ রুত্র, 
বরুণ, কুরধ্য, ভগ, বিবশ্বান্, পৃষা, সবিতা, ত্বষটা ও বিষু। অথ্ববেদীয় 
ন্ুধ্যোপনিষদে এই ক্র্ধ্য-গায়ত্রী পাওয়া যায়-“আদিত্যায় বিল্লুহে, 
পহন্রকিরণায় ধীমহি, তন্নঃ হুর্যযঃ প্রচোদয়াৎ |” হুর্য্য গায়ত্রী জপ করিলে 
হুর্ধাদধার দর্শন । এই হ্ধ্যদবার দিয়াই উর্ধ লোকে যাইতে হয়। মুণক 
কউপনিষদে আছে, সুর্যযদ্বারেণতে বিরজাঃ প্রয়াস্তি | 

২৩ এপ্রিল ১৯৬১ রবিবার দ্বাদশ আদিত্যের পূজা ও সৃর্য্যমন্ত্ 
পুরশ্চরণের দিন স্থির হইল দিন সকাল সাত টায় গ্নানাস্তে আমি ও 
মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর-পৃজাস্তে হুর্যোর ইষ্ট মাতদ্দী ও কুর্যাদি ঘাদশ 
'আদিত্ের পূজা করিলাম । এই হুর্যযপূজা ও হুর্ধযমন্ত্রের পুরশ্চরণ হুরধ্যাদেশে 
সংকল্পিত। . পূর্বরাত্রে ্বপ্নে দেখেছি, এক বালখবি ও হর্যোর ইষ্ট মাতঙ্গী 
সন্দিরে এসেছেন । প্রাতঃকাঁলে প্রইকথা মহ্থীগৌরীকে বলতেই তিনি 
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দিবাদৃষ্টিতে. দেখিলেন, সত্যই & খষি ও মাঁতঙ্জী মন্দিরে বিদ্যমান । মাতজী 
কালিকাদি দশ মহাবিগ্ভার অন্যতম ও তার ধ্যান এইরূপ-- 

ধ্যায়েয়ং রত্রগীঠে শুককলপঠিতং শৃর্ধতীং শ্ঠামলার্গীং 

নন্তৈকাংভ্রীং সরোজে শশিসক লধরাং বল্লকীং বাদয়ন্তীম্‌। 

কহ্লারাবদ্ধমালাং নিয়মিতবিলসৎ চুড়িকাং রক্তবস্ত্রাং 

মাতঙ্গীং শংখপাত্রাং মধুরমধুমধাং চিত্রকোদ্ভাসিভালাম্‌ ॥ 
ধিনি রত্বময় বেদীতে অধিষ্ঠিত ও শুকপাধীর কলরব শ্রবণে লিমগ্ৰা, ধাহার 
একপদ কমলোপরি প্রতিষ্ঠিত, যিনি শশিশেখরা, বীণাবাদিনী ও কহলার 
পুম্পের মালাধারিণী, যিনি রক্তবস্ত্র পরিহিতা, শংখপাত্রধারিণী ও সুমিষ্ট: 
অমৃতপানে উদ্মন্তা, ধাহাঁর হস্তে চুড়িকা স্ুষ্ঠুরূপে শোভিতা ও ধাহার কপাল 
নানা চিত্রে উদ্ভাসিত, সেই শ্তামলাঙ্গী মাতঙ্গীকে আমরা ধ্যান করি। 

পূজাকালে আনি তীব্র দিব্য পুষ্পগন্ধ "্সন্ুভব করলাম ও মহাঁগৌরীকে 

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের পুণ্পপাত্রে কোন সুগন্ধি ফুল আছে কি ? 
মহাগোরী পুষ্পপাত্র দেখিয়া বলিলেন, না এবং দেখিলেন, সেই বালখবি 
স্থগন্ধি পুষ্পপুর্ণ তাত্রপাত্র নিয়ে ধৃপদ্দীপ জেলে হৃর্য্পূজা করছেন। তিনি 
খরমুজা, পেঁপে, কলা, কমলা, শকালু ও খেজুর দিয়ে নৈবেছ্য সাজিয়েছেন । 
এসকল নৈবেছ্যের মধ্যস্থলে আতপচাল, চালের উপর মিষ্টি ও চারি 
দিকে ফল সাজান। এইকপ নৈবেছ্ভ তেরখানি ছিল- দ্বাদশ আদিতোর 
দ্বাদশ নৈবেছ্য ও মাতঙ্গীর একটী নৈবেছ্া। মাতঙ্গীর নৈবেছোে চাল ছুই 
ভাগেছিল। ঠাকুর-পৃজান্তে উক্তখধষিকে আমি মন্্রপৃত পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে: 
প্রণাম করলাম। তিনি সহাস্তে আমার ভক্তিপৃত অর্ধ্য নিলেন ও অধ্যের 
সাদ! ফুলগুলি ্বীয় মাথার ঝু'টিতে গু'জলেন। এ খধির চেহারা উজ্জ্বল 
গৌরবর্ণ, কিশৌর বালক, গলায় পৈতে ও সাদা কাপড় কৌ! দিয়ে পর!» 
টানা ভ্রদ্বয়। শ্গি্ধ দৃষ্টি। আমাদের পৃজার সঙ্গে তিনিও সূর্যাপৃজা এবং 
মাতঙ্লীপূজ1! করলেন। যখম আমি সংকল্প করলাম, তখন তিনি একটা; 
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বৃহৎ তাত কোশ! ছুই হাতে করে সংকল্প করলেন। মাতঙ্ষী দেবীকে 
পৃজান্তে প্রণাম করতেই' তিনি ছুই পদ আমার মাথায়. রেখে আশীর্বাদ 
করলেন । মাতজী দ্রেবী রক্তবর্ণা, ছিভূজা মুকস্তকেণী, ঘোর কালচে নীল 
শাড়ী পরা, শাড়ীতে তিন ইঞ্চি চওড়া সোণার জরীর পাড়, পার 
পায়জোর পর) তখন মাতঙ্গীকে ও বালখধিকে আমি মানুষের মত 
স্পষ্টভাবে দেখেছি । পৃজান্তে আমি হৃর্য্যদত্ত কূর্ধ্যমন্ত্র পুরশ্চওরণ করিতে, 
বসিলাম। পুজ্জায় দেড় ঘণ্টা ও দশ হাজার মন্ত্রপে সাড়ে চার ঘণ্টা! মোট' 
ছয় ঘণ্ট1 লাগিল দকাল দাতট! থেকে দুপুর একটা পধ্যন্ত। বালখফিও 
পূজান্তে আমার সামনে দুই হাতে কুদ্রাক্ষ মাল। ছুইটি নিয়ে পল্মাসনে বসে: 
জপ করলেন। পুজারস্তের পূর্বেই মাতঙ্গী পূজানস্থলে এলেন । ' তখন হুর্যযদেব 
পূর্ণমৃতিতে তার ছুই পায় মাথা রেখে প্রণাম করলেন। হৃুর্য্ের মাথায় 
সোনার মুকুট ছিল, ছুই হাতের উপরে সোনার বাজু, রক্তাভ জ্যোতির্ময় 
রাজকীয় বেশ। দ্বাদশ আদিত্যকে পৃজাঁকালে মন্দিরে দেখা গেল--. 
জ্যোতির্ময় সূর্য্য প্রতিমা, হূর্য্য মধ্যস্থলে ও তার ছুই পাশে একাদশ আদিত্য, 
সুর্যের জ্যোতিতে এরা জ্যোতিয্মান্। সিকি সংখা। মন্ত্রজপের পর ত্র্ধ্য 
প্রসন্ন হয়ে তদীয় দ্রিব্য রশ্মি আমার ছুই চক্ষুতে বর্ণ করলেন। আমি 
জপে আবিষ্ট হয়ে উহা! স্পষ্টভাঁবে প্রত্যক্ষ করলাম। সেই সময় হঠাৎ এক. 
ধূসরবর্ণ রুদ্রমৃতি বিরাট পুরুষ সম্মুখে এসে হ্ধ্যকে আড়াল করলেন ও' 
কুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইতে লাগলেন ৷ তার মাথ। মন্দিরের ছাদে 
ঠেকেছে । তার ছুই হাত ওছুই পদ। তিনি পুরুষ দ্রেবতা। আমি 
তাকে দেখে মহাগৌকীকে বলায় তিনি উক্ত দেবতাকে দেখেই বলিলেন» 
“উনি প্রারদ্ধ দেবতা । একে পূর্বে ছই তিন বার দেখেছি।” অবিলম্বে 
সন্ত্রাসে আমরা তাকে গন্ধপুষ্প ধূপদীপ ও নৈবেছ্য দিয়ে পূজা করলাম ॥ 
আমরা প্রারন্ধ দেবতাকে শুধু একটা মিষ্টি দিলাম । আর বালখষি তাকে, 
এক থাল। দানাদার দিলেন। পূর্ব সন্ধ্যায় এ দেবত। গেরুয়া-পর1 সাধুবেশে 
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মন্দিরের সিঁড়িতে ধাড়িয়েছিলেন। পুজার পরে তিনি ঈষৎ প্রসন্ন হয়ে 
শাশে সরে দাড়ালেন ও আমার দ্বিকে চাইতে লাগলেন। আবার 
কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বীয়মূৃতি পরিবর্তনপূর্বক শীর্ণকায় পককেশ দীর্ঘদেহ 
সাধুমৃতি ধরে আমার সামনে এসে দীড়ালেন। তখন মহাগৌরী তাকে 
কাতর প্রার্থনা ও সভক্তি প্রণাম করলেন। মহাগৌরীর অন্থরোধে ম্নেহেব 
গোপালজীও তাকে গন্বপুণ্প দিয়ে পূজা! করলেন । তখন তিনি একটু 
প্রীত হয়ে সরে দাড়ালেন এবং পুরশ্চরণ সমাপ্তির কিয়ৎক্ষণ পূর্বে চশে 
গেলেন। পুরশ্চরণের মধ্যে ঠাকুর, হুর্য্যও মাতঙ্গীকে পায়স নিবেদন কর! : 
হলে! । দেবতার! সকলে দয়া কবে এ পায়স গ্রহণ করলেন। শ্র্ধ্যা্দ 
দ্বাদশ আদিতা ও নবগ্রহ ও মন্দিরস্থ দেবগণ পাঁয়স নিলেন, কিন্তু জপমগ্ 
খবিবর উঠিলেন না। মহাগৌরীর অন্গরোধে গোপালজী বালখধিকে 
পায়স খাইয়ে দিলেন। পুরশ্চরণ শেষ হতে খষি, হুর্ধ্যও মাতঙ্গীফে আমি 
সভক্ভি প্রণাম করলাম) তখন খধিবর হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ 
করলেন এবং মাত হ্গীও সুর্য উভয়ে এক সঙ্গে দুই পদ আমার মাথায় 
ফিলেন ও আঘীর্বাদ করলেন । 

_.. স্থধ্যান্ত সময়ে মহাগৌরী ভাবিতেছিলেন, বালখষি কোথা থেকে 
এসেছিলেন ও কোথায় গেলেন ? তখন মহাগোৌরী দেখিলেন, অন্তগমনোন্ুখ 
সূর্ঘ/মগ্ডলে এ খধি সহান্ত বনে দাড়িয়ে আছেন। ন্ধ্যাকালে সমাধিবতী 
অমহাগৌরী মন্দিরে দ্বাদশ আদিত্য ও মাতঙ্গী ও বালখধির উদ্দেশ্টে এক 
একটিমোমবাতি আালিলেন। তখন আমি হোৌমাগ্সিদপ্ধ ধুনোও গুগগুলের 
দিব্যগন্ধ আত্রাণ করে মহাগৌরীকে বললাম । ইহাতে মহাগৌরী নলিলেন, 
কপূর দানিতে উক্ত খষি দিব্য ধৃপ-গুগগুল জেলেছেন। নৈশ দুগ্ধ নিবেদন 
করতে খাষি, মাতঙ্গীও সূর্য্য এলেন--মীতঙ্গী ম্পষ্টমৃতিতে, কিন্ত খযিও হুর্য্যের 
স্পষ্ট আংশিক প্রকাশ হলে|। রাত্রিকালে হুর্য্যাদি দেবতার প্রকাশ অল্প 


'হ্ুয়। তখন খধির ছুই হাতে রত্রাক্ষের জপমালা (লাল হৃতায় গাথা) ছিল। 


হৃর্ধ্যসিদ্ধি ৫৯. 

তিন মাস ত্রিসন্ধ্যা বালখধি এইরূপে মন্দিরে এসে আমার সঙ্গে হুর্বযমন্্র 
জপ করবেন ও এখন আমার গুরুস্থানীয় হয়েছেন । মহাগোরী গত তিন 
দিন যাবৎ সূর্যকে পিতা বলে সম্বোধন করেন ও নিজেকে তার কন্তারপে 
ভাবেন। এইজন্য হূর্যে)াদয় থেকে ৃর্য্যান্ত পর্য্যস্ত মহাগৌরীর মন তৃতর্্য- 
চিন্তামগ্ন থাকে এবং কুর্য্য যখন আসেন, তখন তার দিকে শ্রীতিভরে 


দৃষ্টিপাত করেন। 
২৪ এপ্রিল সোমবার গভীর রাত্রে মহাগৌরী বালি বাসায়ও আমি 


ধর্মচক্রে শুয়ে সগ্প্রাপ্ত হূরধ্যমন্ত্র জপের ফলে জপাকুস্ুমসংকাঁশ হৃর্যোদয় 
দেখিয়া স্তভিত হইলাম। ২৬ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যার পূর্বে মহাগৌরী 
অন্দিরের বারান্দায় দাড়িয়ে দেখলেন, খষি বিশ্ববস্থ স্র্যামগ্ডল থেকে মন্দিরে 
হাসতে হাসতে এলেন এবং হ্র্য্যমন্ত্র জপ করে চলে গেলেন। আবার 
আমি যখন সন্ধ্যার পর কুয়াতলায় বাথটবে বসে তুর্ধ্যমন্ত্র জপ করছি, তখন 
তিনি এসে আমার জপ শেষ পর্য্যন্ত কুয়োর পাড়ে দাড়িয়ে রইলেন ও জপ 
শেষ হতেই চলে গেলেন। ২৮ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যার পূর্বে হুর্যযাত্ত 
সময়ে আমি মন্দিরের বারান্দায় চেয়ারে বসে ক্ুর্যমন্ত্র জপ করছিলাম। 
তখন বাল খষি এসে আমার সম্মুখে স্র্ধ্যকে রেখে সুর্যামস্ত জপ করলেন । 
'এ সময় মহাগোরী উত্তর বারান্দার স্্যাধ্যানান্তে একটু জপ করতে একটা 
অপূর্ব মাতৃমৃতি দেবী সম্মুখে এলেন। তার চেহারা-_মধ্যম» দীর্ঘ, ঈষৎ 
স্থল, বয়ন্ক, গলায় চন্দন কাঠের মালা, লাল পাড় সাদ! শাড়ী পরা, কোন 
অলংকার নাই ও স্নিগ্ধ সৌর. জ্যোতিংযুক্তা । 

_ পরে বোঝা! গেল, ইনি ক্ু্ধযপত্ৰী সংজ্ঞা দেবী। ইনি প্রায় আখ দস্টা 
মহাগৌরীর দিকে ল্েহণীলা জননীবৎ চেয়েছিলেন । হৃর্য্যবৎ সংজ্ঞাও 
সহাগৌরীকে কন্ঠাজ্ঞানে নেহ করে দেখতে এসেছিলেন । পরদিন শনিবার 
২৯ এপ্রিল দুপুরে মন্দিরে পৃর্জাকালে তিনি এসে ছিলেন। আমিও তাকে 
স্পষ্ট ভাবে দেখলাম । তখন আম কুর্ধ্যার্ধ্য দালান্তে হূর্য্যমন্ত্রজপমগ্র- ছিলাম 


৬০ দিব্যদৃষ্টি 

এবং বালখধিও এসে উক্তমন্ত্র জপ করছিলেন সূর্যকে সামনে রেখে । জপে 
তন্ময় হয়ে আমিও দেখলাম, হুর্য্যদেব থেকে হ্র্য্যর শি নিঃস্থত হয়ে আমার 
দুই চোখে পড়ছে। সংজ্ঞা দেবী ঠাকুর শ্রীরামরষ্ণ ও ভগবান ককিদেবের 
জন্ত নানাবিধ ফলমিস্টি-_ ক্ষীর, গজা» পেঁপে প্রভৃতি আনিলেন। চার পীচ 
থালায় চালের নৈবেছ্যে এ সব ফলমিষ্টি সাজান ছিল । তিনিপ্র সব দিব্য 
দ্রব্য ঠাকুর ও কন্কির সম্মুখে রাখলেন। তখন তার। উভয়ে এ সব দ্রবা 
গ্রহণ করলেন এবং অন্তান্ত দ্রেবতাও খধিগণকে দিলেন । আমি যে অর্থয 
কুর্যাকে দিয়েছিলাম, জপকালে মহাগৌরী দেখিলেন, উক্ত অর্ঘ্যের জবা 
ফুলটী তুর্য্যের মাথায় শোভা পাচ্ছে! ৩০ এপ্রিল রবিবার প্রাতে অমি 
মন্দিরে বসে যখন হ্র্ধযধ্যানান্তে সূর্ধ্যমন্ত্র জপ করছিলাম, তখন কূর্ধ্যদেব ও 
সংজ্ঞাদেবী ও বাঁলখধষি এলেন এবং যতক্ষণ জপ করলাম, ততক্ষণ স্পষ্টভাবে 
রইলেন। আমিও মাতৃমৃতি শুত্রবর্ণ সংজ্ঞাদেবীকে স্পষ্টভাবে দেখলাম । 
দুপুরে পূজাকালেও বালখধি, কু্যদ্বেব ও সংজ্ঞাদেবী এলেন। আমর! 
সূর্যকে যে. অর্ধ্য দিলাম, সেই অর্থের জবাটী তীর মাথায় দেখ। গেল। 
যখন আমি কূর্যাধ্যান করছিলানঃ তখন ্র্যরশ্মি আশীষন্বদপ আমার দুই 
চোখে এসে পড়ছিল । স্বেহের গোপালকে পৃথক্‌ শ্বেত পাথর বাটাতে পায়স্‌ 
দেওয়া হলো অন্নভোগের সময়। তখন গোপালজী স্বয়ং হূর্যয, বালখষি ও. 
সংজ্ঞা-দেবীকে প্রসাদ প্রদানান্তে হাত দ্রিয়ে আমার দিকে ঠেলে দ্দিলেন। 
আমি উক্ত তিনজনকে স্পষ্ট দেখলাম ও প্রণাম করলাম । তখন মাতৃমূত্তি 
সংজ্ঞা দেবী ন্নেহভরে আমার দুই চোখে হাঁত বুলিয়ে চলে গেলেন । 
বালখষি যাবার পূর্বে আমার ছুই গালে গাল দিয়ে শিশুর মত্ত আদর 
করে চলে গেলেন। আহারাস্তে বিশ্রীম কালে আমি শায়িত অবস্থায় 


দেখলাম, কুর্যযদেব পূর্ণমূর্তিতে আমার শয্যাপার্থ্ে এসে দাড়িয়েছেল এবং 
তাঁর আরক্ত জ্যোতিঃতে দক্ষিণ বারান্দা! আলোকিত । ॥ 


৯.মে সোমবার সন্ধ্যার পুর্বে আমি পশ্চিম বারান্দায় বসে ক্য্যমন্ত্র জপ 


সূর্ধ্যসিদ্ি ৬১ 
রুরছিলাম। তখন, সংজ্ঞাদেবী ও রালখি বিশ্ববন্থ অন্য এক বালখধি সহ. 
এলেন। বিশ্ববস্থ পদ্মাসনে বসে তুর্য্যকে নৈবেছ্ার্দি পঞ্চোপচারে পুজা-করে 
নিজ গলা থেকে রুদ্রাক্ষ মাল। খুলে জপে বসলেন ও জপাস্তে আমার 
মাথায় হাত দ্রিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। অন্য খষি শুভ্রবর্ণ শিশু 
সুঠিতে পারাপেটে বসে পা দোলাচ্ছিলেন। তার চেহারাকৌচ' দিয়ে 
সাদ! কাপড় পরা, গায় উত্তরীয় ও মাথায় বড় করে চুলের ঝুটী বাধ!। 
মহাগৌরী তাকে প্রথমে গোপালজী ভেবেছিলেন । পরে তিনি বুঝলেন, 
ইনি তৃতীয় বালখধি ও বিশ্ববস্থুর সঙ্গে এসেছেল | ইনি বড় বড় চোখ করে 
আমার দিকে শিশুবৎ চাইছিলেন। আমিও তাঁকে স্পষ্টভাবে দেখলাম। 
মামি তাকে সভক্তি প্রণীম করতে তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করে চলে 
গ্েলেন। ইনিও উর্ধরেতা পরমহংস ।. 

৭মে রবিবার হুর্যবার বলে স্রকাল সাড়ে দশটায় মহশাগোৌরী মন্দিরে 
স্ুর্যাকে অর্থ্য দিয়ে অল্প উষ্ণ ছুপ্ধ নিবেদন করলেন। শুর্যদেবের আসতে 
দেরী হওয়ায় তিনি ক্র্ধ্যপত্বী সংজ্ঞাদেবীকে ভাকলেন। অবিলম্বে 
সংজ্ঞাদেবী এলেন এবং তৎপরে হুধ্যদেবও এলেন। হুর্যের সর্জে এলেন 
একাদশ আদিত্য ক্ষুত্র ক্ষুত্র মূত্তিতে, অবশ্থ হুরধ্যমৃতিতে । মহাগৌরী এই 
ছুধটুকু কুর্য্যকে দিয়ে বললেন, “আপনি এই দুধ নিন এবং একাদশ 
আদিত্য, মন্দিরস্থ দেবগণ ও সংজ্ঞাদেবীকে দ্িন।” তার কথা শুনে 
ুধ্যদেব হাসলেন । তখন সংজ্ঞাদ্দেবী তিনটা বড় বড় পাথরের থালায় 
প্রচুর পরিমাণে পায়স ও ক্ষীরের দ্রব্য এনে এ দুধের কাছে রাখলেন ও 
দকল দেবতাকে দিলেন এবং দেবগণ এই সব দ্রব্য খেষে তৃপ্ত হলেন। 
মহাগৌ'রী সমাধি থেকে উঠে দেখলেন, “্থালাগুলি খালি হয়ে গেছে। 
দেবতার! সব দিব্য দ্রব্য খেয়ে ফেলেছেন।” তখন মহাগোৌরী সংজ্ঞ;দেবীকে 
বললেনঃ “মা, আপনি ও বাবা (কৃর্য্য) মন্দিরে থাকুন। দাঁছু এখনি 
মন্দিরে এসে ুর্যমন্ত্র জপ করবেন।” অগমি মভাগৌরীর এই প্রার্থনার 


২৬ | দিব্যদৃষ্ট 
কথা জানিতাম না। আমি মন্দিরে এলে দেখলাম, সংজ্ঞাদেবী পূর্ণমুতিতে 
মাতৃবৎ বিরাজ করছেন। তাহাদিগকে প্রণাম করে আমি স্ুর্যযমন্ত্র ও 
সর্যাগায়ত্রী জপলাম। আমি যতক্ষণ জপলাম, ততক্ষণ তারা আমার 
সম্মুখ বিরাজ করলেন। স্ূর্যযাস্তকালে আমি মন্দিরের বারান্দায় সুর্য্যমন্ 
আপে বসলাম। তখন পরিচিত বালখধষি ও তৎসঙ্গে আর এক বালখফি 
এলেন । উভয় খবির শিশুমুতিও প্রায় 'একরূপ। তখন হুর্ধ্যদেব মেঘাবৃত 
ছিলেন। তার। আসতেই হুরধ্য আবার দেখ দিলেন ও আমার জপসমাপ্তি 
পর্যন্ত সংজ্ঞাদেবী সহ রইলেন। ৮ মেপসোমবার হূধ্যাস্ত সময়ে ছয়টায় 
আমি পূরদিনের ভ্তায় হ্রধ্যমন্ত্র জপে বসিলাম। তখন বালখষি বিশ্বস্ত 
এলেন; আর দেখ! গেল কূর্যামগ্ুল থেকে ধর্মচক্র পর্যন্ত একটা সরু 
( দেড় ইঞ্চি) শুত্র রাস্তা প্রসারিত । সেই রাস্তায় বালখষি 'এলেন ও তৎসহ্‌ 
একটী শ্যামল পুরুষ দেবতা শ্তামবর্ণ, সুদর্শন, কাল কুঞ্চিত কেশ। উভয়ে 
আমার দিকে চেয়েছিলেন ও আমি প্রণাম করতেই শ্টামল দেবতা' 
আমাকে ছুই হাত তুলে আপীর্বাদ করলেন। তিনি আসতেই তাকে: 
অভ্যর্থন| করার জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের বারান্দায় এলেন। আমাক 
জপ শেষ হতেই তারা চলে গেলেন, মন্দিরে ঢুকলেন না । এই শ্তামল গুরু 
'অজুনবৎ ইন্দ্রীংশে জন্মাবেন ও কন্ধিদেবের সহচর হবেন । 

প্রাচীন ভারতে কৃর্ধ্যপৃজা প্রচলিত ছিল। ইহার এঁতিহাসিক নিদর্শন 
পুরীধামের নিকটবর্তী কোণারকের হুরধ্যমন্দির ও কাশ্মীরের মার্তও মন্দির 1 
কাশ্মীরস্থ মার্ত মন্দির দর্শনান্তে উহার সচিত্র বিবরণ ১৯৪৪ গ্রীষ্টাবে “'মভার্ণ 
রিভিউ? ইংরজি মাসিকে প্রকাশ করেছি । প্রাচীন মিশরেও সুর্মযপূজার 
ব্যাপক প্রচলন ছিল। ভারতীয় হুর্ধ্যাদি পঞ্চদেবতার উপাসনা পুরাকাঁল' 
হইতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাত্যহিক দেবপূজায় কুর্ধ্যার্্য প্রদান বিহিত » 
স্থয্যপত্বী সংজ্ঞাদেবী বিশ্বকর্সার কন্তা। আষাচ়ী শুক্লা সপ্তমীকে বিবশ্বৎ 
সপ্তমী বলে । এ দিনে হুর্য্যপূজ। প্রশস্ত । নিমোক্ত ধ্যানে তূর্য্যপূজ| বিধেয়।--৮ 


সুর্যসিদ্ধি ৬ 
রক্তাম্ুজাসনমশেষগুটৈক সিন্ধুং ভাং সমস্তজগতাঁমধিপং ভজামি। 

. পন্মদ্য়াভয়বরান্‌ দধতং করাবৈজর্মাণিকাযমৌলিমরুণীজ কচিংত্রিনেত্রম্‌॥ 
রক্তপণ্ম বাহার আসন, যিনি সর্বগুণের সাগর ও সমস্ত জগতের অধিপতি» 
ধিনি পদ্মতুল্য চারি হস্তে ছুই পদ্ম এবং বর ও অভয় মুদ্রায় ধারণ করেন» 
ধাহার মুকুটে পদ্মরাগমণি শোভিত ও যাহার তিন নেত্র ও ধাহার দেহ 
রক্তবর্ণ, সেই কুর্য্যকে আমি ভজনা করি। নিম্নোক্ত মন্ত্রে সূর্যকে নিতা 
উদয়ান্তকালে প্রণাম করিতে হয় ।-_ | 

জবাকুস্থমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাছ্যাতিম্‌। 
ধাস্তারিং সর্বপাপদ্বং প্রণতোহন্মি দিবাকরম্.॥ 
জবাপুষ্পবর্ণ কশ্ঠপনন্দন দীপ্তিশালী অন্ধকারনাশক সর্বপাপহ্র হুর্যাদেরকে 
প্রণাম করি । সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণও নিত্যধেয় | স্থর্ম্যপুত্র বৈবস্বত 
যমরাজ। ন্ু্যের ছুই পত্বী--সংজ্ঞ। ও সবর্ণ। সবর্ণার পুত্র সাবণি অষ্টম. 
মন্বস্তরের অধিপতি ও চতুর্দশ মন্র অন্যতম । দ্েববৈছা অশিনীকুমারঘয়, 
হুর্যযপুত্র ও সংজ্ঞার গর্তভাত। গ্রীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ক্লোকে ভগবান্‌, 
অজুনকে বলিতেছেন, “আমি এই মোক্ষযোগ বিবস্বান্কে” বলিদ্নাছিলাম», 
বিবন্বান্‌ তৎপুত্র মন্কে ও মন্থু তৎপুত্র ইক্ষাকুকে ইহা!'বলেন।. | 
৯ মে মঙ্গলবার হৃর্য্যান্ত সময়ে আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসিয়া, 
হুধ্যমন্ত্র জপ করিতেই বিশ্ববস্থ আসিলেন ও তৎসহ আর এক বালখষি। 
তিনি প্যারাঁপেটে বলিয়া শিশুবৎ পা দোলাইতেছিলেন ও জপান্তে আনি, 
প্রণাম ও প্রার্থনা করিতেই তিনি তার ছুই ক্ষুত্র শুভ্র পদ আমার ছুই চোখে 
বুলাইয়া দ্রিলেন। প্রায় প্রত্যহ এক এক বালখবি বিশ্ববস্থর নে ধর্মচন্রে 
শুভাগমন ররেন। 
বরুণ দ্বাদশ আদিত্যের অন্ততম ও তার পত্বী বারুণী। চৈত্র মাসে বরুণ 
ন্নান পঞ্জিকায় প্রসিদ্ধ ।: ১১ই এপ্রিল ১৯৬১ মঙ্গলবার মহাঁগৌরী ধর্মচক্রে 
ছিলেন না। তাই আমি শিব প্রিয়ার সহায়তায় ঠাঁকুর-পৃূজা মন্দিরে, 
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করলাম। পৃজাকালে একটী দেবী এলেন। তার মাথায় সোণার মুকুট, 
পাল পাড় ও লাল আাচলযুক্ত সাদা শাড়ী পরা, অত্যন্ত হুন্দর । পৃজাস্তে 
বিশুদ্ধ সিন্ধান্ত পঞ্জিক। খুলে দেখলাম, আজ বর্ধণিনী একাদণী । তখন মনে 
হুল, সম্ভবতঃ ইনি বরূখিনী দেবী। আজ সন্ধ্যায় মহাগৌরী এই দেবীকে 
বালিতে রাস্তায় দেখেছিলেন । গতবর্ষে তিনি বরুণদেধকে পূর্ণমৃতিতে 
শর্মচক্রে দেখেছিলেন। পরদিন বুধবার সন্ধায় মন্দিরে তার নামে 
মোমবাতি জালা হল । তখন তার আংশিক প্রকাশ দেখ! গেল। মতকর্তৃক 
জিজ্ঞাসিত হইয়া ভৈরবানন্দ যোগবলে জানিয়া ১৬ এপ্রিল রবিবার | 
বলিলেন, “বরুণের পত্বী বারুণীই .বরূখিনী নামে অভিহিতা। সত্যযুগে 
"অগ্নি, বায়ু ও বরুণ--এই তিন দেবতার মধ্যে কে বড়, ইহা নির্ণরার্থ দন্দ সষ্টি 
হয়। সেই সময় অগ্নি স্বীয় শক্তিতে অগ্রিবর্ষণ করলেন । বরুণ বৃষ্টি ও বাঝু 
“গতি বন্ধ করলেন । এই তিন দেবতার কোপে পড়ে স্বর্গ, মর্তা ও পাতাল 
দ্বাদশ বৎসর শশ্তহীন হলে! ৷ এই একাদশীতে বরুণপত্ী বরূখিনী শষ্টিরক্ষার্থ 
গোলোকবিহারী শ্রীরুষ্ণের পুজা করেন। তার পুঙ্জার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ 
প্রসন্গ হন ও কৃষ্ণান্নরোধে উল্লিখিত দেবতাত্রয় অন্যায় আচরণ ত্যাগ করেন । 
এই 'তিন দেবতার পরস্পর সংযোগ ব্যতীত কোন কর্ম হয় ন!। শ্রীকৃষ্ণ 
তাদের এই ভ্রম দেখিয়ে দেবার পর তারা স্বন্ব কর্মে পুন, প্রবৃত্ত হনও পৃথিবী 
শশ্তশ্ঠামলা হয়ে উঠে ।” ১০ মে বুধবার হৃর্য্যাস্ত সময়ে আমি মন্দিরের 
পশ্চিমে বারান্দায় বসে শ্্যমন্ত্র জপ করলাম । তখন হৃর্ধযদেব মেঘাচ্ছন্ 
ছিলেন । তা দেখে খষি বিশ্ববস্থ ডান হাতে মাল! জপছিলেন ও বাম হাত 
্থর্যোর দিক্ষে তুলে ইংগিতে স্থধ্যকে উঠতে বললেন। অচিরে সূর্যের 
প্রকাশ দেখ গেল। সংজ্ঞার হাত ধরে সবর্ণ বা ছায়া এসে উভয়ে আমার 
সামনে দীড়ালেন। সবর্ণার চুল খোলা, পাকা সোণার মত গায়ে রঙ» 
-গ্াত্রবর্ণের ওজ্জল্যে পরিহিত শীড়ীও সেই রঙে বডীন হয়েছে । পরদিন 
সান্ধ্য জপের সময় হূর্ধ্য এসে সংজ্ঞা ও সবর্ণ। পততীদ্ধয়ের মধ্যে আমার সম্মুখে 
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দাড়ালেন । যে আকাঁশমার্গে বিশ্ববন্থ এলেন, সেই সরু জ্যোতির্ব্স্স স্ুর্ধা 
থেকে মর্ত্য পর্য্যন্ত গ্রসারিত। উক্ত মা্গের মধ্যে সুর্যের সাবক ও সাধিকা 
অনেক দাড়িয়েছিলেন, তাদের অঙ্গকাস্তি কুর্ধযবৎ সমুজ্ঘল । জপশেষে স্্য্য, 
সংজ্ঞা, সবর্ণ ও বিশ্ববস্থ চলে গেলেন । কিছুক্ষণ পরে দেখ! গেল, দ্বাদশ 
আদিত্যের অন্যতম পশ্চিম বারান্দার মধাবর্তী পারাপেটে বসে পা 
ছুলাচ্ছেন। তার পোষাক গাঢ় লাল, গাত্রবর্ণ ঈষত্লাল, মাথায় সোণার 
মুকুট । তিন শিশুমূতিতে বসেছিলেন । আমি ও মহাগৌরী তাকে দেখতে 
পেয়ে প্রণাম করতেই তিনি হাত তুলে আধীর্বাদ করে চলে গেলেন, 
মন্দিরে ঢুকলেন না। খবি বিশ্ববন্থ এসেই লিখে জানালেন, প্রত্যহ স্থ্ধ্যার্ঘ্য 
প্রদান কর্তব্য । তৎক্ষণাৎ মহাগোৌরী গোপালকে বললেন, বাবা, একটি 
লাল ফুল এনে দাও ত? অবিলম্থে গোপালজী গোলাপী রঙের পঞ্চমুখী 
জবা ফুল একটী এনে দিলেন । সেই তুরীয়বনজাত দিব্যপুষ্পে মহাগোরী 
সর্যাকে অর্ধ্য দ্রিলেন। সবর্ণা বাছায়। সংজ্ঞার সহোদরা ও বিশ্বকর্মার 
কন্য! | ক্র্যযদ্দেব সেই অর্ধ্যপুষ্প নিলেন ও বাম কাণে গুজে রাখলেন। 
বেলুড় ধর্মচক্তে হুর্যলীলার বাকী অংশ পরে বাহির হবে। 


হয় 
সরম্বতীপুজ। 
২১ জ্বানুয়ারী শনিবার, ১৯৬১ শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ধর্মচক্রে দ্বিতীয় বার 
প্রতিমায় সরস্বতীপুজ! হয়। পুর্বদিন শুক্রবার বৈকাঁলে সরন্বতী প্রতিমা 


এনে নাটমন্দিরে রাখা হয়েছে । সন্ধ্যায় মহাঁগৌরী প্রভৃতি প্রতিমার সম্মুখে 
আলপনা, দিলেন। মন্দিরের দ্বেবতারা__সরন্বতী, লক্ষী, গণেশ, কাতিক, 
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গোপাল, পদ্মা প্রভৃতি নেমে প্রতিমার কাছে ধ্াড়ালেন। আমি. ও 
মহাগৌরী গ্ানাস্তে সরম্বতীপৃজ্জায় বসলাম এবং পুজা, হোম, 'অন্নভোগাদি 
শেষ করতে প্রায় চার ঘণ্ট। লাগল । পৃজাস্তে বেল! দেড়টায় আমরা 
সরন্বতীর প্রসাদ পেলাম। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্বে মা সরন্বতী প্রতিমার 
বাহিবে দাড়িয়ে ছিলেন। মহ্াগৌরী প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার পর 
তিনি প্রতিমায় প্রবিষ্টা হলেন। তৎপুবে ঘটস্থা'গন হয়েছিল. তখন 
সরস্বতী উক্ত ঘটে আবিভূত হলেন। প্রতিমায় চক্ষুর্ঘান কৰ্খার পর দেখ। 
গেল, সরস্বতী ত্রিনয়না। প্রথমে শিবলিঙ্গে শিবন্নান ও শিবপৃজা হল ।, 
তখন মহাদেব পূর্ণরূপে প্রকটিত হলেন। জয়া ও বিজয়া, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, 
শ্রীম। সারদ।, ঠাকুরের পা্যদবুন্দ, ব্যাঁসদেব, কক্কিদের, পদ্মাদেবী, কাল”, 
চামুণ্ডা, গোপাল, লক্ষ্মী, গণেশ, কাতিক ও দুর্গা, পরমানন্দজী পরমহংস, 
রাঁমেশ্বর শর্ম।, উর্বশী, কালযবন, ছুই খধি বালক, মুুকুন্দ, নারদ ইত্যাদি 
তক্ষকাদি অনেক দেবতা এলেন। মা হুগা গনণেশকে কোলে নিয়ে 
বসেছিলেন। গোপাল দুষ্টুমি করছিলেন বলে শিব ঠাকুর গোপালকে 
কোলে নিয়ে বসে ছিলেন পূজার প্রথম থেকে শেষ অবধি । অগ্নিবীজ 
উচ্চারণপূর্বক গঙ্গাবারি ছিটাতেই পৃজামণ্ডপের চার দিকে আগ্নেয় প্রাকার 
বিস্ষ্ট হল। অনেক নাগও এলেন। অনন্ত নাগের খহুফণা প্রসারিত। 
তন্মধ্যে তিন ফণা! থেকে বিষাগ্নি নির্গত হচ্ছিল। রান্নাঘরে দেবীর ভোগ, 
রান্না হচ্ছিল। পাছে কোন প্রেত এসে দৃষ্টি দেয়, তাই বিষুদদুত তথায় 
ছিলেন। রুদ্র ভৈরব পুজামণ্পও রান্নাঘরের মাঝখানে দাড়িয়ে ছুই দিক 
রক্ষা করছিলেন । আমরা যখন জরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম, তখন 
ঠাকুরের পার্ধৰগণ, ব্যাসদেব, পরমানন্দজী পরমহংস, মহাপুরুষজী, শ্বামিজশ 
প্রভৃতি এবং অনেক "সন্ধ খষি ও হুস্মদেহী দেবীপদে পুষ্পাঞ্জলি দ্রিলেন। 
পৃূজাকালে আমরা ছুটী সরন্বতী সঙ্গীত গাইলাম। তখন আমি সর্বশতা 
সরস্বতী ও পদ্মাদেবীর স্ষ্টমৃতি দেখলাম । ব্যাসদেব ও পদ্মাদেবী দেখগণের' 
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সমাদর ও অভ্যর্থনাদি করছিলেন। পদ্মাদেবী আমার কন্ঠারূপে সমাগত: 
দেবগগকে প্রসাদ বিতরণ করলেন । লক্ষীদেবীকে নৈবেছ্ দানার্থ কোন 
শঙ্ষদেহী লক্ষ্মীভক্ত অনেক মিষ্টান্ন, পিষ্টক+ মুড়কির মোয়া এনে লক্ষমীকে 
দিলেন। লক্ষ্মী সেইগুলি স্বয়ং নিলেন ও অন্যান্ দেবতাকে দিলেন। 
অন্রভোগ নিবেদিত হলে ইন্দ্রার্দি দেবগণ, হুর্যা, বগলা, ব্রন্গা, মঙ্গল 
প্রভৃতি অনেক দেবতা ও খধষি এলেন। সরস্বতী ও পল্ম/ সকলকে প্রসাদ 
ফিলেন। ব্রামেশ্বর শর্মা স্বীয় ইষ্ট চামুণ্ডাদেবীর সামনে হাত জোড় 
করে দাড়িয়ে ছিলেন । যখন চাঁমুণ্ডা এলেন, তার পেছনে এক ভক্ত 
ডাঁলায় ছুটি বড় গোটা মাছ নিয়ে এলেন। ইহার অর্থ, চামুণ্ডীকে 
আমিষ ভোগ দিতে হয়। এইজন্যই ছুর্গাপূজার সময় সন্ধিপূজায় 
চামুগ্ডাকে আমিষ অন্নভোগ দেওয়! হয়। হোমকালে সবন্বতী ও লক্ষ্মী 
হোমাগ্রিতে অগ্িমৃতি ধরে বিরাজ করলেন। সরন্বতীর অগ্নিমৃতি 
প্রায় আড়াই হাত উচ্চ হয়ে ছিলেন ও মহাগৌরীর হাত'থেকে পূর্ণানুতি 
নিলেন। আমি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতে মা সর্বতী আমার প্রণাম নিলেন 
নাঃহাত জোড় করে শ্রদ্ধা জানিয়ে সরে দাড়ালেন। শিবের সঙ্গে 
নন্দী ও ভৃঙ্গযট এসেছিলেন । নন্দী ও ভূঙ্গী উভয়ে শিবাকৃতি । আমরা 
মাত্র সাত আট জন পুজাস্থলে ছিলাম । মা সরম্বতী সবাইর মাথায় হাত 
দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। লিলুয্নার কোন ভক্ত পুজা দেখতে এসেছিলেন । 
অন্রভোগ নিবেদনান্তে মহাগৌরী দেখলেন, উক্তভক্ত হাত জোড় করে 
ঠাকুরের পার্ধদদের পেছনে ধ্রাড়িয়ে আছেন। ইহার অর্থ, উক্ত ভক্ত 
পূর্বজগ্মের শেষ সময়ে ঠাকুরকে দেখেছিলেন । এই কথা শুনে স্বামী 
ৈরবানন্দ যোগৃষ্টিতে জেনে বললেন, উক্ত ব্যক্তি পূর্বজন্মে ঠাকুরের 
ভক্ত স্বরেশ মিত্র ছিলেন। সান্ধ্য আরতির পর সরম্বতীকে লুচি ও 
বুদে নিবেদন করা হুল । . অনেক দেবতা, খষি ও খষি বালক এলেন 
« প্রসাদ নিলেন। তখন আমি সরন্বতীর ধ্যটন করছিলাম। ম। সরস্বতী 
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এসে নিজ গল! থেকে জ্যোতির্সালা খুলে নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে 
দিলেন ও আমার মাথায় হাত দিয়ে আশির্বাদ করলেন জ্ঞানদাত্রী 
মৃতিতে। অনস্তর একটু দূরে সরে গিয়ে তিনি হাত জোড় ও মাথা নীচু 
করে আমকে শ্রদ্ধা জানালেন কন্! ছুর্গার পুত্রীবূপে | মহাগৌরী সন্ধ্যারতি 
করছিলেন ও একটু ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন। শেষে সবশ্বতী দেবী এসে 
মহাগৌরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। ইহার ফলে মহাঁগৌরী সমাধিস্থ 
হয়ে অনুভব করলেন, তিনি সাক্ষাৎ সরন্বত্তী হয়েছেন__সরম্বতীর স্বরূপ 
প্রাপ্ত হয়েছেন। সন্ধ্যায় কাল যবনের মিত্ররাঁজ জরাসন্ধ এসেছিলেন ॥ 
নৈশ আহার কালে এক তলার বারান্দায় কালযবন আমার কাছে, 
এসে বলেছিলেন । যতক্ষণ আমার খাঁওয়! শেখ ন। হল, ততক্ষণ তিনি: 
রইলেন, আমার শরীর অত্যন্ত অশ্গস্থ বলে আন্তরিক সমবেদনঠ 
রার্শনার্থ। আমি দুপুরে পৃজীকাঁলে ফালযবনকে সচন্দন পুষ্পাগ্রলি 
দিয়েছিলাম । ' স্বীয় অগ্গরা উর্বশী প্রসাদ নিয়ে চলে গেলেন।, 
তিনি নালাঙ্রী পাতলা শাড়ী পরা সুন্দরী অলংকৃতা বালিকা মুতি* 
নর্তকীর বেশ, শুত্রবর্ণ দিব্যমৃতি, অনবদ্য অঙগপৌষ্টব। উবার একমান্ 
খাছ ঘৃত। মহাভারতে আছে, উর্বণী প্রমুখ অগ্সরাগণ ব্রক্মচর্ধ্যপরায়ণ' 
বলে, তারা এত সুন্দরী ও তাদের সৌন্দর্য অক্লান থাকে । গত ছুই সপ্তাহ, 
প্রত্যহ আমরা মন্দিরে সরন্বতীর ধ্যান, সঙ্গীত ও মন্ত্রজপ করছি ॥ 
মহাগৌরী বলেন, সরব্ঘতীর দিব্যমুতি কোন প্রতিমায় বা আলেখ্যে 
ফোটাতে পারে না। যদি শিল্পী সাধক হয় ও দিব্যমূতির দেখতে পায়” 
তাহলে আংশিক ফোটাতে পারে। সরম্বতীর দিবামূতি বর্ণনা দেওয়। 
যায় নাঃ ধ্যাননেত্রে অন্থভব করা যায় । মাথার চুল, ভ্র্বয় ও চোখের 
মণি ব্যতীত সর্বতীর সবই শুভ্র, অলংকারাদি সাদা পাথরের ও মুক্তার ॥ 
সরন্বতীর পরশবর্য জ্ঞান, অন্য পরশ্য নয়। আর লঙক্ষী শবধ্যমত্ডিতা» 
রক্তবন্ত্র পরিহিত। ও রাজসী ৷ সরন্বতী শুদ্ধসত্বমৃতি। তাই তার বস্ত্রা্দ 
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সবই শ্বেত? জন্ধযার্লালে মহাগৌরী নিজেই ঠাকুরদের জন্ত লুচি ভাজ 
ছিলেন রান্নাঘরে । যতক্ষণ তিনি উক্ত কার্ষেয নিযুক্ত ছিলেন, ততক্ষণ শিব 
ঠাকুর রান্নাঘরে তার পাশে দ্দাড়িয়েছিলেন । 

২২ জানুয়ারী রবিবার সকালে আমি একটু সুস্থ বোধ করলাম। পুর্ব 
রাত্রে আমার খুব জর হয়েছিল । রাত্রি এগাঁরটায় ঘুমুতে গেলাম, কিন্ত 
রাত্রি ছুটে! থেকে জেগেছিলাম। মহাগৌরী রাত্রি আড়াইটায় এসে 
আমার বিছানায় বসলেন ও আমার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন । 
তিনি থাকৃতে থাকৃতেই শিব ঠাকুর এসে আমার শিয়রে ধ্াড়ালেন। 
মহাগৌরী দুপুরে মন্দিরে পূজাকালে তীকে যে গোলাপ ফুল দিয়েছিলেন, 
সেটি তখন তীর মাথায় দেখা গেল । তাকে দেখে মহাগৌরী স্বীয় শয্যায় 
গেলেন। শিব ঠাকুর পূর্ববৎ আমার শিয়রে ভোর ছয়টা পর্যাস্ত 
ঈ্াড়িয়েছিলেন। আমি তার অস্তিত্ব অনুভব করতে না পারলেও ঘুমিয়ে 
পড়লাম ও সকালে উঠে সুস্থবোধ করলাম । 

রবিবার পূর্বাহ্ছে নিরঞ্জনকালে মহাগৌরী দেখলেন, দেবীঘটে ও 
সরস্বতীর হাতে পুজার সময় শ্বেতপগ্ম দিতে হয়। ইহাই লুপ্কবিধি ॥ 
কারণ সরম্বতী নারায়ণী। আজ পৃজান্তে সরম্বতী জ্ঞানদাত্রীরপে আমাকে 
আশীর্বাদ করলেন । তখন তার পশ্চাতে দেখা গেল, বিদ্যুত্বর্ণ ব্রদ্ধজ্যোতিঃ 
শর সমুদ্রবৎ বিদ্ধমীন। শান্ত্রেও আছে, সরশ্ব তী ব্রহ্মযৌনি-সমুৎপন্ধা । 
এর কোন বাহন নাই। হংসারূঢ়া সরস্বতী কন্যারপে আসেন, কিন্ত 
আমার প্রণাম নেন না) নিজেই আমাকে শ্রদ্ধা জানান। জরম্বতীর এই 
তুই মৃতি।. নিরঞ্জনাত্তে সরত্বতী আমাদের মন্দিরে এলেন। আমাদের 
সরব্বতীপুজা মোক্ষযজ্জে পরিণত হয়েছিল, কারণ জ্ঞানদাত্রী বা মোক্ষদাত্রী 
সরস্বতীই এসেছিলেন । "যখন সর্বশেষে মহাগৌরী শিব লিঙ্গকে পূজামগ্প 
থেকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন, তখন শিবঠাকুর মন্দিরে গেলেন। দই-কড়মা 
নিবেদিত হলে উীরাবত সহ ইন্দ্রদেব ও অন্তান্ত দৈবত এসে প্রসাদ নিলেন । 


৪০ দিব্যদৃষ্ট 


বেল! বারটায় মহাগৌবী নিজে সুজির পাঁয়স রেঁধে মন্দিরে শিব ঠাকুরকে 
নিবেদন করলেন ।- মন্দিরস্থ দেবগা ও অন্যান্য অনেক দেবতা ( অপরিচিত, 
এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও মৃতির) এসে প্রসাদ নিলেন। বহু সিদ্ধমুনি 
খযিও এসেছিলেন। কালযবন উত্তর 'বারান্দায় ছিলেন ও শিব তাকে 
প্রসাদ দিলেন । | 

সন্ধ্যায় আমি ও মহাগৌরী অন্য ছুটী ভক্ত সহ বেলুড়ে ও লিলুয়ায় নানা 
স্থানে সরস্বতী প্রতিমা দর্শনে বাহির হলাম এবং প্রায় পনেরখানি। 
সরস্বতী প্রতিমা দেখলাম । ছুঃখের বিষয়, সর্বত্র প্রতিমা সুসজ্জিত হলেও 
কোথাও প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্টা ব! বৈধী পুজা হয় নি! অধুন! সর্বত্র ধর্মের 
দোহাই দিয়ে অনাচার ও আঁড়মবর চলছে !! পদ্মাদেবী, গোপালজী ও রুদ্র 
ভৈরব আমাদের সঙ্গে শিয়েছিলেন। গোপালজী দয়! করে আমার বাম 
কাধে চড়ে গিয়েছিলেন । 

২৩ জান্গয়ারী সোমবার দুপুরে নানান্তে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে 
ঠাকুর-পুজা করলাম ও অন্রভোগ দ্রিলাম। পুজাক!লে মূল শিব 
পঞ্মাসনে শ্বেতমৃতি ধরে এলেন। তার চার দ্বিকে জ্যোতির্ময় জীবন্ত 
এগার শিবলিঙ্গ আবিভূতি হলেন। তখন তুবনেশ্বরী মহাবিগ্ভা এলেন 
ও মৃতিধারী মহাদেবকে শ্বেতপুস্পমালা পরাঁলেন। ভুবনেশ্বরীর বক্ষঃস্থলে 
শ্বর্ণোজ্জল দেবনাগরী হরফে লেখ! ছিল-_হুবনেশ্বরী । মহাগৌরী সেই' 
দিবা লেখা স্পষ্ট পড়লেন। আজ ঠাকুরের গুরু স্থফী গোবিন্দ রায় এলেন 
ও শিবকে গ্রগাম করে বসলেন। অন্নভোগ নিবেদিত হতে গঙ্গাদেবী 
এসে শন্বব্যঞ্জনাদির উপর হাত বুলিয়ে শুদ্ধ করে নিলেন। মহাগৌরীর 
মনে সংশয় উঠেছিল-- আমি ত শিবমন্ত্রে সিদ্ধ হয়েছি । আমি কি 
কাউকে অন্ত মন্ত্রে দীক্ষা! দিতে পারি ? তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে 
বললেন, প্মা, তুমি সব মন্ত্রেই দীক্ষা দিতে পার। এমনকি, আল্লীমন্ত্রে 
বা খ্ীষ্টমন্ত্রেও দীক্ষা দানেও তুমি সমর্থ |” | 
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আজ সন্ধ্যায় আমাদের সরম্বতী প্রাতিম। গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেওয়া 
হলো । বৈকাল সাড়ে চারটায় মহাগৌরী প্রতিম। বরণ করলেন । 
তখন প্রতিম]! জীবন্ত হয়ে উঠলেন, বরণ নিলেন ও সন্দেশ খেলেন। 
রিক্সাতে প্রতিম। তুলে গঙ্গার দ্রকে আমর চলছি । তখন দেখা গেল, 
ব্রহ্মা» শিব, নারায়ণ (সাদা ফুলের মাল গলায় ও শংখ, চক্রাদি হাতে ), 
লক্ষ্মী, পদ্ম, রুদ্র ভৈরব, নারদ, জয়, বিজয়! ও নন্দী-ভূঙ্গগ (নাচতে নাচতে) 
প্রভৃতি সরম্বতী দেবীর সঙ্গে চলেছেন। অনেক সিদ্ধ খষি ও সিদ্ধা 
সাধিক1? উল্লিখিত দেবগণের সঙ্গে যোগ দিলেন । রাস্তার দুই পাঁশে 
বহু প্রেত ও হুক্্রদেহী সত্বর সরে গেল | সিদ্ধা সাধিকাদের মধো একজন 
ছিলেন খষি যাজ্ভবক্ক্ের স্ত্রী মৈত্রেরী । তার মাথায় কাপড়, গায়ের শুভ্র 
জ্যোতিঃ শাড়ী ভেদ করে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তার স্বীয় স্থষমা হিল। 
গঙ্গাঘাটে প্রতিমা নামাতেই গঙ্গাদেবী জ্যোতির্ময় মুতিতে বিনা বাহনে 
আবিভূত হলেন। সোণার পিলস্থজে সোণার প্রদীপ জ্বেলে ধূপদীপ 
দিয়ে তিনি সবন্বতীকে আরতি করলেন। তখন ্বর্গ থেকে দেবতার। 
গঙ্গাতে নামলেন এবং গঙ্গা সরস্বতীকে কোলে তুলে নিলেন। আমরা 
ধর্মচক্রে ফিরতে মহাঁগৌরী সারম্বত শান্তিবারি আমাদের মাথায় সিঞ্চন 
করলেন। অনন্তর তিনি মন্দিরে ঢুকেই দেবী সরম্বতীকে পূর্ণরূপে 
দেখতে ৫পেলেন। 


সাত 
ব্রন্মাপুজা 

১ মার্চ ১৯৬১ বৃহস্পতিবাব ফাল্গুণী পৃণিমায ধর্মচক্তররে প্রতিমাষ ব্রহ্ম'পূজ। 
ও মঙ্গলগ্রতপূক্দা ভস | ঃঙন্গ্রন্ত ব্রহ্ম সহ গত 'আাগস্টেব মধ্যভাগ হতে 
এই পথাস্ত সাে ছয মাস ধমচকেব দক্ষিণে উচলেকট্ সাপ্রাই কোম্পানি 
দোলা ছাদে বসেছিনেন আমাব প্রন কুদৃষ্টি দিষে। সংকল্পিত 
পূজাভোমেব পব তাব। উক্ক স্তান ছেডে গেশেন এবং 'অলক্ষো থেকে আমাৰ" 
প্রতি নঙ্গব বাখেন। মুগ্সযা প্রতিমাষ তংসবাহন ব্রহ্গা, ব্রহ্মাণী ও মঙ্গল 
মেষ বাহন সঙ মৃতি শিমিত ছহিল। নিশ্চন্দাব মুল বাধাচবণ পাল 
কতৃক আমাদেব এন্স। প্রতিমা নিশি * তয় এরক্সা, ব্রকাণী, মঙ্গল, বামরুষ্ঞ, 
চৈঙনা, শিব, গোপাল, খগলা ও কন্ধি--এই নয প্রেবত'কে নৈবগ্ভাদি 
দ্বাবা পঙ্গা কব| হুল । প্রর্ঠম। পূর্বদিন বুধবাব এএকালে বি.খঞ্চানন্দ নাট 
মরশ্দিবে আন] ভল। উহ্াব কিছুক্ষণ পবেই তিন মুতিতে তিন দেবত। 
আবিড় ত হলেন । আমবা বৃহস্পর্ব'ব সকাল নশটাব পুজাধ বসলাম এবং 
বৈকাণ দেডটা পধ্যন্ত সাডে চাঁব ঘণ্টায পুজা-ভো4ও ভোগ'বতি যখাবাঁধ 
কখলাণ। ঘটন্তাপন হলে ব্রঙ্াব আখিভ।তব মুংঘ১ .শ্বওবর্ণ ভষে গল 
এবং ঘটেব জণে সর্বতীর্থ ও সবদেবতাঁব আবিভাব হলো । ব্রহ্গাজী ঘটেব 
উপব খসলেন ও অন্যান্য দেবতা ঘটগ*ত্রে বউলেন। »রঘট পণহবর 
প্রতীক | প্রণব এধা প্রাণ» মতা মন্ত্র | ব্রক্গা» বিজ্ঞ ও মহেশ্বব থকে স্যাদি 
সর্বদেবতা ও সর্বক্ষীব প্রণবাধীন । ঘটেব নিয়ে মৃত্তিক পৃর্থীভন্ব। ঘটস্থ 
তীর্থদলিল জলতত্ব। প্রধান 5 পর্ধী ও জল দিয়েই হৃষ্টি হচ্ছে। জলস্ত 
বন্দগতখণ্ড তেজঃতত্ব। ঘটন্থ যব বাধুতব্তেব প্রতীক | ঘটাকাশ আক'শতত্ব। 
আম্রাদি পঞ্চপরব পঞ্চপ্রাণ। ধান্তাদি পঞ্চশশ্ত শবীবস্থ পঞ্চধাতু । সবাব 
চাল অন্ম। সশিষ ডাব দ্রেবতাব মন্তকও ডাবেব তিন চক্ষু দেবতার তিন 
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নয়ন। মন্ত্রপৃত প্রাণ্প্রতিষ্ঠার পরে ব্রঙ্গাদি দেবতাঁর! ঘট থেকে প্রতিমা 
গেলেন । তখন দেবতার নিরাকার: শুদ্ধসত্ব। উক্ত ঘটেই রইলেন। আর 
সাকার পূর্ণ সত্বা প্রতিমায় গেলেন। ব্রহ্মার ন্নানকালে ব্রহ্মা একটা রক্ত 
পদ্মের উপর উপবিষ্ট হলেন এবং গঙ্গাদি সপ্তনদী তাকে হ্বহান্নান করালেন। 
প্রথমে শিবপূজা! ও শিবকে নৈবেগ্য দেওয়া হলো । তখন ব্রহ্মা শিবের 
সাঘনে হাত জোড় করে বসেছিলেন । ব্রহ্মার পুজাঁকাঁলে যখন বস্ত্র ও 
আভরণাদি নিবেদিত হলো, তখন অন্নপূর্ণও গৌরী দেবী লাল বেণারসী 
দিব্য বস্ত্র ব্রহ্গাকে দিলেন ও ব্রহ্মা পরলেন। আমাদের আভরণ 
নিবেদত হলে দেখা গেল, পঞ্চ থালে পঞ্চ রত্ব-_-সোণা, প্রবাল, মুক্তা, 
হীরা+ও মাণিক্যে নিমিত অলংকার অন্নপূর্ণা এনে ব্রহ্মাকে পরাঁলেন। 
কুবের সর্ববিজয় মুকুট এনে অন্নপূর্ণার হাতে দিলেন, অন্নপূর্ণ' সেই মুকুট 
ব্দ্ধার মাথায় পরালেন । এই ভাবে ব্রঙ্গাণী, মঙ্গলগ্রহ প্রভৃতি দেবতাকে 
অন্নপূর্ণা ও গৌরী দেবী দিবা দ্রব্যাদি উপহার দ্বিলেন। গোপালের পূর্বে 
মঙ্গলকে নৈবেছ্য দেওয়া হয়েছিল । তাতে গোপালজী অত্যন্ত বিরক্ত 
হলেন। তাই মঙ্গল আসনে বসতেই গোপাঁলজী তার মাথার চুল ধরে আসন 
থেকে সরিয়ে দিলেন ও ব্রহ্মার দিকে জুদ্ধ দৃষ্টিপাত'করছিলেন । নৈবেগ্যাদি 
প্রদ্ধানের পর হোমারস্ত হবার আগে আমার অন্তরে ব্রহ্মা একটী লম্বা মোট! 
স্বর্জ্যোতিঃমপ্ডিত কলম প্রবেশ করিয়ে দ্রিলেন। ইহা! বিধাতার কলমের 
এক শক্তি। এ কলম আধ হাতের বেশী লম্বা ও ঘকারুকাধ্য খষ্টতি। 
বগল! দ্রেবীকে পুজাস্তে নৈবেগ্য দেওয়া হলে তিনি আনন্দে পুজা ও 
নৈবেগ্ান্দ গ্রহণান্তে তার ভক্ত মঙ্গল দেবতাকে উহার কিয়দংশ ক্ষিলেন। 
অনন্তর ' বগল! আমাকে, পৃজককে প্রবাল নিমিত স্বর্চচস্পকের একটা 
মালা দিলেন । এই' সকল দিব্য ঠাপার কোরক থেকে লাল জ্যোতিঃ 
বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। উহ্থার নাম উপশম মাল্য। ইহার অর্থ, আমার গ্রহ- 
ইৈগুণ্য বা ছুষ্ট প্রারন্ধ একেবারে খগ্ডাবে না, আংশিক উপশম হবে। যখন 
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রহ্ধাণীকে পূজা কর! হল, তখন তিনি পু্জা-নৈবেগ্য সানন্দে নিলেন এবং 
পন্মমীলা (গোলাপী আভাবুক্ত ) তিনবার আমার কপালে ঠেকিয়ে আমার 
গলায় পরিয়ে দিলেন | উহ! সাধন মাল্য । আমার মোক্ষসাধনে সদ্ধিলাভার্থ 
মাত্রক্ষাণী আমাকে, এই দিব্য মাল্য দ্রিলেন। তখন খুব হাওয়া বইছিল. 
বলে প্রতিমার সম্মুখে হোম করা অসম্ভব হয়েছিল । অথচ দেবতার প্রতিমায়, 
আবিভূতি। তখন পবনদেবকে স্তিমিত করার জন্ প্রতিমাস্থ দেবগণকে 
যোগিরাজ ভৈরবানন্দ প্রার্থনা করলেন। এই প্রার্থনার ফলে পবন দেবতা. 
প্রশীস্ত হলেন। আমর! এক ঘণ্টা ধরে হোম করলাম ও বায়ুর গণ্ডি শান্ত: 
রইল। ব্রম্ধাকে চুয়ান্ন, ব্রহ্মাণীকে চুয়ান্ন, চৈতন্যকে চূয়ান্ন, বগলাকে চুয়ান্ন ও 
মঙ্গলকে চুয়্ান্ন আজাসিক্ত বিল্বপত্রাহুতি দেওয়া হলো । হোনাগ্নিতে ব্রহ্মা, 
্রন্মাণী, চৈতন্য, মঙ্গল, বগলা, কালী, শিব, গোপ্রাল, শ্রীরামকৃষ্ণ, কন্ছিদেবঃ 
কালযবনাদি দেবতারা আগ্রমুতি ধারণ করলেন ও আমাদের '্মাহুতি 
নিলেন । পুর্ণাহুতির সময় ব্রদ্ম। দাঁড়িয়ে উঠে হাত পেতে মহাগৌরীর হাত 
থেকে পূর্ণাছুতি নিলেন ও মহ'গৌরী গভীর সমাধতে নিমগ্র হলেন। 
অন্নভোগ নিবেদিত হলে ব্রহ্মাদি সমস্ত দ্েবতা-পুজিত ও অপূজিত,. 
অসংখ্য দেবতা-_-অন্ন-ব্যঞ্জনাদির চারি পাশে বসলেন। ব্রক্মাণী একটী, 
পৃথক পাত্রে অন্নব্যঞ্রনাদি সাজিয়ে মঙ্গলাদি নবগ্রহকে পৃথক ভাবে খেতে, 
দিলেন। নবগ্রহ প্রারন্ধ দেবতা বলে মূল দেবতাদের সঙ্গে অন্নগ্রহণ করতে 
পারলেন না। পূজিত দেবগণকে ব্রঙ্াণী স্ব স্ব প্রতিপত্তি অনুযায়ী অন্ভোগ 
বিতরণ করলেন । তগণিত অপুজিত দেবতাকে অন্নাদি দিয়! ব্হ্গানী স্বয়ং 
সর্বশেষে অপ্নভোগ গ্রহণ করলেন । ব্রহ্মার গলায় পৈতা ও শ্বেতবর্ণ মুক্তা 
হার ছিল। ইন্দ্র, মঙ্গল, বুহস্পতি, শিব, বিষুঃ, কন্ছি প্রভৃতি দেবতার 
গলায় যজ্ঞস্থত্র ছিল । সান্ধা আরতির সময় আবার আমরা ্রন্গার ধ্যানাদি 
করলাম। তখন ব্রহ্ম! একটা দিব্য পুষ্পমাল্য আমাকে দিলেন। স্বামী 
ভ্ৈরবানন্দ ব্রন্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর, বাবাকে কি মাল্য দিলেন ? 
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্র্মাজী উত্তর দিলেন, “ইহ? লিপিবিজয় মাল । সকালে কলম দিয়েছি । 
এখন লিপিশক্তি দিলাম 1” | 
সান্ধ্য আরতির পর বেলুড় রাইকমল কীর্তন সমিতি “নিমাই সন্্যাস” 
পালাগান করলেন। এই কীর্তন শুনিতে তিনশতাধিক নরনারী আমাদের: 
নাটমন্দিরে সমবেত হন ॥ এই মধুর কীর্তন প্রায় আড়াই ঘণ্টা চলিল। 
যতক্ষণ গান হইল, ততক্ষণ অনেক পৃজিত ও অপুজিত দেবতা এবং বহু 
বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ও শৈধ সাধক লুক্মদেহী নাটমন্দিরে রইলেন । স্ুলদেহী 
শ্রোতৃবৃন্দ অপেক্ষা সুক্মদেহী শ্রোতৃবুন্দ অধিক মনে হল। গর্গ মুনি, ভৃগু 
মুনি, ব্যাসদেব, চৈতন্যা, অদ্বৈতাদি বৈষ্ঞবাচার্ধ্য প্রভৃতিও ছিলেন। সায়ং- 
কালে পূর্ণগ্রাস চন্ত্রগ্রহণ হয়েছিল প্রায় পৌণে দুই ঘণ্টা কাল। মহাপ্রভুর 
প্রথম জন্মতিথিতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, এত কাল পরে ঠিক সেই পৃিমাতে 
আবার চন্ত্রগ্রহণ হল। রাত্রি সাড়ে আটটায় আমাদের মন্দিরে লুচি» 
হালুয়া, তরকারী ও মিষ্টি ঠাকুরকে নিবেদন করতে মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া 
গেলেন । মহাগৌরী মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, একটা নীলাভ বিরাট পুরুষ 
ফলমিষ্টি, লুচি তরকারী প্রভৃতি প্রচুর স্বর্গীয় আহাধ্য অনেক থালায় স্তবে 
রে সাজিয়ে হাটু গেড়ে জোড় হাতে দরজার কাছে বসে আছেন। 
মহাগৌরী তাকে দেখে ভয় পেলেন ও ভৈরবানন্দকে ডাকলেন । স্বামী 
ভৈরবানন্দ নীচ থেকে উপরে এসে দিব্য চক্ষুতে দেখলেন, ইনি ব্রদ্জার বলে: 
বলীয়ান্‌ লক্ষেশ্বর রাবণ । বীর ভক্তের স্তাঁয় রাবণ মহাগৌরীকে নমস্কার 
করে শ্রদ্ধা জানালেন এবং ততকর্তৃক আনীত দিবা দ্রবা ব্রহ্মাজীকে নিবেদন 
করতে বললেন ৷ তদনুযাঁয়ী মহাগৌরী এ দিব্য দ্রবাসমূহ ত্রহ্থীকৈ নিবেদন 
করলেন) অনন্তর তিনি রাবণ-পত্রী মন্দোদরীকে দেখতে চাইলেন ও 
তাঁকে ডাকলেন । তার সপ্রেম আহ্বানে মন্দোদরী অবিলম্বে এলেন । 
মন্দোদরী উভয়ে ভৈরবাননা ও মহাগোরীকে প্রণাম করলেন। মন্দোদর” 
লাল শীড়ী পরা, শাড়ীর জমিতে সোণার বড় বড় ফুল, এ ফুলগুলির মধ্যে 
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তখন রাবণ ও হীরা, মুক্তা, জহর, পাল্লা বসান, দেবীদের চেয়েও দেখতে 
সুন্দর, হাটু পর্যাস্ত মাথার চুল ঝুলছে, পদ্মবৎ দুই স্থন্দর চোখ, বিবিধ 
অলংকারে বিভূষিতা। এইরূপ স্ন্দরী রমণী জগতে আবিভূতি হয়নি 
বল! চলে। মন্দোদ্দববী সীতাঁপেক্ষাও স্থযমামগ্ডিতা। অনন্তর রাবণের 
ইষ্টদেবী চামুণ্ডা এলেন এবং রাঁব্ণের মাথায় ও মুখে ভাত বুলিয়ে আদর 
করছেন। বাঁবণ ও মন্দোদরী উভয়ে গোলোঁকবাসী। রাত্রি দশটায় 
নাটমন্দিরে স্বর্গবাসী তান্ত্রিক সাধক ব্রহ্ষাদর্শনে এসেছিলেন ।' তিনি লাল 
কাঠের কাপড় পরা ছিলেন । | 

৩ মার্চ শুক্রবার প্রাতে নয়টায় আমরা প্রতিমার সম্মুখে শেষ পূজায় 
বসলাম ও বিসর্জন দিলাম । পূজান্তে দধি-কড়মা নিবেদন, করা হলো । 
দেবতার] ক্বাই দধি-কড়ম! খেয়ে তৃপ্ত হলেন, কিন্ত গৌপালজীকে একটু 
খানি দেওয়ায় তিনি মুখ ভার করে মেজেতে এক পাশে বসে রইলেন। 
দক্ষিণাস্ত করার পূর্বে ব্রহ্গাজী স্বর্ণময় কমগুলু থেকে ব্রহ্গবারি, শাস্তিবারি 
প্রথমে আমার মাথায় ও শেষে মহাগৌরীর মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। 
অনন্তর তিনি গু ব্রৌং বর্ষণে নম১,-এই সিদ্ধমন্ত্র মহাগৌরীকে দিলেন 
এবং ন্নেহণীল পিতাঁমহবৎ ভেসে মাথ। নাড়তে লাগলেন । তৎপরে তিনি 
সবাহন বিরাট মুতি ধরে উত্তর শিখরে স্বস্থানে গেলেন । তিনি যাচ্ছেন, 
আবার পেছন ফিরে চেয়ে আমাদিগকে ম্নেহভরে দেখছেন। তাঁর বিরাট 
বাহন হংস' নাটমন্দিরে ধরছিল না। উক্ত হংসের উপর রক্তপগ্ে হুক্গা 
উপবিষ্ট । তার বিরাট শরীর বিশ্ব জুড়ে বিরজ করল । মঙ্গলগ্রহ বগলা 
দেবীর সঙ্গে দেবীনলাঁকে গেলেন ও পেছন ফিরে গন্ভীর বদনে আমাদের 
দিকে চাইলেন। দুপুরে মন্দিরে অন্নভোগ দেওয়া হলে গোপালজী রাগ 
করে অন্নপ্রসাদ নিলেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাকে তিনবার অন্নভোগ 
ছিলেন, আর গোপাল তিনবার এ সব ঠাকুরের গায়ে ছুষ্ড়ে ফেলে দিলেন । 
তখন তৃগু মুনি ক্ষীর, দই, ছান।, মিষ্টি ও ফলাদি দিব্য দ্রব্য আনিয়ে 
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গোপালজীকে দিলেন এবং তার পিঠে, মাথায়, গায় হাত বুলাতে 
লাগলেন। তখন ন্নেহের গোপাল এ সব দ্রব্য কিঞ্চিং নিয়ে ঠাকুরের 
কাছে গিয়ে শাস্তভাবে অন্ভোগ খেলেন। 

ব্রহ্মার জন্ম বিষুণর অংশে । তাই তার কপালে তিলক, কিন্তু তার ইষ্ট 
দেবী মহামায়া । শ্রীশ্রীচণ্ীীর প্রথম চরিত্রে ব্রক্ম। কর্তৃক মহামায়ার স্তব পাওও়ী' 
যায়। মহাগৌরী মহামায়ার স্বরূপে আরঢ়া হয়ে প্রতিমায় প্রাণগ্রতিষ্ট]। 
করার সময় ভ্রন্ধা হাত জোড় করে তাকে নমস্কার করলেন । যখন ব্রঙ্গা 
 ক্থষ্টিকর্তা পিতামহ, তখন তিনি চতুমুথ ও চতুরূ'জ । আর যখন তিনি স্বরূপে 
আরূঢ় হন, তখন তার এক মুখ ও দুই হাত এবং তৎপরে তিনি নিরাকার । 
রাক্ষপরাজরূপে রাবণের দশ মুখ ও বিশহাত; আবার যখন দেবীভভ্ত 
তখন তার এক মুখ ও ছুই হাত। 

আমাদের ব্রহ্ষাপূজা মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্তের জন্মদ্রিনেই হয়েছিল এবং 
ততসঙ্গে তিনদিন শ্রীচৈতন্তলশীল। কীর্তন চলেছিল । তাই ৬ মার্চ সোমবার 
এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। এদিন দুপুরে মহাগৌরী সমাধিতে দেখলেন__ 
আহারাস্তে শ্রীচৈতন্তের ধর্মপত্বী বিঝুপ্রিয়াও তার সঙ্গে সাত আট জন: 
স্রন্দরী গৌরবর্ণ। দেবী খোল, করতাল, শিঙ্গাদি নিয়ে হাত তুলে নাচতে 
নাচতে হরিনাম করছেন এবং বলছেন, “আপনি এবং আপনার দাছু ও. 
বাবা তিনজনকে হরিনাম করতে হবে|” দুপুরে আমরা মন্দিরে, 
বিষুপ্রিয়াকে যে সচন্দন জবাফুল দিয়েছিলাম, সেটা তার মাথায় দেখে 
মহাগোরী বুঝলেন, ইনি বিষুপ্রিয়া। । মহাগৌরী হরিনাম করতে অসম্মত 
হওয়ায় তার। বললেন, তবে মাত্র সাত মিনিট করুন| এই"সাত মিনিট: 
হরিনাম "করার অর্থ, বৈষ্ণব দর্শনে স্বীকৃত বৈকুঞ্ঠ পর্যন্ত সপ্ত ভূমি জয়। 
কৃষ্ণ, কেশব, মাধবাদি সপ্ত নাম সাধনে এই সপ্ত স্তর লাভ হয়। 
অনস্তর মহাগৌরী দেখলেন, তীর নির্দেশে আমরা তিনজল হরিনাম 
করছি) তা দেখে বিকুপ্রিয়া বললেন, আপনাদের মুখে হরিনাম লোকে 
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শুনবে ও উদ্ধার হবে। একটু পরে তারা অন্তহিত হলেন। এই তত 
ভাল করে জানার জন্ত মহাগৌরী ভৈরবানন্দকে জিজ্ঞাসা.করায় যোগিরাজ 
ভৈরবানন্দ বিষুপ্রিয়াদি নারী কাঁর্তনীয়াগণকে আহ্বান করলেন এবং 
 অহাগৌরীকে দেখিয়ে বললেন, “যিনি মাঝখানে আছেন, তিনি বিক্ুপ্রিয়।। 
তিনি নারীভক্ত বা বৈষ্ণবীদের নিয়ে একটা কীর্তনীয়ার দল গড়েছিলেন। 
এই কথা বৈষ্ণব সাহিতো পাওয়া যায়|” | 

সন্ধ্যা পাঁচটায় নাটমন্দিরে ব্রহ্গা প্রতিমাকে মহাঁগৌরী বরণ করলেন, 
মহামায়ার স্বরূপে আটা হয়ে! তখন ব্রহ্গ', ব্রন্ধাণী, মঙ্গলগ্রহ, হংস ও মেষ্‌ 
বাহনছয় জীবন্ত হলেন। যখন মহাগৌবী মহামায়। শ্বরূপে সংস্থিতা হয়ে 
ব্রহ্মাকে পুত্রজ্ঞানে আশীবাদ করলেন, তখন ব্রহ্গা মাথা পেতে ধানতুর্বা নিলেন 
ও হাত জোড় করে নমস্কার করে হাঁসতে লাগলেন। তখন মহাগৌরী 
ফ্লাড়িয়ে ছিলেন ও গভীর সমাধিতে নিমগ্রা হলেন। অনন্তর মহাগৌরী 
মঙ্গল গ্রহের মাথায় ও বুকে হাত দিয়ে আশীর্বদ করলেন; তার পায় 
হাত দিতে পারেন নি। ঠেল। গাড়ীতে আমব ব্রন্ধা প্রতিমা গঙ্গাতীরে 
নিয়ে গেলাম ঢাক, কাসর, ঘণ্টা্দি বাছ্য সঙ । রাস্তায় দেখ! গেল, প্রতিমার 
'চারি পাশে ও উর্ধে দেবদেবী, ক্ষ, কিন্নরঃ গন্ধর্, অবতার কন্কি, শিব, 
বিষ্ণু প্রভৃতি সঙ্গে চলেছেন গঙ্গার তীর পধ্যন্ত। যখন প্রতিমীকে 
'গঙ্গাতে বিসর্জন দেওয়! হলো, তখন গঙ্গাবক্ষে গঙ্গা দেবী আবিভূতি হয়ে 
্রহ্াকে ধারণ করলেন এবং সব দেবদেবী গঙ্গায় মিশে গেলেন। এই জন্তই 
শাস্ত্রে বলে, গঞ্জাবারি ত্রহ্গবারি ও সর্ব দেবতার ত্বরূপ,. সর্ব শুভকর্মে 
গঙ্গাবারি অপরিহীর্ধ্য ও মুমুযুর মুখে গঙ্গাবারি দ্রিতে হয়, শবদাহাত্তে অস্থি 
গঙ্গায় ফেলা হয় ও নুমুষু' গঙ্জাধাত্রী করে । গঙ্গাগর্ভে ব্রদ্ধাপ্রতিম! বিসর্জন 
দিয়ে আমরা ফিরে এলাম ও মহাগৌরী আমাদের নাটমন্দিরে সকলের 
মাথায় শান্তিবারি সিঞ্চন করলেন । ত্বামী বিশ্বর্বপানন্দ পুঁথি ধরে শাস্তিমন্তর 
উচ্চারণ করলেন। উক্ত শান্তিমন্ত্রে আছে-_দেযীঃ শাস্তিঃ, অন্তরিক্ষঃ ' 
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শ্াত্তিঃ, পৃথিবী শাস্তিং । তখন দেখা গেল, ত্রন্ধাপুত্র অঙ্গিরা এলেন । অঙ্গিরাই 
প্রথম. মতে ব্রদ্ধার বিগ্রহপূজ। প্রবর্তন করেন। অঙ্গিরার হাতে স্বর্ণবর্ণ 
কমগ্ুলু ছিল ও কমগ্লুর মুখে একটা আত্রপল্পব । যখন আমাদের মন্ত্রপাঠ 
শেষ হল ও মহাগৌরী শাস্তিজল ছিটাতে লাগলেন, তখন অঙ্গিরাও 
তার কমণুলু থেকে শান্তিবারি সিঞ্চন করলেন। অঙ্গিরার সলিল 
সিঞ্চনে একটী অদ্ভুত পদ্ধতি দেখ! গেল, যাহা মর্ত্যলোকে লুপ্ত হয়েছে। 
"মামর। জলপিঞ্চন করি মানুষদের মাথায়, আর অঙ্গিরা প্রত্যেক বারে 
শান্তিবারি প্রথমে স্বর্গে দেবতাদের উপরে, তারপর অন্তরীক্ষে 
অন্তরীক্ষবাসীদের উপর ও শেষে মর্ত্যে মর্তাগণের উপর ছিটালেন। 
অঙ্জির] প্রতোক বার শান্তিবারি ত্রিতৃবনে স্থুসিঞ্চন করলেন ত্রিতববনে শাস্তি 
স্াপনার্থ। আমর! অঙ্গিরাকে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি ্বস্থানে 
চলে গেলেন । 


আট 
অতীন্দ্রিয় অন্নভাতি 

১৯৬১ শ্রীঃ ১ জানুয়ারী, ১৬ পৌষ ১৩৬৭ বঙ্গাব্ধ রবিবার কল্পতরু দিবসে 
আমাদের মন্দিরে ঠাকুরের নিত্যপূজ! ও অন্বভোগ হল'। সেদিশ ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ কল্পতরু হলেন এবং পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে কাণীপুর উদ্ভানবাটীতে 
প্রথম কল্পতরু কালে ধারা উপস্থিত ছিলেন, তারা! সকলে মন্দিরে এলেন। 
তখন ঠাকুরের যে জীর্ণনীর্ণ দেহ ছিল, তাহাও মহীগোঁরী দেখলেন । 
ঠাকুরের ই মৃতির এক ফটে আমি মান্দ্রীজ রামকৃষ্ণ মঠে দেখেছি । 
ভক্তবর বাম দত্ত এই কল্পতরু উৎসব কীকুড়গাছি যোৌগোগ্তানে আস্ত 
করেছিলেন বলে তিনিও উপস্থিত হলেন। এ দিন আমি সিউড়ি রামকৃষ্ণ 
আশ্রমে ছিলাম । | * 
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২ জানুয়ারী সোমবার আমি ও স্বামী অসিতানন্দ সিউড়ি থেকে ১০1১২ 
মাইল দূরে বক্রেশ্বর পীঠস্থান দেখতে গেলাম মোটর বাসে চড়ে । যেখানে 
বাস থামে, সেখান থেকে প্রায় অধ মাইল হেঁটে আমরা বক্রেশ্ববে 
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বীরভমে পঞ্চপীঠ অবস্থিত সা ইখিয়ায়।নন্বিকেশ্্র, লাভপুরে ফুললরা, 
বক্রেশ্বরে মহিষমদ্দিনী, বোলপুরে কংকালী ও নলহাটিতে .ললাটেশ্বরী । 
তারাপীঠ পৌরাণিক পীঠস্থান নহে। বক্রেশ্বরে সপ্ত উষ্ণ প্রন্রাবণ ব৷ কুণড 

আছে । এই সপ্ত কুণ্ডের নাম পাপহরঠি'ষম্বার প্রভৃতি । সগ্বকুণ্ডে সগ্চবিধ 
উষ্ণজল অবস্থিত । আমর! পাঁপহর। প্রস্রবণে অবগাহন করিলাম । বক্রেশ্বর 
অষ্টাবক্র মুনির * ইষ্টদেব ও সুপ্রাচীন শিবলিঙ্গ । নিতাই প্রভু ১৪০৭ শকে 


৮ পা পি পপ পাপা হা জপ পা তত শত ০৬০ পপ পপ সপ পা ০ পপ ০০০৯০ পপ ৮০১০৮ 


+ দেবল খধি রম্তার শাপে অষ্ঠাবত্র মুনিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জ্ঞানোপদেশ অষ্টাবক্র 
: সংহিতায় লিপিবদ্ধ । মহাভারতে আছে, অষ্টাবক্র গল! অবধি জলে ডুবে তপন্ভা! করতেন । মেনকা', 
স্ৃতাচ প্রমুখ অপ্সরাগণ তপোবস্ত অষ্টাবত্রকে স্তবস্তুতি করলেন। তখন তিনি প্রদন্ন হয়ে ভাদিখকে 
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তথায় পঞলার্পণ করেন। উক্তপীঠস্থানে প্রার তিন শত পাকা শিবমন্দির 
আছে.। অদূরে একটা ছোট পাহাড়ে অছোরী বাবা নামে প্রলিঙ্ধ 
তাঁস্ত্রিক সাধক ছিলেন । তার কথ! প্রমোদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 'তস্ত্রাভি- 
লাব্বীর দাাধুসঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন। ব্রাঙ্গণ কালা্চাদ গানুলী মুসলমান 
হয়ে কালাপাহাড় নামে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। তিলি বজেশর 
তীর্থে গিয়ে রহু মন্দির ও সুতি বিনষ্ট করেন। একটী বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে 
আমর] একটা-মুন্দর প্রন্তরময় হরগৌনী মৃতি দেখিলাম । বক্রেশ্বর একান্ন 
পীঠস্থানের অন্ততম ও তথায় সতীর ভ্রদ্ধয় পড়েছিল । শারদীয়া দূর্গা 
পূজার সময় তথায় দেবী মহিষমদিনীর পৃজ্জারতি.ও বলিদ্বান হয়। ওখানে 
অনেক আশ্রম দেখলাম । সেই সব আশ্রমে তান্ত্রিক সাধুরা সম্তরীর 
থাকেন । মঙলবার সন্ধ্যায় আমি ধর্মচক্রে ফিরলাম ও মহাগৌরীকে 
বক্রেশ্বরের কথা বলিলাম । মহাগ্সৌরী বক্রেশ্বর শিবের উদ্দেশে মন্দিরে 
মোমবাতি জ্ঞালিলেন ও দিব্যদৃষ্টিতে দ্েখিলেন, বক্েশ্বর শিবলিঙ্গ শ্বেত 
প্রন্তরে নিমিত। এীদ্দিনরক্রেশ্বর মহাদেব আমাদের মন্দিরে পৃঙ্গাকালে 
এলেন ও আমাদের পূজা নিলেন। 

১৫ জান্ছয়ারী শনিবার ১৯৬১,.৩০ পৌষ ১৩৬৭ মাল মকর সংক্রাত্তি প্রাতে 
আমরণ মন্দিরে নামবীর্তনাস্তে গঙ্গাস্তোত্র ও গজাসঙ্শীত গাইলাম। তখন 


বর দিতে চাইলেন। অন্পরাগণ বললেন, . এই বর দিন, যাতে আমর! শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পেতে পারি 
মুনি বলিলেন, তথান্ত। মুনি জল থেকে উঠতেই অপ্নরাগণ তার" দৈহিক বক্রতুঁ, দেখে হাসতে, 
লাগলেন । তর্থন অষ্টাবক্র ক্রোধাগ্থিত হয়ে তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন, “তোমর। প্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে 
পেলেও ্রীকৃ যখন মতর্তাগ করবেন, তখন দশ্ুর। তৌমাদদিগকে হরপপূর্বক অধীনে রাখবে ।” 
এই শাপ পেয়ে অগ্গরাগণ আকুলিত হলেন ও ক্রুদ্ধ গুনির পায়ে পড়ে. ক্ষমা! চাইলেন। ইহাতে জান) 
নি ঠাহাদিগকে. রর দিলেন. ডেমরা. চহার ধন, কেও দেহান্তে, স্বর্গে হারে। দেবী ডগ্রর্তে 
আছে, সাপে স্বীয় অ্প্যরাগথ উীকৃষের পর্লীরূপে জন্বেছিবেন। 
৬ 


৮২ ::.. দিব্যদৃষটি 
গজ্জাদেবী আবিভূতা হলেন। আমি ও মহাগৌরী বেলা দশটায় গঙ্গা- 
ন্ানে গেলাম । গঙ্গাজলে দাড়িয়ে মহাগৌরী গঙ্গাবক্ষে মকরবাহন! 
গঙ্গাদেবী ও পুরুষমূতি সাগরকে দেখলেন ও আমাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
সাগর কি পুরুষ? আমি উত্তর দিলাম, ই, সগরপুত্র সাগর পুরুষ দেবতা । 
পূর্বদিন শুক্রবার সকালে আমি ও মহাঁগৌরী বেলুড় মঠের দক্ষিণ পাশে 
ইষ্টক-নিমিত গঙ্গাঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলাম! তথায় মহাগৌরী 
দেখলেন, ঘাঁটের ধাপে ধাপে অনেক প্রেত বসে আছে । .আঁজ শনিবার 
গজ্ান্ানাস্তে মন্দিরে আমরা ঠাকুরপূজায় বসলাম এবং ঠাকুরপৃজাস্তে, 
গঙ্গাদেবীকে পৃথক নৈবেছ্ দিয়ে 'পূজ। করলাম। মা গঙ্গা পূর্ণমৃতিতে 
আবিভূত হলেন জয়া-বিজয়া এব" মকর, কপিল, ভগীরথ, জঙ্কুমুনি ও 
বহু ভক্ত সহ। আমাদের ঠাঁকুর খুসী হয়ে গঙ্গাদেবীর গলায় সাদ ফুলের 
মাল। পরিয়ে দ্রিলেন। আজ আমরা গঙ্গান্নান ও গঙ্গাপূজা! করায় তিনি 
এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, আনন্দে ভুলে গিয়ে গঙ্গাদেবীর জন্য মালাটী 
নিয়ে আমাকে দিতে আসছিলেন । পরে এ কথ! মনে পড়ায় ফিরে গিয়ে 
ত্র মালা ম! গঙ্গার গলায় দিলেন । জঙহৃ,মুনির বিরাট তেজন্বী চেহারা, 
মাথায় লম্বা জটা, লম্বা নাক, বড় বড় জলন্ত চক্ষু, ছয় হাতের আঁধিক উচ্চ, 
খাড়। ঘাড়। তিনি ঘাড় নীচু না করে হাত পেতে মা গঙ্গার কাছ থেকে 
প্রসাদ নিলেন এবং পরে কন্ধিকে ও ঠাকুরকে হাত জোড় করে শ্রদ্ধা ' 
জানালেন । মহাগোৌরী দেখলেন, ঠাকুরের আগ্রহে এখানে ইন্দ্রদেব, 
ধর্সরাজ প্রমুখ দেবতাঁও তিন খষি গঙ্গাপূজ। উপলক্ষে দিব্য হোম করছেন। 
 হোমান্সি 'এঁকটা মানুষের মত উচু হয়ে অলেছিল। দিব্যাগি স্ব্ণবর্ণ। 
গঙ্গাদেবী দিবাহোমে অগ্নিমৃতিতে বিগ্ধমান ছিলেন। মাগঙ্গার কপালে 
সোনার চাদ ও গাত্রেশুত্র জোতিঃ। গঙ্গীকে নৈবেগ্ধ নেবেদনাস্তে আমি 
গঙ্গামন্ত্র জপছিলাম ও তরস্তে গঙ্গাকে সভভ্তি প্রণাম করলাম । তখন মা 
, গঙ্গা থেকে ছুই হাত লম্বা £মাটা শুভ্র জ্যোতিঃক্রোত এসে আমাকে স্পর্শ 
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করল। শিব ঠাকুর গঙ্গার হাত থেকে প্রসাদ নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
ঠাকুরের পার্ষদ্গণ ও খধিবৃন্দ গঙ্গাকে প্রণীম করলেন । 

পূর্ব সন্ধ্যায় মহাগৌরী মন্দিরের চাতালে দীড়িয়ে পশ্চিম দিকস্থ গিরিশ 
ঘোষ রোডের দিকে তাঁকাইতে ছিলেন । একটু পরে তিনি আমাকে 
বললেন, প্দাছু, রাস্তায় দেখল'ম, বহু গ্কুলদেহী নরনারী উত্তর দিকে বেলুড় 
মঠের দিকে যাচ্ছে। আবার হাদের পাশে পাশে বহু প্রেতাত্া ও হুম্মদে শী 
নরনারী একই দিকে দল বেঁধে চলেছে। তাঁদের মধ্যে কেউ বাঙ্গালী, 
কেউ ॥হিন্দুস্থানী, কেউ উড়িয়া, কেউ শিখ, কেউ বা অন্ত জাঁতি। তাঁদের 
ধাকায় রাস্তায় স্থুলদেহীদের এত দুর্ঘটন1 ঘটে ।» 

৩১ মেবুধবার সকালে নানা কাজ করে কান্ত হয়ে বেল। দশটায় 
মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় মাছুরে শুয়ে আমি বিশ্রাম করছি এবং ফুরফুরে 
হাওয়া থাকায় একটু তুন্ত্রাচ্ছন্ন হয়েছি । এমন সময় দেখলাম, একটী 
দিব্যদেহী ব্রাঙ্ণ এলেন ও আমাকে তার নাম লিখে দেখালেন। আমি 
তাঁর নামের গ্রথম অক্ষর “কু” পড়লাম; বাকী অংশ পড়তে পারলাম না। 
বিশ্রামান্তে উঠিয়া মহাগৌরীকে বলিলাম, কেউ এসেছিলেন, ধার নামেন 
আদি বর্ণ 'কু”। পরদিন বৃহস্পতিবার ১ জুন, ১৯৩১ সকালে মহাগোৌরী 
উত্তর বারান্দায় স্বীয় শধ্যায় শুয়ে আমার ডায়েরী খাতা একটী পড়ছিলেন। 
তখন তিনি দিব্য চক্ষুতে দেখলেন, একটী খধিতুল্য দিবাদেহী মন্দিরমধ্যে 
শূন্যে বিদ্যমান ও তীর-বুকেব্ উপর বাংলায় লেখা-_কুমারিল ভষ্ট। তিনি 
জানালেন, আমিই পূর্বদিন এসেছিলাম । তার চেহার! মধ্যমাকুতি, দাঁড়ি 
ও গৌফ বড় বড়* মাথায় পাগড়ি ও গায় হলদে বেনিয়ান পরী) আজ 
তিনি মন্দিরে অনেকক্ষণ ছিলেন। সম্প্রতি আমি শংকরাচার্যের 
সমসাময়িক বেদজ্ঞ কুমারিলের কথা সংগ্রহ করছিলাম, আমার বড় গীতার 
পাঁদটাকায় দেবার অন্য) বোধ হয় তাই তিনি এসে দেখা দিলেন। 
২ জুন: শুক্রবার পূর্বান্ে আমি, “কল্যাণেশ্বরী * মোক্ষতীর্থে শীর্ধক, গীতার 


৮৪ দিব্যি 
পরধিপিষ্টের প্রুফ দেখছিলাম দক্ষিণ বাবান্ঠায়__মহাগোরী পাওুলিপি পি” 
লেন ও আমি প্রুফ সংশোধন করছিলাম | তখন বেদাভার্ধ্য ফ্ুখারিল এসে 
আমার পেছনে দাড়িয়েছিলেন । আমর তিন ঘণ্টার অধিক প্রুফ দেখলাম ; 
আর ততক্ষণ তিনি দাড়িয়ে গ্রেরণ। দ্রিলেন । তাই এতক্ষণ প্রুফ দেধত্তে 
আমার রেশ বাকাস্তি হয় নি। এ দিন সকালে ভৈরবালন্দ এলেন ও 
দন্ধযায় তিনি নাটমন্দিরে বসে কুমাঠিল জষ্টরকফে আহ্বান করলেন। অবিলম্ছে 
কুমারিল এসে আমার সামনে দীড়ালেন। স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জন্ত এসেছিলেন ? তিনি বললেন, “ভারতে 
পাঁচ হাজার বৎসরের মধো যে দিবাদৃষ্টিলন্ধ তত্বজ্ঞান আলোচিত ও 
প্রচারিত হয় নাই, তা আপনারা আলোচন! ও পিপিবদ্ধ করছেন বলে 
আঁমি তা শুনতে আপি। আপনার! এ তত্বজ্ঞান সঙ্বন্ধে যাহা লেখেন ব! 
প্রুফ দেখেন, তাহাও আমি দেখি শু শুনি। আমিও এরূপ করতে 
পারিনি । আমি ভবিষ্যতেও আসব ।” কুমারিল স্বর্গলোকের সত্বস্তরবাসী 
ও ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্ত গতিগ্লীল। আর তিনি জন্মাবেন না। তুষানলে 
'আত্মহত্যা করার জন্য তাঁকে কিছু ফাল নরকভোগ করতে হয়েছিল । 
তদনত্তর'সহম্রীধিক বর্ষকাঁল তিনি শ্বর্গবাসী | 

শুক্রধার সন্ধ্যার পর কুমারিল অন্তহিত হলে আমি, ভৈরবানন্দ ও 
মহাগোরী নাটমন্দিরে বসে নানা কথা আলোচনা করছিলখম । এমন সময় 
একটা দিবাদেহী পুরুষ একটী বাছযন্ত্র বাম হাতে 'মিয়ে এলেন ও ক্যাম্প 
, খাটে শায়িত মহাঁগৌরীর কাছে প্রাড়িয়ে কিছু লিখে দেখালেন। তখন 
মহাগৌরী অদুরে বেঞ্চে উপবিষ্ট ভৈরবাননদকে বললেন, "বাবা, দেখুন ত, 
ইনি কে ও কি লিখে দেখাচ্ছেন।” স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা 
করলেন, ঠাকুর, "আপনি কে? তিনি লিখে দেখালেন--আঁমি বর্গজ্ 
শন্ধর্ব তম্বর। এঁকে গান শুনাতে ও এর গান শুনতে 'এসেছি ) অনন্তর 
“মহীগোৌরীকে তিনি বললেন, মা তোমার গান শুনবে || 'তখন 'মহাক্সৌরী ' 
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মন্দিরে গেলেন তুঙ্বরুকে নিয়ে এবং প্রথমে কৃষ্ণ সঙ্গীত ও পরে কালী 
সঙ্গীত গেয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে, শোনালেন । গন্ধর্ব গায়ক তুম্বরু মন্দিরে 
আমার আসনে. বসে মহাগৌরীর গান ছুটী শুনলেন । যখন মহাগৌরী 
গান করছিলেন, তখন তুস্বরু স্বীয় দ্বিব্য বাছ্যন্ত্র বীজালেন। যতক্ষণ তিনি 
বাজালেন, মন্দিরের মেজে ও দেওয়াল কাপছিল । মহাগ্ৌৌরীর গান শেষ 
হতে তুম্বরু একটা গান গাইলেন ও সেই গান মহাগৌরীকে লিখে 
দেখালেন। * গান শেষ হতেই তিনি চলে গেলেন । তৃম্বকু গন্ধর্রাজ 
চিত্ররথের বংশধর ও অজুনের সখা । মহাভারতে আছে, যখন ভীম্মদেব 
শরশয্যায় ছিলেন, তথন বিভাগ্ক প্রমুখ খষিদের সঙ্গে তুম্থরু ভীম্মকে 
দেখতে গিপ্েছিলেন। ইনি গন্ধব লোকের সিদ্ধ খষি ও গায়ক । 

২৯ মে, ১৯৬১ সোমবার সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে আমি নাটমন্দিরে এক। 
বসে আছি এবং মহাগৌরী দোতলায় মন্দিরের চাতালে আছেন। এমন 
সময় দেখলাম, একটী দীর্ঘকায় দিব্যদেহী এদে আমার সম্মুখে দধাড়ালেন। 
তার মাথা! ছাদে ঠেকেছে, হাতে লোহার চিমটা, মাথায় লম্বা জটা ও 
পরণে সাদা কাপড় । আমি তাকে চিনতে না পারায় তিনি ভ্রদ্বয় কুঞ্চিত 
করে আমার দ্বিকে চাইছিলেন! তখন আমি গঙ্গাধ্যানে, মগ্ন ছিলাম । 
অনন্তর তাকে আমি প্রণাম করলাম ও মহাগৌরীকে তার কথ। বললাম । 
অহাঁগৌরী সীকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে--কোন খষি 
না দৈত্য? এই কথায় তিনি খুব চটে গেলেন। আমর! উভয়ে তীকে নগ্রভাবে 
মন্দিরে আসতে বললাম। মন্দিরে আসার পূর্বে তিনি স্বীয় শরীর পরিবর্তন 
করে ঈষৎ গোলাপী ক্ষুদ্রতর মৃতি ধরলেন । মন্দিরে এসে মুহূর্তমাত্র দাড়িয়ে 
তিনি চলে গেলেন । তিনি মন্দিরে আসতে মন্দিরস্থ দেবতারা দাড়িয়ে উঠে 
তাকে সম্ত্রম দেখালেন। তিনি কাউকে গ্রাহ্‌ না করে.ছলে গেলেন । পরে 
ইভরবানন্দ স্বামী যৌগবলে জেনে বললেন, “ইনি অরিষ্টনেমি। ইনি সত্য 
ফুগ্মের সর্ধশান্ত্রবিশারদ্ মহধি। মহান্া্ষ ভগ্লীরধ মত্যে গঙ্গা আনয়নের 
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পূর্ব থেকে হিমালয়ে গঙ্গাদ্ধারে তাঁর আশ্রম ছিল। তিনি ব্রন্ষজ্ঞবরিষ্ঠ এবং 
সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর পর্য্স্ত তিন যুগ জীবিত ছিলেন। দ্বাপর যুগের শেষে 
যখন ঘুধিঠির বনবাসকালে তীর্থভ্রমণ করছিলেন, তখন অরিষ্টনেমির সঙ্গে 
তার দেখা হয়েছিল ।” নিত্য পূজাকালে খবন্তিবাচনে এইভাবে অরিষ্টনেমির 
সুভ নাম উচ্চারিত হয়__ুঁ স্বস্তি ন ইন্দরে! বুদ্ধশবা, স্বন্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদীঃ, 
স্বস্তি নন্তাক্ষেণা অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্ধাতু |” এখানে দশহরা 
দিবসে প্রতিমায় তৃতীয় বাধিক গঞঙ্গাপূজ। হবে বলে তিনি প্রসন্ন হয়ে দেখা 
দিলেন । মহাভারতের শাস্তিপর্ধে মোক্ষধর্ম পর্বে একোঁননবতাধিক দ্বিশ ততম, 
অধ্যায়ে অরিষ্টনেমির উপদ্দেশ পাওয়া যায় । তথায় তিনি সগরবাঁজাঁকে 
বলিতেছেন, "মহারান্স, মোক্ষই পরম সুখের মূল। ইহলোকে স্ত্রীপুত্রাদি 
পোষণনিরত ধনধান্য-সমাকুল অনভিজ্ঞ নরনারী কখনই সেই পরম পদার্থ 
পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। হ্নেহপাশে নিবদ্ধ মুঢ় বাক্তিরা কোন কালেই 
মোক্ষলাভ করিতে পারে ন!। মুমূক্ষু বাক্তি এই চিন্তা একবারে পরিত্যাগ 
করিবেন-_-আম1 ব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ কিরপে জীবনধারণ 
করিবে? এই ভূমগ্ডলে কেহই কাহার নহে--ইহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত 
হইয়া! মোক্ষসাধনে মনোনিবেশ কর] তোমার একান্ত কর্তবা। যেব্যক্তি 
শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ব্যবহার দর্শনে সমুদায় পদার্থ অসার বিবেচন! করিয়া 
পরমার্থ অদ্থেষণে প্রবুত্ব হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মুক্তিলাভ করিতে পারে? 
ইহলোকে অপত্য ও শন্তান্ত আত্মীরগণের অন্তাচার দর্শন করিয়া কাহার: 
»না মোক্ষল্াভে প্রবৃত্তি জন্মে?” নরপতি সগর বিমুক্ত মহষি অরিষ্টনেমির 
উপদেশ শ্রবণে মোক্ষধর্মে একান্ত অন্থরক্ত হইলেন । শ্রীমদ্ভাগব্তের প্রথম 
স্কন্ধে একোঁনবিংশ অধ্যায়ে আছে, মুমু্ রাঁজধি পরীক্ষিৎকে অরিষ্টনেমি 
প্রমুখ আঁটাশ জন খষি দেখিতে গিয়েছিলেন । 
২১ ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৬০ সকালে আমি খুব ক্লাস্ত বোধ করছিলাম . 
গত ছুই দিন শনিষার ও রবিবার আমাদের ধর্মচক্রে সারদ! জয়ন্তী অনুঠিত 
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হঞেছে। আজ সকালে চা খেয়ে লেখাপড়া! আরম্ভ করেও বন্ধ করলাম 
এবং প্রায় নয়টায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে পড়লাম । একটু পরেই তল্তরাচ্ছন্ত হয়ে 
দেখছি, কোন দেবীডুলা দিবাদেহী নারীমূতি আমার শধ্যায় বসে অ+ছেন, 
দুই হাতের চেটোর উপর চিবুক গ্েখে। তার গায়ের রঙ সোণার মত 
উজ্জল, সোণালী গরদের কাপড় পরা, মাথায় জটা ও কাপড়, মাথার 
জটা পায়ের তলা পর্যাস্ত ঝুলছে, ছুই হাতে বালার পরিবর্তে চন্দন কাঠের 
মালা । তিনি, কন্ঠাবৎ ন্নেহঝরা সৌম্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিলেন । 
অবিলম্বে নীচতলা থেকে ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরীকে ডাক দিয়ে 
আনলাম। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বললেন, ইনি রামায়ণৌক্ত 
মহর্ষি মাতঙ্গের শিষ্ঘা শবরী । তার সাথে সিদ্ধগুরু মাতঙ্গও এসেছেন । মাতঙ্গ 
মধ্যমারুতি, কপালে লাল চন্দনের টিপ, নেড়া মাথা, জ্যোতির্ময় দিবামৃতি | 
আমার তাকিয়ার উপরে স্নেহের গোপাঁলজী দাড়িয়েছিলেন। মেজেতে 
তৎপার্থে বিষুদূ-ত লাঠি হাঁতে দ্রাড়িয়েছিলেন। গোপালজী বিঞ্ুদুতের 
লাঠি ধরে খাটেই দাড়িয়েছিলেন | তৎ্পার্থ্ে রাম, লক্ষ্মণ ও মহাবীর । আমি 
ভক্তিভরে ভগবান রামচক্রকে প্রণাম করলাম এবং মন্দিরে ঘেতে প্রার্থন! 
জানালাম। তখন তাঁরা সকলে মন্দিরে প্রবেশ করলেন ৷ শবরী স্বর্গের 
সব্বস্তরে বাস করেন ও ব্রহ্মার লোক পর্যান্ত যেতে পারেন। আমি ও 
মহাগেৌরী বেল এগারটায় মন্দিরে ঠাকুরপূজায় বসলাম এবং ঠাকুরকে 
অন্ভোগ দিলাম । পুর্জাকীলে ভগবান রামচন্দ্র, মহধি মাতঙ্গ প্রভৃতিকে 
ভক্তিপুত পুম্পাঞ্জলি দেওয়া হলো । নৈবেগ্য নিবেদিত হলে অনেক দেবতা 
এলেন । ঠাকুর রামকুঞ্ গোপালকে অল্প সন্দেশ দিতে গোপাল মহাগৌরী।র 
দিকে তাকিয়ে ইসারায় বল্লেন, মা, আমাকে বেশী মিষ্টি দিতে বল। 
ইহাতে মহাগোরী অন্বীকতা হওয়ায় গোপালজী বাম হাত কপালে ঠেকিয়ে 
নমস্কার করে আবদার জানালেন, আমি যা নিয়েছি, তা ছাড়া একট! বেশী 
সন্দেশ ' নেবো । মহাগেোরী তার কথা গ্রাঙ্থ না করায় একজন সুস্মদেহী 


৮৮ দিব্যদৃষ্টি 
গোপালভক্ত এক বাক ব! ছুই ঝুড়ি দিব্য সন্দেশ এনে গোপালের সম্মুখে 
বাখলেন। তখন গোপালজী মহাগৌরীর মুখের দিকে চাইলেন, কিন্ত 
উক্ত ছুই ঝুঁড়ি থেকে একটীও সন্দেশ নিলেন ন1। এর তর্ত ঝুড়ির ঢাকা খুলে 
হাত জোড় করে তার সামনে দাড়িয়ে রইলেন, কিন্তু লীলাপ্রিয় গোঁপালজী 
সেদিকে ফিরেও দেখলেন না। মহাঁগৌরী তাকে সন্দেশ না দেওয়া 
কিনি রাগ করে সন্দেশ খেলেন না; আর দেখালেন, তার ইজিতে-কঁত 
সন্দেশ আসে । অক্পমভোগের সময় ভগবান রামচন্দ্র এলেন রর্শিষ্ঠা্দি অষ্ট 
খষি সহ। সেই খধিদের চাঁর দিক ও মধ্য থেকে অগ্নিশিখাবৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ 
উঠছে । তার! এসে রাঁমচন্দ্রকে জোড় হাত করে-মাথা হুইয়ে শ্রদ্ধাভক্কি 
জানালেন। বশিষ্টের কপালে ও বুকে সাদা ও লাল চন্দনের রেখা টানা । 
তার গলায় রুদ্রাক্ষ মাল!, মাথায় রুক্ষ স্বত্ব কেশ, গোঁফ দাড়ি আছে। 
প্রথম বারেই আমি তাকে প্রনাম করতে ছুই হাত প্রসারিত করে তিনি 
আমার প্রণাম গ্রহণ করলেন। সমবেত দেবগণ ও খষিবৃদ্দকে ঘিবে 
কিন্ররীগণ ও অঞ্সরাগণ পরস্পর হাত ধরে নাচতে লাগলেন ও "্মানন্দ 
প্রকাশ করলেন । তাদের মধ্যে স্ুর্যদেব দাড়িয়েছিলেন অগ্থপ্রদত্ত অর্থের 
জবা ফুলটী মাথায় নিয়ে। যেদিন আমি ঠাকুরপূক্জা করি, সেদিন ঠাকুর 
প্রভৃতির সঙ্গে স্ুর্যযকে ও অর্থ দিয়ে থাকি । 

আজও আমি ক্র্্যার্থ্য প্রদান ও স্ুর্যযপ্রণাম করেছিলাম । তখন 
লংকায় রাম-রাবণের যুদ্ধশেষ পুনরাবৃত হলো । বোধ হয়, ত্রেতাধুগে অদ্য 
দিনেই শ্রীরাম লংকার যুদ্ধ শেষ করেছিলেন । ঠাকুরের দ্বাদশ পার্ধদ, শিব, 
দুর্গা, কাতিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরত্বতী, কালী, বগলা, মঙ্গলগ্রহ) .কন্ধি ও 
পল্মা, জগগ্ধাত্রী, গঙ্গ, গীতা, গায়ত্রী, ব্যাস, আমার ইহজন্সের' গুরুদেব 
মহাপুরুষজী ও পূর্বজস্মের গুরুদেব পরমানন্দ গিরি পরমহংস, গোপাল, ছুই 
কাল ডৈরব, বিষুদুত, শুক-শীরী প্রভৃতি প্রসাদ নিলেন। যতক্ষণ ভগবান 
্লামচজ্র ছিলেন, ততক্ষণ ঠাকুরের দ্বাদশ পার্ধদ একত্রে হাত জোড় করে এক 


অতীন্রিক্ অন্গুভূতি ৮৪ 


পাশে দাড়িয়েছিলেন। শ্ীমা ঠাকুর ও শিব তিনজন সমবেত ফুনি 
শ্বধিগণকে অক্রপ্রসা বিতরণ করলেন । খধি বশিষ্ঠ শিবভক্ত বলে শিব 
স্বয়ং তাকে প্রসাদ দিলেন । অন্বস্ধোগান্তে আমি সকলকে প্রণাম করতে 
বশিষ্ঠ সামনে এগিয়ে এসে ছুই হাত আমার মাথার উপর রেখে আশীর্বাদ 
করলেন । সন্ধ্যায় মহাগৌরী ও শিবশ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আমি গঙ্গার 
দিকে বেড়াতে গেলাম । তখন গোঁপালজী আমার মাথায় চড়ে বেড়াতে 
গিয়েছিলেন ।, তাই কালভৈরব আমাদের সঙ্গে রক্ষকরূপে গিয়েছিলেন । 
সান্ধা ভ্রমণীক্তে ফিরে এসে আমি, মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া নাটমন্দিরে বসে 
বিশ্রাম করছি । তথন স্বামী ভৈরবানন্দ এসে বসলেন ও তন্বকথ! বললেন। 
সেই সময় ব্যাসদেব এসে ভৈরবানন্দের পাঁশে দাড়ালেন । যখন যেখানে 
তত্বজ্ঞ পুরুষ তত্বকথা বলেন, তখন তথায় ব্যাসদেব এসে তাকে দিব্যপ্রেরণ। 
দেন এবং ভাব ও ভাষা জোগান। কৃষ্ণজঙ্মের একশত বর্ষ পূর্বে ব্যাস 
আবিভূতি হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণের পরে ৮৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন । 
শ্রীরুষ্ণ নরদেহে একশত কুড়ি বংসর বিরাঁজ করেন। আর ব্যাসদেব এক 
হাজার বদ্সর জীবিত ছিলেন। দ্বাপর যুগে মানুষের আযু ছুই শত বর্ষ, 
সত্যধুগে চারি শত বর্ধ ও ভ্রেতাধুগে তিন শত বর্ধ এবং কলিধুগে এক শত 
বর্ষ । দেবী ভাগবতে চতুর্থ বা পঞ্চম স্কন্ধে এবং বিষুপুরাণে ব্যাসের বিস্তৃত 
কাহিনী পাওয়া যায়। 

রামায়ণে আছে, শবরী, অগন্তা, অন্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি 
সশরীরে অংগ গিয়েছিলেন । শবরী ন্বগের সত্বন্তরে. বাস করলেন। 
যিনি শ্বর্গের সত্বস্তরে থাকেন, ব্রহ্মার লোক পর্যান্ত তার গর্তি 'হয়। শিখ 
পুরাণে ভ্রন্জাদি দেবগণের গতিবিধির কথা আছে। স্ুলদেকে ধক্গাও 
হাসে চড়ে সত্যলাকের উপরে উঠতে পারলেন না, বিষুগ্ড গঞ্ড়ে চড়ে 
স্বাধিষ্ঠটানের নীচে নামত পারলেন ন1। উভয়ে শিবলিঙ্গের অস্ত পেলেন 
না। পিতৃলোকের .সত্বন্ডবের অধিবাসী স্বর্গের সব্স্তর পর্যন্ত যেতে 


৯০ দিব্যদৃষ্ট 
পারেন, কিন্তু তথায় স্থিতিলাভ করতে পারেন ন!। মহাভারতে আছে» 
যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন । সশরীরে ন্বর্গগমনের অর্থ, স্থুলদেহী 
মানুষ বক্তমাংসাদি সপ্তধাতুনিমিত শরীর নিয়ে ন্বর্গে ওঠে। শ্বর্গলোকে 
যেতে হুলে হূর্ধ্যপোক দিয়ে যেতে হয়। হৃর্যযলোকে স্থুলদেহ সৌর তেজে 
ভন্কীভূত হয়, যেমন বৈদ্যুতিক অগ্নিযোগে বৈজ্ঞানিক শবদাহ হয়ে থাকে। 
দ্বর্গলোকে লিঙ্গশরীরই যায়, স্থুলদেহ যায় না। পৃথিবীর মানুষ দেখে, তিনি 
সশরীরে ব্বর্গে গেলেন । স্থুলদেহী চন্দ্রলোক পর্যন্ত যেতে পারেন । বিগত 
পূণিমা রজনীতে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ হুক্মদেকহে চন্দ্রলোকে গিয়েছিলেন । 
তিনি তথায় গিয়ে দেখলেন, চন্দ্রলৌোক আকারে পরথিবীর অর্ধেকপ্রায়। 
তিনি বলেন, শচন্দ্রলোকের অধিবাসীদের মুখ ঘোড়ার মত, লম্বা পাঁচ ছয় 
হাত, সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান ও দুগ্ধধবল বর্ণ। সেখানে ঘরবাড়ীও আছে। 
যদি যোগী আটচল্লিশ ঘণ্ট। হৃৎপন্মে মন ও প্রাণাদি পঞ্চবাধু ধারণ করতে 
পারেন, তাহলে তিনি বাধুযানে ধিনা বাহুনে স্থল দ্েহেই চক্জরলোক পর্যযস্ত 
যেতে পারেন |” * বারদীর লোকনাথ ব্রদ্মচারশ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও পূর্ণচন্তর চন্দ্র 
তিন জন গ্কুলদেহে চক্্রলোক যাত্রা করেছিলেন। তন্মধ্যে পূর্ণচন্ত্র চন্্র- 
লোকের সমীপবতী হয়েছিলেন; কিন্তু উক্ত লোক স্পর্শ করতে পারেন নি। 
অন্য দুইজন মধ্য পথ থেকে ফিরে এলেন। এর তিনজন যখন ফিরে এলেন, 
তখন তাদের গাঁয়ের রক্ত ঘাসের মত নীলবর্ণ ও শরীর ফ্যাকাসে হয়ে 
গিয়েছিল । তখন তারা পানীয় খাগ্ঠ ব্যতীত কিছুই খেতে পারতেন না। 
১৭ই মে বুধবার সন্ধ্যার পূর্বে আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বলে 
পশ্চিমাকার্শের দিকে তাকিয়ে হূর্যযমণ্র জপ করছিলাম । এমন সময় 
একটী বৃহৎকায় দিব্যদেহী এসে আমার সামনে শুন্সে বসলেন। তখন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির থেকে বেরিয়ে আমার পেছনে ও সুভত্রা আমার 
বাম পাশে এসে দাড়ালেন। ভগবান কক্ষিদেব মন্দিরের দরজার- এগিয়ে 
এসে মহাগৌরীীর বাম দিকে বিরাজ করলেন। নবাগত দিবযদেহীকে 


অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ৯১ 


আমি প্রণাম করতেই তিনি “বাবা, বলে মায়ের, মত ছুই হাত. বাড়িয়ে 
আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন । তখন ক্ষুদ্রাকৃতি দিবাদেহী 
( দেড় হাত উচ্চ, মাথায় খোচ খোচা পাক! চুল তিন ইঞ্চি লম্বা, সাদ! 
এক টুকরা কাপড় পরা) আমার বাম ও ডান দিকে দাড়িয়ে দুই হাত 
তুলে নাচছিলেন। সেই বিরাট পুরুষ নিজ গলা! থেকে শ্বেতবর্ণ পুষ্পমালা 
নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন) তাঁরপর একটী গাঁ? ফুলের মালাও 
শেষে শুকৃনো"শেফালী ফুলের মালা মোট তিন মাল! আমার গলায় দিয়ে 
'আাশীর্বাদ করে চলে গেলেন । যাবার পূর্বে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে 
হাত নেড়ে কথা বললেন। সর্বপ্রথম আমি কক্কিজম্মোৎ্সব করেছি বলে তিনি 
পরমাত্মীলোক থেকে নেমেছিলেন আমাকে ন্েহসিক্ত আশীর্বাদ করতে । 
মোটা ভ্রর নীচে তীব চোখ ছুটী ভাবের মতো বড় তীক্ষ নাসা, আধ হাত 
চওড়া কপাল, মাথায় খাড়া খাড়া সাদ! চুল ওলটাঁন ও কাধ পর্যান্ত ঝুলছে, 
গায়ের রঙ বিছ্বাত্বর্ণ ও হাতের চেটোগুলি লাল্চে, লম্বা দশ হাতত, চারটি 
লোকের সমান মোটা । যদিও তিনি পুরুষ, তথাপি তার স্তনদ্ধঘ নারীল্নবৎ 
হাটু পর্য্যন্ত লহ্থমাঁন, হাতের আঙ্ুলগুলি মর্তমান কলার মত মোটা । তিনি 
মহাগৌরীর -দ্রিকেও স্সেহভরে দৃষ্টিপাত করলেন। ২১ মে রবিবার সকালে 
স্বামী টৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে এলেন। তাকে গত বুধবার সন্ধ্যায় আগত 
বৃহৎকায় সিদ্ধখষির কথা বলতে তিনি তাঁকে আহ্বান করলেন। উক্ত খাষি 
এসে নাটমন্রিরের ছাদে বসলেন । তাঁর নাম চ্যবন খষি, খগ্বেদে তার কথ! 
পড়েছি। তিনি তৃগুপুত্র ও ব্রহ্মার পৌত্রও সত্যযুগের প্রারস্ভে আবিভূ্তি 
হয়েছিলেন । তিনি নাটমন্দিরের অর্ধেক ছাদ জুড়ে বসলেন-_-তার 
বাহুদ্বর আজাহুলস্বিত ও তার মাথা আমাদের পাচ ছয়টী মাথার সমান। 
আজ তাকে বাঁর হাত দীর্ঘ দেখা গেল। ইহাই তার পূর্ণ মৃতি। তিনি 
প্রসিদ্ধ ব্রন্মধষি ও তথ্বকাঁঞ্চনবর্ণ। আগনি কেন এসেছিলেন ?' এই জিজ্ঞাসার 
উত্তরে তিনি ভৈরবানন্দকে বললেন,”“এই মুমুক্ষ সাধকে বর সাধনে বিশ্ুদ্ধচক্রের 


উপর থেকে শেষ পর্যন্ত পথ খোলার অন্ত তাঁর মাখার ন্েহভরে হাত 
ঝুলিয়েছি।” আমার দিকে আস্কুল বাড়িয়ে তিনি এই কথ বললেন । 

১৮ মে বৃহষ্পতিবার রাত্রি দশটায় আহারাস্তে আমি. ও মহাগৌরী 
বথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর বারান্দায় স্ব শ্ব শয্যায় গুয়েছি। আমি চোখ 
বুজে ঘুমাবার চেষ্টা করছি ও আমার তাকিয়! বাঁম দিকে দেওয়ালে ঠেকাঁন 
আছে । ঠিক সেই সময়ে দেখলাম, এক শুভ্র সৌম্য খষি ব্রক্ষলৌক থেকে 
নেমে আমার তাকিয়ার উপরে বসেছেন ও আমার দিকে ম্নেহভবে চেয়ে 
আছেন । তীকে দেখেই আমি মহাগৌরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম,ইনি 
কে ও কেন এসেছেন? মহ্যাগৌরী .স্বীয় শধ্যায় শুয়ে দিব্য চক্ষুতে দেখে 
বললেন, ইনি কোন দরিব্যমৃতি সিদ্ধ খষি । আমি তাঁকে প্রণাম করে মন্দিরে 
€যতে বললাম, কিন্ত তিনি আমার তাকিয়া ছেড়ে উঠলেন না-দুই 
হাতে আমার গল থেকে ব্রহ্গতালু অবধি ছুই তিন বার স্নেহভরে হাত 
বুলাইলেন। অনস্তর আমাদের উভয়ের অনুরোধে তিনি মন্দিরে গেলেন 
এবং কন্ছি প্রমুখ দেবগণকে হত জোড় করে প্রণামপুর্বক মন্দিরস্থ মদীয় 
আসনে বসলেন । ইনি শুভ্রবস্ত্র পরিহিত, শ্বেতকেশবুক্ত, বয়োবৃদ্ধ ও 
শুত্রবর্ণ। ২১ মে রবিবার সকালে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দের আহ্বানে তিনি 
এলেন ও মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় দাড়ালেন। জিজ্ঞাশিত হয়ে তিনি 
ঝললেন, আমার নাম উদ্দালকপুত্র আরুণি। পুনরায় ভৈরবানন্দ তাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন এসেছিলেন? ইহার উত্তর তিনি প্রথমে 
দিতে চাননি। আবার অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি দয়! করে পুনরায় আমার 
স্ল। থেকে ব্রঙ্গতালু পর্াস্ত হাত বুলিয়ে ইংগিতে তার আগমনের উদ্দেশ্য 
জানালেন। তার পৃত স্পর্শে তদীয় আগমনের উদ্দেশ্ত আমি তখনই অদূরে 
ঈলাড়িয়ে বুঝতে পারলাম । অনন্তর তাকে ভক্তিভবে প্রণাম করতে তিনি 
অন্তত হলেন। আরুণিকৃত আকুণেয় উপনিষত প্রচলিত। অনেক 
টবদিক উপনিষধে আরুণির উপাখ্যান উল্লিখিত | . | 


অতীক্্রিয্ 'অস্মুভূতি ৯৩ 


১৬ই মে মঙ্গলবার সগ্ধ্যা সাতটায় আমি কুয়াতলায় বাধ টবে বসে কিপি 
বাথ নিতেছিলাম । 'মহাগৌরী আহত পদে দোল্তলার চাতালে বলে- 
ছিচলন 1 এমন সময় প্লেছের কন্তা সুভদ্রা এসে আমার ডান দিকে 
দাড়ালেন ।  অনস্তর কার পার্খে একটী সিদ্ধ খঘিকে দেখা গেল। উক্ত 
খধির মুক্তি অতি শুভ্র, মাথায় লঙ্ব! জটা, লঙ্গা দাড়ি নাভি পর্যস্ত দোছুল্য- 
মান, জট! ও বাড়ি সোনালী ও রুক্ষ, সাদা কাপড় পরা । আমি তাকে 
সত্বর সভক্কি প্রণাম করে মন্দিরে যেতে বললাম-। স্ুভদ্রা তাকে সঙ্গে নিয়ে, 
মন্দিরে গেলেন। তীকে অভ্যর্থনা করার জন্ই স্ুভদ্রা নীচে গিয়েছিলেন। 
উত্ত খষি মন্দিরে আসতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আমার পৃজাসনে বসতে 
বললেন। তিনি আমার আসনে বসে কন্ছি প্রমুখ দেবগণকে হাত জোড় 
করে শ্রদ্ধা! আনালেন। তৎপরে তিনি মহামুনি ব্যাসদেবের সঙ্গে আলাপ 
করে চলে গেলেন । ২১ মে রবিবার সকালে তিনি সিদ্ধযোগী ভৈরবাননের, 
আহ্বানে এসে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় ধাড়ালেন এবং তীর নাম লিখে 
দেখালেন-_-বিভাগুক। -কি জন্ত এসেছিলেন-__জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
আমাকে দেখিক্সে ললেন, এর আসন শুদ্ধ ও সিদ্ধ করতে এসেছিলাম ) 
আমর। সভভ্তি প্রণাম করতেই তিনি অন্তহিত হলেন। মহাভারতে, 
আছে, শরশয্যাগত ভীম্মদেবকে দেখতে অন্যান্য খষিদের সঙ্গে বিভাগক- 
গিয়েছিলেন । 

২৫ মে বুহস্পতিধার সকালে মহাগৌরশী আমাফে বললেন, “গত বাজতে 
খধি বিভাগুক এসেছিলেন মাকাঁলীর সঙ্গে। মা কালী ছপ্পবেশে ছিলেন 
এলোকেধী কাল বধূর মূর্তিতে ৷ পরী খষি দক্ষিণ বারান্দায় আপনার শিল্পবে 
গিয়ে আপনার শস্মদেহকে টেনে নিয়ে মন্দিরে গেলেন ও আপনার শুদ্ধাসনে 
আপনাকে বসিয়ে আপনার পাশে 'বসলেন এবং 'মা কালী আপন?র 
পেছনে গীড়িয়ে বইলেন । আপনি ব্রক্গমন্ত্র জপে ডুবে গেলেন। জপশেষে 
আপনিও মা "কালন বিভাগ্তক খখিতে  বললেন- চলুন, ' মহাগোরীর প। 


৯৪ : দিব্যৃষ্টি 


কেমন আছে দেখে.আসি।” অনন্তর খষি বিভাগক মহাগৌরীর আহত 
পদ্দের বুড়ো আঙ্গুল ধরে এমন টানলেন যে, মহাগৌরী ব্যথা পেলেন ও 
চীৎকার করে উঠে বসলেন। তখন বিভাগুক বুড়ো আশ্ষুল ছেড়ে 
দ্রিলেন। সেই সময় অ।মি ও ম! কালী একটু আড়ালে “ছলাম। জানা 
গেল, সম্প্রতি সমাগত খধিত্রয় চাবন, অকণি ও বিভাগক আমার ইষ্টদেবী 
কালীর নির্দেশে এসেছিলেন মোক্ষসাধনে আমাঁকে অপূর্ব প্রেরণ! দানার্থ। 
২৪ মে বুধবার ভোর চারটায় মথুরানাথ বিশ্বাস (দক্ষিণেশ্বর কাঁলী- 
বাড়ীর প্রতিষ্ঠাত্রী রাসমণির জামাতা ) এলেন ও মন্দিরে প্রবেশের অন্থমতি 
চাইলেন । আমি তাকে চিনতে না পেরে কিছু বলিনি। সকাল সাড়ে 
পাঁচটায় আমি ও মহাঁগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম । 
তখন আবার মথুরানাথ বিশ্বাস এসে দাড়ালেন, রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে" তার 
যেরূপ ছবি আছে, ঠিক তন্রপ মুতিতে | তার মাথায় বিস্তৃত গোল টুপিও সাদা 
চাপকান পরা, গৌরবর্ণ সুপুরুষ । আমি ও মহাগৌরী তাকে চিনতে পেরে 
যুক্ত করে মন্দিরে যেতে অন্থক্টোধ করলাম । তিনি মন্দিরে খিয়ে ঠাকুরকে 
প্রণাম করে তার- সম্মুখে বসলেন ও কথা বললেন ও কিছুক্ষণ পরে চলে 
গেলেন । মনে পড়ে, গত বৎসর সম্ভবতঃ এই সময় তিনি এই মন্দিরে 
এসেছিলেন। তিনি স্বর্গলোকের সত্বস্তরবাসী। 
আজ সকালে মহাগৌরী মহাভারতের বনপর্ধে বিভাগুক, চাবন ও 
অগন্ত্য খধিত্রয়ের উপাখ্যান পড়লেন এবং অগন্ত্যপত্বী লোপামুদ্রাকে 
দেখতে চাইলেন। বেলা সাড়ে দশটায় আমি ও মহা?গীরী উত্তর 
বারান্দার বসে আছি_মহাগৌরী স্বীয় শষায়. ও আমি পার্স টূলে। 
তখন আমি দেখলাম, পশ্চিম বারান্দার উত্তর কোণে দিব্যদেহী নারী মাতৃ 
মৃতিতে এসে দীড়ালেন। তাকে দেখে আমি মহাগৌরীকে তার কথা 
বললাম। মহাগৌরী তাকে দেখে বললেন, ইনি অগস্তযাপত্রী লোপামুগ্রা। 
তিনি খুব নন্দরী, মাথায় কাপড়, সাদ. সাড়ী পরা, গায়ের রঙ. পাকা 


অতীন্ড্রিয় অনুভূতি ৯৫ 


সোণার মত, কোন অলংকার নেই, মাথ। ছাদ্দেঠেকেছে। আমি তাকে 
প্রণাম করতে তিনি হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন ও আমার 
অনুরোধে মন্দিরে গেলেন । তিনি মন্দিরে গিয়ে আমার আসনে বসলেন। 
তখন মন্দিরস্থ দেবগণ তাঁকে অভার্থনা করলেন। স্তৃভদ্রা, পদ্বা।, বিষ্ণুপ্রিয়া, 
সারদ। প্রভৃতি তাকে ঘিরে বসলেন । মন্দিরে প্রায় এক ঘণ্ট! থেকে তিনি 
চলে গেলেন। যাবার সময় সুভদ্র। বারান্দায় এসে তাঁকে বিদায় দ্রিলেন। 

২৫ মে বৃতস্পতিবাঁর মহাগৌরীর মনে আকাংক্ষা হয়েছিল, দেবগুরু 
বৃহস্পতিকে দেখবেন। আজ পূর্বাহ্ছে বিষ্ুপুরাঁণ পাঠকালেও সেই চিন্ত। 
তার মনে চলছিল । আজ অসহা গরম পড়েছিল বলে আমি ও মহাঁগৌরী 
আহারান্তে নীচে গিয়ে একতলায় লাইব্রেরী ঘরে মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করলাম-_ 
মহাগৌরী বড় খাটের উপর ও আমি মেজেতে মাছুর'পেতে শুয়েছি। 
বেল! ছুইটায় আমি দেখলাম, একটা দীর্ঘকায় দিব্যদেহী আমাদের কক্ষমধ্যে 
দ্রণ্ডায়মান। তার মাঁথ! ছাদে ঠেকেছে, দ্রাড়ি বুক পর্য্যন্ত ঝুলছে ও 
গলায় রুত্রাক্ষ মালা, মাথায় জটাজাল পাগড়ীর মত করে জড়ান। আমি 
তাঁর কথা মহাগৌরীকে বলতে মহাগৌরী তীঁকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখে বললেন, 
ইনি কনভসন্ষিভ দেবগুরু বৃহস্পতি ও অগ্গিরাপুত্র। তিনি মহাগৌরীর 
দ্রিকে তাকিয়ে হাসলেন ও আমি ভক্তিভরে প্রণাম করতে তিনি তার 
ডান পদ আমার মাথায় রাখলেন । মহাগৌরী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
আপনি কি জন্ত এসেছেন? তিনি হেসে বললেন, তোমার্দিগকে দেখতে 
এসেছি । আমরা তাকে আমাদের মঙ্দিরে যেতে বলায়..তিনি হাত 
নেড়ে মনিরে আসতে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন । তিনি মাত্র দুই 
তিন মিনিট কক্ষমধ্যে ছিলেন । বৃহম্পতিবীর আমাদিগকে দেবগুরু বৃহস্পতি 
দয় করে দর্শন দিলেন। 2 

এই ঘটনার পর আমি চোখ খুলে শুয়ে, না ॥ এমন সময় 
দেখলাম, ভৈরবানন্দ হুম দেহে এসে আমাকে নমস্কার করে দাড়ালেন । 


৯৬ দিল্যদৃি 
লসাসি প্রেসভরে ন্অভার্থনা করে কে মহাগৌরীর কাঁছে থাটে ৰসতে 
বজলাম। -তদচসারে 'তিনি খাটে বে মহাঁগৌরীর দিকে স্নেহভবে 
তাকালেন। তাঁর মাথার ঝু'টিতে সাদা রদ্রাক্ষ মালা জড়ান ছিল । এই 
দিষ্যসাল। তাকে শিব ঠাকুর কৈলাসে দিয়েছিলেন। একটু পরেই তিনি 
চলে গেলেন। যাবার সময় আমাকে প্রণাম করতে ভূলে গিয়েছিলেন বলে 
কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার ফিরে এলেন ও আমাকে নমস্কার করে 
চলে গেনেন। পূর্ব রাত্রের মধ্যভাগে তিনি মহাগৌরীর কঃছে এসে লুঙ্ম 
দেহে কিছুক্ষণ ধাড়িয়েছিলেন। 

আক রাত্রি দশটার পরে আহারাস্তে আমি দক্ষিণ বারান্দায় 
স্বীয় খাটে শুয়েছি এবং মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় শুয়েছেন। এমন 
সময় এলেন দৈতাবৈগ্য বিভারক । তিমি পূর্বদিন দুপুরে. এসেছিলেন । 
'আনজ এসে তিনি আমার ছুই চোখে দৈব ওষধ প্রয়োগান্তে অল্পক্ষণ 
থেকে চলে গেলেন । বিভারূক শুক্রাচার্ধোর শিষ্ও শিবলোকবাসী । 
বাজি দেড়টায় দৈতাগুর শুক্রা্ঠীর্যা এসে আমার মাথার কাছে দাড়িয়ে 
আমার ছুই চক্ষু দেখলেন এবং প্রায় সাত মিনিট রইলেন। ভারপর 
(তিনি মহাগেরীর কাকে গেন্দেন । মহাগকী তকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
আপনি কে? তিনি বললেন, লক্ধমি 'শুদ্রাচীর্ধ্য । তিশি - মকাগোরশির 
ক্ষাছে শ্রায় ভিন মিনিট-ধাড়িয়ে ক্ষস্থ'নে “চলে গেলেন । 'অশমি দেখলাগ্স, 
তিনি শীর্ঘকাধ, দীর্ঘদেহ,.ছুই- চক্ষু ক্ষ ওস্উজ্জল : -মনে-হল,তিনি আমার 
চচ্ষুতয়ে দিবা উষধ ছিন্সেন এরং-সারমাক্স চকষুচিক্ষিৎস! করতে এসেছিলেন । 
হ্ঠার শিক্ব  হুর্য্যোপাদক বিজ্ঞারুক -অপমাতে -& মঙ্ণগৌরীকে' চিক্ষিবকা। 
বকল্পছেন বলে তিনি আমগদদিগক্ষে দেখতে এসেছিজেন ।মহধভারক্ষের পঃন্ধি 
পর্ষের মোক্ষধর্ম পর্বে নবত্যধিক দ্বিশততম ব্বধ্যায়ে শুক্রাচার্মোন্র 
নামোৎপততি বন্দে এই আঃখ্যামিক।.পাওয়! মায়। বুষিটিরের প্রক্সোতরে 
ভীগ্মষেব ভারগবের স্তক্রত ও উশ্ব্যা লাভ ও. .নভোমপুজের -মধাস্থছলে : 


অতীন্জ্রিয় অন্ুভূতি ৯৭ 


'গমনেব অক্ষমতা কীর্তন করেন। মহামুণি শুক্রাচাধ্য ভৃগুবংশসতন্ভৃত 
এবং বিষ্ণকৃত স্বীয মাতৃবধ নিবন্ধন দেবতাদের নিতান্ত বিছেষ্টা হন। 
যক্ষরক্ষাধিপ কুবের ইন্ত্রদেবের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। শুক্রাঁচার্য্য যোগ- 
বলে কুবেরেব শবীবে প্রবিষ্ট হইয়। তাহাব সমস্ত সম্পত্তি অপহৃবণ কবেন। 
এইবপে ধনপতি কুবের হৃওসর্বস্ব হইয1 একান্ত ব্যাকুলিত চিত্তে কদ্বদেবেব 
নিকট গমনপূর্বক তাহাকে দঙ্বোধন কবিষা সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন । মহাযোগী 
নহেশ্বব কুবেরের নিংস্ব তার কাহিনী শুনিষা জুদ্ধ হইযা] শুল লইযা বাবংবাব 
বলিতে লাগিলেন, ছবাত্ব ভার্গব কোথায়? এ সমষ শুক্রাচার্য্য স্বীষ 
উগ্র তপোবলে দূর হইতে ষোগীশ্ববেব বোষ ও অভিপ্রায জানিষা তাশাব 
শুলাগ্রভাগে আসিয। বমিলেন। তথন শিব ভার্গবকে শুলাগ্রে অবস্থিত 
দখিষা পিণাকের শ্যাষ শূলাগ্র সন্গমিত ও শুক্রাচার্য্যকে হস্তগত কবিলেন। 
অবিলদ্থে পিণাকী মুখ ব্যাদানপুর্ক অবিলম্বে তাঁকে গ্রাস কবিলেন। 
শক্রাচাষ্য কত্রোদরে প্রবিষ্ট হইষ| তথাষ পবিন্বমণ কবিতে লাগিলেন । 
এপ্দকে কৈপাসপতি শুক্রাচার্ধযকে জঠবস্থ কবিধা মহাহ্রদেব সলিলমধ্যে 
প্রবেশপুর্বক বুক্ষবৎ নিশ্চল ভাবে দীবকাল কঠেোব তপস্যা কবিলেন। 
৩খন শুক্রাচা্য উদ্দিপ্র অন্তরে শিবেব জঠব হইত্তে বিনির্গত হইবার জন্য " 
বাবংবাব শিবস্তব করিলেন , কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকাধ্য হইণেন ন|। 
পবিশেষে তিনি পুনঃপুনঃ মহেশ্বরকে সন্বোধনপূর্বক বলিলেন, “ভগবন্‌, 
আপনি প্রসন্গ হইয়া আমাকে পবিভ্রাণ ককন। আব আনি কষ্ট সম্থ 
কবিত্ে পাবি না।” তখন শুলপাণি সমস্ত ইন্ট্রিঘাব কন্ধ করিয! 
ভার্গবকে বশিলেন, তুমি আমাব শিশ্ঘাব দিষা বহির্গত $ও | ইভান্তে 
ভার্গব শিষেব শিশ্বদ্ধাৰ দ্য! বহির্গত হইলেন । মহষি ভার্গব শিবেব 
উপস্থ-দ্বাব হইতে বহির্গত হইধাছিলেন বলিষা শুক্র শামে বিখ্যাত হন। 
. শিববোষে পড়িবার ভষে তিনি কখনও অ"কাশেব মধ্যস্তলে গমন কবেশ 


«*ন1]। মহাভাবতে আছে, একদা এক কোটী খষি কোন পর্বতে একত্রে 
ণ 


৯৮ দিব্যবৃষ্টি 
বস্িয়! রুদ্রধ্যান করিতেছিলেন। প্রত্যেক খষি ভাবিতেছিলেন, আমিই 
অগ্রে ক্প্রকে দেখবো । তখন রুদ্রদেব এক কোটী মুতি ধরে প্রত্যেক 
খষিকে দেখা দ্রিলেন। খধিবুন্দ কত্রদর্শনে আহ্ল'দিত হইলেন ও প্রত্যেকে 
ভাবিলেন, আমিই রুদ্রকে অগ্রে দেখেছি । 

২২ মে সোমবার সন্ধ্যায় আমি মন্দিরে বসে হ্ুর্য্যমন্ত্রজপ করছি এবং 
ভৈরবানন্দ ও মহাগোৌরী পশ্চিম বারান্দায় বসে ধর্মালাপ করছেন। . এমন্‌ 
সময় আমি দেখলাম, মন্দিরে আমার সম্মুখে এক দেবী দণ্ডায়মান] । 
তার মাথার পেছনে জ্যোতিমণ্ডল । তিনি শুভ্রতম মাতৃমৃতি ও তার মাথায় 
কাপড়। ক্মামি মহাঁগৌরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? 
তখন ভৈরবানন্দ দিব্য চক্ষুতে তীকে দেখে উত্তর দ্রিলেন, “ইনি দ্িবাকরের 
পত্ী সন্ধ্যা দেবী । ত্রিসন্ধ্যায় ইনি সাধক ব! সাধিকার জপকালে 
আবিভূ্ত হন। গায়ত্রী হুর্যের সন্বঃশক্তি ও সন্ধ্যা রজঃশক্তি এবং 
দিবাঁকরও হুরধ্যমূতি |” মহাভারতে আস্তিক পর্বে আছে, সিদ্ধ মুনি জরৎ- 
কারু সন্ধ্যা দেবীকে এই অভিশাশ দেন-_ ত্রিসন্ধ্যায় যখন সাধক বা 
সাধিক গায়ত্র্যাদি মন্ত্রজপ করবে, তখন তুমি সেখানে আবিভূতি হবে 
এবং রাত্রির প্রথম প্রহর ঝা নয়ট। পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকাল বলে পরিগণিত হবে। 
আস্তিক পুরাঁণ বা মনস! পুরাঁণেও এই উপাখ্যান বিবৃত। জরতকারু 
শত বর্ষ তপস্যা করে ত্রিভুবনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । তিনি বিবাহাদি করেন: 
নি। ঘুত্রতে ঘুরতে তিনি এক স্থানে এসে দেখলেন, একটী বেণ! 
গাছের শাখা ধরে কয়েকটা খষি ঝুলছেন, এবং ইদুর ব! কাঠবেড়ালি 
সেই গাছের গোড়া কেটে ফেলছে । প্র শাখার নীচে গভীর গর্ত। তা 
দেখে জরতকারু দেছুল্যমান খধিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে 
ও কিজন্তই বা এরূপ শাখায় ঝুলছেন ! খধিগণ উত্তর দ্রিলেন, “আমরা 
জরৎকারুর পিতৃপুরুষ। জরৎকারু অবিবাহিত বলে আমাদের কোন. 
বংশধর নাই, যে পিতৃপুরুষগণকে পিগুদান করতে পারে।” তখন জরৎ- 


অতীন্দ্রিয় অন্ৃভূতি ৯৯ 


কণ্র আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, "আমি বিবাহ করে পুত্রলাভপূর্বক 
আপনাদ্দিগকে পুত্নামক নরক থেকে ত্রাণ করবে।।” এই প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে তিনি অঙ্গীকার করলেন, আমি ম্বনামের কন্তাকে বিবাহ করবো । 
অনন্তর তিনি নাগকন্তা মনসাকে বিবাহ করেন। 

একদিন জরতকারু স্বপত্ী মনসার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে 
পড়েছেন । সন্ধ্যা সমাগত দেখে হূর্যা অস্ত গেলেন। তখন মনস। তাকে 
ডাকলেন। .তিনি ঘুম থেকে উঠে হুর্্যকে অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন। 
দেবতার এসে নুর্যদেবকে জরতৎকারুর অভিশাপ থেকে বাঁচালেন। 
তখন জরৎকারু সন্ধ্যাকে পূর্বোক্ত অভিশাপ দ্িলেন। অগ্য সোমবার 
রাত্রি আটটায় জরৎকারু মুনিকে মহাঁগৌরী দ্রেখলেন। তিনি এদে 
মহাগৌরীর মাথার কাছে দীড়ালেন। তার মাথা মন্দিরের ছাদে 
লেগেছে ও পা মেজেতে ঠেকেছে । তিনি সত্যবুগের তপংশীর্ণ সিদ্ধ খষি, 
তার মাথায় লহ্বা৷ জটা, মুখ সরু; রঙ ফস, সাদা কাপড় পরা, চোখ খুব 
সুন্দর, কপোলদ্বয় সংকুচিত, কপাল ছোট। তিনি প্রীতিভরে মহাগৌরীর 
দিকে তাকিয়ে ফ্াড়িয়েছিলেন। জরৎকারুর পুত্র আন্তিক মুনিই রাজা 
পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় কর্তৃক অন্ুষ্ঠীয়মান সর্পযজ্ঞ বন্ধ করে সর্পকুল 
রক্ষা করেন। 

২১ মে রবিবার সকাল নয়টায় আমাদের ট্রাস্ট বোর্ডের উনভ্রিং 
অধিবেশন হচ্ছিল। মহাগোৌরী, ভৈরবানন্দ, শিবপ্রিয়৷ প্রভৃতি উপস্থিত 
হয়েছেন এবং তুতীয় বাধিক গঙ্গোৎ্সবের আলোচনা চলছে । এমন 
সময় আমি দেখলাম, আমার সম্মুখে এক দেবী আবির্ভূতা। তাঁর 
মাথার চুল খোল।, গায়ে নানা অলংকার, কিন্ত মাথায় মুকুট নাই। 
তিনি ,গীরবর্ণা, হাস্তমুখী ও অন্পবয়স্কা। আমি তার কথ! মহাগৌরীকে 
বলায় ভৈরবানন্দ তাঁকে দেখে বললেন, ইনি দ্রেবী গঙ্গার সখি বিজয়া ও 
আমাদের সংকলিত গঙ্গাপূজার আয়োজনে প্রেরণ দিতে এসেছেন। 


৯০০ দিব্যদৃষ্টি 


আজ ছুপুরে মন্দিরে পূজাকালে আমি যখন হুর্য্যমন্ত্রজপ করছিলাম, তখন 
স্বয়ং গঙ্গাদেবী, মাতঙ্গী ও সংজ্ঞাদি দেবী আমার সম্মুখে এলেন। তম্মধ্োে 
গ্রজাদেবী সর্বাগ্রণীছিলেন। বৈকাঁলে আমি, ভৈরবাননদ ও মহাগোরী 
মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে নানা কথা আলোচনা করছিলাম। 
আমি বারান্দার দক্ষিণে ও তার] উভয়ে উত্তর দ্রিকে ছিলেন । এমন সময় 
এক বৈষণৰ সাধক সুক্মাদেহী বারান্দীয় এলেন। তিনি খুব ফসণ, মাথায় 
টিকি, গলায় তুলসী মালা ও কপালে বৈষ্ৰ তিলক । ভৈরনানন্দ তাঁকে 
দেখে বললেন, ইনি বিদেহ মুক্তিমার্গের বৈষ্ব সাধক ।॥ একটু পরে আমি 
দেখলাম, উক্ত বৈষ্ণব সাধকের অদূরে একটা বিচিত্র পোষাক পর! দেবী 
মৃতি এলেন । তিনি অতি সুন্দরী, গায়ে বেশী অলংকার নাই, বাম ক।ধে 
ঝোলান ও কাল বাণিশ কর। কাঠের বাগ্ছযন্ত্রট ( অনেকট। গোণীযন্ত্রের 
মত) বাম হাতে ধর! ও ছুই পাশে লাউযুক্ত, সামনে আচল দিয়ে শাড়ী পর! 
এবং মাথায় অল্প কাপড় হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত। আমি তাকে দেখে 
মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দেবী কে? ভৈরবানন্দ তাকে 
দিব্াদৃষ্টিতে দেখে সত্বর জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রথমে নাম বলতে চাননি। 
পরে তিনি অন্ুরুদ্ধ হয়ে বললেন, “আমি আয়ান ঘোঁষের ভগিনী জটিল। 1 
অনন্তর দেখ! গেল, বারান্দায় জলচৌকিতে বসে ভগবান শ্রীরু্ণ বালমৃতিচ্চে 
তার দ্বিকে তাকিয়ে মুখভঙ্গী করছেন ও পা উচাচ্ছেন। তা দেখে প্রথমে 
জিলা নাম বলতে চাননি ব! মন্দিরে কক্ছিদর্শনে গেলেন না । তিনি কিছুক্ষণ 
_থেকে হাত জোড় করে চলে গেলেন। সম্ভবতঃ তিনি কবিদর্শনে 


এসেছিলেন, 'কিন্ত গেপাল দর্শনে মুস্কিলে পড়ে ফিরে গেলেন। 
২৩ মে মঙ্গলবার দুপুরে সাড়ে বারোটায় আহারাস্তে আমি মন্দিরের 


পশ্চিম বারান্দায় মাছুরে শুয়ে বিশ্রাম করছি । মহাগৌরী অদূরে উপবিষ্টা। 
এমন সময় একটি দেবতা এলেন সম্ভবতঃ, অরুণদেব। তার গায়ে 
সোণালী আভা, মাথায়.সোণার মুকুট ও হাতে একটি চশমা ।' তিনি এসে 


অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ১০১ 


প্রথমে এ স্বর্গীয় চশমা আমার চোখে পরিয়ে দিলেন। তারপর সেই 
চশম| খুলে তুলার মত একটি দ্বিব/ ওষধ আমার ডান চক্ষুতে, প্রয়োগ 
করলেন। আমি উক্ত গুষধ-প্রয়োগ স্পষ্ট ভাবে অনুভব করলাম । 
তারপর তিনি পুর্বোক্ত চশমা আবার আমার চোখে লাগিয়ে দিলেন । 
খানিকক্ষণ দ্রাড়িয়ে থেকে তিনি চলে গেলেন। অনন্তর আমি উঠে 
দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শধ্যায় শুইলাম এবং মহাগোৌরী উত্তর বারান্দায় 
স্বীয় শয্যায় .শুইলেন। তখন আর এক দিবাদেহী চিকিৎসক বিভারক 
আমার খাটের কাছে দধাড়ালেন। তিনি আমার ছুই চোখে দ্বিব্য ওষধ 
দিয়ে পাশে দড়ায়ে আমার চক্ষুর দ্রিকে তাঁকাচ্ছিলেন ও ওষধপ্রয়োগের 
ফলাফল পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তার মাথা বেশ বড়, চোঁখে মোটা 
চশমা, মাথায় টাক, ভারিকে গম্ভীর চেহার। ও দীর্ঘকায়। 

১৬ মে মঙ্গলবার দুপুরে আমি যখন দক্ষিণ বারান্দায় নিদ্রিত আছি,তখন 
মহাগৌরীর কাছে উত্তর বারান্দায় এক দেবী একটী কাল চশমা! এনে 
দ্রেখালেন। শ্রচশমার কাল ফ্রেম, কাল ঢাকনি ও কাল কাচ। পরে 
তিনিদূর থেকে দেখলেন, এ চশমা আমার চোখে ফিট করে কি না। 
অনন্তর তিনি সন্তর্পণে আমার চোখে চশম পরিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার 
পূর্বে মহাগৌরীী দিব্য চক্ষুতে দেখলেন, আমার চোখে সেই দিবা চশম] 
লাগানো রয়েছে । ইনি অরুণপত্বী কিরণময়ী ও খধিকন্তা। তার চেহারা 
মধামারুতি, গৌর বর্ণ, অতি সুন্দর রক্তীভ মুখ, চুল খোলা, ঈষৎ রুক্ষ ভাব । 

২২ মে জোমবার দুপুরে মান্দরের পশ্চিম বারান্নার উত্তর দিকে আমি, 
ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী তিন জনে বসে আলোচন। করছি, সেদিন কে 
আমাকে চশমা পরালেন। মহাগোরী উক্ত দিনে দৃষ্টা দেবীর হুবহু বর্ণন। 
দিতেই ভৈরবানন্দ তাঁকে আহ্বান করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এসে 
আমাদের সামনে ফ্রাড়ালেন এবং মহাগৌরী তাকে দেখেই চিনলেন' ও 
আমাকে বললেন, ইনিই সেদিন দুপুরে এসে আপনার চোখে চশম। 


১০২ দিব্যদৃষ্ট 


পরিয়নেছিলেন। উক্তা দেবী অরুণপত্তী খষিকন্ঠা কিরণময়ী। জেজ্ঞাসিতা৷ 
হয়ে তিনি বললেন, “সেদিন আমিই এর চোখে চশমা লাগিয়েছিলাম। 
ইহার উদ্দেশ্য এই যে, আবার ইনি চশমা] নিন, ১০০ শক্তির চশম1। 
তাহলে একটু ভাল দেখবেন। এ চশমা কলিকাতায় পাওয়া যায়। 
ভাক্তারের কাছ থেকে নিতে হবে ।” এই বলে তিনি চলে গেলেন । 

অরুণদদেব কশ্তপপুত্র ও বিনতানন্দবন। বিনতা' বছুবর্ষয তপন্য। কৰে 
রজঃব্বল। ন্নানান্তে স্বামী কশ্ঠপের কাছে সুপুত্র কামনা করেন। তখন 
কশ্ঠপ জিজ্ঞাসা করলেন, বিনত, তুমি সহশ্র বীর পুত্র নেবে? বিনতাঁ 
উত্তর দ্রিলেন, আমাকে ইন্দ্রসম একমাত্র বীরপুত্র দিন। কশ্তপ বললেন, 
তোমার ছুটী ইন্দ্রতুল্য বীরপুত্র হবে । কশ্খপ স্বপত্বী বিনতাঁর গর্ভাধানাস্তে 
বনে তপস্তায় গেলেন। বিনতা শতবর্ষ গর্ভধারণপূর্বক ছুটী অণ্ড প্রসব 
করিলেন । 

দৈববাণী হল, স্বতঃই ভিম্বদ্ধয় ফোটা পর্য্স্ত অপেক্ষা কর। তদনগসারে 
বিনতা পাচ শত বর্ষ অপেক্ষা করলেন । ততকালে কশ্ঠপের দ্বিতীয়া পত্বী 
কন্র, যিনি একই সময় অগুপ্রসব করেছিলেন, স্বীয় অগুজাঁত তক্ষকা্দি 
সহম্্র নাগপুত্র লাভ করলেন। তা দেখে বিনত। তার পুত্র না হওয়ায় 
ব্যঘিতা হন ও এক ম্বীয় অণ্ড ভঙ্গ করেন। উক্ত অণ্ড অকালে ভগ্র 
করায় বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল প্রকম্পিত হল। সেই অগ্ড থেকে উৎপন্ন 
বিকলাঙ্গ পুরুষ জননীকে অভিসম্পাত করলেন, পম্বপত্বীর পুত্র হওয়ায় 
লোভবশে তুমি অগুভঙ্গ করে আমাকে বিকলাঙ্গ করলে কেন? তুমি 
আমার সৎমা কক্রর দ্রাসীত্ব করবে পাচ শত বর্ষ। আরও পাঁচ শত 
বর্ষ পরে অন্য অগ্ড প্রস্ফুটিত হবে। উক্ত অগুজাত পুত্রই' তোমার 
দাপীত্ব মৌচন করবে। তুমি অকালে অন্য অণ্ড ভগ্ন করো ন1।” ইহার 
পর অরুণ কর্তৃক অনেক অমঙ্গলকর উপদ্রব আরম্ভ হল। তখন তূর্য 
দেবতাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে “লক্ষ মার্তগুতেজ প্রকাশপূর্বক পৃথিবীকে ধ্বংস 
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করতে লাগলেন । হৃর্যযরোষের নিম়োক্ত কারণ পাওয়া যায়। জমুদ্রমস্থনে 
যে অমৃত উৎপন্ন হয়েছিল, সেই অমৃত যখন দ্রেবতারা ভক্ষণ করেন, 
তখন দানব বাহু ছদ্মবেশে দেবতাদের সহিত অমৃত ভক্ষণ করিতে 
বলেন। যখন রাহ গল! পর্যান্ত অমৃত গিলেছেন, তখন হৃর্ধয ও চন্দ্র 
তাকে চিনতে পেরে বিঞ্ুকে বলেন। সেই জময় বিষণ চক্র দ্বার! 
রাহুর গলা! কেটে ফেলেন। ইহার ফলে রাহু ও কেতু উৎপন্ন 
হয় ৷ মুখ থেকে গলা পর্য্যন্ত অমুত যাঁওয়ায় ্ অংশ সজীব থাকে ও 
বাকী অংশ ধ্বংস হ্য়। তাইরাহু অমব ও কেতৃ মর গ্রহ। এই জন্য 
হর্য্য ও চন্দ্রকে এখনে| রাহ শুক্র ও কৃষ্ণ পক্ষ কালে গ্রাস করে, কিন্তু 
কুর্ধ্য ও চন্দ্র রাছুর গল দিয়ে বেরিয়ে যান। ইহাতে অপমানিত হয়ে 
সূর্য্য উক্ত তেজ প্রকাশ করেন। প্রচণ্ড মার্ভগ তেজে পৃথিবী ধ্বংসপ্রায় হলে 
ব্হ্ধ। দ্রেবগণকে আদেশ করিলেন, কশ্পের বিকলাঙ্গ পুত্রকে সন্ত্ট কবিয়! 
তাঁহাকে স্থ্যাতেজ হরণার্থ নিয়োজিত কর। দেবতার! বিকলাঙ্গ কশ্যপৃ- 
পুত্রকে স্তবস্থতি দ্বারা সন্ধষ্ট করে স্থর্যোর সম্মুখে নিয়োজিত করলেন । তখন 
কশ্তপতনয় সূর্যের অকল্যাণকর তেজোরাশি হরণ করলেন । ততকল 
থেকে তার নাম হলো অরুণ। তাই আগেহ্য় অরুণোদয়, তৎপরে 
শর্যোদয়। আজও পর্যন্ত তিনি সুর্যের অনিষ্ঠকর তেজোরাশি রোধপুর্বক 
অবস্থান করছেন । 

২৭ মেশনিবার, ১৯৬১ দুপুরে আমি ও মহাগৌরী একতলার ঘরে 
আহাবান্তে বিশ্রীম করছিলাম । অসহ্য গরম পড়ায় আমরা শুয়েও ছটফট 
করছি। একটু পরে আমার কন্ত। দেবী স্ুভদ্রা এলেন। উহটর আধ বণ্ট! 
পরে স্বগীয় চিকিৎসক বিভাববক এসে অপথ্যালমোক্কোপ ব। রেটিনোস্কোপ 
দিয়ে আমার দুই চোখ দেখলেন। তাঁর হাঁতে একট! পাত্র ছিল, সেটি 
পিলস্থজের মত ও তার উপরে কাচের বহু নল লাগান। দেই সব 
নলে জলীয় 'ওষধ ছিল । সেটী তিনি আমারু পাশে রাখলেন ও তা থেকে 
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একটী নলের ওষধ আমার চোখে দ্বিলেন ও একটু পরে চলে গেলেন। 
অনস্তর এলেন তরুণপত্বী কিরণময়ী গ্রামা বধূর মুত্তিতে। কিরণময়ীর 
মাথার চুল পেছানে বীধা, সারদা শাড়ী পরা, শ্যামবর্ণ। তিনি আমার 
শিয়রে বসে আমাকে ঘুম পাড়ালেন ও ঘণ্টাখানিক থেকে চলে গেলেন। 
আমি অসহ্‌ গরমে ও বহুমূত্রজনিত গাত্রদাহে ছটফট করছিলাম, কিন্ত তার 
সথণীতল সান্গিধ্যে অচিরে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার পরে "তিনি 
মহাগৌরীকেও ঘুম পাড়িক়্েছিলেন এবং মহাগৌরী প্রায়.ছুই ঘণ্টা এমন 
স্থনিদ্রী ভোগ করলেন যে, গত পনের দ্বিবস বাম পায়ের গোড়ালী 


মচকাঁনর পর থেকে তাঁর এমন স্থনিদ্রা হয়নি । খষিকন্তা। কিরণময়ী এক 
ঘণ্ট। থেকে চলে গেলেন। 


এদিন (শনিবার ) সন্ধ্যায় আমি কুয়াতলায় বাথ টবে হিপ বাথ নিতে 
নিতে গঙ্গান্তোত্র, গর্গাধ্যান। গঙাসঙ্গীত ও গঙ্গানামজপাদি করিতেছিলাম 
এবং বলিতেছিলাম, ম] গঙ্গা, তিন সপ্তাহাধিক পরে দশহর1 দিবসে এসে 
আমাদের মৃগ্ময়ী প্রতিমায় অধবিভতি হয়ে তৃতীয় বাষিক গঙ্গাপূজ! সার্থক 
কর। অবিলম্বে ম। গঙ্গা এলেন মাতৃমৃতিতে--সাদ! শাড়ী পরা, এলোকেশী» 
আচল হাওয়ায় উড়ছে । তার হাতে সোঁণার কলস ছিল। তৎপরে 
মহাতেজা জহ্ুমুনি ও মহারাজ ভগীরথ এলেন ও আমাকে জানালেন । 
জহ,মুনির বাম বগলে কুশসন ও ভান হাতে কাঠের কমগুলুঃ অতি শুত্রবর্ণ, 
কিশোর মুতি, মাথার চুল ঝুঁটি করে বাধা, শিশুর মত সরল চাহনি» 
হলদে কাপড় কৌচ। দ্রিয়ে পরা, খালি গা, লম্বা ভান হাতে কমগ্ুলু ডান 
হাইর নীচ পর্য্যন্ত খুলছে ।আমি প্রণাম করে বললাম,হে মুনিবর, মৃত্যুকালে 
হুলদেহ ছাড়তে আমার কষ্ট হবে নাত? তিনি মুখ বাড়িয়ে আমাকে 
বললেন, “না, তোমার কোন কষ্ট হবে না। তুমি গঙ্গাদি দেবতার এত 
পূজা করছ যে!” আমি ও মহাঁগৌরী তাকে মন্দিরে যেতে বলায় 
জহ্ৃমুনি বিরক্ত হয়ে কুশাসন উর্ধে ভুলে জানালেন, উর্ধলোকে চলে যাব» 
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মন্দিরে যাব না। তিনি কিছুক্ষণ থেকে চলে গেলেন । তিনি ব্রদ্মজ্ঞ মুনি ). 
ধার ব্রদ্ধজ্ঞ, তাঁরাই সচল মন্দির, তার! মুণ্ময় মন্দিরে যেতে চান না। 


এই সময় মহাগৌরী নাটমন্দিরে ছিলেন । 
২৬ মে শুক্রবার, জ্যৈষ্ঠ মালের অসহ্থ গ্রীষ্ম পড়েছে । দুপুরে আহারাস্তে 


আমি ও মহাগৌরী একতলার ঘরে বিশ্রাম করছি । প্রথমে স্ুুভদ্রা, পরে 
পদ্মা ও শেষে বিষ্ণপ্রিয়--আমার তিনকন্তা এলেন ও আমার মাছুরে 
বসলেন। আমি মেজেতে মাছুরেই শুয়েছিলাম। অনন্তর স্বর্গীয় চিকিৎসক, 
বিভঃরুক এলেন। তিনি পূর্ব ছুই দ্িন এসেছিলেন। আজ এসে তিনি: 
আমার চোখে দিব্য ওষধ দ্রিলেন। মাত্রছুই তিন মিনিট থেকেই তিনি; 
চলে গেলেন। অসহা গরমে আমর! উভয়ে অস্থির হয়েছি, বিশ্রীম হচ্ছে: 
না। এমন সময় মা গঙ্গ|! এলেন এবং আমার ও মহাগৌরীর মাথায় ও গায় 
সুণীতল ব্রহ্গবারি ছিটিয়ে দ্রিলেন। তৎক্ষণেই আমার শরীর শীতল হজে? 
এবং “এই ম! গজ এলেন”-_-এই কথা মহাগৌরীকে বলেই আমি ঘুমিয়ে 
পড়লাম । মা গঙ্গার মাথা থেকে ফোয়ারার মত ব্রহ্গবারি উৎসারিত হয়ে, 
আমাদের ছুই জনের গায় ও মাথায় পড়ল । এই ঘরে অন্য কেউ ছিল ন1। 

১৩ মে শনিবার» ১৯৬১ ভোরে মহাগৌরী মন্দিরের সিঁড়ি থেকে, 
নামতে গিয়ে নাটমন্দিরে পড়ে বাম পায়ের গোড়ালি মচ্‌কে ফেলেন 
বিবিধ বাহ চিকিৎসার সঙ্গে দিব্য চিকিৎসাও চলিল। আমার কাতর, 
প্রার্থনায় দেবীলোক থেকে দুইজন চিকিৎসক এদিন সকাঁলে এসে স্বর্গীয়, 
চিকিৎসা কঙ্জলেন। রদ্দিন সন্ধ্যায় এলেন একজন খধিবৈগ্ভ । তখন 
্বামী ভৈরবানন্দ উপস্থিত ছিলেন মহাগোৌরীর অদূরে । 'আট দিনেও, 
ব্যথার উপশম আশানুরূপ না হওয়ায় ২০ মে শশ্বার সন্ধ্যায় মহাগোরী 
কশলযবনকে বলেছিলেন, আপনি আমার গোড়ালির ব্যথ! কমাবার: 
ব্যবস্থা সত্বর করন। পরদিন রবিবার রাত্রে সাড়ে নয়টায় এক বৈগ্ধ এসে 
ভৈরবানন্দকে বললেন, "আমি এ'র পায়েন্ধ চিকিৎস। করবো । আজ 
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রাত্রে ওদিকে যেন কেউ না আসেন।” তাই ভৈরবানন্দ আমাকে এ 
দিকে যেতে নিষেধ করায় আমি বললাম, আমি যাব না। সেজন্য আমি 
সারারাত উত্তর বারান্দায় যাইনি; অথচ মহাগৌরীর পা মচকানর পর 
প্রতি রাত্রেদুই তিন বার গিয়ে খোজ নিই ও দ্রেখি, সে কেমন আছে ? উক্ত 
ম্বগায় চিকিৎসক এ রাত্রে আমার ও ভৈরবাননের লিঙ্গ দেহ বাহির করে 
মহাগোৌরীর সামনে কথা বলালেন। উক্ত বৈছ্ধ সারা রাত্রি মহাগৌরীকে 
চিকিৎসা করলেন। তৎপর দ্িন ২২ মে সোমবার সকালে ভৈরবানন্দকে 
ও কথা বলায় তিনি প্র বৈদ্ভকে ডাঁকলেন। ভৈরবানন্দের আহ্বানে তিনি 


এলেন ও বললেন, “আমিই গত রাত্রে এর চিকিৎস। করেছি । আমি 
'অন্গরবৈগ্থ বিভারক ও শুক্রাচার্যের শিষ্ত ও শিবলোকবাসী |» 


বিভারুক লক্বা,রোগা, গৌর,মুখ্ডিত মন্তকও সাদ! কাঁপড় পরা খষিমূতি । 
আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি সাতটী আম্গুল দেখিয়ে বললেন, সাত 
দিনের মধ্যে ইনি হাঁটতে পারবেন।* বিভারকের ভবিষ্তঘাণী সত্য 
হয়েছিল । এবং মহাঁগৌরী ঠিক.সাত দিনের মধ্য চলতে পেরেছিলেন। 

মহাগৌরীর চিকিৎসান্তে বিভারূক স্বেচ্ছায় আমার চক্ষু-চিকিৎসায় 
প্রবৃত্ত হন। ইতোপূর্বে তাহার চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেছি । 
শনিবার, ৩ জুন, ১৯৬১ ছুপুরে আমি আহারান্তে দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় 
শখ্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছি। এমন সময় দেখলাম, বিরাট নয়ন যুগল 
আমার মুখের খুব কাছে রেখে কোন দিব্যদেহী চিকিৎসক আমার চোখ 
দেখছেন। তথন মহাঁগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শংয়িত ছিলেন । 
তাকে ডেকে এর কথা বলায় তিনি উঠে এসে দেখে বললেন, “ইনি 
শিবলোকের দৈত্যবৈদ্ঘ বিভাকক। আপনার চক্ষু পরীক্ষা! ও -চিকিৎস। 
করছেন।৮ মহাগৌরী তাকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, দাছুর 
গু বাড়বে কি? তিনি নত্রভাবে লিখে জানালেন, চেষ্টা করছি। 
দনন্তর কিছুক্ষণ দীড়িয়ে থেকে তিনি চলে গেলেন। পরদিন রবিবার 
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ছুপুরেও তিনি এসেছিলেন। ৭ই জুন বুধবার গভীর রাত্রেও তিনি 
এসে আমার চক্ষু-চিকিৎসা করলেন । কোন দিন দুপুরে, কোন দিন 
রাতে রোজ একবার তিনি দয়াপরবশ হয়ে এসে এই অন্ধপ্রায় জরাগ্রন্ত 


সৃদ্ধসাধুর চক্ষুচিকিৎসা করেন। 
১৫ মে সোমবার ১৯৬১: ভোর চারটায় মহাশৌরীর বিছানার উপরে 


শিশুমূৃতি জটাধারী নগ্রদেহ পঞ্চখষি এসে বসলেন। তাদের মাথায় 
সোণালী রঙের পাকাঁন জটা, নীলাভ নয়ন, পাকা সোণার মত গায়ের 
রঙ,» মাখনের মত সর্বাঙ্গ চিকণ। তার] মহাগৌরীর দিকে শিশুর মত 
চাইছিলেন । মহাগৌরী তাহাদিগকে প্রণাম করতে তারা আমার কথা 
জিজ্ঞাস করলেন । মহাগৌরী বললেন, প্দাছু দক্ষিণ বারান্দায় আছেন। 
সাপনার! ওখানে যান ।” তাঁরা মন্দিরের ভেতর দিয়ে উত্তর বারান্দায় 
মহাগৌরীর কাছে গিয়েছিলেন ও প্র ভাবে আমার কাছে এলেন। 
ইতংপূর্বে মহাগৌরী ইহাদিগকে দেখেন নাই ও বলেন, এ শিশু খষিদের 
'আধ আধ কথা, কথার আড় ভাঙ্গে নি। দেখতে তিন বর্ষের শিশুর মত ।” 
তাদের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভৈরবানন্দ বলেন, “এই শিশুমুতি পঞ্চখাষি 
বালখিন্ব। মহাঁগৌরী এখন বালখিন্বমার্গের সাধন করছেন বলে তাঁরা এসে- 
ছিলেন । সাধক বা সাধিকা যে মার্শের সাধন করেন, সেই মার্গের সাধকর। 
-₹স্থলদেহী বা হুক্মদেহী ) তার কাছে আসেন ।” ঠাকুর রামকৃষ্জের সাধক 
আশিবনেও ইহা দেখা যায়। তিনি যখন যে মার্গের সাধন করতেন, সেই 
সেই মার্গের সাধকবুন্দ বা সিদ্ধগণ তৎসান্নিধ্যে আসতেন। বালখিন্থগণ উদ্দধরেতা 
৪ বিদেহমুক্তি স্তরের সাধক । এঁরা নিরাঁকার মার্গের সাধন করেন ও 
অনায়াসে ব্রদ্দলীন হতে পারেন। আবার নিম্নতম উর্ধলোক মত্যলোকেও 
তার! দৃষ্টিপাত করেন। এঁদের কথা মৈত্রায়ণী উপনিষত্, মহাভারত ও 
জীমদ্ভগবত প্রতৃতি গ্রন্থে পাওয়া যাঁয়। এ'র! বেদাত্তবাদী ব্রহ্মযোগী। মৈত্রায়ণী 
_উপনিষদদে আঁছে, এঁরা কোন খধির কাছে গাদত্রীতত্ব জেনেছিলেন। 


১০৮ দিব্যদৃষ্টি 


২০ মে, ১৯৬১ শনিবার সকাল আটটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দা 
দক্ষিণ কোণে মাছুর পেতে স্নানান্তে শুয়েছিলাম । গত রাত্রে অত্যন্ত গরম 
পড়ায় ও মহাগৌরীর অনুস্থতা নিবন্ধন চিস্তিত থাকায় আদৌ ঘুম 
হয় নি ও পেট ফেঁপেছিল। একটু তন্দরাচ্ছন্ন ইয়ে দেখছি, একটা দেবী-_-নীল 
শাড়ী পরা শ্ামবর্ণা বড় বড় সুন্দর চোঁখ--এক বাটী ঝোল সহ তরকারী 
এনে আমাকে খাওয়ালেন। বাটীতে তরকারীর শব.জীগুলি ভুবেছিল 
আমি চুমুক দিয়ে সেই ঝোল খেলাম ও ঘ্বুমিয়ে পড়লাম. । ঘুম থেকে 
উঠে দেখি, আমার শরীর অনেকটা] সুস্থ হয়েছে। ইনি অপরাজিতা 
দেবী । গত বাসস্তীপূজার সময় আমার অস্থখে (পেট খারাপ ) আমাকে 
ইনি গুড়া সন্দেশ ও ভূঙ্গারের জল খাইয়েছিলেন। আজ তিনি কণ্ঠ? 
মৃতিতে আমার বাম দিকে বসে আমাকে আরোগ্াপ্রদ দিব্য ঝোল, 
থাওয়ালেন। পরদিন রবিবার ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে এলেন ও অপরাজিতা 
দেবীকে আহ্বান করলেন। তখন উক্ত! দেবী এসে স্বীকার করলেন» 
পূর্বদ্দিন তিনিই আমাকে দিব্য-ঝেল খাইয়েছিলেন । 

৮ জুন বৃহস্পতিবার গুরুবার মহানিশায় মহাঁগৌরী উত্তর বারান্দায়, 
ত্বায় শয্যায় শুয়ে ব্রন্মমন্ত্ জপ করতে করতে দেখছেন, আমি গুল দেহে 
দক্ষিণ বারান্দায় নিজ বিছানায় শায়িত থাকিলেও মন্দিরমধ্যে সুগ্মাদেহে, 
মহাগোৌরীর আসনে তাকিয়! ঠেস দিয়ে বসে ব্রহ্গমন্ত্রজপ করছি । আজ্ঞা 
চক্রে মন উঠলে ব্ন্গমন্ত্রের অজপাজপ চলে ও দিবা দর্শন হয়। 

১* জুন শনিবার সন্ধ্যায় মহাগৌরী আমাকে আমার ভায়েরী (১৯৫৮ 
্রষ্টান্ধে লিখিত ) পড়ে শোনালেন । সেই সময় বেদান্তোক্ত অদ্বৈত সাধনাক্ষ 
কথা উঠিল। উক্ত রাত্রের চতুর্থ প্রহরে তিনি দেখালন, উত্তর ' বারান্দায়, 
তার শয্যার উপরে একটি শ্যামবর্ণ। দেবীমুতি এলেন ও উচ্চৈঃম্বরে অদ্বৈত, 
সাধনার সারতত্ব যুক্তিবলে বোঝালেন। যখন তিনি বললেন, অদ্বৈতসিদ্ধি 
হলে গুরু বা ইষ্ট থাকেন ন।, শুধু ব্রদ্ষই থাকেন, তখন মহাগোরী প্রতিবান্ধ 
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করে তার সঙ্গে বিচার করলেন। তিনি শাস্তরীয় যুক্তি দ্বার মহাগৌরীর 
শংক1 খণ্ডন করে বেদান্ত. সিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্বক চলে গেলেন। তিনি 
প্রায় এক ঘণ্টা ছিলেন। ইনি ছদ্মবেশী ব্রহ্গবিদ্ভা । তখন মহাঁগোরার 
অদ্বৈত 'সাধনা চলছে বলে তিনি এসে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত তাঁকে বুঝিয়ে 
দ্বিলেন। নগ্রদেহা ব্রহ্মবিদ্া আমাদের মন্দিরে বিরাজ করছেন এবং প্রায়ই 
(তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। 


.. ৯জুন, ১৯৬১ শুক্রবার বৈকাল পাড়ে পাঁচটায় আমি ও মহাগৌরী 


| পশ্চিম বারান্দায় বসে কথ! বলছিলাম । এমন সময় আমি দেখলাম, একটি 


বিরাট পুরুষ দ্িব্যদেহে আমাকে জানালেন, আমি তাঁকে সভভক্তি প্রণাম 
করে জলচৌকিতে বসতে বললাম। আমি তাকে বার বার প্রণাম ও 
প্রার্থনা করতে তিনি হাত নেড়ে বারণ করছিলেন। ইনি তিন দ্দিন 
যাবৎ দিনে ও রাত্রে আসছেন, কিন্তু মন্দিরে ঢুকেন না। তিনি বসলে 
তার মাথ। অর্ধেক দেওয়াল পর্যন্ত উচ্চ হয় । তিনি শুভ্রবর্ণ ও বিশালনয়ন। 
"আমরা তাকে জিজ্ঞাসা কর্খলাম, আপনি কে ও কেন এসেছেন । তখন 
তিনি অনেক কিছু লিখে দ্রেখালেন। তন্মধো মহাগৌরী পড়লেন, সত্য- 
যুগ-**; বাকী অংশ পড়] গেল না। “সত্যবুগ* প্রথমেই লেখা ছিল। 
অনন্তর সন্ধ্যায় আমি মন্দিরে ঢুকে ম্বীয় আসনে জপ করতে বসলাম । 
'আমার কাতর আহ্বানে তিনি মন্দিরে গিয়ে আমার সামনে বাম দিকে 
বসলেন । তখন সন্ধ্যাদেবী পূর্থমুত্তিতে এলেন। এত স্পষ্ট ভাঁবে সন্ধ্যা 
দেবীকে আমি পূর্বে দেখি নাই। ইতিমধ্যে আরও ছুই দ্িব্যদেহইী বির!ট 
পুরুষ এলেন এবং বারান্দায় আমার জলচৌকিতে ও চেয়ারে বসলেন। 
ধিনি জলচৌকিতে বসলেন, তার মাথায় লম্বা জটা ও চোখমুখ খুব সুন্দর । 
আমার নির্দেশে মহাঁগৌরী তাকে মন্দিরে যেতে বলায় তিনি বিরক্ত হয়ে 
চোখ লাল করলেন। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতেও আশীবাদ 
চাইতে তিনি বারান্দীয় বসেই'ডাঁন পা লহ্ব। কর্বে ব'ড়িয়ে মন্দিরস্থ আমার 
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মাথায় দ্িলেন। তখন যিনি মন্দিরমধ্যে আমার পাশে বসেছিলেন» 
তিনি ডান পা আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন, লে বেট! পাটেপ। আমি 
হুক্মদেহে ভক্তিভরে তার পাদসেবা করলাম । তখন তার! তিন জনে চলে 
গেলেন। আর যিনি চেয়ারে বসেছিলেন, তিনি হূর্ধযঘ্বারের অভিমুখে 
আঁকাশমার্গে গেলেন আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে । পরদিন শনি- 
বার সন্ধ্যায় তিনি এক এসে আমাকে দুইবার দেখা দ্রিলেন। শেষবারে 
তিনি যখন এলেন, তখন আমিও মহাঁগৌরী নাটমন্দিরে বসেছিলাম । 
আমি প্রণাম করতেই তিনি হাঁত তুলে আশীর্বাদ করে অন্তহিত হলেন। 
স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে 'বলেন, “যিনি মন্দিরে গেলেন, তিনি 
মেধাতিথি। যিনি আমার মাথায় পা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, তিনি পুত্র 
এবং অন্থজন অগ্নিবাহু ৷ এঁর! সত্যযুগের প্রথম পাঁদের..সিদ্ধ খষি। এদের 
নাম বেদাদি শাস্ত্রে ও মহাভারতে পাওয়া যায়। স্বায়ংভৃব মন্ প্রিয়ব্রতের 
দশ পুত্র। তন্মধ্যে মেধাতিথি, পুত্র ও অগ্নিবছ তিনজন সিদ্ধ যোগী, 
হন। খাঁকী সাত পুত্রকে প্রিয়ব্রত সপ্তদ্ধীপা পৃথিবীর এক এক দ্বীপের 
অধিপতি করেছিলেন । 

১২ জুন ১৯৬১ সোমবার দুপুরে দেড়টায় আমি ও মহাগোরী 
আহারান্তে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় খাঁটে বিশ্রাম ফরছিলাম-_-আমি 
শায়িত ও মহাগৌরী আসীন ! আমি কিঞ্চিৎ তক্ম্িত হয়ে দেখলাম, 
আমার শিয়রে এক দিব্যদেহী আবিভূত। তার মাথায় গেরুয়া পাগড়ী» 
উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তিনি আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ঘাড়ের এক শির 
এমন জোরে টিপলেন যে, আমি ঘাড়ে বেশ ব্যথা অনুভব করলাম দশ 
পনের মিনিট ধরে, ইনজেকশন নিলে যেমন বেদনা হ্য়। আমর গুর 
সম্বন্ধে কথা বলছিলাম । তিনি নিজ মুখে আঙ্গুল দিয়ে ইংগিত করলেন» 
এখন কথ! বলবেন নাঁ। মহাগৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি 
শিবলোকের দৈত্যবৈদ্য বিভাব্ক ? তিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জীনালেন ॥ 


অতীন্দ্রিয় অস্ৃভূতি ১১৯ 


আবার মহাগৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি চিকিৎসা করছেন? 
তখন বিভাবূক ফোটা ফুল সহ চারাগাছ কয়েকটি দেখিয়ে জানালেন, 
তিনি ভেষজ প্রয়োগ করছেন। তিনি সৌর উপাদক ছিলেন । এখন 
আমি কুর্যোপাসনা করছি বলে তিনি স্বেচ্ছায় আমার চক্ষু-চিকিৎসায়। 
প্রবৃত্ত হয়েছেন। 

১৩ জুন ১৯৬১ মঙ্গলবার বৈকালে মহাগোৌরী মহাভারতে কুরুণেত্র 
যুদ্ধশেষ বর্ণন] পড়ছিলেন এবং জঙ্জয় ধূতরাষ্ট্রকে ছুর্যোধনের মৃত্যু-সংবাদ 
 দিতেছেন। পাঠান্তে তিনি প্রজ্ঞাচক্ষু সঞ্জয়ের কথা ভাবছিলেন। 
আমর সন্ধ্যার প্রাক্কালে নাটমন্দিরে বসে পঠিত বিষয় আলোঁচন! 
করিতেছিলাম। এমন সময় দেখিলাম, একটি স্বর্গীয় বিরাট পুরুষ 
'আবিভূত-তীর মাথা প্রায় নাটমন্দিরের ছাদে ঠেকেছে, সাঁদ। কাপড় 
পরা, গায়ে সাদ। উত্তরীয়, মাথায় ছোট ছোট চুল, বড় বড় দুই চোখ, 
গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর । মহাগৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি 
সঞ্জয়? তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন । আমরা তাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম 
করে মন্দিরে যেতে বলতে তিনি অনিচ্ছা! সব্েও মন্দিরের বারান্দায়, 
গেলেন। তখন স্ুভদ্র। বাহিরে এসে তাঁকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। 
সঞ্জয় মন্দিরে গিয়ে ব্যাসদেবের কাছে একটু বসেই চলে গেলেন। 
সম্ভবতঃ তিনি মন্দির হয়ে নাটমর্দিরে গিয়েছিলেন; তাঁই পুনরায় 
মন্দিরে আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি নাটমন্দিরে পশ্চিমান্য হয়ে 
দাড়িয়ে মহাগৌরীকে আড় চোখে দেখছিলেন । মহাভারতোক্ত বাক্তি- 
গণকে এখনও দিব্য চক্ষুতে দেখা যায়। এ - 

৮ই'জুন বৃহস্পতিবার ১৯৬১ ভোর চারটায় ক্লান্ত হয়ে দক্ষিণ বারান্দায় 
্বীয় শয্যায় ক্লান্ত দেহে আমি পড়ে আছি। প্র রাত্রে দোভলায় চোর আসায়, 
আমর! তিনট1 থেকে জেগেছিলাম। ভোর সাড়ে চারটায় একটু তন্দ্রাবিষ্ট, 
হয়ে দেখলাম, একটা সুক্মদেহী নারীমুতি হামার খাটে বসে আমাকে: 
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একটী দিব্য খাগ্য খাওয়ালেন। উক্ত থাগ্য ছুধে ভেজান র্টার মত। তখন 
আমি মহাঁগৌরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে ও আমাকে কি 
খাওয়াচ্ছেন? মহাগৌরী উত্তর বারান্দা! থেকে দিব্য চক্ষে দেখে বললেন, 
এই নারীমূত্তি কোন খধিপত্বী হবেন। তার চেহারা শ্বামল, দোহারাঃ 
মাথায় কাপড়, গায় একটীও গয়না নাই, শাড়ীর চওড়া কাল পাড় ও 
+থোল গাঢ় সবুজ রউ* বয়স চব্বিশ পঁচিশ বৎসর, মুখে উদাস ভাব। 
সকাল সাড়ে নয়টায় তিনি উত্তর বারান্দায় মহাগৌরীর কাছে গিয়ে 
কিছুক্ষণ বসেছিলেন। আহাবাস্তে বেল একটায় আমি দক্ষিণ বারান্দায় 
স্বীয় শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছি ও মহাঁগোৌরী উত্তর বারান্দায় ন্মাছেন। 
এমন সময় স্প্ভাবে দেখলাম, আমার খাটের কাছে এ খষি-পত্ৰী দাড়িয়ে 
'আছেন। অবিলম্বে আমি মহাগৌরীকে ডেকে আনলাম এবং উভয়ে 
“দেখলাম, তৎপার্খ্ে এক খষি ও দুই খবিবালক | . | 

খষিপতী দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে ছিলেন ও খধি আমার পশ্চিম দ্বিকে । 
মহাঁগোৌরী নাম জিজ্ঞাসা করতে খষি নাম লিখে দিলেন; কিন্তু 
মহাগোৌরী প্রথম বর্ণ “ত+ ব্যতীত বাকী অংশ পড়তে পারলেন না। 
খাষির চেহার! মধ্যমাকৃতি, মাথার চুল ঝুঁটি করে বীধা, হাটুর উপরে 
হলদে কাপড় পরা, লম্বা! দাড়ি, গায়ের রঙ ফর্পা। খষি বালকদ্বয়ের 
'চেহারাও খধিসদৃশ । আমরা তাকে প্রণাম করে মন্দিরে ষবেতে বলতে 
তারা মন্দিরে না, গিয়ে ব্বস্থানে চলে গেলেন। ম্বামী ভৈরবানন্দ যোগদৃষ্টিতে 
জেনে বলেন, “এই খধির নাম তত্বদর্শা, খষিপত্রী তাহারই পত্রী ও বালকঘর 
তৎ্পুত্র। তত্বদশী কলিষুগের প্রথম পারের সিদ্ধ খষি |» 

১৫ই জুন বৃহস্পতিবার ১৯৬১ ভোবে পাঁচটার আগে আমি মন্দিরের 
ধক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে দেখছি, আমার বিছানায় একটা সুশুত্রা 
কুমারী দেবী বসে আছেন অত্যন্ত আপন জলের মত--অতি সাদা শাড়ী 
পরা, মাথায় কাপড় নাই, মাথার চুল পেছনে বেণী বাধা, প্রায় পনের 
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বৎসর বয়স। আমি মহাঁগৌরীকে ডাক দ্বিয়ে বলায় তিনি উত্তর 
বারান্দা থেকে দিব চক্ষুতে দেখে বল্লেন, ইনি নিশ্চয়ই কোন কুমারী 
দেবী। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, ইনি শ্রীশ্রীচত্তীতে কথিত 
অষ্টমাতৃকার অন্যতম! কুমীর-শক্তি কৌমারী। বেলা এগারোটা পর্ধ্যস্ত 
চার ঘণ্টা লেখাপড়ার কাজ করে খুবক্লান্ত হয়ে আমি মন্দিরের পশ্চিম 
বারান্দায় দক্ষিণ কোণে মাছুর পেতে শুয়ে আছি । এমন সময় দেখলাম, 
একটী দেবী আমার মাছুরে বসে তার শুভ্র সুন্দর ভান হাতে আমাকে 
স্পর্শ করলেন। তখন মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় ছিলেন। তাঁকে ডাঁক 
দিয়ে এই সুরূপা দ্রেবীর কথা বললাম। তিনি দিব্য চক্ষুতে দেখে 
বললেন, ইনি দেবী অপরাজিতা-- অপরাজিতা ফুলের রঙের শাড়ী পরা 
গোলাপী গাত্রবর্ণ, দুধে অল্প আলতা মিশালে যেমন সুন্দর রঙ হয়, চোখ 
দুটা সুন্দর ও মুখখানি পল্মের মত | কিয়তক্ষণ পরে আগার কাছ থেকে 
সরে গিয়ে তিনি পশ্চিম বারান্দায় কাঠের টুলের উপর বসে চলে গেলেন । 
রাত্রি সাড়ে আটটায় আমি দুগ্ধাদি নিবেদন করে তাকে ডাকলাম । তিনি 
সত্বর এসে দুধ প্রভৃতি গ্রহণ করলেন এবং প্রায় আধ ঘণ্টা থেকে চলে 
গেলেন । যদিও তিনি চতুরূ্জা দেবীমূতি, তথাপি আঙল স্বরূপ ঢেকে 
কুমারী কন্তাবৎ অন্ন্থ সময়ে আমার কাছে আসেন। 

১৬ই জুন শুক্রবার সকালে মহাীগৌরী বালি বাসায় গেলেন ধর্মচক্রে 
একটানা দেড় মাস থেকে । যাবার পূর্বে ভোরে আমরা উত্তর পার্থ 
রাস্তায় পায়চারি করছিলাম।. এমন সময় এলেন তার ন্বর্গবাসিনী 
গুরুমাতা, পুর্বজন্মের গুরু হরিহরানন্দের ধর্মপত্রী। সম্প্রতি মহাগৌরটীর 
অস্থখের সময় তিনি প্রায়ই কন্তা-তুলা। মহাগৌরীকে দেখতে আসতেন । 

১৪ই জুন বুধবার বৈকাল পাচটায় জগতৎপুরের একটী বয়স্ক ব্রাহ্মণ 
এলেন আমার কাছে চত্ডীপাঠ শিখতে । তিনি অনেক বৎসর পূর্বে 
উলুবেড়িয়। আনন্দময় কালীবাড়ীতে আমার চণ্ীব্যাখ্যা শুনেছিলেন 


০ 


১১৪ ... দিব্যদৃষ্টি 


এবং মদহদিত '্রীশ্রীচণ্ডী” পড়েছেন। শ্রীশ্রীচণ্তীর অর্গলা স্ব, কীলক 
স্তোত্র, দ্বেবী কবচ ও প্রথম অধ্যায় পড়ে তিনি চলে গেলেন। তখন 
মহাগৌরী দোতলায় বসে ভাবছিলেন, চণ্তীদেবীর সবত্বমৃতি কিরূপ? এই 
কথ! ভাবতে ভাবতে তিনি নীচে এসে নাটমন্দিরে আমার কাছে 
বসলেন । তখন আমি দেখলাম, একটা তুষারবৎ শুভ্র, পূর্ণাবয়ব দেবীমু্তি 
সম্মৃথে আবিভ্তী । আমি মহাগৌরীকে তার কথা বলায়, তিনি 
বললেন, ইনি শুদ্বসত্ব চণ্তীমূতি। এত শুভ্র পূর্ণ স্পষ্ট দেবী মুতি আমি পূর্বে 
দেখিনি। তিনি শুত্রবন্ত্-পরিহ্িতা, অলংকারবিহীন৷ মুস্তকেশী মাতৃমূৃতি | 
তাঁকে দেখার জন্ত অনেক চণ্ভীসিদ্ধ ক্ষ্মদেহী নাটমন্দিরে এলেন। 
তিনি প্রায় দশ মিনিট ছিলেন এবং আমরা সভক্তি প্রণাম করতে 
চলে গেলেন । | | 

১৮ই জুন রবিবার মধ্যরাত্রে মহাঁগৌরী ধর্মচক্রে শুয়ে দেখলেন ধুসরবর্ণ 
কালসর্প--বেলুড় থেকে বালি পর্যন্ত প্রায় ছুই মাইল লম্বা ও প্রায় পঞ্চাশ 
হাত চওড়া । আমিও মহাঁগীরী এর কালসর্পের ছুই দ্রিকে আছি এবং 
রুখে দশড়িয়ে তাকে মারছি ও তার ফণা উল্টে দিচ্ছি। তখন সেভয় 
পাচ্ছে ও থামছে । যখন আমর] তার দিকে পেছন ফিরছি ও ভয় 
পেয়ে ছুট্ছি, তখন সে আমাদের পেছনে ধীরে ধীরে আসছে। তা 
থেকে আমাদের উভয়ের দূরত্ব এক হাত মাত্র। আমার সঙ্গে জন" 
তিনেক ও মহাগৌরীর সঙ্গে একজন ছিল। আমরা তিন বার তাঁকে 
আঘাত করলাম । যেমন আমরা জাকে অতিক্রম করতে পারছি না, 
সেও তেমনিন্আমাদিগকে আক্রমণ করতে পারছে না। স্বামী ভৈরবানন্? 
বললেন, ইহাকে সংসার সর্প বা প্রারন্ধ সর্প বলা যায়। কালশ্রোত, 
সর্পগতিতে মান্ষের পেছনে সর্বদা ছুটছে। যারা ভগবদ্ভক্ত, তারাই 
কালগ্রাপ থেকে রক্ষা পাচ্ছে। উক্ত মর্সে সন্ত দাদু বলেন-- 


অতীন্দ্রিয় অন্তুভৃতি ১১৫ 


জুরা কাল জনম মরণ ধাহা হাহা জীব যাই। 
ভগতি পরায়ণ লীন মন তাকে কাল ন খাই। 

১৯শে জুন সোমবার ১৯৬১ শুরা-ষ্ী বা জামাই য্ভী| সকাল 
নয়টায় একটা স্থাদরীয়৷ রমণী ষঠাপূজার জন্ত ফুল ও মালা, ফলমিষ্টি প্রভৃতি 
দিয়ে গেল। স্নানাস্তে আমি উত্তর বারান্দায় কাপড় শুকোঁতে দিতে 
গেলাম । তখন দেখলাম, একটী দিব্যদেহী প্রৌঢ়! নারী বারান্দায় এসে 
আমাকে জানালেন। 
. আমি শ্রদ্ধাভরে তাকে মন্দিরে যেতে বললাম এবং মহাঁগৌরীকে 
ঠির কথা জানালাম । তিনি মন্দিরে প্রবেশের পরেই মহাগৌরী মন্দিরে 
গিয়ে দেখলেন, তিনি শ্রীমার পাশে বসে আছেন । তখন বোঝ! গেল, 
ইনি সারদাদেবার গর্ভধারিণী শ্যামান্থন্দরী। আজ জামাই যী বলে 
দেবীলোক থেকে তিনি মর্তালোকে এসেছেন কন্তা সারদা ও জামাতা 
রামকৃষ্ণ দর্শনে । আমাদের দিদিমা! শ্যামাল্সন্বরীকে প্রথম দেখেছিলাম 
গত ২৬শে জানুয়ারী ঠাকুর পুকুর সারদা] বিহারে । আজ এখানে তিনি 
এনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পায় হাত দিয়ে প্রণাম করলেন এবং ঠাকুর 
তাকে মাথ!] নীচু করে শ্রদ্ধা জানালেন । আমা সারদ] তাঁকে সভক্তি প্রণাম 
করলেন । মহাঁগৌরী পৃজাকালে রজনীগন্ধা ফুলের মাল। অগুরু-চচিত করে 
ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলেন। পুজারস্তের পূর্বেই য্ীদেখী.বিড়াল বাহন 
সহ মন্দিরে এলেন-_-সোণালী গরদের কাপড় পরা, এলোকেশী, সর্বাঙ্গ 
অলংকৃত, গাত্রবর্ণ ছুধে আল্তা মেশীন, বালিকা মৃতি। শ্যামাসুন্দরী 
ষ্ঠীদেবীর দ্বিকে তাকিয়ে পূর্ণ মুত্তিতে' বসেছিলেন । আমরা হঠীদেবীক্ষে 
পৃথক্‌ নৈবেগ্'দিয়ে ধৃপদীপাদি পঞ্চোপচারে পুজা করলাম । এই ধ্যানে 
বঠীপুজ। হলে! |. 

ঘ্িভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্বালঙ্কারভূষিতাং। 
.. বরদ্বাভয়হত্তাং চ শরচ্চন্ফ্রনিভাননাং ॥ 


১১৬ দিব্যদৃষ্টি 


পষ্টবস্ত্রপরিধানাং গীনোন্নত পয়োধরাঁং।, 
অংকাপিত স্ুতাঁং যঠীমন্তুজস্থাং বিচিন্তয়ে ॥ 
যঠীপূজাস্তে এই মন্ত্রে তাকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম ।- 
জয় দেবি জগম্মাত জগদানন্দকারিণী । 
প্রসীদ্ মম কল্যাণী নমত্তে ষঠীদেবীকে ॥ 
আমাদের পূজার আয়োজন অল্প ছিল। তাই মহাগৌরী মেহের 

গোপালজীকে বললেন, বাবা, ষঠীদেবীর পুজার উত্তম আয়োজন কর। 
তখন গোপাল ষীর গলায় একটী রজনীগন্ধা ফুলের সাদ! মালা, কপালে 
তেল-হলুদের টিপ এবং চিড়ে, দই, কলা, আম, মিষ্টি, ক্ষীরের পুতুল, 
তাল পাতার হাত পাখ। (দূর্বাঃ কলা ও বাশপাতা লাল স্থতে দিয়ে বাধা ) 
দিলেন। ত্র পাখায় গোপাল ষঠীকে হাওয়া করে তাঁর ডান দ্দিকে 
রাখলেন । রঙ্গপ্রিয় গোপালজী রঙ্গচ্ছলে এত চিড়ে দিলেন যে, চিড়ের 
স্তপ ষীর মাথ! ছাড়িয়ে উঠল । যী দেবী এ সব দিব্য দ্রব্য গ্রহণ করে 
শ্যামান্থন্দরী, সারদা, শ্রীরামকৃষ্ণ, গোপাল, কক্কি, 'স্থাভদ্রা, স্থপর্ণা, পদ্মা, 
বিঝ্ুপ্রিয়, শ্যামাঙ্গিনী ও যুচুকুন্দ, কাতিক ও গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী 
প্রভৃতিকে প্রসাদ দিলেন । পুক্গান্তে আমরা যখন একতলার বারান্দায় 
খেতে বসেছিলাম, তখন ষঠীদেবী এসে আমার সম্মুখে বসলেন । বৈকালে 
পাঁচটার পর আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে আছি & 
এমন সময় দিদিম! শ্যাঁমাস্ুন্দরী মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের 
সামনে দাড়ালেন । তখন আমি ভীকে সভভ্তি প্রণাম করলাম। মহাগৌরী 
তাঁকে বললেন, আজ এই নাতিকে ্পেহাদর.-ও আশীর্বাদ করুন। তখন 
তিনি আমার মাথায় হাত বলিয়ে আশীর্বাদ করলেন ও গালে, দাড়িতে 
হাত দিয়ে চুমু খেলেন। তখন মহাগৌরী মৃছু হাস্য করায় তিনি ঈষৎ 
গম্ভীর হলেন। স্থুলদেহে দিদিমাকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। চি 
আজ তার হুক্মাদেহের পুণণ দর্শন ও স্পর্শন পেয়ে ধন্ত হলাম । 
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সন্ধ্যায় ষণী, শ্যামানুন্দরী, শিব ও ঠাকুরের উদ্দেশ্তে মন্দিরে মোমবাতি 
শালা হলো । আমার ছেলেমেয়ের। মন্দিরে আছেন বলে সন্ধ্যার পরে 
চিড়ে দই মুড়কি ও কলা ষষীদেবীকে মহাগৌরী সশ্রদ্ধ নিবেদন করলেন । 

তখন যগী দেবী উহা গ্রহণ করে শ্ঠামান্ুন্বরী, আমার চার মেয়ে ও 
নাতনি শ্যামা, গোপাল, কাঁতিক, গণেশ প্রভৃতিকে দিলেন এবং স্বয়ং 
পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করলেন। অনন্তর মহাঁগৌরীর অনুরোধে 
কন্ধি, ঠাকুর, গে]পাল, স্থপর্ণ ও স্ুভদ্রা প্রভৃতিকে তিনি আশীর্বাদ করলেন 
এবং খুব খুশী হলেন। | 

দেবী ভাগবতে নবম স্কন্ধে ষ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে ষষ্ঠী দেবীর উপাখ্যান 
ও পুজাবিধি বণিত আছে । ষগী প্রাকৃতিক কলাদেখী ও হ্বন্দপত্বী। ইনি 
বালক-বালিকাদ্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং বার বর্ষ পর্যযস্ত ছেলেমেয়েদের 
সংক্ষ মাতৃবৎ থাকেন। বিঞ্ুমায়। প্রকৃতির য্ট-কল। যী নামে অভিহিতা ও 
ষোড়শ মাতিকার অন্যতম! দেবসেন! নামে বিখ্যাত। স্ায়স্ুব মর পুত্র 
রাজ! প্রিয়ব্রত তপশ্াপরায়ণ ছিলেন ও প্রথমতঃ দ্বারপরিগ্রহ করেন নাই। 
পরে তিনি ব্রহ্মার আদেশে বিবাহ করেন। বিবাহের পর বহু বর্ষ অতীত 
হইলেও তিনি কোন পুত্রলাভ করিলেন ন1। কশ্ঠপ মুনি প্রিয়ব্রত রাজাকে 
পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞশেষে রজংন্বলা রাজমহিষাঁকে 
চর খাইতে দেন। চরু ভোজনের ফলে রাজরাণী গর্ভবতী হন ও 
তব কল পরিমাণে দ্বাদশ বৎসর গর্ভধারণ করেন। তদনন্তর রাজমহিষী 
কনককাস্তি ম্বৃতপুত্র প্রসব করেন। সেই সময় পুত্রের নয়ন হইতে তার! 
বহির্গত হয়েছিল। সেই মাতাপিতা প্রভৃতি উক্ত মুত শিশু দেখে 
কাদতে থাফেন ও শোকগ্রন্থ হন। রাজ! প্রিয্নব্রত মৃত পুত্রকে নিয়ে শ্মশানে 
যান ও তাকে' বুকে ধরে গহন কাননে বসে রোদন করেন। 

রাজ মৃত পুত্রকে ফেলে ন। দিয়ে নিজেও মরতে চাইলেন। তখন 
“তিনি ক্বগীয় বিমানে আরঢা শ্বেতচম্পকবৎ শুক্রবর্ণ নিরন্তর স্থিরষৌবনা 
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স্থশোভনা প্রসঙ্নবদন! দয়াময়ী ষঠীদেবীকে দর্শন করেন। ততপরে তিনি 
মৃত পুত্রকে ভূমিতে রেখে তাহাকে প্রণীম ও পূজা করেন। যী দেবী 
ব্জমার মনোজাত ইশ্বররূপিণী ও স্কন্প্রিয়া। তিনি মৃত শিশুকে হাতে 
লইয়৷ মহাজ্ঞানবলে অবলীলাক্রমে জীবিত করেন। তখন শিশু জীবিত 
হুইয়। হাসিতে লাগিল। ইহাতে রাজা যীকে স্তব করেন। ষষ্ঠী এই পুত্র 
নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্ত রাজার প্রতি সন্থষ্ট হয়ে তাকে তৎপুত্র 
শিশুকে সঞ্জীবিত ও প্রত্যর্পণ করেন ও বলেন, “তোমার সাআজ্যে যঠীপূজ? 
প্রচার কর। এই পুত্র স্থব্রত দীর্ঘজীবী ও জাতিম্মর হবে ।” রাজা! প্রিয়ব্রত, 
এই অক্ীকার করে পুত্র স্ুত্রতকে নিয়ে স্বীয় রাঁজো ফিরিলেন। মহারাজ 
প্রিয়ব্রত জী শুক্লা যঠীতে যষী-পূজ। প্রথম প্রবর্তন করেন । শিশুজন্মের 
ষষ্ঠ ও একবিংশ দিনে যঠীপুঞ্জা করিতে হয়। শিগুদের গুভান্নপ্রাশনকালে৷ 
বচীপূজা বিধেয়। শালগ্রাম শিলায়, ঘটে, বটবৃক্ষমূলে, ভূমিতে পুন্তলিক 
চিত্রিত করিয়া, অথবা পিঠুলির পুতুল গড়িয়া ষণ্ঠী দেবীর পুজা! করিতে 
হয়। ইনি প্রকৃতির ষষ্টাংশরূপিণী শুদ্ধসব্স্বরূপিণী এবং ও ষং ষঠী দেব্যৈ নমঃ 
অথবা শু হৌং ষষ্ঠী দেব্যে স্বাহা__এই অষ্টাক্ষর মহামন্ত্রে যস্তীপূজা কর্তব্য । 
জন্মবন্ধযা বা ককবন্ধ। বা মৃতবৎ্সা নারী এই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিলে 
সুপুত্রবতী হন। 

২০ জুন মঙ্গলবার ন্নানাস্তে আমি দোতলায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায়, 
বসেছি । তখন মহাগৌরীণী উত্তর বারান্দায় তেল মাথছিলেন। এমন 
সময় আমি দেখলাম, একটা দেবীমুূতি প্রীতিভরে আত্মীয়ৰোধে মহা- 
গৌরীর দিকে চেয়ে আছেন। আমি তীকে পূর্ণ স্পষ্ট মৃতিতে দেখে 
মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? মহাঁগৌরী তাকে দেখে 
আমাকে বললেন, “ইনি সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন । গত দুই মাস 
যাবৎ একে সর্বদ1 ছায়াবৎ স্বীয় সমীপে দেখি, এখানের চেয়ে বাড়ীতে বেলী 
এঁকে দেখি । কাপড় কাচা, শ্নানের জন্য কুয়া থেকে জল তোলা প্রভৃতি 
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কষ্টকর কাজের সময় একে দেখলে আমার কষ্টবোধ কমে যায় |» 
এই কথা শুনে স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, এ দেবী গৌরীশক্তি বা 
মহাগৌরীর লিঙগদেহ। ম্নানাস্তে আমি মন্দিরে জপ শেষ করে নীচে 
খেতে গেছি ও মহাগৌরী ন্ানান্তে উত্তর বারান্দায় মাথার চুল 
আচল্রাচ্ছেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, রাজরাণীবৎ স্ুসঞ্জিত। অলংকৃত 
বেবামূ্তি শূন্য থেকে মন্দিরের বারান্দায় নামলেন চার পাচ জন পুরুষ 
সহ। মহাগেৌরী তাকে প্রণাম করে বললেন, “আপনি মন্দিরে ফান) 
আমি দাদুকে আপনার কথ বলছি ।” তিনি মন্দিরে ঢুকে দেবতাদের 
সামনে বসলেন ও একটু পরে নীচে গিয়ে আমার সামনে দ্রাড়ালেন। 
তখন আমি মধ্যাহ্ন ভোজনে ' ব্যাপৃত ছিলাম । খানিক বাদে তিনি 
মেজেতে বসলেন ও আমার আহার শেষ হবার পূর্বে চলে গেলেন। জানা 
গেল, ইনি রাজ প্রিয়ব্রত মন্ুর মহ্ষী ও রাজপুত্র স্থত্রতের মাতা, যিনি 
প্রথমে মত্যে ষীপুজ! করেছিলেন ৷ আমরা পূর্বদ্বিন ষষ্ঠীপূজ৷ এবং আজও 
য&ীদেবীর আলোচন1! করেছি বলে তিনি আমাদিগকে দেখতে 
এসেছিলেন । এ'র তিন পুত্র মেধাতিথি ও পুত্র ও অগ্নিবান্থ খষিত্রয় তৎপূর্বে 
এখানে এসেছিলেন । 

৬ই জুন মঙ্গলবার ১৯৬১ সকালে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় জানালার 
ধারে দাড়িয়ে আমি গীতার পরিশিষ্ট “কল্যাণেশ্বরী মোক্ষতীর্থের 
দ্বিতীয় প্রুফ দেখলাম সাতট! থেকে সাড়ে দশটা পর্যযস্ত। তখন পূর্বোক্ত 
বেদাচাধ্য কুমারিল ভষ্ট এসে আমার পেছনে দাড়ালেন এবং তিন 
ঘণ্টা যাবৎ স্থিরভাবে থেকে আমাকে বিপুল প্রেরণা দিলেন) আনি ও 
মহাগৌরী তাকে প্রণাম করতেই তিনি আপত্তি জানালেন। ২* জুন 
মঙ্গলবার বৈকাল চারটার পর আমি “দিব্যদৃষ্টি' গ্রস্থোক্ত “ব্রদ্ধাপূজা 
শীর্যক নিবন্ধের প্রুফ দেখছিলাম-_মহাগৌরী কপি পড়ছেন ও আমি 
প্রুফ সংশোধন করছি । এমন সময় মহাগৌরী দেখলেন, আমার পেছনে 
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তিন চার হাত দূরে কুমারিল ভট্ট প্রুফ-পড়া শুনছেন তিনি প্রায় এক 
ঘণ্টা ছিলেন এবং ইসারায় মহাগৌরীকে বারণ করেছিলেন, আমাকে 
তার উপস্থিতির কথা জানাতে । আমি জানতে পারলে তাকে 
প্রণীমার্দি করি বলে আজ তিনি আড়ালে ছিলেন। ২১ জুন বুধবার 
সকালে দক্ষিণ বারান্দায় আমরা “দিব্যদৃষ্টি, গ্রন্থোক্ত “অতীন্দরিয় অনুভূতি” 
শীর্ষক প্রুফ দেখছিলাম-_-পূর্বদিনবৎ মহাগৌরী কপি পড়ছিলেন ও আমি 
প্রুফ সংশোধন করছিলাম প্রায় তিন ঘণ্টা । আজও কুমারিল ভট এসে 
আমার পেছনে দাড়িয়ে প্রুফ পড়া শুনলেন প্রায় তিন ঘণ্টা। 

বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় আমাদের গঞঙ্গ।-প্রতিমা নিশ্চিন্দা থেকে 
আনা হল। তথন আমি মন্দিরের চাতালে দাড়িয়ে শংখধবনি করলাম 
ও বারান্দাস্থ বড় ঘণ্ট। বাজালাম এবং মহাগৌরী কনগুলু হাতে লিয়ে 
নাটমন্দিরে গঙ্জাজল ছিটাতে গেলেন । তৎপুর্বেই আমি দেখলাম, স্থুভদ্রা 
শংখহন্তে পিডি দিয়ে নেমে, “গলেন । মহাগৌরীও সুভদ্রীকে শংখ 
হন্তে নেমে যেতে দেখেছেন । প্নেহের নুভদ্রা পশ্চিম ফটক পর্যান্ত প্রতিমার 
কাছে গেলেন । আগামশ পরশু শুক্রবার দশহর! দিবসে এখানে প্রতিমায় 
তৃন্ঠীয় বাঁষিক গঙ্গীপূজা হবে । 


ধর্মচক্রে দুর্গোৎসব 


বেলুড় ধর্মচক্তে ১ ৫৬ ্রীষ্টাব্ব হতে বসস্তকালে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হচ্ছে, 
শরৎকালে দুর্গাপূজা কখনও এখানে হয়নি। ষষ্ঠ বাষিক বাসম্তী ছুর্গাপূজা 
হয় ১৯৬১ শ্রীঃ মার্চ মাসে। ২১ মার্চ মঙ্গলবার শুক্লা পঞ্চমীর পূর্বাহ্নে 
আমি দেখলাম, ওক্কার দেবতা আমাঁকে দর্বদ| রক্ষা করছেন। 'এই কথা 
মহাগৌরীকে বলায় তিনি বললেন, “্দাছু, এখন আপনার ওষ্কার সাধনা 
চলেছে । ওষ্কারের বেড়া কোন দুষ্ট গ্রহ ভেদ করতে পারেন না।”ঃ 
গ্রজকাঁল থেকে আমার স্বক্দেহী জননী আমার সঙ্গে ফিরছেন । আজ 
সকলে তাঁকে বারবার কাছে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ম:১ তুমি 
কিছু বলতে চাও? মা হেসে বললেন, “এ বছর আমার নামে তুই 
দুর্গোৎ্সবের সংকল্প কর। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, শ্থলদেহে ছুর্গোৎসব 
করবো এবং তুই "তা করবি ভাবছিলাম; কিন্তু তা হয়নি তুই সন্মাসী 
হওয়ায়। তুই এবছর আমার নামই ভুর্গাপূজা কর।” আমি তাছে 
বললাম, তোমার নামে কেন করবো? আমার গুরুর নামেই করবো। 
অনন্তর ভৈরবানন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হওয়ায় ম। তাকে উক্ত অনুরোধই 
জানালেন । তাই আমি অনিচ্ছা সত্বেও জননীর নামে সংকল্প করিতে 
সন্মত হইলাম । 

সায়ংকালে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে দুর্ণাপ্রতিমার 
সম্মুখে বসেছিলাম । এমন সময় আমি তীব্র দিব্য গন্ধ আন্তরাণ' করে পাব 
মহাগৌরীকে বললাম । উভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী উভয়ে দিবাদৃষ্টিতে দেখে 
বললেন, রাজা সুর (যিনি প্রথমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেছিলেন ) ও 
মহারাণী ক্ষম! দেবী ছয়জন পার্ধদ সহ এলেন। শ্্ষমা' দেবী হাতে 
সাদ! বায় বেলফুলের গোড়ে মাল! (অগুরু ও চন্দন চচিত ) নিয়ে প্রতিমার 
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সম্মুখে দাড়ালেন । সেই দিব্য মালার তীব্র সুগন্ধ আমি অনুভব 
করেছিলাম। যখন দেবতারা সাধকের কাছে আসেন, তখন এইরূপ 
দিব্য গন্ধ বিতরণ করেন এবং সাধকের শরীরে ইহার প্রতিক্রিয়। হয়।, 
রাজা ও রাণীর শুভাগমনের পূর্বেই আমাদের ছুর্গাপ্রতিম! জীবস্ত হয়েছিলেন 
এবং প্রতিমার পশ্চাদ্‌্ভাগ দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল 
এবং দুর্গামুতির তৃতীয় নয়ন থেকে জ্যোতির স্কুলিজ বাহির হইস্তেছিল ). 
রাজ ও রাণী প্রতিম। প্রদক্ষিণ করলেন ও বাণী মাতা সুষমা দুর্গাদেবীর 
গলায় উক্ত মালা পরালেন। অনন্তর তিনি লক্ষ্মী, সরম্বতী, গণেশ, 
কাতিক, লিংহ, মহিষাস্থর প্রভৃতির গলায়ও মালা দিলেন। যখন এর 
উক্ত রূপে জগবস্বার অর্চনা করছেন, তখন মেধা খধি এসে হাজির হলেন । 
আমরা এ খষিকে সভভ্তি প্রণাম করলাম । মেধা খষি সাধারণ মানুষের 
মত দোহার! চেহারা, বেঁটে, জটা-বন্ধলধারী, কাষ্ঠ কমগ্ডলু হাতে । তারপর 
প্রতিমার উত্তর পাশে বৈশ্য সমাধিকে দেখা গেল। তিনি চার পাচ হাত 
লম্বা, খজুদেহ, গৈরিক বস্ত্র পরিহিত, গৌরবর্ণ, গলায় ও হাতে কুদ্রাক্ষমাল!, 
মাথায় জটা। মেধা ও সমাধি স্গিদ্ধ দৃষ্টিতে মহাগৌরীর দিকে তাকালেন। 
আমর] জ্ঞানী সমাধিকে বললাম, ঠাকুর, আপনি ব্রেতাধুগের লোক । 
আপনার পূর্বদেহ দেখান। তখন তিনি তার আদি দেহ দেখালেন। তার, 
মাথ। ছাদে ঠেকিল, আজালম্গিত দীর্ঘ বাহু, স্থুপুষ্ট বণ্চ্ শরীর ॥, 
৬ত্রভাযুগের মানবদেহ এত দীর্ঘ, পুষ্ট ও শ্স্থ ছিল । কালক্রমে নরদ্েহ 
ক্ষুদ্র, দুর্বল ও বেঁটে হয়েছে । ত্রেতাযুগে দুর্গাপূজা করার ফলে স্থরথ 
ও স্বষমা স্থর্গের সত্বস্তরবালী ও দেবীলোক পধ্যন্ত গমনে সমর্থ ছিলেন ॥ 
সাবধি মন্বস্তরে স্থরথ সাবণি মনু হয়ে জন্মালেন। তখন তিনি দেবী 
সাধনায় জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন । আমি প্রথমে মেধা ও পরে .সমাধিকে 
সুষ্মদেছে নতজানু হয়ে প্রণাম করলাম। তখন তারা হাত তুলে আমাকে 
'আশীর্বাদ করলেন এবং আমাদের প্রার্থনায় দোতলায় মন্দিরে গেলেন ॥. 


ধর্মচক্রে ছর্গোংপব ৫১২৩ 


তারা "আমাদের দুর্গোৎসবের কয়দিন এই মন্দিরে রইলেন । এ রাত্রে 
মহযাগোবী ছুর্গাদেবীকে ফল-মিষ্টি নিবেদন করলেন ও দেখলেন, “স্থরথ 
ও-ন্ষম। বিবিধ ফল ( গোট। ও কাটা) ও মিষ্টি এনে নৈবেছ্ভ সাজিয়েছেন 
এবং মেধ! খষি দুর্গাপূজা করছেন। রাজা ও রাণী এত ফল-মিষ্টি এনেছেন 
যে, সেগুলি বৃহৎ স্তপে পরিণত হইয়াছে । পর্বতপ্রমাণ কলা-স্তপ, রাশীকৃত 
আঙ্গুর, আপেল, নাসপাঁতি, কমলা, আম, তরমুজ, কীকুড়, ফুটি, আনারসঃ 
আখ প্রভৃতি, অনেক অদ্ভুত ফল-_অর্ধেক গোটা ও অর্ধেক কাটা--সন্দেশ, 
রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পানতোয়া, সরভাজা, বাঁদাম তক্তি, ক্ষীরের 
নাড়ু, গুজিয়।, অমুতী, জিলিগী, খাজা, গজা, সীতাভোগ, ছানার 
পলোয়! ইত্যাদি প্রত্যেক মিষ্টি পর্বতগ্রমাণ 1৮ 

২৯ চার্চ বুধবার বাসন্তী ষ্ঠীর ভোরে তিনটা থেকে চারটার মধ্যে 
মহাগৌরী ভগবান রামচন্দ্রকে ত'র শধ্যাপার্খে দেখেছিলেন। রামচন্দ্র 
ধন্ুকধ”রী ও বনবাসীর বেশে এসেছিলেন? ভোর বেল মহাগোরী উত্তর 
বারান্নার জানালার কাছে দ্লাড়িয়ে দেখলেন, মন্দ্রিরে রাজা ও রাণী বিবিধ 
মিষ্টি দুর্গা, গণেশ, কাতিক, লক্ষ্মী, সরশম্বতী প্রভৃতিকে দিচ্ছেন । দিব্য 
মিষ্টির দিব্য গন্ধ পেয়েই মহাগৌরীম দিব্যুষ্টি রুদ্ধদ্বার মন্দিরের প্রতি আকৃষ্ট 
হলো । গণেশ ঠংকুর পা ছড়িয়ে আনন্দে মিষ্টি খাচ্ছিলেন । গোপালজী 
এক পাশে মুখ অন্ধকার করে দাড়িয়েছিলেন । তা দেখে মা! দুর্গা তাকেও 
ভাল করে খাইয়ে দ্রিলেন। মহাগোৌবরী মন্দিরে ঢুকতেই গোপাল সাহস 
পেয়ে মিষ্টি থেতে এগিয়ে গেলেন.। পূর্ব রাত্রে অশোক) দেবী আমার 
.শয্যাপার্থে ছিলেন-__মাথায় লাল পাড় কাপড়, গায়' লাল জামা, 
অলংকারে গৃহবধূবৎ সুসজ্জিত, মাথায় মুকুট নাই, ক্ল্তি স্বর্ণ সি'তি পর! | 
পরে অশোক ছুর্গীপ্রত্তিমার কাছে নাটমন্দিরে গেলেন । ইনি ব্রহ্মার লোকে 
থাকেন ও আজ অশোক যী বলে মর্তো এসেছেন-__ইনি মানবী থেকে 
দেবী হয়েছেন । সত্যধুগে অশোক দেবী সাধনায় অশোক বৃক্ষমূলে এই 
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চি 


ষষ্ঠী তিথিতে সিদ্ধিলাভ করে ব্রহ্ধলোকের অধিবামিনী হলন। এদিন সীতা 
অশোকবনে অশোক বৃক্ষতলে হচঠীপুক্জা করে মর্ত্যলোকে প্রথম হঠীপূজা 
প্রবর্তন করেন। আজ মেয়েরা অশোক ফুলের সাতট' কুঁড়ি খেয়ে থাকেন 
কারণ লীতাদেবী এদ্দিন কয়েকটি অশোক কুঁড়ি খেয়েছিলেন এবং অশোক 
ফুল দিয়ে অশোকা ষঠীর পূজা করেছিলেন । 

সকাল বেল! সাড়ে নয়টায় মহাগৌরী মন্দিরে অশোক দেবীকে দুধ ও 
মিষ্টি নিবেদন করলেন । অশোক] দেবী তাহা গ্রহণ করলেন এবং মন্দিরস্থ 
ছুর্গাদি দেবতাগণকে ও জুরথ, সুষমা ও মেধাদি মুনিগণকে প্রসাদ দ্িলেন। 
সুষমা রাণীও কিছু ফলমিষ্টি অশোঁকণ দেবীকে নিবেদন করলেন। অনন্তর 
অশোক মহ্গাগৌরীকে দেখালেন, একটি রাজবাড়ীর মধো তিনি রয়েছেন 
এবং তন্মধো পঞ্চনন্দির অবস্থিত--চার দিকে চারটা মন্দির ও মধ্যস্থ মন্দিরে 
তিনি উপবিষ্ট। উক্ত পঞ্চ মন্দিরে স্বর্ময় কারুকার্বা দৃশ্যমান। আজ 
আমাদের মন্দিরে দুপুরে পৃজাকাণে অশোক] দেবীকে পুঙ্গা করে নৈবেছ্য 
দেওয়া হলো । তিনি দয়া করে আমাদের পুজা ও নৈবেগ্ঘ গ্রহণ করলেন 
গভীর প্রীতিভরে । যখন আমরা ফলমিষ্টির নৈবেছ্য মা কাঁলাকে নিবেদন 
করলাম, তখন রাজা স্ুরথ স্বয়ং দ্বাদশ মৃণুয় গ্রদ্দীপ একটি তত্র খালায় 
লাজিয়ে জেলে দিলেন। দ্বাদশ প্রদীপ বেশ ঝড় ও লাল মাটাতে তৈরী । 
অনন্তর তিনি বিবিধ ফলমিষ্টি আমাদের নৈবেছের সঙ্গে নিবেদন করলেন। 
তখন কালী ও দুর্গা একত্রে আসনে বসলেন ও নিবেদিত'দ্রব্যাদি গ্রহণ 
করলেন । অনন্তর অন্নভোগ ও পায়সাদি মা কালীকে নিবেদন কর! হলো । 
আমাদের সঙ্গৈ'রাণী স্ষম! বিবিধ পায়স, শিষ্টক, পলোয়া, মিষ্টি, ঘি ভাত, 
সাদা ভাত, খিচুড়ি, নান! ব্যঞ্জন প্রভৃতি ম! কালী ওমা দুর্গাকে নিবেদন 
করলেন এবং সর্বলোকের অসংখ্য দ্েবদেবীকে অন্নার্দি থেতে ভাকলেন। 
তখন কালী ও দুর্গা তাহাদিগকে প্রসাদ দিলেন, দশতুজা ছর্গাদেবী 
- দশ হাতে প্রচুর প্রসাদ বিলান্পেন। 
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ব্রহ্মজ্জ খচিক মুনি প্রসাদ গ্রহণান্তে আমার গলায় চার হালির একটী 
সাদা ফুলের মালা দিলেন এবং মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা জানালেন এবং কন্ছি 
ও কন্ধিগুরুর দিকে একদৃষ্টে চাইলেন । তখন আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ায় 
পূজা! করতে পারছিলাম না বলে, ম! ছুর্গ। মযুর পাখা! দিয়ে কন্তাবৎ 
আমাকে বাজন করছিলেন। ইহার ফলে অচিরে আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ 
বোধ করলাম ও পূজায় %ুনং প্রবৃত্ত হলাম । 

১৭ই মনর্চ শুক্রবার সন্ধ্যার পূর্বে নাটমন্দিরে আমি একা বসে আছি 
আরাম চেয়ারে । এমন সময় আমি দেখলাম, ম| দুর্গা কাতিক, গণেশ, 
লক্ষী ও সরস্বতী সহ আমার সামনে বেড়াচ্ছেন এবং কাল ভৈরব কার্তিক 
ও গণেশকে পাহারা দিচ্ছেন। ১৬ই মার্চ বৃহস্পতিবার বৈকালে রূপপুর 
থেকে এক দীক্ষিত দম্পতী এলেন পাঁচ বৎসর পরে স্বপ্লাদেশ পেয়ে । মা 
দুর্গা লাল শাড়ী পরা সুন্দরী বালিক1 বেশে উভয়কে রূপপুরের গৃহে স্বপ্সে' 
বলছেন, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রের ত্বামিজীকে তোমার গাছের পাকা! 
কাঠাঁলী কল! দিলে আমি গ্রহণ করবে! । তারা এ স্বপ্নাদেশ পেয়ে আজ 
এলেছে। যখন ভামাদের নাটমন্দিরে বসে তারা এ স্বপ্র-বৃত্বা্ত 
বলছিলেন, তখন মা হুর্গা স্বপদৃষ্ট হ্ন্দরী বাপিকামৃতিতে আমাদের সামনে 
এলেন ও ভক্তদ্বয়কে প্রদত্ত স্বপ্লাদদেশ সমর্থন করলেন । পাঁচ ছয় মাস পর্বে 
উর কাঠালী কলাগাছ রোপণ কালে তার। মানস করেছিল, যদি এই গাছে 
কলা হয় ও পাকে, তাহলে প্রথমে বেলুড় ধর্মচক্রে দেবতার জন্য দেবো ১ 
কিন্ত তার] সেই মানস ভূলে গিয়েছিল । তাই গাছে কলা পাকতে মা, 
দুর্গা নিজে তাঁদিগকে স্মরণ করিয়ে দিলেন । হূর্গাপূজায় কাঠালি কল! 
ব্যবহ্থারই শান্ত্রবিধি, কিন্তু আমরা ধর্মচক্রে দুর্গাপূজায় টাপা কল দিয়ে 
আসছি গত পাঁচ বৎসর, কাঠালি কল! না পেয়ে। তাই মা রা এই কাণ্ড 
করলেন। | ২ 

'হ৬শে মীর্চ রবিবার বাসন্তী বিজয়া পড়েছিল । সকালে দশমী পুজায়' 
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বসতে দেরী হচ্ছে দেখে, রাণী সুষমা! মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় এসে 
আম'কে পুক্জায় ঘেতে বললেন । গত বর্ষের ন্তাঁয় এইবৎসরও আমি পৃজ্ক 
ও বিশ্বূপানন্দ তন্ত্রধারক ছিলাম এবং মহাগৌরী আমার ডান দিকে 
বসে গন্ধপুষ্প, ধুপদীপ, নৈবেদ্যাদদি দেবতাঁগণকে নিবেদন করিতেছিলেন। 
১৪শে মার্চ শুক্রবার রাত্রে সন্ধিপূজা শেষ করতে ৪৮ মিমিট উত্তীর্ণ হওরায় 
পরদিন শনিবার মহানবমীর সন্ধ্যায় প্রাকৃতিক ভীষণ ছুর্যোগ ও “আমার 
শরীর অন্ুস্থ হয়েছিল । তাই রবিবার সকালে রাণীম! সুষম যথাসময়ে 
পূজায় বসতে আমাকে বলতে এসেছিলেন । শনিবার পূর্বাহ্ন নবমীবিহিত 
পুর্জাকালে শিবন্নানের পূর্বে স্থযমা দেবীর অতি সুন্দর পূর্ণমূত্তি আমি 
পুজাস্থলে দেখলাম--তার শাড়ীর খোল ব্বর্ণচাঁপার মত বড় লাল, দেবীবৎ 
নুন্বরশ ও দেবী-লোকের অধিবাঁসিনী, উজ্জল গৌরবর্ণা । আমিও মহাগৌরী 
তাঁকে অনুরোধ করলাম, আপনি আমাদের মন্দিরে থাকুন। তখন তিনি 
দেবীলোকের দিকে অন্ুলি নির্দেশে জানালেন, “ওখানেই থাকবে] ॥ তবে 
মাঝে মাঝে এখানে আসবো” সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন তিনি 
আমাদের শিবঙ্গানান্তে শিবপূজা করলেন । রবিবার বৈকালে প্রায় 
রাচটায় আমি দক্ষিণবারান্দায় ম্বীয় শয্যায় অন্ুস্থ হয়ে শুয়ে আছি। 
রাণীমা আমার কাছে এসে শ্রদ্ধাভরে মাথা নীচু করেবিদায়ের অনুমতি 
চাইলেন । আমিও সজল নয়নে অনিচ্ছা সত্বেও কন্তাতুলায। স্ুঘমাকে বিদায় 
দিলাম । যতক্ষণ আমি অনুমতি দিলাম না, ততক্ষণ তিনি তামার কাছে 


ঈ্াড়িয়ে রইলেন এবং শেষে সজল নয়নে বিদায় নিলেন। 
_ ব্ববিবার পৃধাঙ্ছে আমরা শিবপৃজান্তে প্রতিমাস্থ দেবতাগণকে পুজা 


করলাম ও নৈবেছ্ধ দিলাম এবং সর্বশেষে ঠাকুরের পুক্জা করলাম। 
পৃজাস্তে দীপারতির সময় দুর্গ দেবী আমার গলায় একটা দিব্য মাল্য ও 
মহাগৌরীর গলায় একটা দিব্য মীলয দিলেন। উভয় মাল)ই শ্বেতপন্সে 
গ্রথিত | নিরঞ্জনাস্তে দুর্গীদেবী'র একাংশ আমাদের মন্দিরে প্রধেশ করলেন 
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এবং বাকী অংশ দোলায় চড়ে কৈলাসে গেলেন । আমার কন্ঠ দুগ1 মর্য 
পিতার বাড়ী থেকে যাবার সময় মুখ ভাগী করলেন ও তাঁর চোখে জল 
এল | নিরঞ্জনাস্তে নির্মাল্যবাসিনী ও অপরাজিতার পুজা করলাম। 
নির্মাল্যবাসিনী ষোড়শতৃজা, সবুজ পত্রবৎ্ গাত্রবর্ণ ও পোষাক এবং 
স্র্নালংক্কারভূষিতা । অপরাজিতাঁর গাত্রবর্ণ এ শাড়ীর রঙ গাঢ় নীল 
বর্ণ। তিনি চতুভূজা। আমরা রাত্রি দশটার সময় নীচে পশ্চিম বারান্দায় 
বসে আছি ।, তখন তিনি লাল গুলঞ্চ ফুলের মাল! হাতে নিয়ে আমার 
সামনে শ্রদ্ধাভরে মাথা নীচু করে দীাড়িয়েছিলেন--মেয়ের মত বাপের 
গলায় মাল! দেবার জন্ত । আমরা অন্য কথায় ব্যস্ত থাকায় তিনি ধৈর্য্য ধরে 
অপেক্ষা করছিলেন। পরে যখন আমি স্বীয় শয্যায় শুইলাম, তখন 
অপরাজিতা আমার গলায় উক্ত মালা পরিয়ে দ্িলেন। তাকে নবমী 
পুজার সময় দুর্গাপ্রতিমার সামনে আমি দেখেছিলাম । তিনি বিজয়া থেকে 
তিন দিন আমার সঙ্গে ছায়ার মত ছিলেন। যখন আমি নবধমীর রাত্রে 
অত্যান্ত অন্ুস্থ হয়ে শয্যাগন্য ছিলাম, তখন অপরাজিতা স্বর্গীয় ভূঙ্গারের 
দিব্য জল আমার মুখে দ্িলেন। 'ৎপূর্বে পুজিতা কুমারী ভৈরবী আমার 
মুখে গ্রসাদী সন্দেশের গুঁড়ো দ্িলেন। এ দিব্য জল ও মিষ্টি খেয়ে 
আমি মহাগৌরীকে বললাম। অপরাজিতা দেবীর গজ নিষ্োক্ত ধানে 
করা হয়-_ 

ও চতুরজাং পীতবস্ত্রাং সর্বাভর ণভৃষিতাম্‌। 

উপর্যধোহত্তয়োঃ খড়াবর্মধরাঁং ০০০০১৪১৪ 

ঈষত-প্রহসিতাননাং বাগ্মিনীম্‌ | | 

অপরাজিতার আরও পঞ্চবিধ ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায়। এ গুলির 

কোনটিতে দেবী পীতবস্ত্রী এবং কোনটিতে বা শুরুবস্ত্রা রূপে বণিতা। 
বৌদ্ধতন্ত্র অনুসারে “অপরাজিত! গীতা! দ্বিভূজৈকমুখী নানারত্বোৌপশোভিতা 
'গন্পতি সমাক্রান্তা . চপেটদানাভিনয়দক্ষিণকন্না! গৃহীত পাশতর্জনিক 
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হৃদয়স্থিতবামতৃজ। অতি ভয়ঙ্কর করাল-বৌদ্রমুখী , অশেষমারনিদলনী 
্রদ্মাদিতুষ্টরৌদ্রদ্দেবতা পরিকবোক্ছ্িতচ্ছত্রা চেতি।” অপরাজিতা দেবীর 
একটি অভগ্ন মূর্তি কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ধিন্দুতস্ত্রে 
অপরাজিত! বৌদন্ধতত্ত্ররে অপরাজিতা অপেক্ষা সৌম্যতরা। কাণীথণ্ড 
অনুসারে অপরাজিত! শিবপত্বী উমার রূপভেদমাত্র। দেবীপুরাণ ও 
হুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীর মতে অপরাজিতা চৌট্টি যোগিনীর অন্যাতমা। 
দুর্গাপূজার ন্যায় কাঁলীপৃজাতেও অপরাজিতা পূজিতা হন ।, শামা কবচে 
আছে, মাহেশ্বরী চ চাদুণ্ডা কৌমারী চাঁপরাজিতা। জগদ্ধাত্রীপূজা ও 
অন্নপূর্ণা পূজায় অপরাজিতা পৃজা বিহিত। মবস্যপুরাণে (১৬৯।*৩) 
অপরাজিত! তুর্গাদেবী মাতৃকাগণের অন্যতমারূপে উল্লিখিত । অন্ধকাস্থরের 
রক্তপানার্থ মহাদেব অপরাজিত! মাতৃকাকে স্ষ্টি করেন। বামন পুবাণে 
আছে, ইনি গৌতম ও অহল্যার চারি কন্ত1 জয়া, বিজয়া, অপরাজিতা 
ও জয়ন্তীর অন্ততমা । এই চারি ভগিনীকে শিবজায়া৷ সতীর সহচরী সখী 
বলাও হয়েছে । বরাহ পুরাণে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তীও অপরাজিতাকে 
মহিষাস্থরের সহিত যুদ্ধে ব্রহ্মা, বিষুণ ও শিবের চক্ষু থেকে উৎপন্ন বৈষ্ণবী 
মৃতির সহচরী বলা হয়েছে । আবার ব্রক্ষপুরাণ বলেন, অপরাজিতা 
মহাশনি দৈতোর পত্বী। মহাভারত অন্থসারে অপরাজিত। স্বন্দপত্বী ব1 
কোৌমারী, দেবসেনার জননী ও বজী ইন্দ্রের মাতৃম্বসা এবং প্রজাপতি 
দক্ষের কন্া। শ্রীশ্লীচণ্ডীতে অপরাঁজিতাঁর নাম উল্লিখিত । | 

. দেবী অপরাজিতা সর্বব্যাধিনাশিনী ও সর্বকামদায়িনী। বিজয় 
দশমীতে অপরাজিতা পুজা বিহিত দুর্গাপূজার অন্গহীনতা দূরীকরণার্থ । 
অপরাজিতা প্রণামমন্ত্রে আছে, অপরাজিত] রুদ্রলতা করোতু বিজয়ং মম । 
পৃজান্তে অপরাজিতা লতা দক্ষিণ বাছুতে ধারণ করিতে হয়। শ্রীহট্ে 
প্রচলিত কুলপ্রথা অনুসারে বিজয়া দশমীতে একটি পাত্রে অপরাজিত! লতা! 
রেখে তাতে ম! ছুর্গার অর্চনা করা হয়। পুঁজান্তে এই অপরাজিতা লতা 
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খণ্ড খণ্ড করে কেটে জ্লাদা সরিষা ও হলুদের সঙ্গে হুলুদ রঙের কাপড়ে ছোট 
ছোট পু'টলিতে বাধা হয় এবং হলদে সুতা দ্বারা প্রত্যেকের ভান বাহুতে 
বেধে দেওয়া হয়। কালিকাপুরণোোত্ত ছুর্গাপৃজায় বিজয়! দশমী কৃত্য 
সমাপনান্তে সকলের ডান হাতে শ্বেত অপরাজিতা লতা ধারণের প্রথ। 
টল্লিখিত । বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাঁণঃ কালিকাপুরাণ ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী 
অনুসারে পৃজাবিদ্ব বিনাশার্থ অপরাজিতা লতা ব্যবহার বিহিত। 
অপরাজিতা ছুর্গার অংশভৃত। আরোগ্যদায়িনী মহাদেবী । 

২৬শে মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে রামায়ণ গান শুনতে প্রায় 
এক হাজার নরনাঁরী সমবেত হয়েছিল । তখন দুর্গীপগ্রতিমার সম্মুখে মহষি 
বালীকি দিবাদেহে এসে পল্মীসনে বসলেন কোলের উপর শ্বরচিত রামায়ণ 
রেখে । মহাগৌরী আমাকে ত্র কথা বলতেই আঁমি তাঁকে স্পষ্টভাবে 
দেখলাম ও ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। একটু পরে তিনি আমার সামনে 
এগিয়ে এসে আমার গলায় সাদা ফুলের গোড়ে মালা! একটা পরিয়ে দিলেন 
ও হাসতে লাগলেন । মহষি বালীকি মধ্যমাকৃতিঃ লঙ্কা! পাকা দ্বাড়ি পেট 
পর্যন্ত ঝুলছে, লম্বা রুক্ষ জটা, মাথার সামনে টাক, সুপ্রশস্ত কপাল, শুভ্র 
কান্তি, সিদ্ধ দৃষ্টি, তীক্ষ নাসা, ভ্রদ্ধয়ের চুলও পাকা ও খালি গ1। ব্রামায়ণ 
গায়ক লব-কুশের যুদ্ধ বর্ণনা করছিলেন । তখন রাম-সীতা, লব-কুশ ও 
মহাবীর পিবা দেহে আবিভূতি হলেন । পরে দেবষি নারদ এলেন । অসংখ্য 
সক্দেহী এবং এমন কি, ধর্মদেব কুকুরমূত্তিতে এসে রামলীলাগান 
শুনছিলেন। মহাভারতে আছে, যখন যুধিষ্ঠির সশরীরে দ্বর্গারোহণ 
করছিলেন, তখন ধর্মদেব কুকুর মৃতিতে তাঁকে পথ দেখিয়ে তার আগ্রে 
গিয়েছিলেন । যখন তিনি স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হলেন, তখন ইক্জদেব কুকুরকে 
স্বর্গে ঢুকতে বাধ! দিলেন ও ধর্সরীজ ছদ্মবেশ ছেড়ে ক্বীয় মৃতি দেখালেন । 
লব-কুশের মধ্যে একজন ঈষৎ শ্ামবর্ণ ও অন্যক্তন গৌরবর্ণ_-উভগ়ে 
মনোহর কিশোর মৃতি | | 

ন্ট 
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সীতার কেশদাম যেন আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল । যখন গায়ক সীতার 
স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন, তখন সীতা তার বিরাট মূতি একবার দেখালেন। 
অদ্ভূত রামায়ণে সীতার বিশ্বরূপ বণিত আছে। কিঞ্চিৎ পরে সীতা শান্ত 
মৃত্তি ধরলেন । 

২৩শে মার্চ বৃহস্পতিবার বাসন্তী সপ্তমী পড়েছিল । যীর রাত্রে বিশ্ববুক্ষ 
পূজ। হলে! এবং ম1 দুর্গা বিন্ববৃক্ষে বাস করলেন। যখন মহাঁগৌরী বিশ্ব 


শাখা! ছেদন করলেন, তখন দেখা গেল, বিন্ববৃক্ষ জীবন্ত ও ডাল থেকে 


রক্ত পড়ছে, যেমন জ্যান্ত দেহ কেটে গেলে রক্ত পড়ে ! তাহা দোখ মহ'- 
গৌবীর গা শিড় শিড় করল ও তাঁর মনে হল, তিনি যেন নিজের গা-ই 
কেটেছেন 1! আুরথ ও স্ুসমা ছুর্গাপুূজার জন্য গ্রায়োজনীয় সর্বদ্রব্য 
এনেছিলেন | যখন মহাগৌরী অধিবাসের দ্রব্যনিচয় দেবীঘটে ও প্রতিমার 
ঠেকাঁলেন, ভখন স্থুষমা রাঁণীও স্বীয় দিবা দ্রব্য উত্তরূপে ঘটে ও প্রতিমায় 
ঠেকালেন। রাবণ ও তৎপত্রী মন্দৌদরী দুর্গাপূজার তিন দিনই মণ্ডপে ও 
মন্দিরে ছিলেন। মহান্নানের সময় দৈতাদানবাদ্দি এসে হাত জোড় করে 
দূরে দরীড়ালেন এবং গন্ধরববৃন্দ ও কিন্রগণ নানা বাছ্ধ বাজালেন। প্রী তিন 
দিনই ব্যাস, নারদ, দেবরাজ ইন্দ্র, বরুণ, গঙ্গা, অনন্তনাগ। নাগকন্তা 
( উদ্ধভাগ দেবীবৎ ও নিম়়াংশ শরশর সর্পবৎ), খেচরবাহন খষি ( নেড়া মাথা, 
গায় লাল্চে আভা, শিশুর মত)--এ'রা সকলে ছুর্গ। দেবীকে মহাক্সান 
করালেন। পঞ্চরত্বধৌত জলে ছুর্াদেবীর মহাক্নান রিহিত। হায়! 
আমাঁদের একটিও রত্ব ছিল না। রাণী সুষমার আচলে দিব্য পঞ্চবত্ব বাধ! 
ছিল। তিনি উক্ত পঞ্চরত্ব একটী বড় কোশার জলে দিয়ে সেই জলে 
দুর্গাদেবীকে মহাক্নান করালেন। যখন অষ্ট ঘটের অষ্টবিধ পুতজলে 
মহাদেবীর অভিষেক হয়, তখন অই শ্নানমন্ত্র মালবী, ললিত, বিভাঁল, 
ভৈরবী, কেদারা, বিরাটী, সপ্ত ও ধালগ্রী_-এই অষ্টরাগে গীত হয়। 

এই অষ্ট ক্নানমন্ত্রের খ্বরলিপি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত শ্র্রীছুর্গা” গ্রন্থে 


€ 
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পাঁওয়! যায়। গজ[জলপূর্ণ আগ্যঘট দ্বারা ছুর্গাদেবীর অভিষেককালে এই 
মন্ত্র সমস্বরে উচ্চারিত হল--. 

ও সুরাস্বীমভিষিক্চন্ত ব্রহ্ম-বিষণ-মহেশ্বরা £। 

ব্যোম-গঙ্গান্ৃপূর্ণেন আছেন কলসেন তু ॥ 

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, ওদ্ধা, বিষ ও শিব প্রমুখ দেবগণ গঙ্গাজল 

দ্বারা দেবীকে স্নান করাইলেন। বৃষ্টিজলপূর্ণ দ্বিতীয় ঘট দ্বার! ছুর্গাদেবীর 
অন্ডিষেককাে এই মন্ত্র পঠিত হল-_ 

গু মরুতস্ত্াভিষিঞ্কন্ত ভক্তিমন্তঃ স্ুরেশ্বরীম্‌। 

মেঘান্পরিপুর্ণেন দ্বিতীয়কলসেন তৃ ॥ 
তখন মহাগৌরী দেখিলেন, সপ্তমরুৎ বুষ্টিজল দিয়ে মহেশ্বরীকে অভিষিক্ত 
করিলেন । সরস্বতী নদীর জলপূর্ণ তৃতীয় কলস দ্বারা ছুর্গাদেবীর মহান 
কালে এইমস্্র পড়া হল-_ 

গু সারন্যতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন স্থরোত্বমে | 

বি্ভাধরাস্বাভিষিঞস্ত তৃতীয়কললেন তু ॥ 
তখন মহ।গৌরী দেখিলেন, বিছ্ভাধরগণ সারম্বত সলিল দ্বারা দশ- 
তুজ্জাকে মহান্নাত করাইলেন। সাগর জলে পরিপূর্ণ ঘট দ্বার! দুর্গাদেবীর 
অভিষেককণলে এই মন্ত্র উচ্চারিত হল-_ 

শু শক্রাগ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্ত লোকপালাঃ সমাগতাঃ। 

সাগরোদ কপূর্ণেন চতুর্কলসেন তু ॥ 
তখন মহ্াগৌরী দেখিলেন, ইন্ত্+ অগ্নি, যম, নিখতি, বরুণ, বাযু, কুবের, 
ঈশান, ব্রহ্মাও অনন্ত__এই দশদিকপাল এসে সাগরসলিল দিয়ে ুর্গাক্নান 
করালেন। স্ুগন্ধিপন্নরেখু মিঙিত জলপূর্ণ পঞ্চম ঘট দ্বার] ছুর্গাদেবীর 
সহ্ক্নীনকালে এই মন্ত্র পড়। হল-_ 

উ বারিণা পরিপূর্ণেন পন্পরেণু হগন্ধিনা | 

পঞ্চমেনাভিযিঞ্চন্্ নাগাঁশ্চ কলসেন তু॥ 
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তখন মহাগৌরী দেখিলেন, বাস্ুকি, অনন্ত» তক্ষক, পদ্ম, মহাপন, 
কুলীর, কর্কট, ও শংখ--এই অষ্টনাগ ও ততৎপতীগণ (দেহের উধণভাগ 
দ্বেবীবং ও নিয়াংশ সর্পাকৃতি) পদ্মরজোমিশ্রিত জল দ্বারা ছর্গান্নান 
করাইলেন। নিঝ্র জলে পরিপূর্ণ ষষ্ঠ ঘট দ্বার] ছূর্গাদেবীর মহাম্লান- 
কালে এই মন্ত্র পড়া হল।-_ 
:- ,৬ হিমবদ্ধে মুকুটাগ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্ত পর্বতাঃ | 
নিরবরোদকপুর্ণেন ষষ্টেন কললেন তু ॥ 


তখন মহাগৌরী দেখিলেন, তুষার মুকুটধারী হিমালয়াদি পর্বত এসে 
ঝরণার জল দিয়ে দেবী ছুর্গার মহাক্সান করালেন। হিমালয়াদি 
পর্বতাকারে এসে দেবমুতি ধরলেন ও ন্নান করালেন । প্রয়াগ, পুষ্ষর» 
প্রভাসাদি তীর্থজলপূর্ণ সপ্তম কলস দ্বারা মহান্নান কাঁলে এই মন্ত্র 
পড়া হল ।-- 

গু সর্বতীর্ঘান্ুপূর্ণেন কলসেন স্থবেশ্বরীম্‌। 

সপ্তমেনা ভিষিধন্ত খষয়: সপ্তখেচরাঃ ॥ 


তখন মহাগৌরী দেখিলেন, সপ্ত খেচর খষি এসে সর্বতীর্থবারি দ্বারা 
ছুর্গাম্নীন করালেন। খেচর খধিদের নিয়দেহ পাখীর মত ও উদ্ধদেহ 
(বুক থেকে মুখ পর্য্যন্ত) বালক খষির মত । সুশীতল সলিলপূর্ণ অষ্টম কলস 
দ্বার! দুর্গীদেবীর অভিষেককালে এই মন্ত্র পড় হল ।-_ 


্‌ গু বসবশ্চাভিষিঞ্ভ্ত কলসেনাষ্টমেন তু । 
'অষ্টমঙ্গজণ পংযুক্ষে দুর্গে দেবি নমোহস্ততে ॥ 
তখন মহাগৌরী দেখিলেন, আপ, ঞ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ 
ও প্রভাস--এই অষ্টবস্থ এসে শীতল সলিল দ্বারা ছুর্গাদেবীর মহান্নান 
করালেন । এই অষ্টমন্ত্র পাঠে শ্মষ্ট মঙ্গল ম! ছুর্গা দান করেন। অনস্তর এই 
মহাক্সীন-মন্ত্র উচ্চারিত হলে।__ 
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আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গ! যমুন! চ সরম্বতী। 
সরমূর্গগুকণ পুণা। শ্বেতগন্গ! চ কৌশিক 
ভোগবতা চ পাতালে স্বগে মন্দাকিনী তথা ॥ 
সর্বাঃ স্থমনসে ভূত্বা ভৃঙারৈঃ স্নাপয়ন্ত তাঁঃ॥ 


তখন মহাগোৌরী দেখিলেন, উল্লিখিত একাদশ নদীদেবী ভিন্ন ভি মৃতিতে 
এসে মা ছুর্গাকে স্নান করালেন স্বজলপূর্ণ স্বর্ণভূঙ্গার দ্বারা । যখন নিয়োস্ত 
মন্ত্রাবলী পঠিত হলো-_ 


ও স্থরাম্বামভিষিধন্ধ ব্রহ্ম বিষুমহেশ্বরাঃ | 
বাস্থদেৰেো জগন্নাথস্তথা সংকর্ষণে। গ্রস্থুঃ ॥ 
প্রহায়শ্চানিরদ্ধশ্চ ভবন্ত বিজয়ায় তে। 
আথগ্ডলোহগ্ির্গবান যমো। বৈ নৈখতত্তথা ॥ 
বরুণঃ পবলশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথ! শিব: । 

ব্রহ্ধন! সহিত শেষে! দিকৃপাল। পান্ত তে সদা ॥ 
কী তির্লক্সীধতি মেঁধ। পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ | 
বুদ্ধিলজ্জ! বপুঃ কান্তি: শাস্তিত্ষ্টিশ্চ মাতরঃ ॥ 
এতান্বীমভিসিঞ্ন্ত ধর্মপত্ব্য; সমাগতাঃ ॥ 


তখন মহাগৌরী দেখিলেন, ব্রহ্ধা, বিষু্। শিব, বাস্থদেব, জগন্নাথ, সংকর্ষণ, 
প্রদ্বা়, অনিরুদ্ধ। আখগডল ( ইন্ত্রদেব ), অগ্নি, যম, নৈথত, বরুণ, পবন, 
কুবের, শেষনাগ এবং চতুর্ঘশ ধর্মপত্বী এসে মা দুর্গাকে মহাক্নান করালেন 
অনন্তর নিয়োক্ত ক্লানমন্ত্র উচ্চারিত হলো-_- 


আদিতাযশন্দ্রম। ভৌমে বুধজীবসিতার্কজ | 
: গ্রহান্বামভিষিঞচন্ত রাছুঃ কেতুশ্চ তপিতাঃ ॥ 

দেবদানবগন্ধর। ষক্ষরাক্ষলপন্নগাঃ | 
ক্ষয়ে সুনয়ো গাবে। দেবমাতরঃ এব চশ॥ 
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দেবপত্বেত। ধ্রবা নাগ] দৈত্যাশ্চাপ্পরসাং গণাঃ। 
অক্ত্রাণি সর্শস্ত্রাণি বীজানো বহনানি চ ॥ 
ওষধাঁনি চ বত্বানি কালস্তাবয়বাশ্চ ষে। 
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলান্তীর্ঘানি জলদা নদাঃ ॥ 
এতে ত্বামভিষিঞ্চ্ত ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ 
তখন মহাগৌরী দেখিলেন, সূর্ধা, চন্দ্র, মল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, 
রাহ ও কেতু-_এই নবগ্রহ এবং খষিবুন্দ, মুনিগণ, সুরভি, দেবম1তৃগণ, পৃর্থী- 
দেবী, দিনাগগণ» বিরোচনাদি দৈত্যগণ, উর্বশী প্রমুখ অগ্সরাগণ, বজাদি 
'অন্্রসমূহ ও শন্ত্র সকল, উন্দ্রাদ্ি রাঁজগণ, এীরাঁবতাদি বাহন, ক্ষণাদ্ি 
কাঁলাংশ, নানা সাগর ও পর্বত,যক্ষরাক্ষসাদি, বাঁস্বকশ প্রভৃতি সর্প এসে 
ছগাদ্দেবীকে মহাক্নান করালেন । সকলে দুর্গার মাথায় জল ঢালিতে পারেন 
না। জলপূর্ণ পাত্র হন্কেনিয়ে ভারা দেবতাদের পাশে দ্রাড়িয়ে মহাক্স'ন 
দেখেন। তখন হূর্গাদেবী দশ্ভূজা! জগদশ্ব। মুতি ধারণ করেন। অনন্তর 
নিপ্লোক্ত মন্বাবলী পঠিত হল ।-_ 
ও সিন্ধুভৈরবশোণাগ্যা যে নদাঃ ভূবি সংস্থিতাঃ। 
সর্বে স্থমনসো ভূত ভূঙ্গারৈঃ স্নীপয়ন্ত তাম্‌। 
ও কুরুক্ষেত্র; প্রয়াগশ্চ অক্ষয়ো বটসংজ্ঞকঃ। 
গোদাররী বিয়দ্‌ গঙ্গ। নর্মদ। মণিক পিক? ॥ 
সর্বাণোতানি তীর্থানি ভূঙ্গারৈঃ নাপয়স্থ তাঁম্‌॥ 
ও তক্ষকাগ্যাশ্চ যে নাগাঃ পান্তীলভতলবাসিনঃ ॥ 
সর্বে স্থমনো ভূত তৃঙ্গারৈঃ ্নাপয়ন্থ ত্বাম্‌ ॥ 
তখন মহাঁগোরীশ দেখিলেন, সিন্ধু, ভৈরব, শোণ, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, অক্ষয় 
বট, গোদাবরী, গঙ্গ।, নর্মদ1, মণিকণিক1, তক্ষকাদি পাতালবাসী- নাগ 
প্রভৃতি দুর্গাদেবীর মহান্নীনার্থ সত্বর এলেন। অনন্তর নিমোক্ত নানমন্ত্ 
পঠিত হলো ।-_ | 
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ও দুর্গা চঞ্জেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কাতিকী তথা। 
হরসিদ্ধাঃ তথা কালী ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবী তথ ॥ 
ভদ্রকালী বিশালাক্ষী ভৈরবী সর্বরূপিণী। 
এতাঃ স্ুমনসো তৃত্বা তৃঙ্গারৈঃ ন্নাপয়স্ত তাম্‌॥ 


তখন মহাগৌরী দেখিলেন, চগ্ডেশ্বরী, চণ্ডী, বাঁরাহী, কৌমারী, বৈষ্কবী, 
ইন্দ্রাণী, ভদ্রকাঁলী, বিশালাক্ষীশ, ভৈরবী প্রভৃতি এসে ছুর্গাদেবীকে ন্নান 
করালেন। 

বাসস্তী দুর্গাপৃজাই আদিপুজ|! বলে ইহাতে বৌধন নাই। শারদীয়া 
দুর্গাপূজা ভগবান রামচন্দ্র রাবণবধার্থ করেন। ইহা অকাল বোধন। 
নিযললিখিত ছুর্গাধাণন সর্বত্র প্রচলিত ।-- 


গু জটাজুটসমাধুক্তামধেন্দুকৃতশেখরাম্‌ | 
লোচনব্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদশাননাম্‌ ॥ 
অশুসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং স্থলোচনাম্‌। 
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্‌॥ 
স্থচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্রতপয়োধরাঁং। 
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাস্ুরমর্দি নীম্‌ ॥ 
মুশালায়তসংম্পর্শদশবাহুসমদ্বিতাং। 
ত্রিশূলং দক্ষিণে পাপে খড়ীং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥ 
'নীক্ষবাঁণং তথা শক্তিং দক্ষিণেন বিচিন্তুয়েৎ। 
খেটকং পুর্ণচাপং চ পাশমস্কুশমেব চ ॥ 
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি ৰবামতঃ সন্গিবেশয়েখ। 
অধ্তাৎ মহিষং তদ্বৎ বিশিরক্কং প্রদর্শয়েৎ ॥ 
শিরশ্ছেদোঞ্ভবং তদ্ধৎ দানবং খড়গীপাণিনম্‌ | 
হৃদি শুলেন নিডিন্নং নির্যদন্ত্বিভূষিতং | 
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রক্তারক্কীকতাঙঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্‌। 

বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রকৃটিভীষণাননাম্‌ ॥ 

সপাশবামহত্তেন ধৃতকেশং চ দুর্গয়!। 

বমৎ রুধিরবক্ত,ং চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥ 

দেব্যাস্ত দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্‌। 

কিঞ্চিদুদ্ধং তথা বামমস্গুষ্ঠো মহিষোপরি ॥ 

শত্রক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং ॥ 

প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্বকামফলপ্রদাম্‌। 

স্তয়মানঞ্চ তত্রপং অমরৈঃ সন্সিবেশয়েৎ। 

গু উগ্রচণ্ড! গ্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্র। চণ্ডনায়িকা ॥ 

চণ্ড চগ্ডবতী চৈব চণ্ডরপাতিচগ্ডিক1। 

আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং ॥ 

চিন্তয়েৎ জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্‌ ॥ 
ধ্যানোক্ত শ্রীদুর্গার সহিত গণেশ, কাতিক, লক্ষী, সরস্বতী, জয়া ও বিজয়া 
সহ চিম্সয়ী প্রতিমা মহালয়া থেকে আমাদের মন্দিরে দেখা গিয়াছে । 
তন্ত্রসারে অষ্টভূজ। মহিযমর্দিনীর নিয্বোক্ত ধ্যান পাওয়া যাঁয়।-- 

গারুড়োপলসন্কিভাং মণিময়কুগ্ুলমণ্ডিতাং 

নৌমি ভালবিলোচনাং মহিযোত্বমাঙ্গনিষেছুষীং । 

শংখচক্রকুপাণখেটকবাণকামুকশুলকান্‌ 

তর্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশিশেখরাম্‌ ॥ 
ফাল্গুনী শুরুপক্ষে সাগরবন্ধনার্থ রামচন্দ্র ভারত মহাসাগর তীরে ঘটে 
দুর্গাপূজা করেন। তখন অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী আবিভূ্তা হন ও তাকে 
বরদেন। আবার ভগবান্‌ রাবণবধার্থ ভাদ্র শুরুপক্ষে লংকার দক্ষিণ 
দ্বারে রৈবতকে ঘটে ছুর্গাপূজা1| করেন । তখন ছর্গাদেবী অষ্টভূজা গ্ুলমূতিতে 
আবিভূর্ত হন। অষ্টভূজা দুর্গাদেবী অষ্টসিদ্ধির মূত্তি-_-অপিমা, লঘিমা, 
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ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, 'মহিমাঃ ঈশিত্ব, বশিত, জ্ঞান ও বৈরাগ্য--এই অষ্টপিদ্ধি 
দুর্গাদেবীর অষ্টভূজরূপে প্রকটিত। ইন্দ্র চৈত্র মাসে দেবলোকে প্রথম 
দশতৃজ' দুর্গামৃতি পূজা করেন। তথ্পরে ত্রেতায় বৈবস্বত মন্বস্তরে রাজ 
হরথ প্রথম মর্ত্যলোকে দশতৃজ। দুর্গামৃত্ি পুজা করেন। মেধামুনির 
নির্দেশে স্থরথ ও সমাধি স্বকীয় দুর্গতি মোচনার্থ সাধনপূর্বক ঘটে মহামায়ার 
আরাধনা করেন। ইহার ফলে মহামায়া এশ্বর্যশালিনী দশতৃজা 
স্বলমূতিতে তাহাদের সন্মুখে আবিভূর্তিহন। এই দিব্যমূতি দর্শনাস্তে স্ুরথ 
রাজা অনুরূপ মুগ্মী প্রতিমা গড়ে ছুর্গাপূজা করেন। ভাদ্রমাসে ভদ্রকালী 
পূজার দিনে বৈষ্কব প্রথান্গসারে অষ্টভূজা মহিষমর্দিনী পূজা হয়। 

অনস্তর সুষম] ছুর্গার গায় হলুদ মাখিয়ে দিলেন ও দেবী চুল খুলে স্নান 
করলেন। নবমীতে মহান্নানকালে আমি স্পষ্টভাবে দেখলাম, দুর্গাদেবী 
লম্বা! চুল ছেড়ে মানবীর মত শ্নানকরছেন। আমর! ছুর্গাকে বস্ত্র ও মাল্য 
দানের পর স্থষম! রাণীম। দিব্য বস্ত্র ও দিব্য মাল্য দুর্গা ও লক্ষ্মী ও সরম্বতী 
ও গণেশও কাতিক প্রভৃতি দেবতাকে পরিয়ে দিলেন । মেধা, নারদ, 
সমাধি, ব্যাস, মদীয় গুরুদেব মহাপুকুষজী, আমার পূর্বজন্মের দীক্ষাগুর 
পরমানন্দ গিরি পরমহংস, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, কক্ষিদেব, গোপালজী,, শ্রীমা 
সারদা, নারায়ণ প্রভৃতি সকল দেবতা, এবং সমাগত খধি-সুনিকে সুষমা 
দেবী পাগ্যাখ্যাদ্দি সহ দিবামালা দিলেন। বহুবিধ দ্রিবণাভরণ-_শখাখা, 
কড়, আংটী প্রভৃতি মুনিমাণিকাখচিত দিব্যালংকার দুর্গাকে পরাঁলেন। 
নৈবেছা নিবেদন কালে বিবিধ ফলশামষ্টি-্প্রত্যেক দ্রব্য পর্বতপ্রমাণ রাণী 
সুষমা দেবী ছুর্গীকে দিলেন আমাদের স্থল নৈবেছা নিবেদিত হবার পরে। 
'অন্নভোগের সময়ও অন্নব্যঞ্জন, পলোয়া, দই-মিষ্টি, রাবড়ি, সন্দেশ, পায়সাদি 
বিবিধ খাছ্াত্রব্য রাণী আনিয়ে ছুর্গাকে দ্িলেন। দুর্গাদেবী এসব গ্রহণপূর্বক 
সমবেত দেববুন্দ ও খষিগণকে দশহাতে বিতরণ করলেন। কাল ভৈরব 
ও রুদ্রভৈরব নাটমন্দিরের ছাদে ধর্মরাজ* ও তার অন্চরবৃন্দকে এবং 


১৩৮ দিব্যদৃষ্টি 


শিবলোকাগত শিবভক্তগণকে প্রসাদ দিলেন। এ শিবভক্তগণ সকলেই 
বিকটমৃতি-_-কারো এক ঠ্যাং, কারো এক হাত, কারে মাথা নাই, 
কারো তিন চক্ষু, কারে! কপালে একটা বড় চোখ ইত্যাদি । তাই তারা 
ছাদে ধর্মরাজের অন্থচরগণের সঙ্গে প্রসাদ পেলেন। আমরা মা হুর্গাকে 
প্রার্থনা করলাম, সর্ব লোকের দ্রেবদেবীগণকে ডেকে প্রসাদ দিন। 
তখন ছুর্গাদেবী হ্ুর্যবৎৎ সমুজ্জল স্বর্ণময় ঘড়িতে তিন বার আঘাত 
করলেন । ' সেই শব্দ শুনে মুহূর্তমধো বিশ্ব ব্রহ্ধাণ্ডে যত দেবদেবী আছেন» 
এক ইঞ্চি পরিমাণ মৃতি ধরে পুঙ্গাস্থলে এসে অন্পপ্রমান নিলেন ও আনন্দ 
প্রকাশ করলেন। তিন দিনই অন্মভোগ নিবেদন কালে উত্তরূপ অন্ভুত 
ঘটন1 ঘটিল। 

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে মহাগৌরী পুজার প্রারস্তে চত্ডীপাঠ করলেন) 
অষ্টমীতে চণ্ডিকাকে আমি প্রতিমার সশুখে স্পঈটভাবে দেখলাম--্বর্ণমুতি, 
ব্ণবর্ণ মুকুট মাঁথায়, স্বর্ণবর্ণ শাড়ীপর1 রাঁজোশ্বরী ছুর্গামৃতি। চস্তীপাঠাস্তে 
চদগুকা আমারও মহাগোৌরীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করণে ন। অষ্টমী 
পুজার সময় কুমারীপূজার পূর্বে আমর কুমারী ভৈরবীকে পুজাস্থলে, 
দেখলাম । এ কুমারী ভৈরবী শ্যামলাঙ্গী,বার বৎসর বয়স, চুল খোল।, রঙ্গিন 
শাড়ী পরা, অলংকারবজিত, মাথায় মুকুট ছিল না। কুমারী প্জার সময় 
কুমারী বালিকার সম্মুখে তাকেই দেখা গেল এবং তিনিই আমাদের পুজা 
নিলেন । স্কুলদেহী কুমারী উপলক্ষা মাত্র হয়ে বসে রইল। ছুর্গাপূজাতেও 
মৃণনয়ী প্রতিম। উপলক্ষ হন ও চিম্পয়ী প্রতিমাই পূজা গ্রহণ করেন । মহাষ্টমীর 
রাত্রে নয়টায় 'আমর। সন্ধিপূঙজায় বসলাম। মহাষ্টমীর ঢব্বিশ মিনিট 
ও মহানবমীর চব্বিশ মিনিট মোট আটচল্লিশ মিনিটকে অষ্টমী ও নবমীর 
সন্ধিক্ষণ বলে। উক্ত কালের মধ্ো সন্ধিপূ্জীও ভোগারতি শেষ করাই 
শাস্ত্রীয় বিধান | এ সন্ধিক্ষণে চাসুণ্ড দেবীর পুজ। করিতে হয়। চামুণ্ড! 
রাবণের ইষ্টদেবী ও নিষ্নোক্ত খ্যানে পুজিতা হন ।-_ | 


ধর্মচক্রে ছুর্গোৎসব ১৩৯, 


শু নীলোৎপ্লদলশ্তাম1 চতুর্বাহুসমদ্থিতা | 

খট্টাঙ্গচন্দ্রহানং চ বিভ্রতী দক্ষিণে করে ॥ 

বামে চর্ম চ পাশং চ উদ্দাধোভাগতঃ পুনঃ | 

দধতী মুণ্ডমালাং চ ব্যান্রর্মধরাস্বরা ॥ 

রুশোদরী দীর্থদংষ্টা অতিদীর্ধাতিভীষণ? | 

লোলজিহ্বা নিম়্রক্তনয়নারাব ভীষণ] ॥ 

কবন্ধবাহনাসীনা বিস্তারশ্রবণীননা | 

এষ! কালী সমাখযাঁতা চামুণ্ড ইতি কথ্যতে ॥ 
উক্ত মন্ত্রে যান করতে চামুণ্ড। দেবী এলেন ও আমার সামনে দ্রাড়ালেন--" 
বিরাট চেহারা, শ্যামবর্ণ, বড় পেট, শবাসন।, মুণ্ডমাল! গলায়, চতুতুর্জা», 
ত্রিনয়ন! কদ্রমৃতি। আর যখন তিনি আমাদের পূজা নিলেন, তখন সাদা? 
থান পরা বুদ্ধ! দেবীর বেশ, যে মৃঠিতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে অজুনের সামতন 
দাঁড়িয়েছিলেন । তিনি আমার গলায় একটী মাল (লাল পাথরের ফুলের ) 
দিলেন এবং আমার ভক্তিপৃ্ত পুম্পাঞ্জলি ও প্রণাম নিলেন। নিরামিষ 
অন্নভোগ-_মস্থর ডালের খিচুড়ি ও বাঞ্জন ও পাপড় ভাজ প্রভৃতি আমর। 
চামুণ্ডাকে দ্রিলাম | সেই নিরামিষ অন্নভোগ সমবেত দ্রেবদেবীগণকে তিনি 
বিতরণ করলেন। তৎপরে রাণী সুষমা ও লঙ্ষেশ্বর রাবণ কাচ। মাংস ও কাচা 
মাছ স্তপাঁকারে চামুণ্ডাকে নিবেদন করলেন । সেই নিবেদিত কীচা। আমিষ 
(ত1 থেকে টাটক1 রক্ত ঝরছিল ) চাঁমুণ্ড পূর্ববৎ্ ভয়ঙ্কর মূন্তি ধরে নিজে 
খেলেন এবং তদনুচর বেতাল, পিশীচ, ডাকিনী, যোগিনীদ্িগকে দিলেন । 
আমিষ প্রসাদ গ্রহণীন্তে চামুণ্ড। পুজাস্থলে সমাধিস্থ ভৈরবানন্দের কোলে 
বসলেন ৷ সৌম্য স্বন্দরী চণ্ডিকাঁর রুদ্রমৃতিই চামুণ্া ॥ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে অ'ছে, 
চণ্ডিকার ভ্রকুটীকুটিল ললাট-ফলক হইতে করালবদন! চামুণ্ড! বিনিক্ষান্ত 
হলেন। অনন্তর রুদ্রা চামুণ্ডার আরাধনা আরম্ভ হলে!। পিঠুলি-নিমিভ, 
পুতৃলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও পৃজীস্তে উহাকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হলে! । 


১৪০ দিব্যদৃষ্টি 


তন্মহর্তে কুদ্রচামুণ্ডা আবিতূত হুলেন_-রক্তবস্ত্র পরিহিতা, লোলজিহব।» 
করালবদনা, মুক্তকেশী ও দ্বিতুজা। তিনি প্রথমে মহাগৌরীর গলায় 
দিলেন একটা দিবামালা- -রক্তবর্ণ, যেন রক্তধৌত । অনন্তর তিনি মন্দিরের 
সিড়িতে সাঙ্গে!পাঙ্গ সহ গিয়ে দাড়ালেন ও ক্রোধে ফুলতে লাগলেন। 
তখন তাঁর চোখগুলি ভাটার মত ঘুরছিল। পরবর্তী ছুই মধ্যরাত্রে রুদ্র- 
ডামুণ্ডা এসে আমার ও মহাগোৌরীর মানসপৃজা নিয়েছেন ষোড়শ উপচারে। 
তখন আমি পুজকের আসনে ও ভৈরবানন্দ পাশে গাড়িয়েছিলেন এবং 
মহাগোৌরী মতৎসমীপে ফ্লাড়িয়ে এই পুজা! দেখছেন। ইহ! থেকে বোঝা! যায়, 
অষ্টমী থেকে পর পর তিন রাতে চামুণ্ডাপূজা করা উচিত। পুজার পর 
তিনি ছুই হাজ প্রসারিত করে মু হাম্ত করলেন ও প্রসন্ন বদনে 
"আমাদিগকে অভয় দ্িলেন। 

মহানবমীতে দুর্গাহোমে মহাগৌরী আষ্টোত্তর শত ঘ্বৃতসিক্ত বিন্বপত্রের 
আহৃতি দিলেন। অগ্নিমূতি ছুর্গাদেবী বারবার মহাগোৌরীর ডান হাত ধরার 
জন্ত স্বীয় ডান হাত বাঁড়ীলেন এবং মহাগৌরীও ভাবাবেশে অগ্থিমূতি দুর্গা- 
দেবীর হাত ধরতে চাইলেন। পূর্ণাহতির সময় দূর্গাদেবী পূর্ণ হুতি-সমস্থিত 
তাত্রপাত্র ধরে তিন বার ট|নতেই পুর! মন্ত্র পড়ার পূর্বেই মহাগৌরী 
হোমাগিতে পূর্ণাহুতি দিলেন ও সমাধিস্থ হলেন। হোমাগ্রিতে শিব, গণেশ, 
কাতিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সিংহ, মহিষা্থর, শ্রীরামকৃষ্, বামচন্্র, কলাবৌ, 
মেধ!, সমাধি, কন্ধি, গোপাল প্রভৃতি দেবতাও সিদ্ধগণ আবিভূঁতি হলেন । 
্সামাদের সঙ্গে অসংখ্য সুক্সদেহী সিছ্ধপুরুষ ও সিদ্ধা সাধিক] ছুর্গাপদে 
পু্পাঞ্জলি দিলেন ও প্রণীম করলেন এবং আমাদের ছুর্গাহোম দেখে 
অবাক হলেন। এর! সকলে তিন দিনই দেবীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। 

সুষম! দেবী আমাদের আলপনার পরে দিব্য আলপন! দিলেন 
প্রতিমার তলায়, সম্মুখে ও পাশে । তিনি সহম্রদল মহাপন্স একে দেবীঘট 
বসালেন। দুর্গা দেবীকে লৈবেগ্যাি গ্রহণার্থযে আসন তিনি দিলেন, 
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তাহা অষ্টদল শ্বেতপদ্ম অক্ষিত রক্তবর্থীসন। প্রতাহ তিনি একটি 
বৃহৎ তাত্পাত্রে অসংখা প্রদীপ জেলে দেবীর আরতি করতেন । আমরা? 
বাঁসস্তী নবমীতে ভগবান্‌ রামচন্দ্রের জন্মাতিথিপূ্জ1! করলাম । দয়াল রামজী 
দীতা, লক্ষণ, শক্রত্ব প্রভৃতি সহ এসে আমাদের ভক্তিপূত তিথিপূজা 
নিলেন। উক্ত দিন সন্ধ্যায় তিনি দয়া করে আমার শধ্যাপার্খে এসে 
দাড়ালেন এবং আমি ভক্তিভরে প্রণাম করতে তিনি আমার গলায় 
গোলাপী পদ্স্ুলের মাল] দিয়ে আশীর্বাদ করলেন । তখন "আমি অত্যন্ত 
অন্ুস্থ হয়ে শুয়েছিলাম এবং মা ছুর্গা মুকুট মাথায় নিয়ে কন্তাবৎ আমাক 
শিয়রে এসে দ্রাড়ালেন এবং আমার মুখের কাছে মুখ নাবিয়ে আমার মাথায় 
হাত বুলাতে লাগলেন । আমি তাহা বুঝতে পেরে মহাগৌরীকে জিজ্ঞাস। 
করলাম, ইনি কে? মহাগৌরী বললেন, ইনি সাক্ষাৎ দুর্গা । নবমীপৃজাকালে 
মেধামুনিকে স্পষ্টভাবে পুজাস্থলে পূর্ণমৃতিতে আমি দেখলাম । যগীবাত্রে 
তীকে স্বীয় শয্যা পাশে দেখেছি; কিন্ত চিনতে পারি নি। মেধামুনি 
হষ্পুষ্ট, গৌবরবর্ণ, লম্বা দাড়ি ও লম্বা জটা, গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষমাল।, 
কপালে মিছুরের তিলক 1. আমি তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করতেই ভিনি 
আমার গলায় একটি সাদা ফুলের মাল] (তিন হালিবুক্ত ) দিলেন । সপ্চমী, 
অষ্টমী ও নবমী তিথিত্রয়ে ছুর্গীদেবী রোজই আমার গলায় দিব্য মলা 
দিয়েছিলেন । মহাগোরী বলেন, “কন্কিলীল1 আমংদের মন্দিরে চলছে বলে 
এত দেবতার আবির্ভাব ও এত মুনিখষির আগমন হচ্ছে এবং পৃজ।-হোমাদি 
ভাবগন্ভীর ও উৎসবামুষ্ঠান অপূর্ব সাফল্যে স্থমণ্ডিত হচ্ছে । মহান্নীনের 
সময় সগ্তনদী' দেবীমূত্তি ধরে এলেন এবং জলরূপে বাণীর হস্্ধত ভূঙ্গাঁরে 
(স্ব্ণময় কারুকার্য খচিত, শ্বেতবর্ণ ও লাল দ্বাগ টানা) পৃড়ছিল এবং 
ভূঙ্গার থেকে ছুর্গাদেবীর মাথায় সেই ক্রন্ষবারি পড়ছিল । নব ঘট স্থাপন 
কালে দুর্গাই নবমূত্তিতে ক্ষুদ্রীকারে নবঘটের উপর দীড়ালেন__-নব মৃত্তির 
নববিধ পরিধন। ঘটস্থাপন কালে সর্বতীর্ের দিব্যবারি ঝরণাবৎ সেই 
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টের মধ্যে পড়ছিল এবং সর্বদেবতা ঘটগা'ত্রে সর্বপাশে বিরাক্ষ করছিলেন। 
সান্ধ্য সভায় মন্দ বুদ্ধি রামায়ণ গায়ক অকালে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বললেন, দুর্গাদেৰবী তাকে দর্শন দ্িলেন। তখন রামচন্দ্র তাকে 
প্রণাম করলেন । বৈষ্ণব কথক গোৌড়ামিবশে বলিলেন--কারে প্রণাম 
কর হে ভগবান, আমি যে তোমার দাসী হবার যোগ্য নই! তখন 
মহামায়া! সভাশ্থলে ধ্াড়িয়েছিলেন, হাতের চেটোতে রামচন্ত্রকে নিয়ে । এই 
মিথ্যা মন্তবা শুন মতাগৌরী ছুর্গাদেবীর মুখের দ্রিকে চাইতে তিনি বাম 
হাত উল্টে ভাসলেন ও কথকের ভ্রান্ত মন্তব্য অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা! করলেন। 

১৭ মার্চ সোমবার ছৃর্গাপ্রতিম' নাটমন্দিরে আছেন ও সন্ধ্যায় গর্জাগর্ভে 
বিসর্জন ভবে । সকাল সাড়ে নসটাঁয় আমি ও মহাগোরী মন্দিরের বারান্দায় 
দেখলাম, দ্রেবখলোকের অনেক পুরুষ ও নাঁবী বিবিধ নৈবেছ্া, ফল-ফুল, 
ধূপ, পুষ্পপাত্র, শাড়ী-শীখা, ১০১ দীপযুক্ত বৃহৎ শত প্রদীপ নিয়ে মন্দির 
মধো সমস্ত 'উপচার নামিয়ে পুরোহিত ব্যাসপুত্র স্থত মুনি সহ দণ্ডায়মান 
ছিলেন। ইহ! ব্যতীত দ্েবীলোকাগত কিছু পুরুষ ও নারী দক্ষিণ 
বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন । আমরা ভৈরবানন্দকে ডেকে নীচ থেকে উপরে 
আনিলাম। "মচিরে ভৈরবানন্দ এসে স্বীয় শরীরম্থ মহাশক্তিকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, এরা সব কে? মা কালী বলিলেন, “তোমার দেহস্থ দেবীলোকে' 
তুমি চলে যাও । তাহলে বুঝতে পারবে, এরা কে ।” ভৈরবানন্দ উক্ত 
দেবীলোকে গিয়ে বুঝলেন, এর! দ্েবীলোক থেকে সমস্ত পজ। দ্রব্য-সম্ভার 
নিয়ে নেমে এসেছেন পূজা করতে এবং আশ্রমাধ্যক্ষের অন্থমতি লাভার্থ 
মন্দিরে অপেক্ষা করছেন। এইটী আমাদের সনাতন সংস্কৃতির শুদ্ধধার । 
তার! দিব্যদেহে এসে পূজা করে অম্লান বদনে চলে যেতে পারতেন । 
দিব্যতৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ব্যতীত ত'হাগিকে কেউ দেখতে ব! বুঝতে পারতেন 
না! । এই সব থেকে ভারত সংস্কৃতি প্ররূত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে । আমরা 
তাহাদিগকে প্রণামপূর্বক অন্গমতি দিতেই তীর! পূজায় বসলেন? পুরোহিত 
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সুতমুনি অষ্ট প্রণবযুক্ত আসনে বসে পূজা করলেন, প্রাকৃত মানুষের মত 
পুষ্ষরাসনে নয়। পূজার মন্ত্রাদি পর্যান্ত শোনা ও বোঝা গেল। আসনশুদ্ধি, 
জলশুদ্ধি করে তিনি অঙ্গন্াস, করন্টাস, থষিস্তাস করলেন এবং দেবীকে 
যোনিমুদ্র। দেখিয়ে আহ্বান করলেন, শক্তিপূজায় যোনিমুদ্রা প্রদশন 
অপরিভার্য। অনন্তর ভূতশুদ্ধিকালে তিনি কুগুলিনীকে বিশুদ্ধচক্র পর্যন্ত 
তুললেন। নিত্যপূজায় ও সংকল্পিত মহাপূজায় বা যে কোন দ্রেবতাপুজায় 
কুগুলিনীর পুচ্ছ হৎপদ্মে ও মুখ বিশুদ্ধ পদ্মে রেখে যে পূজক পূর্জা করবেন, 
তার পূজা! সিদ্ধ হবে । এখন সেরূপ হয় না বলে, আমাদের পুজাদি সিদ্ধ হয় 
না বা পূজিত দ্রেবতারও আবিভাব ঘটে না। স্থতমনি প্রথমে গণেশপৃজ! 
করে পরে শিবপৃজ্া করলেন । শিবপৃজাকালে শিব ঠাকুর জ্যোতিঃ মৃতিতে 
আবিভতি হলেন--জ্যোতিঃর উপরে অর্ধচন্দ্র ছিল। শিবের মন্তকন্থ 
মহাঁশক্তি অতন্দ্র জ্যোতিঃরূপে আধিভূতি হলেন । অনন্তর স্থুতমুূনি দ্েবীপূজা। 
আরম্ত করিলেন এবং বিজয়া দেবী পৃজোপকরণ এগিয়ে দিলেন! 
বিধিমন্ত স্বর্ণঘট স্থাপন করে যখন দেবীপূজা আবস্ত হলো, তখন মহামায়া 
দশভূজ| দুর্গাদেবী সিংহবাহনে আবিভূত হলেন ও ভক্তবীর মহিষাস্থুর 
করযোড়ে মিংহের পদতলে থেকে দেবীর দিকে ভক্তিভরে দষ্টিপাত 
করলেন। মা দুর্গার বামদ্দিকে সরস্বতী ও কাঁতিক এবং এবং দক্ষিণে 
লক্ষীও গণেশ দীড়ালেন। গণেশের পাশে নব পত্রিকা ( রম্তাদেবী বা 
গণেশবধু ) ছিলেন । স্ুৃতমুনি ষোড়শ উপচারে দুর্গাপূজা করলেন । প্রায় 
ছুই ঘণ্টায় উত্ত পূজ1 সেরে তারা দেবীনোকে চলে গেলেন । ছুর্গাংশসম্ভব! 
অপরাজিত! দেবী একাদশী, দ্বাদণী ও ত্রয়োদশী তিন তিথি এখানে 'বাস 
করলেন । সেইজন্য তীর! অপরাজিতা পূজা করতে এসেছিলেন । ইহাই 
অপরাজিত৷ দ্েবীপুজ্জার লুগ্তবিধি। ছৃর্গাপূজার ন্যায় অপরাজিতা পৃজাও 
ধথাবিধি ভালভাবে করতে হয়। জয়ার পশ্চাতে আমার জননী সীতাদেবী 
সুক্মদেহে হশত জোড় করে দীড়িয়েছিলেনত। আশ্চর্যের বিষয়, তার 
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নামেই স্থুতমুনি সংকল্প করলেন; কারণ আমর! তার নামেই এই বৎসর 
দুর্গাপূজার সংকল্প করেছিলাম । আমাদের অপরাজিতা পূজায় নৈবেছ্ 
দেওয়। হয় নি। এটা কাম্য পূজা বলে এই সাধুদের আশ্রমে যন্ত্র অংকি 
করে পুজা কর! হয়েছিল। দশমীতে এই পূজার উদ্দেশ্য কর্তার গৃহে 
বা! আশ্রমে তিন দিন অপরাজিত! দেবী অবস্থান করেন। সেইজন্ত সুষমা 
রাণীর নির্দেশে আমার সুক্মদেহী গর্ভধারিণীর আকাংক্ষা পূরণার্থ এই 
হুপ্মপূজ| হলো। শ্ুলপূজা ও ুক্পূ্জা উভয়ই প্রয়োজন। . অপরাজিত? 
পূজা সংকল্পপূর্বক যথাসাধ্য কর] 'অবশ্থা কর্তব্য । 

সোমবার ছুপুরে আহারান্তে বিশ্রামকালে মহাগৌরী দিবাদৃহিতে 
দেখলেন ও বললেন, “আমি, বাবা ও দা তিনজন কোন উদ্ধলোকে 
গেছি । সেখানে আমাদের কারো দেহ নাই । আমরা মন দ্রিয়ে কথ 
বলছি, দ্াছু পূজার আসনে বসেছেন ও আমি পুজার কাজ করছি ও বাবা 
পাশে দাড়িয়ে আছেন। আমরা প্রতিমা পূজা! করছি, কিন্তু কোন দেবমৃতি 
নাই। ফুল. ও নৈবেছ দিচ্ছি, কিন্থ কোন বাহা ফুল বা নৈবেছ্য নাই_মানস 
কুন্গম ও মানস নৈবেগ্াদি দিচ্ছি। মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে, কিন্ত জল ছিটান 
নাই।” ইহাই আসল মানসপুজা। বাহ্াপৃজা সিদ্ধ হলে এই অবস্থা 
আসে। পুজান্তে কেউ আমাদ্রিগকে জলখাবার থেতে বললেন, কিন্তু 
মহাগোৌরী অস্বীকার করতে কারো খাওয়া হলো না। পরম শিবের 
নির্দেশে আমরা সেখানে পুজা করিতে গিয়েছিলাম । ইহার অর্থ, যখন 
সাধক দ্বৈতবাদের সাধনশেষে অদ্বৈতবাদের সাধন, আরম্ভ করে, তখন 
বিশিষ্টাদৈতরাদের এই সাধনা চলে। বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনকালে একপদ 
দ্বৈতবাদে ও অন্যপদ অদ্বৈতবাদে থাকে । | 

বৈকাঁল সাড়ে পাচটায় মহাগৌরী প্রতিমাবরণ করলেন ও প্রতিমাস্থ 
দ্লেবতারা জীবন্ত হলেন। আমর] ঠেলা গাড়ীতে প্রতিমা তুলিয়া! গঙ্গা 
দিকে চললাম। যখন প্রতিমু! যাচ্ছেন, শিবলোক থেকে অন্তরিক্ষলোক 
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পর্ধান্ত যত উর্ধলোক আছে, সেই সমস্ত লৌকবাসীরা মহাশূন্যে 
'আবিভূত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন- হাতমুখ নেড়ে নমস্কারাদি 
করে। অপরাজিতা দেবী মন্দির থেকে আমাদের সঙ্গে গেলেন 
অপরাজিতা পুষ্পগন্ধ ছড়িয়ে। যখন গঙ্গাতটে গিয়ে আমরা প্রতিমা 
গর্পায় নামালামঃ তখন গঙ্গীদেবী শতবিদ্যৎজ্যোতিঃসম্পন্ম মযুরপংখী 
বজর। (নৌক1) নিয়ে গন্গাবঙ্ষে আবিরভূত হলেন। ছূর্গাদেবী 
তার সাঙ্গোপাঙ্গ সহ সেই নৌকায় উঠিলেন ও গণ্দালয়ে গেলেন 
এবং গর্গালয় থেকে দোলায় (লম্বা দাড়ি ও লম্বা জটাধুক্ত শিবানুচর 
বাহক-বাহিত ) কৈলাঁমে গেলেন। তার পৃথিবী-পালিক1 শক্তি আমাদের 
মর্দিরে এলেন-_ শান্ত্রসম্মত দুর্গাপূজা হলে সত্বরজোমিশ্রিত (রো! ক্ষীণ 
ও সব্বাঁধিক ) হুর্গ। শক্তি ভক্ত-গৃহে থাকেন। আর বিশ্বব্রন্মাঞ্পরিচালিকা 
পূর্ণসত্বশক্তি_মহামায়ারপী অংশ দোলায় চড়ে কৈলানে গেলেন। 
শাক্্রোক্ত দোলা বা নৌকা ( বজরা ) চড়ে ছুর্গী দেবীলোতে গিয়ে অবস্থান 
করেন। ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার্থ উল্লিখিত দেবীর এক সত্বা (তমোরজো 
মিশ্রিত শক্তি) নাটমন্দিরে প্রভিমায় থাকেন বিসর্জন পধ্যস্ত। সেই সত্ব। 
আমরা গঞ্ধাগর্ভে দেখলাম এবং সেটা দেবীলোকে যান। এই তিন শক্তি 
মিলে সত্ব-রক্সঃ-তম ত্রিগুণময়ী মহামায়া । আমা ছুর্গাপ্রতিম। বিসজনাস্তে 
ফিরে এলাম ও নাটমন্দিরে মহাগৌরী গৌরীম্বপে আরঢ়া হয়ে 
শান্তিবারি সিঞ্চন করলেন । তখন দেখা গেল, নাটমন্দিরের শূন্তস্থানে ব্বর্গের 
সত্বস্তর থেকে অস্তরীক্ষ পর্যাস্ত যত দেবত1, কিননর, গন্ধর্, চক্রলোকবাসী, 
পিতৃলৌকবাপসী, অস্তরীক্ষবাপী সবাই আবিভূতি হলেন। *লেই সময় 
মহাগোৌরী উভৈরবানন্দের নির্দেশে উর্েও. শাস্তি. জল ছিটালেন। 
শান্তিমন্ত্রের শেষে আছে-_-গছ্োঃ শান্তি অন্তরীক্ষঃ শাস্তিং, পৃথিবী শাস্তিঃ। 
আমাদের মুনি খষিরা এই সত্য দর্শনাত্তে মন্ত্রচন! করেন। স্থতরাঁং 
শাস্ত্রোন্ত মন্ত্রাবলী মনোকল্িত নহে । অন্ঠান্ত স্থটনে শান্তিবারি সিঞ্চিত হয় 
১০ 
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শুধু মান্ধষের উপরে ; কারণ দিব্যদৃষ্টিযুক্ত কেউ থাকে না বলে দেবতার : 
দৃষ্টিগোচর হন না । উর্দাধঃ লোকছয়ে বারিসিঞ্চন না করলে গৃহস্থের বা 
আশ্রমবাসীর অমঙ্গশ হয়। ছুর্গাপূজার বিশ্বত্রঙ্দাণ্ডের দেবদেবী, কি নর-গন্ধর্, 
অন্ুর-্দানবাদি হুক্মদ্েহে আবিভূতি হন ও মত্যবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে 
আনন্দ করেন । অনন্তর আমর নাটমন্দিরে বসে সত্প্রসঙ্গ করছি । এমন 
সময় ভৈরবানন্দ বিবেকানন্দ স্বামিজীকে আহ্বান করলেন । অমর স্বীমীজি 
দয়। করে আমাদের সম্মুখে আবিভূতি হলেন সপ্তষি মগুলের খষিরপে-- 
তার পশ্চাতে নয়ন-ঝলসান দিবাজ্যোতিঃ ও তিন্টী উজ্জল নক্ষত্রবৎ দিব্য 
জ্যোতিষ দেখা গেল। ইহার অর্থ, স্বামিজী সপ্ুষি মণ্ডলের শীর্ষস্থানে ও 
ঞরবলোকের প্রথম স্থানে থেকে খাষলোক পরিচালন। করছেন । এই দ্বিতীয় 
বারেই স্বামিজী নিজ ম্বরূপ দেখালেন, কিন্তু অব্যবহিত পূর্বে প্রথম বারে 
বিবেকানন্দ মুতিতে এসে ভৈরবানন্দের সঙ্গে করমর্দন করলেন, আর 
মহাগৌরীর প্রণাম নিলেন না। অথচ দ্বিতীয় বাবে স্বরূপারঢ ব্রন্মষিরূপে 
মহাগৌরীর প্রণাম নিলেন। প্রথম বারে নরেন্দ্রনাথরূপে দেখালেন, 
ঠাকুরের গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী তার সামনে বিরাজিত। 

২৮শে মার্চ মঙ্গলবার বৈকালে তিনটার পর মহাগোরী দেখলেন, 
পূর্বোক্ত পুরোহিত নুতমুনি অপরাজিতাদেবীর শেষ পূজা করার জন্য 
পুজ। দ্রব্য সম্ভার নিয়ে আমাদের অনুমতির অপেক্ষায় আছেন। আমর 
প্রীতিভরে মহানন্দে অনুমতি দিতেই দেব-পুরোহিত পুজার আসনে 
বসলেন । তার সম্মুখে অপরাজিতা দেবী উপবিষ্টা ছিলেন বার তের বৎসরের 
বালিকা মুন্তি্ত গুতিমারূপে অপরাজিতা পুষ্পবর্ণের শাড়ী পরে । আমার 
মন্দিরধাসিনী দিবাদেহী গর্ভধারিণী আড়ালে দীড়িয়ে প্র দেবীপুজা 
দেখছিলেন । দেবীলোকের অনেক অধিবাসী পুরুষ ও নাঁরী বারান্দায় 
দীড়য়ে আমাকে মাথ! নীচু করে যুক্তকরে শ্রদ্ধা জানালেন। জয়৷ ও বিজয়! 
উভয়ে পূজার যোগাড় দিলেন পুরোহিত স্ুতমুনিকে । পৃজান্তে পুরোহিত 
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ও দেবীলোকের অধিবাসীরা অপরাজিতা প্রতিমাকে প্রদক্ষিণ করলেন। 
এ পূজার কোশাটী এক হাত “লম্বা ছিল--প্রায় দেড় সের জল ধরে। 
পূজা সমাপ্ত হলে তারা মন্দিরস্থ দেবগণকে প্রসাদ দিলেন" প্রত্যেককে 
শ্বেতপ্রস্তরময় থালায় এবং অবশিষ্ট গোটা! ফলগুলি-_নাব্িকেল, কলা, শসা, 
শকালু, পেপে, আঙ্কুর প্রভৃতি একটি থলেতে পুরে থলের মুখ বাধলেন। 
মন্দিরস্থ দেবতারা এত প্রসাদ খেয়েছিলেন যে, সকলে স্ব ন্ব পেটে হাত 
'খুলাইতেছিলেন। দ্েবীলোকের অধিবাসীবৃন্দ সহ পুরোহিত প্রায় দেড় 
ঘণ্ট। কাল পুজার পূর্বে আমাদের অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন। আজ 
দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন কালে নীচে অপরাজিত দেবী আমার সঙ্গে 
ধুবাছলেন। আজ তিনচার দিন যাবৎ তিনি আমার সঙ্গে ছায়ার মত 
'আছেন। সন্ধ্যার পূর্বে আম ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে 
ঠাকুরের কথা আলোচনা করছিলাম । মহাগৌবী কথা প্রসঙ্গে ঘললেন, 
“ঠাকুরের বিরুদ্ধে আমি একটি কথাও বলতে পারবে! না; আর কেউ 
কিছু বললে আম ব্যথিতা হই।”৮ এই বলে মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় 
৮চলে গেলেন। তখন আমি সুস্পষ্ট ভাবে দেখলাম, ভৈরবী শ্রান্মণীর 
[বাম গৌরবর্ণা, ঈষৎ ছুলাক্গী, এলোকেশী, মাথার চুল পা পধ্যস্ত 
ঝুলছে, গরেকয়া পরা, কপালে [সন্দুর টিপ, মহাগোৌরীর দিকে একদুষ্টে 
তাকিয়ে আছেন এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণ তত্পশ্চাতে দণ্ডায়মান। ভৈরবী 
বান্ষণীর এত স্পষ্ট মতি আমি কখনো দে(খনি। ত্র কথা মহাগৌরীকে 
বলায় তিনি উত্তর বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বললেন, প্দাছ, উনিই ভৈরবী 
্রাহ্মণী এবং ঠাকুরই আপনাকে আমার পূর্বজ্মের মৃতি দেখালেন।£  * 

বাসন্তী সপ্তমী থেকে কয়েক দ্বিবস ধরে মহাঁগোরী দেখছেন ব্রহ্গবিষ্ভাকে 
--অনাসক্ত জ্যোতিঃসুতি, দেব কি দেবী বোঝা যাচ্ছে না, তার সবই সাদা, 
চার শুভ্র জ্যোতির দিকে চাওয়া যায় না, নগ্ন কি বস্ত্রপরিহিত তাও 
বোঝ] যায়-না,, কোন দিকে ভ্রক্ষেপ নাই, দুন্বিয়ার প্রতি মমতাবজিত। 
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আমি পুর্বে এঁকে দেখেছি আরও স্থুল মৃতিতে ৷ তখন ভাবতাম, ইনি নগ্রমূতি 
মহাদেবী-_কেশবুক্তা ও ক্রিয়াশীল । এর তৃতীয় মূতি দেখেছি --শিরবয়বা 
জ্যোতির্ময়ী .,অচল1 দামিনীবৎ। ইনি বাক্যমনের অতীত । আমি 
সৌভাগ্যক্রমে ব্রহ্মবিদ্ভার তিন মুত্তির দর্শনলাভ করেছি । মহানবমী শনিবার 
সন্ধ্যায় রামায়ণ গানের সময় বূর্ণীবায়ু ও শিলাবৃষ্টি আরভ্ত হলে!, আকাশ 
কাল মেঘে টেকে গেল, বিদ্যুৎ চমকাঁতে ও মেঘ ডাকতে লাগল । * তখন 
ৈরবানন্দ পরমহংস দুর্গাপ্রতিমার পশ্চাতে ঝুলান নীল পর্দ! ধরে সমাবিশ্থ 
হবার পূর্বে মা মা মা বলে ডাকতে লাগলেন ও বজলেন, “মা, তুই ঝাড় 
থামাবি কিনাবল? যদ্দি ঝড় ন। থামে, আঁজই আমি ব্রক্গ-রন্ধ ফাটিয়ে 
বেরিয়ে যাব।” এই বলে তিনি দীড়িয়েই গভীর সমাধিতে নিমগ্র হলেন। 
বৃষ্টিপাতে তার চাঁদর কাপড় সব ভিজে গেল। তাহ! দেখে মহাগৌরী 
ছুটে এসে তার পিছনে দাড়ালেন এবং সকলকে নিষেধ করলেন, একে 
এখন কেউ ছুঁয়ে না। পনের মিনিটের মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল, 
আকাশ পরিক্ষার হলো, এমন কি আকাশে চাদও দেখা গেল ও সান্ধ্য 
সভায় রামায়ণ গান আরস্ত হলো। এই ঝড়বৃষ্টিতে বেলুড়ে ও অন্ঠান্ত স্কানে 
খুব ক্ষতি হয়েছে_-বৃহৎ বটবৃক্ষ গোঁড়া সহ উপড়ে পড়েছে, লাইট পোষ্ট 
ভেঙ্গে গেছে এবং পার্খববর্তী গঙ্গায় বু নৌক। তরঙ্গাঘ!তে চূর্ণীকৃত হয়েছে । 
পিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দজীর অলৌকিক যোগশক্তিবলে আমাদের কোন ক্ষতি 
বা সভ।ভঙ্গ হয় নি। 

মহানবমী শনিবার পুজা-হোমের সময় আমার শঙ্খিনী নাঁড়ীদ্বার 
পূর্ণূপে খুলে গেল! সেইজন্ত সাতদ্দিন ভীষণ পেটের অহ্খে আমি 
ভূগলাম। পুর্নানন্দ প্রণীত “ষট্চক্র নিরূপণম্‌” গ্রন্থে ৪২ ্লোকে আছে, তদুর্ধে 
শঙ্জিন্ত। নিবসতি শিখরে শৃন্তদেশে। ইহার অর্থ, আজ্ঞাখ্য চক্রের উপরি- 
ভাগে শঙ্খিনী নাড়ীর শিরোদেশে শৃন্তাকার স্থান আছে, তথায় বিসর্গশক্তি 
বিগ্ধমান1 ১লা এপ্রিণল শনিবার বৈকালে নাটমন্দিরে রসে আমিও 
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মহাঁগৌরী শঙখ্খিনী * নাড়ী সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ পড়ছিলীম। মহাগৌরী 
গ্রন্থ থেকে শঙ্খিনী নাড়ীর অবস্থান পড়ে শোনালেন। সন্ধার পরে 
তিনি ধ্যানে দেখলেন, »এ শঙ্খিনী কেশাংশবৎ্ অতিন্ক্স নাড়ী এবং 
মূলাধার থেকে সহশআ্রার পর্য্যন্ত ষটচক্র ভেদ করে প্রসারিত ৷ ইহার 
চারি দিকে অগণিত সুক্সনাড়ী নানাবঃর্ণ বিদ্যমান ও শুত্রতম বিছ্যত্তুল্য 
হুাতিমান । যেখানে যে চক্র উহ! ভেদ করেছে, সেখানে ইহা। চক্রবর্ণে রুঞ্জিত 
হয়েছে ।* ওর! এপ্রিল সোমবার সকালে লিলুয়ার কোন ভক্ত সওয়া সের 
ভাল দুধ ঠাকুরের জন্ত পাঠিয়েছিলেন । সন্যাসিনী শিবপ্রিয়৷ উক্ত দুধে 
পায়স তৈরী করলেন এবং মহাাগোৌরী ঠাকুরকে ও গোঁপালকে এ পায়স 
পৃথক পৃথক্‌ পাত্রে নিবেদন করিলেন। নিবেদন কালে ছুই পায়স পাত্রে 
তুলসী প:তা দেওয়া হয়েছিল। যখন মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া পায়স 
নিবেদনান্তে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তারা দেখলেন, 
গোপালজী তার পায়স পাত্রস্থ তুলসী পাতাটি চেটে খাচ্ছেন। ইহারঅর্থ, এ 
পায়স পীষুষবৎ সুন্বাছ ও সুমিষ্ট হয়েছিল। সন্ধ্যাসমাগমে আমি ও 
মহাগোৌবী নাটমন্দিরে বসে শিবপ্রিয়ার কথ! আলোচনা করছিলাম । এমন 
সময় শ্রীম। সারদা শেষ বয়সের বৃদ্ধা মুদ্তি ধরে আমাদের সন্মুথে এলেন । 
তাকে চিনতে পেরেই মামি ভক্তিভরে প্রণাম কর্ধল।ম। শিবপ্রিয়। পুর্ব 
জন্মে ঠাকুরের শিষ্যাও শ্রীমার সঙ্গিনী গোলাপ সুন্দরী ছিলেন। এই তথ্য 
ভৈরবানন্দ, মহাগৌবী এবং শিবপ্রিয়। স্বয়ং নিঃসংশয়ে অবগত হয়েছেন | 
১৯৫৯ শ্ীষটান্দের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৬০ খ্ীষটান্ধের মার্চ পর্যন্ত চৌদ্দ মাঁল 
স্বামী ভৈরবানন্দ তত্বজ্ঞানও পারমহংস্য সাধনে মাকড়দহে হ্্রীয় উদ্যানে 
নিমগ্ন ছিলেন। এই চৌদ্দ মাস অনুপস্থিতির পর তিনি প্রথম ধর্সচক্রে 
আলেন ১৯৬০ শ্বীঃ এপ্রিল মাপে আমাদের পঞ্চম বাষিক বাসন্তী দু'গাৎ্সব 
সময়ে এবং কয়েক দিন ধর্মচক্রে থাকেন । ২র] এপ্রিল শনিবার বাসন্তী ষ্ঠ 
বৈকালে মহাঁগৌরী বালী বাসা থেকে এলেন ও ছুর্গোৎ্সবের কয় দিন 
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ধর্মচক্রে রইলেন | প্র দিন সন্ধ্যায় বীরভূমের কামদপুর্‌ গ্রাম থেকে এক ভর্র 
লোক সস্ত্রীক এসেছিলেন । তাঁরা মহাগোৌরীকে কলাণেশ্বরী দেবীর কথা 
বললেন। তখন মহাগৌরী দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন, ক্ষুদ্রাকাঁর কল্যাণেশ্বরী 
দেবী মুত্িত ত্রস্থ মন্দিরের কুলুক্গীতে রয়েছে । মহাগৌরী বললেন, “আজ 
শনিবার সকালে দশটায় বালি বাসায় বসে পাশের বাড়ীতে অন্নপূর্ণ। 
পুজার সানাই বাগ শুনেই আমার কান্না পেল। আামাদের ধর্চ্রে 
ছুর্গোৎসবের সানাই বসেনি দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়েছিল |” 

তখন তিনি দেখলেন, ম! দুর্গার সামনে দেবীর শংখ বাজাচ্ছেন ও তার 
পাঁশে দাড়িয়ে তিনি চামর ব্যজন করছেন এবং দেবতারা হাত জোড় করে 
দীড়িয়ে আছেন। আর ম ছুর্গা হাসছিলেন ।” এই দিব্য দৃশ্য দেখে 
মহাগৌরীর মনঃশোক তিরোহিত্ত হল । শুক্রবার জন্ধ্যায় মহাঁগৌরী তাঁর 
পিতাঁর সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাঁড়ী চলে যান। পাই আমাকে প্রণাম করতে 
তুলে গিয়েছিলেন। রাত্রে তিনিপ্গৃহে শুয়ে দেখছেন, ইঞ্টদেব শিব ঠাকুর খুব 
রেগে গেছেন ও চোখ লাল করে বলছেন, “গুরুকে একটা প্রণীম করতেও 
ভূলে গেলে? একি গুরুভক্তি ! এরূপ করলে তোমার কিচ্ছু হবে না।» 
মহাঁগৌরীর স্মরণ হচ্ছিল না প্রণাম না করার কথা । তাই তিনি শিবের 
সঙ্গে তর্ক করছিলেন। পরদিন আমার কাছে এসে প্র কথা জেনে নিশ্চিত 
হলেন। গুরুতে তিনি 'ইষ্টবুদ্ধিকরেন বলে ইঠ্টদেব এ ক্রটির জন্য তাকে 
ভিরক্কার করলেন । সন্ধ্যা সমাগমে কলিকাতাঁর কোন ভক্ত এসে দক্ষিণ 
বারান্দায় শদুরে বসে গল্প করছিলেন। আমি ও মহাগৌরী আমার 
খাটে বসেছিলাম! তখন মহাঁগৌরী দেখলেন, লক্ষ্মী দেবী ও গণেশ-বাহন 
বৃহৎ ইদুর দাড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন। ইহার অর্থ, সান্ধ্য 
আরতি বিলম্বিত হচ্ছে। ত। দেখে আমর] সত্বর গিয়ে দুর্গা-প্রতিমার 
সামনে আরতি করলাম। অনন্তর মন্দিরে ঠাকুরকে লু'চ, হালুয়া, 
তরকারী ও নারিকেলী নাড়ু মহাগৌরী নিবেদন করলেন । ' তখন তিনি 
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দেখলেন, জিলিপী ও, মোয়-এই ছুই দিবা দ্রব্য স্বপীকৃত রয়েছে এবং ঠাকুর 
ই সব দ্রবা দেবগণকে দিচ্ছেন । সান্ধ্য আরতির পর কলিকাতার মহামায়। 
লীলাকীর্তন সম্মিলনী কালীকীর্তন করলেন । আমি ও মহাগোরী প্রতিমার 
ডান দিকে বসে কীর্তন শুনছিলম । গায়কগণ গাইছেন, (কালী) কখন 
শ্বেত কখন গীত, কখন নীল লোহিত রে। তখন মহাগোরী দেখলেন, 
বিশ্বব্যাপী কালীমুত্তি এক এক বর্ণে সার! বিশ্ব ছেয়ে ফেলছেন। সিংহ, 
মযুর, হংস, মুষিকাদি বাহনও মহাশক্তিশালী। মধুবের বিরাট আকৃতি 
দেখা গেল-ময়ুরের পেখমে পৃথিবী ছেয়ে গেল। গায়কদ্দের পেছনে 
দাড়িয়ে নীলকঞ্ঠ মহাদেব কালীকীর্তন শুনছিলেন। আমর মন্দিরবাী 
নুক্মদেহী মখতাঁপিতা প্রতিমার সম্মুখে ছিলেন । নারায়ণ সোণার সিংহাসনে 
আমার পাশে বসে আমার দিকে স্গিগ্ধ দৃষ্টিপাত করছিলেন। 

রা মার্চ রবিবার বাসন্তী সপ্তমী । সকালে আমি দুর্গাপূজায় ব্রতী 
হলাঁম। পূর্ব চারি বর্ধ কোঁন পুরোহিত এখানে দুর্গাপূজা করেছিলেন । মহা- 
গৌরী "মার ডান দ্বিকে বসে গন্ধপুষ্প ও ধৃপদীপাদি দেবগণকে দিতে 
ছিলেন। শিবাদি দেবতার পূজাঁকাঁলে আসন পেতে নৈতেছ্য দেওয়া! হচ্ছিল । 
তখন মনে পড়ল, ছুর্গাদেবীকে আসন দেওয়া হয়নি। তাহলে ঠাকুর কেও 
'মাসন দেওয়া হবে কি? এই চিন্ত মনে উঠাঁয় দেখা গেল, ব্রহ্মলৌক 
থেকে ঠাকুর নামছেন এবং ঠাকুরের পদদ্ধয় গঙ্গাত্োতে বিধৌত হচ্ছে ও 
একটা কমগুলু গড়িয়ে পড়ছিল । পাহাড়ী ঝরণার মত ব্রক্মগঞ্গার জল 
গড়িয়ে আসছে । তার ভেতর দিয়ে ঠাকুর নামছেন । ক্রন্মগঞ্ষ! জ্যোতির্ময়ী 
_ গঙ্গানম্রোীত জ্যোতিঃকোত ঝকৃঝকৃ্‌ করে জলছে। ঠাকুর এর্সে নিবেদিত 
নৈবেগের সামনে বসলেন । তখন হুর্গঃ গণেশ, কাঁতিকাদি দেবদেবীগণ 
ঠাকুরকে প্রণাম করে তাঁর হাত থেকে প্রসাদ নিলেন। ইহাতে বোঝা 
গেল, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদেক্ময় ও সর্বদেবতাঁর উর্ধে অবস্থিত | শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনে বারের প্রভীব "ধিক প্রকটিত বলে আমাদের মন্দিরে রাম, সীতা, 
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মহাবীর প্রভৃতি বিরাজমান। সপ্তমী পূজায় মাষভক্ত.বলি দিতেই বেতাল 
এসে মাথ! নীচু করে দাড়িয়ে বলিনিলেন। বেতালের চেহার! সবুজ রঙ, 
মাথার চুল ঝাকড়। ঝাকড়া, কাঁণে সোণার মাকড়ি, কোমরে একট! ছোট 
কাপড় জড়াঁন। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিনই মাঁষভক্ত বলিদানকালে 
উক্ত বেতালকে দেখা গেল। মহিষান্গুরকে পুজ। করে ভোগ দিতেই 
মহিযান্থর এলেন। তার কাছে শিবকে দেখ! গেল_-শিবাংশে মহিযান্ুবরের 
জগ্ম ও শিবতীর ইষ্ট । মহিষাস্থরের চেহার। খুব কাল, লাল কাপড় 
কোমরে জড়ান, সাঁওতালবৎ স্বাস্থ্যবান ও হষ্টপুষ্ট। দেবীবাহন সিংহও 
প্রতিমা! থেকে নেমে পূজা এবং নৈবেছ্ নিলেন মহিষাস্থরবৎ। নয়ুরাদি 
বাহন শ্ব স্ব দেবতার কাছ থেকে প্রসাদ নিলেন । নবপত্রিক। পূজাকালে 
গণেশের বউকে দেখা গেল-_সোণীর মুকুট পরা দেবীই কলা বৌ। 
ভৈরবানন্দ ও মহাগোরী কর্তৃক প্রাণপ্রতিষ্ঠান্তে প্রতিমান্থ দেবতার। জীবন্ত 
হলেন মাঞ্নষের মত বাহ্নাদি,সহ। চক্ষুর্দান কালে কাজশ দিতে গিয়ে 
মহাগৌরীর ভয় হচ্ছিল, পাছে জ্যান্ত দেবতার মণিতে বিন্বপত্রবৃস্তের খোচা 
লেগে যায়! গ্রতিমাস্থ দেবতাদের চোখগুলি বড় বড়, চাহনি অতিসুন্দর 
ও অর্ধ নিমীলিত, চোখের মণি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেবীঘট স্থাপিত 
হলে ঘটের উপর দুর্গা দাড়ালেন ও অন্ঠান্ত অনেক দেবত' দ্বীঘটের চার 
পাশে রইলেন-_দ্রেবীদ্দের উপস্থিতিতে ঘট আর দ্রেখা যাচ্ছিল না। বিন্ববৃক্ষ- 
মূলে পুজাকালে দেখা গেল, তথায় ছোট শিব পা ছড়িয়ে বসে আছেন 
হুর্গার দিকে তাকিয়ে। বিন্বমূলস্থ ঘটে যে দেবী আবিভূতি হলেন, তিনি 
ক্ষুদ্রাকার ৪" জো।তির্ময়। আমরা পেচককে নৈবেছ্য দেবার জন্ত 
লক্ষ্মীদেবীকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম । তাই কাতিক ঠাকুর তাকে নৈবেছ্য 
দিলেন। ্‌ 
এন্্রীকে পুজা করতেই তিনি গজকুস্তে চড়ে এলেন। বেতাঁলকে দেখ) 
গেল, কিন্তু পিশাচও বাঁক্ষয়াদি দেবভয়ে এল না। ৯ই মার্চ শনিবার 
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সন্ধ্যার আমাদের ব্রাসন্তী প্রতিমা মোটর লরীতে নিয়ে গঞ্গায় বিসর্জন 
দেওয়। হল | প্রতিম! আশ্রম থেকে নিয়ে যাবার পূর্বেই মহাগোরী ধর্মচক্রে 
এসেছিলেন ও ঠাকুরকে খইয়ের মুড়কি €ভোগ দিয়েছিলেন। এ ভোগ 
শিবেদনান্তে দেখা গেল, ঠাকুর সেই নিবেদিত মুড়কি সমস্ত দেবতাকে 
দিলেন। স্তখন গোপাল এসেছিলেন-_-তার পেছনে দিব্য জ্যোতি; ও 
মাথার মুকুট ও মুকুটে তিন শিখিপুচ্ছ। অবশ্য অন্যান্ত দেবতাও ছিলেন । 
যখন প্রতিমা লরীতে তোল! হল, তখন আমিও মহাগৌরী পশ্চিম ফটকের 
কাছে দাড়িয়েছিলাম। সেই সময় মহাগৌরী দ্েখংলন, প্রতিমার সঙ্গে 
ঠাকুর ও একটা ভৈরবী গেলেন। এ ভৈরবীর কপালে দিন্দুরের টিপ, 
মাথায় কেশ আলুলায়িত ও হাতে প্রিশুল। বিসর্জনান্তে শান্তিবারি 
সঞ্চিত হলো। 'মআামরা সকলে নাটমন্দিরে কার্পেট পেতে বসলাম । 
বিশ্বূপানন্দ শাস্তিমন্ত্র পাঠ করলেন ও মহাগোৌরী শান্তিবারি ছিটিয়ে 
দিলেন সকলের মাথায়। সন্ধ্যার পূর্বে বিশেষ কারণে আসি কোন 
ভক্তকে তিরস্কার করেছিলাম। যখন আমি অত্যন্ত ক্রোধাদ্িত হয়েছিলাম, 
তখন মহাগৌরী দেখলেন, ম। ছুর্গ। কন্তারূপে আমার মাথার উপর হাত 
তুলে ধরলেন । জলন্ত আগুনে জল ঢেলে দিলে যেমন আগুন নিভে যায়, 
তেমনি ম1 ছুর্গীর সান্িধে। আশ্চর্যভাবে আমার ক্রোধানল নির্বাপিত হল। 
আজ মহাগোৌরী কথাপ্রপর্দে আমাকে বললেন, “গত বুধবার বাস্স্তা 
দশমীতে আমার আজ্ঞাচক্রভেদ্দ হবাধ পর থেকে প্রায় দেখছি, তিনটা 
দেবী সর্বদ। আমার সঙ্গে আছেন। গত রাত্রে আমি দেখলাম, আপনি 
ও বাবা (ভৈরবানন্দ) আমার ছুই দিকে দাড়িয়ে মানুষের গরল হাতে 
করে ফেলে দিচ্ছেন এবং মানুষের বিষাক্ত সংস্পর্শ থেক আমাকে রক্ষা 
করছেন।' ৃ 

.. ৪ঠা মার্চ সোমবার বাসন্তী অষ্টমী। এদিন অষ্টশক্তি ও নবছুগার 
পুজা হল । কুমারী পুজাকালে কুমারীর মধ্যে দুর্গার আবির্ভাব দেখ! 
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গেল-ছুর্গার মাথায় মুকুট, পায় সোনার পায়জোর । দশমবর্ষীয়! কুমারী 
আরতি অপরাজিতা দেবীরূপে পৃজিতা হলেন। অষ্টশক্তি অষ্টদেবীরূপে 
কিঞ্চিৎ মাথ! হেট করে আলুলায়িত কেশে দুর্গার চারি দিকে দীড়ালেন। 
নবদুর্গাকে একই ছুর্গার ভিন্ন ভিন্ন মৃতিতে দেখা গেল। উক্ত মর্সে 
শ্ীপ্রীচণ্ডীর দশমাধ্যায়ের প্রারস্তে আছে-- 
'একৈবাহং জগত্ত্র দ্বিতীয়া ক! মমাপরা1। 
পশ্যেতা ছুষ্ট ময্যেব বিশস্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ 

ছুর্গাদেবী শুস্তকে বলিতেছেন, “রে ছুষ্ট ! এক মাত্র আমিই এই জগতে 
বিরাজিতা । মদ্বযানিরিক্ত মার সহাঁয়ভূত অন্য! ।দ্বতীয়া আর কে 
আছে? ব্রাক্ষী প্রমুখ এই অষ্টশক্তি বা মাতৃকা আমারই বিভূতি। এই 
গ্াখ ইহারা আমাঁতেই বিলীন! হইতেছে । 

মহাক্সানকালে ধাদের নাম করা হল, তারা সকলে এসে দুর্গাদেবীকে 
মহান্নীন করালেন । যখন'আঁমর] মহাক্নীনের মন্ত্র বলী পড়ছিলাম, তখন 
প্রত্যেক মন্ত্রোক্ত দেবতা, মুনিখধষিরা আবিভূতি হলেন। সান্ধ্য আরতির 
পরে প্রেমানন্দ দে সরকার মাইকযোগে রামায়ণ গান করলেন। তিনি 
সেদিন “শবরীর প্রতীক্ষা” বর্ণনা করলেন । মহাঁগোরী নাটমন্দিরে আমার 
পাশে বসে এক মনে সেই বর্ণন! শুনছিলেন ও দ্বেখলেন রামচন্দ্র ও 
শবরীকে । ভগবান রামচন্দ্র বনবাসের বেশে, পিঠে তৃণ বীধা, কাধে ধঙ্থও 
মাথায় চুলের ঝুঁটী, শ্তামল শরীর । শবরণার উজ্জ্বল বণ, সুন্দর চেহারা, 
মাথায় বিরাট জটা পা পর্য্যন্ত ঝুলছে । তাঁকে দেখতে ঠিক দেবীর মত। 
শ্রীরাম দর্শনান্তে তিনি অগ্নি প্রবেশ করলেন । রাত্রি সওয়া একটার পরে 
সন্বিপূজা আরস্ত হলো । সন্ধিপূজাঁর সময় চামুণ্ডার ছুটী ধ্যান পাঠ করা হল, 
একটী বৃহমসন্দিকেশ্বর পুরোণৌঁক্ত “দুর্গাপূজা পদ্ধতি, থেকে ও অন্যটী চণ্তী 
থেকে । উভয় ধ্যান পাঠের সময় কালী আবিভূতা। হলেন এবং কপ! করে 
আমার মাথায় পা দিলেন? | 
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৫ই মার্চ মঙ্গলবার বাসন্তী নবমী পুজার সময় বিশেষার্্য দানক"লে 
জলশংখোঁপরি ম৷ ছুর্গার একটা চরণ দেখ। গেল। মা দুর্গা ঘটের উপর 
দাড়িয়ে আলতা পরা সাদ! ধবধবে পাটা শংখোপরি স্থাপন করলেন। 
আজ মহাগৌরী দেখলেন, স্বীয় মাথার উপর শ্বেতপপ্পে-শ্বেতশিব সমাসীন । 
আজও মহিযান্ুর পূজীকাঁলে মহিযান্থরের সঙ্গে শিবকে দেখা গেল। 
আজ রামনবমী ভগবাঁন রামচন্ত্রের শুভ জন্মতিধি বলে রামচন্দ্রের পূজা 
পঞর্চোপচারে করলাম । রামজী এসে আমাদের পূজাও নৈবেগ্য নিলেন 
এবং শিবকে প্রণাম করলেন। শাস্ত্রে বলে, রামের গুরু শিব ও শিবের 
গুরু বাঁম। রামায়ণ গানেও গায়ক এই বিষয় আলোচনা করলেন। 
গণেশ, কাতিক, লক্ষ্মী, সর্বতশ গ্রভৃতি দেবতার পূজা কর। হল। তারা 
প্রত্যেকে প্রতিম। থেকে নেমে এসে আমার সামনে ঈীড়ীলেন | মহাগৌরী 
আমার ভান দিকে বসে দেব তাগণকে গন্ধপুষ্প ও ধূপদীপাদি দিতেছিলেন । 

যখন গণেশকে তিনি ধৃপদীপ দিলেন, তখন গণেশ ঠাকুর মৃদু হেসে 
আমার দিকে আশ্কুল দেখিয়ে ইংগিত করলেন, আমি যেন ধূপদীপ দিই। 
তাই আমি সানন্দে গণেশাদি দেবতাকে ধুপদীপ দরিলাম। ছুর্গা-হোমের 
সময় মহাঁগৌরী ঘ্বৃতসিক্ত বিন্বপত্র হোমাগ্িতে আহুতি দ্রিলেন। যথন 
আমরা সকলে দীড়িয়ে পূর্ণাুতির মন্ত্রোচ্চারণ করলাম ও মহাগৌরী পুর্ণাহুতি 
দিলেন, তখন হোমশিখা একটা মানুষ অপেক্ষা অধিক উচু হয়ে দাঁউ 
দাউ করেজলে উঠল । এত উচ্চ ও উজ্জল হোমাঁনল কোথাও দেখিনি । 
মহাক্সানের সময় দ্েবীঘটের উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'এসে বসলেন, যাতে 
দর্গান্নানের কোন বিদ্র না হয়। সান্ধা আবরতির সময় বহু দেবতা ও অনেক 
মুনিখষি এসে ছুর্গাকে প্রণাম করলেন । ধীরা মহাম্নানের সময় এসেছিলেন, 
তারাই আবার সন্ধাকালে এসে দুর্গাদেবীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেন। 
সাজ পুক্জাকালে মহাগৌরী দুর্গাদেবীর কাছে এই কাতর প্রার্থন। 
জানালেন, “যত দিন আমার দাছুর আধু আছেঃ তার চেয়ে আরও পাঁচ 
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বছর তিনি বেঁচে থাকলে আমিস্থখধী হবো । আমার আয়ু থেকে পাঁচ 


বৎসর বুড়ে। দ্াছকে দ্বিন |” ম! দুর্গ বাত্রিকালে পূর্বোক্ত প্রার্থনার উত্তরে 
সহাস্যে তাকে সম্মতি জানালেন। 


৬ই মার্চ বুধবার বিজয়! দ্রশমী। পূর্বান্ছে বিজয়াকৃত্য অনুষ্ঠানকালে 
অপরাজিতা পূজা হল। অপরাজিত! দেবী হুর্গাদেবীর মতই গৌরবর্ণ, 
কিন্ত নীল বস্ত্র প্রা। ভৈরবানন্দজী অদূরে এড়িয়ে বিজয়াকৃতা 
দেখছিলেন। আজ পূর্বান্ছে মহাগৌরী ছুই তিন বার গভীর ধ্যানে 
নিমগ্ন হলেন। আজ তার আজ্ঞাচক্রভেদ হলো । ভৈরবানন্দ তা বুঝতে 
পারলেন ও দুর্গা প্রতিমার সামনে দাড়িয়ে প্রার্থনা করলেন, “মা, আজ 
বিজয়। দশমী । মা, তুমি প্রতিম। ছেড়ে যাবে? মা» তুমি বাবার মন্দিরে 
গিয়ে থেকো যতদিন বাঁবার শবীর থাঁকে |” বিসর্জনান্তে ম। ছুর্গ। কন্যাক্ূপে 
তুই হাত জোড় করে আমাকে শ্রদ্ধা জানালেন। তৎপূর্বে গণেশ, কাতিক, 
লক্ষ্মী ও সরস্বতী আমাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। মা ছুগী নৌকায় 
কৈলাসে যাবেন, তাই শ্বেত হস্তী দেখা গেল । শ্বেত হস্ত্ী ফিরে গেলেন, 
ম] ছুর্গা মন্দিরে এলেন । শ্বেত হন্ত জল-প্রতীক ও দুর্গা দেবীকে নিতে 
এসেছিলেন । অনন্তর দেখ! গেল, ম1 দুর্গী পুত্রকন্যাগণ সহ দল বেধে 
পি'ড়ি দিয়ে মন্দিধে গেলেন । আমাদের মন্দিরে ও বারান্দায় প্রায় ছুর্গা॥ 
গণেশ, কাতিক, লক্ষ্মী, সরশ্বতা প্রভাতিকে দেখা যায়। মহাগোৌরণী বলেন, 
“দাদু, মা দুর্গ। কন্যারূপে আপনার সঙ্গে সব থাকেন। আবার কখনও 
দেখি, তান আপনার হ্বৎপন্মে বুক জুড়ে দাড়িয়ে আছেন ।” বিজয়] দিবসেও 
মাষভক্ত বলিদান কালে বেতালকে দেখা গেল। মহাগোৌরা বলেন, 
“গত রাত্রে দেখলাম, আমি ও হুর উভয়ে ত্রিনয়না। তিনি আমাকে 
তৃতীয় নয়নে দেখছেন এবং আমিও তাকে তৃতীয় নয়নে দেখছি । গত রাত্রে 
বুন্বাবন ধেকে আমার কাছে এক হ্ুক্ষদেহী সন্গ্যাপী এসেছিলেন। তিনি 
হাত জোড় করে নত মন্তর্কে আমার সন্মুখে দাড়িয়ে ছিলেন ।” ভৈরবা- 
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নন্দকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, এ সন্ন্যাসী তান্ত্রিক ও গীতোক্ত তেজের 
উপাসক ছিলেন এবং মহাঁগোরী পূর্বজন্মে ভৈরবী ব্রাহ্মণীরূপে তার আশ্রমেই 

থাকতেন। আজ দুপুরে বিশ্রীম কালে মহাগৌরী অনুভব করলেন, কে. 

যেন তার গলার মাংস এক পর্দ| কেটে দ্রিল। মনে হল,কি একট। যেন গলা 

ভে্ব করে কপালে উঠল । এই কথ' শুনে ভৈরবানন্দ বললেন, “মহ।গৌরীর 
মন বিশুদ্ধক্র ভেদ করে আজ্ঞাচন্রে উঠল। আজ্ঞাচক্র ভেদ হলে 
'অঙ্গভূতি হয়।” 

মহাগৌরী ছুপুরে বিশ্রামকাঁলে ধ্যানে দেখেছিলেন, স্বামিজী ও মা দুর্শ। 

তার পাশে দাড়িয়ে আছেন । বৈকালে যখন দেবীঘট গঙ্গায় বিসর্জন কর! 

হল, তখন আমি কলা বৌ কাধে নিয়ে গিয়েছিলাম । যখন দেবীঘট গঙ্গ। 
গর্ভে নিমজ্জিত হলো, তখন দেখা গেল, উক্ত ঘট থেকে একটি জ্যোতিঃ 
এসে আমার বুকে ঢুকে গেল ও ব্রন্গা কমগুলু হাতে নিয়ে উপরে উঠে 
গেলেন। দেবীঘট বিসর্জন না হওয়া পধ্যন্ত ব্রহ্মা পেছন ফিরে দাড়িয়ে 
ছিলেন এবং বিসর্জনান্তে সম্মুখ ফিরে উর্ধলোকে চলে গেলেন। ঠাকুর 
বামকৃষ্ণও গঙ্গাবক্ষে দাড়িয়েছিলেন । আমি কল! বৌ কাধে নিয়ে গঙ্গা 

পর্যন্ত গিয়েছিলাম । তা দেখে ভৈরবানন্দ বললেন, আপনার ছুটে এবল 
প্রারন্ধের একটা! কেটে গেল। সন্ধ্যায় রামায়ণ গানের সময় লংকার রাবণ 
ও অশোক বনে মন্দোদ্রী সহ সীতাকে নাটনন্দিরে গানের আসরে দিব্য 
দেহে দেখা গেল। উক্ত বনে একটি অশোক গাছের তল। বেদীবৎ 'বাধান 
আছে। সেই বুক্ষতলে সীতাদেবী ও মন্বোদরী বসেছিলেন । লীতাদেবী 
কাদছেন ও মন্দৌদররী তার গায় হাত বুলিয়ে সান্বন! দিচ্ছেন। স্উক্ত বেদীর 

চার দিকে ভূমিতে চেড়ীরা বসে আছেন । ১৯৩২-৩৩ শ্রীঃ সিংহলে অবস্থান 

কালে আমি নিউয়ার। এলিয়া পর্বতে অশোক বন ও উক্ত বেদী দর্শনের 

সৌভাগ্য লাঁভ করেছি । রাঁবণকেও দশাননরূপে রামায়ণ গান কালে দেখা 

'গেল। তার শ্শমুখের মধ্যে মধ মুখ বৃহৎ গোঁফ যুক্ত ও গাত্র শিক্ষ চাদরে 
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ঢাকা, দীর্ঘকায় ও বক্ষঃ প্রশস্ত । রামভভক্ত বিভীষণও, আবিভূঁত হলেন। 
তার শান্ত মৃতি ও নিম় দৃষ্টি, মাথায় লম্বা চুল। রাবণের বীর ভাব। 
কোন গ্রন্থে আছে, রাবণ রামের পুরোহিত ছিলেন রাবণ নিধন যজ্ঞে। 


০ 


অতীন্দ্রিয় অন্থভতি (২য়) 


২১ জুন ১৯৬১ বুধবার বৈকাল চারটায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের 
পশ্চিম বারান্দায় বসে “দিব্যদুষ্টি” নামক গ্রন্থের জন্ত “ছুর্গোৎ্সব'শীর্ষক অধ্যায় 
লিখছি। এমন সময় একটি দিব্যদেহীয বিরাট পুরুষ এসে আমাকে বড় 
বড় অক্ষরে তার নাম লিখে দেখালেন । আমি তার নামের আদি বর্ণটী 
“ন+ পড়তে পারলাম, বাকী অংশ পড়া গেল না। তৎক্ষণাৎ আমি 
মহাগৌরীকে তার কথা বললাম। তখন মহাগৌরী দেখলেন, সেই 
্রহ্মজ্ঞ বিদেহী আমার সামনে মেজেতে বসেছেন- তার মাথার জটা দড়ির 
মত পাকান ও সারা পিঠে ঝুলছে, শুত্রবর্ণ, বড় বড় চোখ আগুনের মত 
জ্বলছে । আমরা উভয়ে তাঁকে সভক্তি প্রণাম করে মন্দিরে যেতে 
বললাম । তাতে তিনি এমন বিরক্তি সহকারে মাথ! নেড়ে অসম্মাতি 
জানালেন' যে, তাৰ জটাজাল এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। তাই 
আমরা তাকে করযোড়ে দক্ষিণ বারান্দায় আমার শয্যায় গিয়ে বসতে 
বললাম । আমাদের অনুরোধে তিনি মদীয় শয্যায় গিয়ে বসলেন। তখন 
আমি তাকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক প্রার্থনা জানালাম, এই দেহেই আমার 
সাধন শেষ ও পুর্ণ জ্ঞান লাভ হউক । তখন তিনি উক্ত শব্যায় বসেই 
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ডান হাত লম্ব। কঢুর বাড়িয়ে দশ বার হাত দুরে অবস্থিত আমার মাথায় 
হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং আমিও তীর দিব্য স্পর্শ স্পষ্টভাবে 
অনুভব করে ভাবাবিষ্ট হলাম। এখানে কিছুক্ষণ থেকেই তিনি স্বস্থানে 
চলে গেলেন। ইতোমধ্যে মার একটী বিরাট পুরুষ ত্রহ্গজ্ঞ বিদেহী পশ্চিম 
বারান্দায় এসে দ্াড়ালেন। তার মাথা মন্দিরের ছাদে ঠেকেছিল। 
এঁর মাথায় ছোট ছোট চুল, জটা নাই, জ্যোতির্ময় গাত্রবর্ণ। মহাগৌরী 
তাকে তার পাশে আমার জলচৌকির উপর বসতে বলাম তিনি 
তথায় মহাগৌরীর গ। খেদে বসলেন । মহাগৌরী অনুভব করলেন, ব্রহ্গজ্ঞ 
বিদেহীর পুত স্পর্শে তার মেরুদণ্ডের মাঝখাঁন থেকে ব্রহ্ষতালু পধ্য্ত 
বন্ধাগি জলছে। অনন্তর উভয় বিদেহী একত্রে অন্তহিত হলেন। 

২২ জুন বৃহস্পতিবার সকালে স্বামী ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে 
এলেন। আমরা তাঁকে উক্ত খষির কথা বলায় তিনি উক্ত খষিকে 
আহ্বান করলেন । সিদ্ধযোগীর আহ্বানে সত্বর উক্ত খসি এসে মনিরের 
গাতালে দাড়ালেন ও নিজের নাম লিখে দেখালেন-__নর্দম খষি, ষষ্ট 
ম্বন্তরের সপ্তষির অন্ততম। তাঁকে জিজ্ঞাস! করা হল, আপনি কেন এসে 
ছিলেন? তিনি উত্তরে আমার দ্দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 
বেড়াতে । আমি তাকে সভক্তি প্রণাম জানাতে তিনি অন্তহিত হলেন। 
বিষণ পুরাণে আছে, প্রত্যেক ম্বন্তরের সপ্তধষির নামাবলী | সুতরাং চৌদ্দ 
মন্বস্তরে ভিন্ন ভিন্ন চৌদ্দ সপ্তষি হয়েছেন। ২২ জুন বৃহস্পতিবার 
বৈকখলে পিউড়ি থেকে একটি ভদ্রলোক এলেন। তিনি অদীক্ষিত ও 
অপরিচিত । সন্ধ্যার পূর্বে মন্দিক্বের পশ্চিম বারান্দায় ধসে আমি, 
ভৈরবানন্দ ও মহাগোৌরী তার সঙ্গে ইষ্টতত্ব সম্বন্ধে কথ! বললাম ও 
জানালাম, তিনি কালীভক্ত। তখন আমি দেখলাম, মন্দিরের চাতালে 
একটি জটাধারী রক্তবন্ত্র পরিহিত দৃঢ়কায় সুক্সদেহী দণ্ডায়মান। তাকে 
দেখে আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? ইনি কি নবাগত 


১৬০ দিব্যৃষ্টি 


ভদ্রলোকের পূর্বজচ্সের দীক্ষা্ডরু? ইহার উত্তরে ম্বামী ভৈরবানন্দ 
বললেন, “হা, ইনি পুর্বজন্মে এর গুরু সিদ্ধেশ্বর শর্মা। এই ভদ্রলোক 
ধর্মচক্রে আসার সময় দেখেছি, ইনি এ'র ধর্মচক্রে টুকলেন। আবার ইনি 
যখন মন্দিরে এলেন, তখন তিনিও তৎসঙ্গে উপরে এলেন ৷ ই হুঙ্মদেহী 
স্বর্গলোকের সব্স্তরে থাকেন ও ইচ্ছা করেন, তার শিষা ইহাজল্মে 
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষালীভ করুক | দুই দিন পরে শনিবার ছুপুরে যখন উক্ত ব্যক্তি 
মন্দিরে বসে আমাদের নিকট ধ্যানশিক্ষা করলেন, তখনও সিদ্ধেশ্বর শর্মা 
এসে তাঁর পেছনে ধ্াড়ীলেন। যদি কেহ পর পর একই ইষ্ট ছয় জন্ম সাধন 
করে, সেষট বা সপ্তম জন্মে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করবে। ইহার কারণ, 
আমাদের শরীররপ ব্রহ্গাণ্ড যে সপ্তত্তর বিছ্ুমান, তন্মধ্যে এক এক 
স্তর এক এক জন্মে সাধন করে সে বিদেহ মোক্ষ ব। জীবনুক্তি প্রাণ্ড হবে । 
দুভাবে সাধন করলে ছয় জন্মেই সপ্তস্তর সাধন করে বিদেহ মুক্তি 
লাভ হবে। এই সপ্ত স্তরের পরে আরও ছয় স্তর জয় করলে জীবনুক্তি 
লাভ হবে ।” ্ 

২৩ জুন শুক্রবার দশহর1 দিবসে বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে মুগ্ুয়ী 
প্রতিমায় তৃতীয় বাধষিক গন্দাপুজা হল। মদীয় গুরুদেব শ্রীমন্মহাপুরুষ 
শিবানন্দজীর নামে পূজার সংকল্প করা হল। মহাপুরুষজী কৃপা করে 
মত্প্রদত্ত সংকল্লার্ঘ্য স্বহন্তে নিলেন এবং আমার মাথায়, দাড়িতে হাত 
বুলিয়ে আদর করে সহাস্য বদনে আশীর্বাদ করলেন এবং পুজাস্থলে 
সন্ধ্যারতি পধ্যস্ত রইলেন। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী প্রতিমায় প্রাণ 
প্রতিষ্ঠার পর" দিবাদেহী দেবতার! প্রতিমায় প্রবেশ করলেন। গঙ্গা, জয়া, 
বিজয়া, মকর ও ভগ্বীরথ__-এই পঞ্চ মুঠি রক্তমাংসময় দেহবৎ জীবন্ত 
হয়ে উঠলেন। মহাগৌরী অনুস্থ থাকাঁয় কপিল মুনিকে আহ্বান 
করলেন। 'তথন কপিল মুনি এসে সম্মতিজনক স্বীকৃতি জ্ঞাপনাস্তে 
গঙ্গাপূজা পরিচালনার শুরুভার লইলেন এবং পরদিন পুর্বাহ্ছে বিসর্জন 


অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (২য়) ১৬১ 


পর্যযস্ত গঙ্গা প্রতিমার কাছে ছিলেন। কপিলকৃত সাংখ্য সাধনের শেষ 
স্তরে এখন মহাগৌরী আছেন বলে কপিল ঠাকুর এলেন। সাংখ্য সিদ্ধির 
পরেও পঞ্চস্তর বি্ধমান-_- আবার ত্র পঞ্চস্তরের প্রত্যেকটাতে তিন তিন 
স্তর আছে। সাংখ্যোক্ত কৈবল্যের পরে বেদান্তের সাধন আরম্ত হয়। 
কপিল মুনির চেহার'__আট হাত লগ্থা, বুক ছুই হাত চওড়া, পাঁক। সাদ। 
দাড়ী নাভি পর্যন্ত দোছুল্যমান, মাথায় শুভ্র জট এক হাত উচু করে 
পাকান, কনুইয়ের উপরে রুদ্রাক্ষ মালা, হাতে রুদ্রাক্ষের জপমালা, হলুদ 
রঙের কাঁপড় পরা, আকর্ণ বিস্তৃত আখি, তীক্ষ নাসা, বুষস্বন্ষবৃৎ খাঁড়া 
গ্রীবা । তাঁকে দেখে আমি সভভ্তি প্রশীম করলাম । কিঞ্চিৎ পরে আমি 
একটা দেবীমূতি দেখলাম । শ্বামী ভৈরবানন্ তাঁকে দেখে বললেন, ইনি 
মহারাজ ভগীরথের জননী । মহাগৌরী পৃক্জাকালে বার বার সমাধিস্থ 
হলেন। যখন তিনি হোমাগ্রিতে পূর্ণাছতি দিলেন তখন দণ্ডায়মান 
অবস্থায় গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। হোমাস্তে প্রবল ঝড় বুষ্ট হলো 
ও নাটমন্দির ভেসে গেল। তখন গর্জাদেবীকে অন্নভোগ নিবেদিত 
হলো, এবং ভীষণ দুর্যোগ সত্বেও অসংখ্য দেবতা এসে ভোগ নিলেন। 
গ্রতিমাস্থ দেবগণ ব্যতীত দশ মহাবিগ্াঃ আদিত্যাদি নবগ্রহ, বর্গ; ও 
বিষণ ও মহেশ্বর (স্ব স্ব লোকন্থ পার্বচর, পাধক-সাধিকা সহ), ইন্্রাদি 
রশদ্দিকপাঁল ও তাদের অনুচরবৃন্দ ও তত্তৎ লোকস্থ সাঁধকবৃন্দ, কন্ছি 
আদি দশাবতার, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদবৃন্দঃ বালগোপাল-_-এক 
কথায় তেত্রিশ কোটি দেবতা ঝাকে ঝাঁকে এলেন এবং খেয়ে চলে 
গেলেন । অবশ্য ঝড়বৃষ্টি থামার পর তার! গেলেন । পূর্বদিন থেকে অশ্ববাচী 
পড়ায় দ্রশহরায় ঝড়বৃষ্টি হলো । 

একটা তারাভক্ত কুমার যুবক আমাদের গঙ্গাপূজায় এসেছিলেন । 
স্বামী ভৈরবানন্দ দেখলেন, সেই তরুণের সঙ্গে বামাক্ষেপা ুক্মদেছে 


এলেন। প্র “যুবক পূর্বজন্মে বাঁমাক্ষেপার শিষ্য কাঁলী ছিলেন এবং 
১১ 


১৬২ দিব্যতৃষ্টি 


অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে পতিত হয়েছিলেন ॥ কামাক্ষেপা ভৈরবা- 
নন্দকে বললেন, এই জন্মে এর দ্রিকে একটু নজর দ্রিবেন। বামাক্ষেপা 
বিদেহ মুক্তির সব্বস্তরে দেহত্যাগ করেছেন ও এখন শিবলোকে শিবের 
নিকটতম ভৈরব হয়ে আছেন, মুক্তি নেননি। তাই ভৈরবানন্দের 
অনুরোধ সত্বেও তিনি পুজামণ্ডপে গেলেন না। পরদিন শনিবার পূর্বাহ্নে 
আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাঁগৌরী যখন মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় "বসে 
পূর্বোস্ত তারা-ভক্তের কথা বলছিলাম, তখনও বামাক্ষেপা ,এসেছিলেন। 
আমি তাকে সভক্তি প্রণান করে দেখলাম, কাল মুগ্ডি যুক্ত কাঠের 
খড়ম তার পার। দুপুরে দুর্যোগ হওয়ায় অ”মরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম ও 
ভাবলাম, যদি সান্ধ্য আরতি ও সান্ধ) সভা কালে আবার ঝড়বৃষ্টি নামে, 
তাহলে শত শত নরনারীর আনন্দ ন্ট হবে ও আমাদের গঙ্গাপুজা 
অঙ্গহীন হবে। তাই ভৈরবানন্দ মা কালীকে কাতর প্রার্থনা! জানালেন, 
যাতে আর দুর্যোগ না হয়। তখন মহাগৌরী মন্দিরে গিয়ে সেহের 
গোপালকে বললেন, বাঁধা, তিনটে দিব্য বেলপাতা৷ পাদ! চন্দন মাখিয়ে 
দেত? গোপাশ পাশেই ছিধেন এবং অবিলম্বে তিনটা দিব্য সচন্দন 
বেলপাতা ও একটী চামেলী ফুলের মালা এনে মহাগোৌরীর হাতে 
দিলেন। তখন মহাগৌরী শিবের মাথায় তিনটা বেলপাতা ও জটার 
ঝুঁটীতে চামেলী ফুলের মাল! জড়িয়ে দিলেন। তখন শিব প্রসন্ন হয়ে 
অভয় দ্রিলেন। কালী ও শিবের কৃপায় উক্ত জন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্গ 
খাক1 সত্বেও এক ফৌটাও বৃষ্টি হয় নি। 

সান্ধ্য 'আরতিন্ন পর নাটনন্দিরে কথিকা ক্ষান্তিলতা গঙ্গোপাখ্যাঁন 
কথকতা করলেন সওয়া দুই ঘণ্ট।। সাড়ে তিন শত নরনারী মুগ্ধ হয়ে 
তার স্ভাষিত কথকত। শুনলেন। অগন্ত্য তিন গও্ুষে সমুদ্র-সলিল পান 
'করায় সমুদ্র শুষ্ক হয়। সমুদ্রকে জলপূর্ণ করার জন্যই গঙ্গা অবতরণ 
করলেন ও সমুদ্র জলপূর্ণ হল। তাই গঙ্গাসাগর সঙ্গমের এত মাহা । 


অতীন্দ্রিয় অন্তুভূতি (২য়) ১৬৩ 


যখন কথিক। বলছেন রাজ] বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কামধেন্ন হরণ করেন, 
তখন রাজ] বিশ্বামিত্র ও তার অন্ুচরবৃন্দকে গঙ্গ৷ প্রতিমার সম্মুখে 
দেখা গেল। রাজ বিশ্বামিত্রের বর্ণ কাল, দেহ দীর্ঘ আট নয় হাত, আকর্ণ 
বিশ্বত আখি ও চক্ষুর তার] ভাটার মত ঘুরছে, মাথায় কুঞ্চিত কেশ ও 
মণিমাণিক্যখচিত মুকুট, গলায় মুক্তা হাঁর, গাত্রে নানা অলংকার, 
কবজী ও বাহুতে মণিমুক্তার অলংকার, কোমরে কোষবদ্ধ অসি, পৃষ্ঠ 
'তীরধন,। ক্ষান্ত রাজবেশ পরিহিত। যখন কথিক। বলছেন, রাজ! 
শান্তন্কে গঙ্গ! ত্যাগ করলেন, তখন গঙ্গা ও শান্তন্তকে দেখা গেল। 
শান্তন্র কাতর নয়ন থেকে অবিরাম. অশ্রধারা বহিছে ও তিনি বলছেন, 
তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। সেই করুণ দৃশ্ঠ দেখলে পাষাণ হৃদয়ও 
বগলিত হয়; কিন্তু গর্খা রইলেন না ও বললেন, “মহারাজ, যখনই 
আপনি আমাকে স্মরণ করবেন, তখনই আমার সাক্ষাৎ পাবেন। 
আপনার শৈষ পুত্র শিশু ভীম্মকে আমি নিয়ে গেলাম ও যথাসময়ে 
আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব।” সেই সময়ে বশিষ্ঠ এসে হাজির হলেন। 
বশিষ্ঠ শান্তন্ুকে প্রবোধ দিলেন, “মহারাজ, আপনি দুঃখ করবেন না। 
দেব কাধ্য সমাপ্ত হয়েছে, গঙ্গা চলে যাবেন । আর তাকে রাখা মাবে 
ন1। ভীম্মকে গঙ্গাহস্তে সমর্পণ করুন। আমি ভীম্মকে সর্ববিদ্যা, ধনুর 
ও শন্ত্রবিদ্যাদি শিক্ষা দেব।” বশিষ্ঠই ভীম্মের গ্রথম গুরু ও পরশুরাম 
শষ অন্ত্রগুরু । যখন শান্তনু গঙ্জাকে মাতৃজ্ঞীনে ও দেবীজ্ঞানে পূজ। 
করতে উৎসুক হলেন, বশিষ্দেব যোৌগবলে পারিজাত পুষ্পমাল্য 
সহ পুজোঁপকরণ এনে দ্িলেন। শান্তনু গঙ্গার পূজা করে গঙ্গার গলায় 
পারিজাত মাল! পরিয়ে দ্িলেন। তখন আমি পারিজাত ফুলেব 
উপব্র গন্ধ আপ্রাণ করলাম ও মহাগৌরীকে ডেকে বললাম । মহাঁভারতে 
আছে, শ্রীকৃষ্চ সত্যভামাঁকে নিয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন “দেবানাং 
কাধ্য সিদ্ধার্থং। তখন উভয়ে ইন্দ্রদেবের "নন্দন কাননে বেড়াতে 


১৬৪. দিব্য দৃষ্টি 


যান। তথায় সত্যভাম! পারিজাত ফুলগাছ দেখে সেটা মর্্যে আনতে 
চাইলেন। তার জন্য শ্রীক্ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারিজাঁত হরণ 
পূর্বক দ্বারকাঁয় এনে প্রতিষ্ঠ করলেন। পারিজাতের এমন মহিমা যে, 
তার তলায় মানুষ গেলে পূর্বজন্ম স্মরণ হয় ও নিজেকে দেবতা ভাবে। 
শান্বাদি শ্রীকঞ্চের সন্তানগণ পারিজাতের তলায় গিয়ে পূর্বজন্ম স্মরণ করতেন 
ও নিজর্দিগকে দেবনতা ভাবতেন । শ্রীরুষ্ণের অন্তর্ধানের পর পারিজাত ন্বর্গে 
ফিরে গেলেন । কনক চাপা ব! স্বর্টচম্পকই পৃথিবীর পারিজাত্‌ | পারিজাত-: 
বৎ কনক চাপাও উগ্রগন্ধ ৷ পারিজাতের গুড়ি, ডালপালা, পাঁতা) ফুল সবই 
স্বর্ণবর্ণ। পারিজাত পুষ্প কনক টাপার মত লম্বা! ও ্বর্ণবর্ণ। শুক্রবার রাত্রে 
উৎসবান্তে আমরা যখন এক অলার বারান্দায় বসে গঙ্গাকথা বলছি, তখন 
গঙ্গাদেবী শুভ্রবর্ণা কন্যামৃতিতে এসে আমাদের সন্মুখে ধ্রাড়ালেন। 

২৪ জুন শনিবার পূর্বাহ্ন যখন গঙ্গাদেবীর বিসর্জন পুজ! হচ্ছিল, তখন 
দিবাজোতিঃসম্পন্ন দেবীমৃতি একটী এলেন। তিনি গঙ্গ। প্রতিমার কাছে 
এসেই কুটিল মুর্তি ধারণ করলেন ইহার কারণ, গন্গাদ্েবী তাঁকে 
উপহাস করেন । সেইজগ তিনি রুদ্রমৃতি ধরেছিলেন । আমরা তাঁর ভীম 
মৃতি দেখে ভয় পেলাম ও তাঁকে গন্ধপুষ্প দ্রিলাম। শ্বামী ভৈরবানন্দ তীকে 
জ্ঞানচক্ষুতে দেখে বললেন, ইনি বিবজাদেবী ও গঙ্গাদেবীর সতীন। 
উভয়ে ঝগড়া করে পরম্পরকে অভিসম্পাত দেন এবং ভার ফলে মর্তো 
নদ্রীরপে অবতরণ করেন। পদ্ম, মেঘনা, শতক্র, বিপাশা, ইরাবতী, 
চন্দ্রভাগা, ও তুঙ্গভদ্রা-_-এই সপ্তনদ বিরজার অংশভূত। আর অলকানন্। 
যমুনা, গৌদাবরী, স্বস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী-_এই সপ্তনদ্ী গঙ্গার 
অংশভৃত । এখানে দিবাদৃষ্টিসম্পন্ন সাধক ও সাঁধিক থাকায় দেবী বিরজা 
পুজার প্রত্যাশায় এসেছিলেন । দ্বেবী অপরাজিতাঁকে গঙ্গাপ্রাতিমার পাশে 
দেখ গেল। তাই মনে হয়, দশহরা গঙ্গাপূজার পরদিন বিজয়াকৃত্যকালে 
বিরজ্জা ও অপরাজিতা দ্েখীদ্বয়ের পূজা] অবশ্ঠ কর্তব্য । * 


অতীন্দ্রিয় অন্ধুভূতি (২য়) ১৬৫ 


যখন শনিবার হৃপুরে বিশ্বরপানন্দ গঙ্গাঘট মাথায় নিয়ে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন 
দিতে গেলেন, তখন আমর! মন্দিরে ছিলাম ও দেখলাম, ভগীরথের বৈকুগ্ঠ- 
বাসিনী মাতৃদেবীও তাহাদের সঙ্গে গেলেন ও আবার ফিরে এলেন । এদিন 
বৈকালে কলিক।তা থেকে একটি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ এলেনও 
ভৈরবানন্বজীর মুখে ছুই ঘণ্টার অধিক ধর্মকথ| শুনলেন। তিনি চলে 
যাবার পর ভৈরবানন্দ ইষ্টদ্দেবীকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, ইনি 
ঠাকুরের চিকিৎসক হোমিওপ্যাথ মহেন্দ্লাল সরকাঁর। পূর্বজন্মে উভয়ে 
পরিচিত ছিলেন বলে ভৈরবানন্দ তার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব 
করণেন। ভৈরবাঁনন্দ যোৌগবলে জেনেছেন, মহেন্দ্রলাল সরকার ব্যতীত 
সুরেশ মিত্র, লক্ষমীমণি দেবী, গোলা পঙ্গন্দরী, ভৈরবী ব্রাঙ্গণী, প্রতাপ হাজরা, 
শশধর পণ্ডিত, চক্র ও গিরিজ।, ধনি কামারণি, ভাকাত বাব। ও ততপতী, 
যোগীন্দ্রমোহিনী, নিবেদিতা প্রভৃতি পুনজন্ম নিরেছেন। 

শনিবার সন্ধ্যায় মহাগৌরী মারে ঠাকুরকে ফল-মিষ্টি নিবেদন 
করলেন। তখন বিরজ। দেবী আমাদের ঠনবেগ্ভ অল্প ও ব্হু দ্েবত। দেখে 
ভঙ্ক্ণাৎ নানা রকম ফলমিষ্ি, ফুল ও মালা এনে রাখলেন । তখন 
মহাগৌরী সমস্ত নৈবেছ্য একত্রে নিবেদন করলেন। বিরজ। দেবী স্বয়ং 
শিবকে, ক্ধিকে ও ঠাকুরকে স্বীয় দিব্যম।লা পরিয়ে দ্রিলেন। পুর্বান্নে 
বিসর্জন কালে আমরা গঙ্গাদেবীকে প্রার্থনী করেছিলাম, মা, তুমি গ্রতিম! 
থেকে আমাদের নন্দিরে যাও । ছুপুরে আমরা মন্দিরে জপ করতে বসে 
দেখলাম, তিনি আমার সামনে এসে শুত্রবর্ণ কন্টামুণ্তিতে ধাড়ালেন। . 

২৫ জুন রবিবার মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্বে আমি ক্লান্ত হয়ে দক্ষিণ বারান্দায় 
স্বীয় শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছি ও শয্যার উত্তর পাশে দেওয়ালের গায় 
তাকিয়াটী ছিল। এমন স্ময় দেখলাম, এ তাঁকিয়ার উপরে একটা দেবী 
ও একটা কুমারী উপবিষ্ট । তখন মহাগৌরী নীচ তলায় ছিলেন। তাঁকে 
ডেকে এদের কথা বলায় তিনি উপবে এসে তীঁহার্দিগকে দেখে বললেন, 


১৬৬ দিব্যদৃষ্টি 


প্রথমটী বিরজ। ও দ্বিতীয়টা কৌমারী। ন্নানান্তে "আমি ও মহাগৌরী 
মন্দিরে ঠাকুরপূজা করলাম ও অন্নভোগ দ্বিলাম। আজ ঠাকুরপুজার 
পর আমর] পৃথক নৈবেছা দিয়ে বিরজা ও অপরাজিতা দেবীদ্ধয়ের পূজা 
করলাম। উভয় দ্রেবী এসে আমাদের পৃজাদ্দি নিলেন। পুজাকালে 
আমার বাম ও ভান কাধে যথাক্রমে কৌমারী ও গোপাল এসে পা ছুলিযে 
বসলেন। তাই আমি পূজার ক্রম ও মন্ত্র ভুলে গেলাম। তখন মহাগৌরী 
দেখলেন, ইন্দ্রদেব রাজবেশ ফেলে পূজকের বেশে মন্দিরে এলেন বিবিধ 
পুজার দ্রব্য নিয়ে বিরজাপৃজার জন্য । তিনি বিরজাদেবীর জন্য সোনার 
বাটিতে শ্বেত চন্দন, "সোনার বাঁটাতে রক্তচন্দন, তাম্রময় পুষ্পপাত্রে ফুল, 
মাল1, মুকুট ও বন্ত্রাদি, অলংকার প্রভৃতি এনেছিলেন এবং সেই সব দ্রব্য 
দিয়ে বিরজার পৃক্জ। করলেন । মোক্ষধাঁমে যেতে হলে বিরজা! নদী পার 
হতে হয় অতি কষ্টে। তাই মোক্ষণগঁগণ ব্যতীত অন্য কেউ বিরজাপুজা 
করেন না । বিরজাদেবী মোক্ষদ্রানে অসমর্থ । ষোড়শ উপচারে বিরজার 
পুজা করে ইন্দ্রদেব, বিরজা, অপরাজিত] ও অন্তান্য দেবদেবীগণ অন্নভোগ 
গ্রহণ করলেন। আমাদের বিরজাপুজার আয়োজন অল্প দেখে ইন্দ্রদেব স্বয়ং 
আমাদের হয়ে ষোড়শ উপচারে বিরজাপুজা করলেন। মহাগৌরী দেখলেন 
বিরজাদেবীকে সুদ্রীর্থা ও স্প্রশত্ত। জ্যোতিঃনদ্রীরূপে। ইহাই বিরজার 
পারমাথিক সব! ও উক্ত সত্ব৷ বেদান্ত-নিদিষ্ট ব্র্গলোৌকে অবস্থিতা এবং 
তার সুক্ষ সত্ব। গোলোকে বিছ্ধমানা। কৌধিতকী উপনিষদে বিরজানদীর 
কথ! আছে। বৈদিক সন্াস গ্রহণকাঁলে বিরজা হোম করিতে হয়। 
তবে গঙ্গানদীও মহামায়ার অংশভূতা ও মোক্ষদানে সম]ক্‌ সমর্থা । 

গত পরশু দশহরা দ্রিবসে আমরা ও গাং গায়ৈ নমঃ_-এই মন্ত্রে গঙ্গা- 
পূজা করেছি। আজ দুপুরে মন্দিরে পূজাঁকালে ভৈরবানন্দ সমাধিযোগে 
বললেন, বিরজাদেবীর বীজমন্ত্রঙ এ বিরজাদেব্যৈ নমঃ এবং, 
অপরাজিতার বীজমন্ত্র-'অং অপরাজিতান্দেব্যে নমঃ। এই ছুই বীজনন্ত্ 
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দিয়ে আমর! বিরজ্জাপৃজা ও অপরাজিতা পুজা করলাম । আজ বৈকাল 
সাড়ে চারটায় বামাক্ষেপা ও উৈরবী সিদ্ধেশ্বরী এলেন। সিদ্ধেশ্বরী 
প্রীতিভরে তদীয় আগমন আমাকে নম্রভাঁবে জানালেন একটা জবাফুল নিষ্ষে 
এবং মন্দিরে গিয়ে সেই জব তিনি মা কালীর পায় দ্দিলেন। বামাঁক্ষেপ' 
তারা-ভক্ত হয়েও ম' কালীর পায় সচন্দন জবা-বিন্বদল দিলেন । বত্তেশ্বর 
পাহাড়ের অঘোরী বাবার সহিত সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবীর সংপর্ক ছিল। 
মহাগোরী গুতিমা বরণ করতে যাবার পূর্বে সিদ্দেশ্বরী দক্ষিণ বারান্দা এসে 
পূরণমৃতিতে দেখ! দ্রিলেন ও প্রতিমা বরণের অন্থমতি চাইলেন । যথাসময়ে 
মহাগৌরী ও সিদ্ধেশ্বরী নাটমন্দিরে গঙ্গা! প্রতিমা বরণ করলেন । : তাদের 
সঙ্গে আমার মন্দিরবাসিনী জননীও প্রতিম। পরিক্রম! করলেন। বরণাস্তে 
প্রতিমাস্থ গঙ্গা, জয়া, বিজয়া, মকর ও ভগীরথ জীবন্ত হলেন। মহাঁগৌরী 
পাঁচ বাবর প্রতিম। প্রদক্ষিণপূর্বক দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ হলেন। যখন 
প্রতিমা পশ্চিম ফটক দিয়ে বড় রাস্তায় নেওয়া হইলো, তখন আমি নাট 
মন্বিরে ইজি "চগ্লারে বলে বামাক্ষেপাকে পূর্ণমূত্তিতে দেখলাম । ঠেল' 
গাড়ীতে প্রতিম। বসিয়ে গঙ্গাতীরের অভিমুখে আমরা ঢাকবাছ্য ও শংখবাছয 
সহ যাইতেছিলাম। তখন কাল ভৈরব, বামাক্ষেপা ও সিদ্ধেশ্বরী, আমার 
জননী স্ল্পদেহী, ব্াযাসপিতা পরাশর প্রভৃতি গিয়েছিলেন । পরাশরের 
চেহাঁর। বেশ দীর্ঘ, মাথায় সাদ! জট], চক্ষুদ্ধয় টান! ও বড়, নাক বাশির মত 
শন্ব।, সাদ! গোঁফ ও সাদ। লম্বা! দাঁড়ি, দুপ্ধবৎ ধবল গাত্রবর্ণ। যখন গঙ্গাজলে 
প্রতিমা নিমজ্জিত হলো, তখন ন্বর্গ থেকে দ্রেবতাঁরা নেমে শৃন্তে থে”ক 
প্রতিম। দেখছিলেন। স্বর্ণময় মহুরপংখী দিবা নৌকা উর্ধলেি'থেকে নেমে 
এল । তাতে গঙ্গাদেবী বসে চলে গেলেন। তখন গঙ্গ-সত্বার ত্রিভাগ 
ইলো-_পারমাধিক মূলসত্বা হিমালয়ে গেলেন, এক ভাগ পৃথিবীপালিনী 
সত্বা গঙ্গাজলে মিশ্রিত হলেন এবং বাকী ভাগ মনুষ্য কর্মসত্ত। বিছ্যুত্বৎ 
জ্যোতিঃরূপে এসে আমার অন্তরে প্রবেশ*করলেন ৷ উক্ত গঙ্গা-সত্বার 
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প্রবেশে অ'মি কিঞ্িৎগঞ্গাভীবে আবিষ্ট হলাম। শুক্রবার দশহরা মধ্য 
রাত্রে জহু, মুনি মহাঁগৌরীর কাছে এসে গঙ্গাপুজার বিধি ও তত্ব ব্যাখ্য। 
করেছিলেন। শুক্রবার দুপুরে গঙ্গাহোমাস্তে যখন ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, তখন 
মহাগৌবরীর অনুরোধে স্নেহের গোঁপালজী সুদর্শন চক্র হাতে নিয়ে ঝড়-জল 
থামাবার জন্য শুন্তে উঠে গেলেন, তথাপি দুর্যোগ কমল না। শনিবার 
পুর্বান্ছে যখন গন্গাপুজার বিজয়াকৃত্য হইতেছিল, তখন ভৈরবানন্দ 
পূজামগুপে বসে সমাধিস্থ হয়ে দেখলেন, মহাশুন্ে 'মাথাভাঙ্গার 
(কুচবিহার) কালীভত্ত রবীন ভৌমিককে কোলে নিয়ে কালীমাতা স্বর্গের 
মধ্যস্তরে রেখে এলেন। এঁদ্দিন গভীর রাত্রে আমিও দেখলাম, আমার 
শয্যায় রবীন ভৌমিক সুক্মদেহে উপবিষ্ট । সুক্মদেহে আমার কাছে আসার 
পূর্বে দীক্ষিত রবীন মহাগৌরীর কাছেও গিরাছিলেন। গৃহস্থ রবীন 
ভৌমিক হঠাৎ কালীদর্শনে উদ্মাদবৎ হয়ে পাচ বর্ষ যাবৎ শষ্যাগত ছিলেন । 
সম্ভবতঃ তিনি স্কুণদ্েহত্যাগ করেছিলেন ও গুরুস্থানদর্শনে এসেছিলেন । 
২৬ কুন মোমবার প্রাতঃকালে মন্দিরে আমি যখন জপমগ্র ছিলাম, তখন 
কৌমারী এসে আমার সামনে দ্রীড়ালেন এবং বামাঁক্ষেপা আমার ভান 
দিকে দাড়িয়ে কৌমারীশ দেবীকে দেখছিলেন। আজ দুপুর নাটমন্দিবে 
অ;মি আমার একটী দাত কোন কম্পাউপ্তারকে দিয়ে তোলালাম। ইহা 
তোলার পরে রক্ত পড়ায় মহাগৌরী ভয় পেয়ে দেবী কৌমারীবে এক ডাঁক 
দিতেই কৌমারী মন্দির থেকে ছুটে গিয়ে আমার সামনে ফ্রাড়ালেন । 
এবার শিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ বললেন, আমার মন্দিরবাসপী তপোনিঠ 
মাতাপিত! চতুবিংশতি সষ্টিতত্বের প্রকৃতিপীঠে সাধনা করছেন। 

২৭ জুন মঙ্গলবার বৈকাল ছুইটায় আমি ও মহাগৌরী যথাক্রমে 
. মন্ৰিরের দক্ষিণ ও উত্তর বারান্দায় স্ব স্ব শয্যায় শুয়ে আছি। এমন সময্ে 
সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে হুল্মরদেহে এলেন-_সাদা ধুতি ও সাদা 
ফভুয়া পরা । আমাকে নমস্কার করেই তিনি মহাগোৌরীর কাছে গিয়ে 
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চেয়ারে বসলেন ও”“একটু পরে চলে গেলেন। আজ তাকে দেখার পর 
তার ইষ্টদেবী মা কালীকে আমি দেখলাম । এতাবৎ তিনি স্ুক্মদেহে এলে 
তার ইষ্দেবীকে প্রথমে দেখেছি । তারংহুস্মদেহকে এত স্পষ্ট ও পূর্ণ ভাকে 
পূর্বে কখনও আমি দেখিনি। 

২৬ জুন সোমবার নৈশ আহারান্তে আমি দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শষ্যায় 
বসে মহাগৌরীর আহত বাম গোড়ালীতে গরম ঘ্বৃত মালিশ 
করিতেছিলাম'। তখন স্ৃপ্সদেহী সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবী এসে আমার পাশে 
বিছানায় বসলেন । তার মুখমণ্ডল দুগ্ধবৎ শুত্রবর্ণ ও স্থন্দর । ছুই দিন যাবত, 
ইনি ও বামাক্ষেপ। আমাদের মন্দিরে আছেন। 

২২ জুন বৃহস্পতিবার প্বাঁমী ভৈরবানন্দ মাকঙদহ থেকে ধর্মচক্রে এলেন । 
তাকে ১৫ জুন বৃহস্পতিবার ভোরে দুষ্ট স্ুশুত্র। কৌমারী দেবীর কথ! বলাক 
তিনি তাকে আহ্বান করলেন। অবিলঙ্বে স্ুশুভ্র। কৌমাঁবী এসে মনিরের 
পশ্চম বারান্দায় আমার সামনে দাড়ালেন ও তার নাম লিখে দিলেন_- 
কৌমারী | শ্রীশ্রীচ্ীর একাদশ অধায়ে আছে, কৌমাঁরী অষ্ট মাতৃকার, 
অন্ততম] ও কুমার-শক্তি।__ 

ময়ুব-কুকুটবৃতে মহাশক্তিধরেহনঘে | 
কৌমারীক্পসংস্থানে নাঁরায়ণি নমৌহস্ততে ॥ 

ইহার অর্থ, ময়ূর ও কুকুট বাহনদ্বয়ে প্রিবেষ্টিতা মহাশক্তিরূপিনী 
কৌমারী মৃতিধারিণী নারায়ণীকে নমস্কার করি। গোপাল চত্রবর্তী 
কত “তত্বপ্রকাশিক।+ নায়ী টাকা অনুসারে “কৌম'রী -কুমার-শক্তিঃ 
অরুণৌদয়িতং পুত্রং তাত্রচুড়ং প্রদ্রভবান ইতি মহাঁভাঁরতদর্শনাৎ 
কুক্ধুটোহপি কাতিকেয়স্ত বাহনম্‌, অরুণ-গরুড়াভ্যাম্‌ কুকুটমধুরয়োর্দতত্বাৎ |” 
কৌমারী কুমার বা কাতিকের শক্তি। মহাভারতে আছে, অরু৭ 
কাঁতিককে কুকুট প্রদান করেন। ইহা দ্বারা জানা যায়, কুদুটও 
কাতিকের বাহন। অন্তত্র আছে, গরুড় কুমাধকে ময়ুর প্রদান করেন। 


১৭০ দিব্যদৃষ্ট 


কৌমারী এই ছুই বাহনে পরিবৃত থাঁকেন। ভাস্কর রায় কৃত গুপ্তবর্তী 
টীকাঁতে আছে, প্বস্ততগ্ত ময়ূর-কুকুটশ্চেতি দ্বে অপি স্বন্দন্ত স্ৃতীয়!- 
ব্রণস্থদেবতে । তছুক্তং শিবার্চনচন্দ্রিকায়াং জুব্রহ্ষণাযমন্প্রক রণে-_ 

“্লাগ্রেযু চ পূর্বাদ্দি যজেৎ দেবাননস্তরম্‌। 

দেবসেনাপত্তিং শক্তিং বিদ্বং কুকুটমেব চ। 

মেধাং মযুরং বজং চ দ্বীপং লোকেশ্চরাংস্তত ইতি । 

স্কন্দেন হত শুরপদ্মান্থর এব মযুরকুকুটশ্চেতি বপদ্ধয়ং বিভ্ৎ স্বামিনে। 
বাহনধ্বজন্তশ্চেতি ক্রমেণাভবদ্দিতি স্কান্দে কথা চ।” শ্রীশ্রীচত্ীর টীকা 
শান্তনবীতে আছে, “কৌমারী নারায়ণীমৃতিঃ । নারায়ণী ভগবতী। 
কৌমারী বিঞুছেষিঘাতিনী শারায়ণী। মহাঁশক্তিধরে মহতীশক্তিরাযুধং 
মহাশক্তিঃ | ধরতীতি ধর। মহাশক্রের্ধরা । মীনাত্যহীন্‌ ময়ূরঃ| “মযুরো 
বহিনো! বহী কুকুটশ্চরণাধুধঃ। কুগুচ্চারণেন কুকুটঃ | ময়ূর বাহনীভৃতাঃ 
ক্রীড়ার্থাশ্চ বধিতাঁঃ কুকুটাশ্চ যুদ্ধচাতুর্ধ্যদিদৃক্ষৌ চিত্যাছ্পার্জিতাঃ 
তৈর্ময়ুবৈঃ কুক্ুটেশ্চ বৃতা বেষ্টিতা যত ইয়ং কৌমারী। তেন বাল্যোচিতা! 
কুস্কুটকুতুক-ক্রীড়োক্তা । হে মযুরকুক্ুট ক্রীড়ারসরতে ইত্যর্থঃ । যদ্ধা 
ময়ুরৈঃ কুকুটেশ্চ বৃতিরাবরণং যস্তাঃ সা তথোক্তা। যদ্ধা কৌঞ্চব্যুহচক্র 
ব্যহাদিবৎ ময়ুরব্যহ-কুকুটব্যহৌ চ  সংগ্রামোচিত সৈম্তসন্নিবেশো । 
যদ্বা বাহনীভূক্তত্বাৎ ময়ুরৈ কৌমাঁরী পরিবেষ্টিতা। অথ চেয়ং 
কুকুটাখ্যালংকারৈরাবৃতত্বাৎ কুকুটবৃতা। কুকুটাখা স্বর্ণভূষণভূষিতেত্যর্থঃ। 
কুকুটঃ তাশ্রচুড়েতি ভূষায়ামপি দৃশ্ঠতে !» যদ্বা ময়ুরাঁঃ কুদ্ধুটা ইব চিত্রপুচ্ছ- 
বিবঞ্জিতাঃ' মযুবকুকুটাস্তরাবৃতা । *আরক্তনেত্রপিচ্ছাগ্রো ময়ুরঃ কুকুটঃ। 
বহেণি বজিত বহ্ী যং স মযূর-কুকুটঃ | ইতি যাদবপ্রকাশঃ | কুমারঃ 
পুমান্‌ ময়ূরমারোহতি কৌমারী তু ০০৪ কোকন্তে 
কৌমার্যাঃ আজ্ঞামাদদতে গৃহৃস্তি 
কোন কোন গ্রন্থমতে কৌমারী নবছুর্গীর অন্যতমা ও কৌমারীপৃজা 


অতীন্দ্রিয় অন্থৃভূতি (২য়) ১৭১ 


দুগাপুজার অঙ্গীভূত1]। উল্লিখিত টীকাকারদ্ধের জ্ঞানচক্ষু খুলেনি বলে তারা 
€কৌমারীর বাহন সঙ্বন্ধে বুদ্ধিবলে পূর্বোক্ত মন্তবা প্রকাশ করিয়া মহাভ্রমে 
পড়েছেন । ভৈরবানন্দ ও মহাঁগৌরী জ্ঞানচক্ষুতে সবাহনা কৌমারীকে 
«দখে বলেন, কৌমারীর বাহন কুকুট, ময়ূর নহে। 

কৌমারী ময়ূর ও কুকুটে পরিবৃত থাঁকেন। ময়ূর কুমারের বাহন ও 
কুকুট কৌমারীর বাহন । কুকুট শ্বেতবর্ণ ওতার মাথায় লাল ঝুটি। আবিভূতা 
কৌমারীর বক্ষঃস্থলে লেখা ছিল তার বীজমন্ত্র কীং। কৌমারীর দশাক্ষর 
পূর্ণমন্ত্র-শ কীং কৌমারীদেব্ নমঃ । তিনি এসে আমার দিকে তাকিয়ে 
হাসতে লাগলেন এবং আমাদের অন্থরোধে মন্দিরে গেলেন । দুপুরে 
আমিও মহাঁগোরী মন্দিরে নিত্যপূজা করলাম। তখন আমি কৌমাঁরীকে 
'অর্থয দ্রিলাম। তিনি সেই অর্থ্য হাতে করে নিলেন ও অর্থ্যের জবাটা 
মাথায় গুজলেন। যখন আমি তার ধূপারতি করলাম, তখন তিনি 
বালিকা মৃতিতে আমার বাম কোলে এসে বসলেন । আজ ফলমিষ্টির 
নৈবেছের সঙ্গে একটু দই গোপালজীর জন্য নিবেদিত হলো একটি 
এ্যালুমিনিয়াম কৌটাতে। কোৌমারী গোপালের কাছে দই চাওয়ায় 
গোপাল প্রথমে মাথ| নেড়ে না বললেন । কৌমারী আবার হাত পেতে 
চাওয়ায় গোপাল একটু দই হাতে নিয়ে কৌমারীর মাথায় ছিটিয়ে দ্রিলেন। 
তখন প্নেহের কৌমারী আমার কাছে এসে তার মাথা নীচু করেদই 
দেখালেন ও হাত নেড়ে অভিযোগ করলেন। আমি শ্নেহভরে সান্বন! 
জানাতে কৌমারী শান্ত হয়ে শিবের কাঁছে গিয়ে বসলেন। তখন শিব 
ঠাকুর তার মাথার দই মুছিয়ে দিয়ে তার হাতে একটা চমচম*মিষ্টি দিলেন । 
তখন কৌমারী আশ্বস্ত হয়ে ঠাকুরের হাত থেকে ফলমিষ্টি প্রসাদ নিলেন। 
দেবীকবচে আছ, যেমন মাহেশ্বরী বুষারুডা হন, তেমনি কৌমাঁরীও 
প্রয়োজনবশে শিখিবাহন! হন এবং কৌমারী সাধক বা! সাধিকার দত্ত 
সমূহ বক্ষা 'ষরেন। দশহরাঁর পরদিন শনিবার রাত্রে আমি যখন নৈশ 


১৭২ দিব্যৃষ্টি 


আহারাস্তে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় মায় শষ্যায় "শুয়ে আছি, তখন 
কোৌমারী ম্ুকুমারী বালিক। মুৃতিতে আমার শয্যায় বসেছিলেন । 
কয়েক দিন ধরে দেখছি, কৌমারী আমার সঙ্গে সঙ্দেই আছেন 
জে।ত্নাবৎ শুভ্র কন্তামৃতিতে । 

২৮ জুন বুধবার জগন্নাথদেবের ন্ানযাত্র।। এদিন শুভ প্রাতে মন্দিরে 
আমি একা বসে স্বধ্যমন্ত্র জপান্তে কৌমারী মন্ত্র জপ করলাম। অবিলঙ্ষে 
'অনবা স্শুত্রা কৌমারী এসে আমার সামনে ঈাড়ালেন। তার পাশে শুভ্র 
বাহন কুকুটকেও দেখা গেল। আজ নিঃসংশয়ে জানা গেল, কৌমারী 
কুক্ধুটবাহন।। মহাগৌরাীও উত্তর বারান্দায় স্বীয় শষ্যার শুয়ে সবাহন! 
কৌমারী দেবীকে দেখলেন । গত ছুই তিন রাত্রে আমার শয্যায় কৌমাবী 
'হাঁকিয়ার উপর দেওয়াল ঠেস দিয়ে বসে থাকেন প্রায় সারারাত্রি। তার 
শুভ্রতম অঙ্গজ্যোতিঃক্তে আমার মশারী আলোকিত হয় এবং মশারীর 
ঠিন দিকে অগণিত হ্ক্মদূহী ভক্তিভরে দীড়িয়ে তাকে দর্শন করেন) 
যেমন গোপাল এসেছেন মহাগৌরীর সঙ্গে লীল। করতেন, তেমনি 
কৌমারী এসেছেন আমার সঙ্গে শীল। করতে । তাই তিনি সর্বদা আমার 
সঙ্গে থাকেন। 'অনুবাটার সাত আট দিন পুর্বে কৌথারী এসেছেন 
আন্ুক--লাত-সট-শিনা পুর্ব রকমাকী-এলছেন অনুবাচীর সময় 
কামাখ্যায় ও কন্ঠাকুমারী তাদ্ধয়ে শতশত কুমারীপুজা হয়ে থাকে । 

গত জন্মে শেষ ভাগে আড়াই বৎসর কামাখ্যা তীর্থে তপস্তাস্তে 
আমার দ্রেহত্যাগ হয়েছিল। তাই প্রায় পচিশ বৎসর পূর্বে ১৯৩৭ 
শ্রী; বরিশাল 'থেকে যখন কামাথা। দর্শনে গিয়েছিলাম, তখন কামাখ্যঈ 
মন্দির ও পাহাড় গ্রসৃতি আমার খুব ভাল লেগেছিল । 

২৭ জুন মঙ্গলবার রাত্রে আহারান্তে আমি মন্দিরের পশ্চি্ক 
বাধান্দার দক্ষিণ কোণে“দীড়িয়ে আছি এবং মহাগোৌরী উত্তর বারান্দায় 
স্বীয় শষযায় শায়িত। এমন সময় আমিও মহাগোৌরী উভয়ে দেখলাম» 


অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (২য়) ১৭৩ 


বগলা দেকী বাহির থেকে এসে দক্ষিণ বারান্দায় মন্দিরের জানালার 
কাছে দীড়িয়ে আমার দিকে তাঁকাঁলেন। আমি সভভক্তি প্রণাম 
করতে তিনি মন্দিরে গেলেন। মঙ্গল গ্রহের ইষ্টদেবী বগলামুখীকে গত 
বৎসর থেকে পৃজা-ধ্যান করে আসছি। গত দৌলপুণিমীয় ভদ্ধা 
পূজার পর থেকে সেটি বন্ধপ্রায় হয়েছেঃ অথচ আমার প্রতি মঙ্গল গ্রহবেষ 
এখনও কাটেনি । তাই আমাকে ম্মরণ করাতে ও অভয় দিতে মন্গলবার 
মঙ্গলময়ী মাতা বগল এসেছিলেন। 

২৯ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মহাগৌত্রী এলেন ছুই দিন বালি বাসায় 
থেকে। জন্ধ্যার পরে আমরা উভয়ে ভ্রমণান্তে নাটমন্দিরে বিশ্রাম 
করছি। এমন সময় বিরজ। দেবী এলেন। তিনি আমার সামনে 
ধাড়িয়ে আমার দিকে চাঁইছিলেন। প্রথমে আমরা ভাবলাম তার 
মাতৃমুতি দেখে, ইনি কি কোন মানবী সাধিকা? আমাদের মনোভাব 
ঝুঝে তিনি বাম পা তুলে তার পায়ের পাতায় পায়জোড় দেখালেন। 
তখন আমরা নিঃসংশয়ে বুঝলাম, ইনি বিরজ। দেবী ও তকে প্রণাম 
করলাম । তিনি প্রসন্ন! হয়ে স্বস্থানে গেলেন ! আজ মহাগৌরী বললেন, 
“ৰা, আপনি ধর্মচক্রে যে দেবীমৃতিকে আমার সর্দে দেখেছেন) তকে 
আজ দুপুরে বাড়ীতে দেখলাম। ইনি গৌরীশক্তি ও সপ্ত সখি পঞ্জিবৃতা। 
এই অষ্ট দেবীর আকৃতি প্রার একই রকম ও একই বর্ণ। আট জনই 
আমার দিক্ষে সর্বদ1 চেয়ে থাকেন ।” আজ মধ্যরাত্রে আমি বিছানায় 
শুয়ে উল্লিখিত গৌরীশক্তিকে স্পষ্ট ভাবে দেখলাম । তিনি আমার 
পাঁশে শয্যায় বসেছেন আমার দ্িকে পাশ ফিরে। আমি তার গীঠও 
মাথা দেখলাম-পাঁক সোনার মত গাঁয়ের রঙ ও পরিহিত শাড়ীর 
রউ, অনেকট1 মহাগোৌরীর মত দেখতে; কিন্তু এটা মহাঁগৌরীর 
স্ক্মদেহ নহে; কারণ একই রাত্রে উক্ত দর্শনের ছুই ঘণ্টা পরে 
মহাগৌরীর শুক্মদেহকে আমি দেখেছি। 


১৭৪ দিব্যদৃষ্ট 


৩০ জুন শুক্রবার দুপুরে ন্নানাস্তে আমি ও মহাগোৌরী মন্দিরে ঠাকুর 
পুজা করলাম । মহাগৌরী স্বহন্তে সাদ। ফুলের মাল? গেথে ঠাকুরকে 
পরালেন। যখন তিনি দীপারতি করলেন আমার ডান দ্দিকে 
বসে, তখন আমি দেখলাম, তার মধ্য থেকে স্বর্ণবর্ণ)া গৌরীশক্তি 
(পাক সোণার ঝ্ঙের শাড়ী পর) বেরিয়ে তার সামনে বসলেন ও 
দিব্য দীপের আরতি করলেন। পূর্বরাত্রে যে গৌরীশক্তিকে আমি 
দেখছিলাম, তিনি ও ইনি বর্ণে ও রূপে অভিন্ন । গ্ুলদেহী মহাগোরী 
অপেক্ষা উক্ত গৌরীশক্তি শতগুণে অধিকতর সমুজ্জল। ও সুরূপা। 

ক্ছুদিন পূর্বে মহাগৌরী জানতে চেয়েছিলেন, তার পুর্বজন্মের 
বাস্তাভট1! কোথায়ও কিরূপ£ঃ অগ্ভ পুজান্তে নৈবেগ্য নিবেদন করে 
তিনি ঈষৎ আবিষ্ট হয়ে দেখলেন--যশোহর জেলার একটা গণগ্রামে 
গাছপাল। ঘেরা বাস্তভিট। ও বাসগৃহ। তার উলুখড়ের ছাউনি ও 
উচু ম'টার দেওয়।ল, ছেঁচা বাঁশের বেড়া বাস্তর চারি ধিকে, দিবাভাগেও 
অন্ধবার ও জনশূন্য, একটা কাল বয়স্ক বামুন গৃহের সামনে দণ্ডায়মান 
ও তার গলায় ছুই ফের তুলসীমাল1। বোঝ] গেল, ইহাই মহাগোৌবীর 
পূর্বজন্মের বা ভৈরবী ব্রাহ্মণীর শ্বশুরালয় এবং গৃহদারে দৃষ্ট বাক্তি পূর্ব জঙ্মের 
স্বামী । মুশিদাবাদে তার পূর্ব জন্মস্থান ছিল। নয় বৎসরে বিবাহ ও রজ:ম্বল। 
হবার পূর্বেই মনোরম] বিধব। হন। ভৈরবী ত্রাঙ্ষণীর পিতৃদত্ত নাম মনোরমা! 
ও গুরুদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বরী বা যোগেশ্বরী । বিধবা হবার পর পিত্রালয়ে 
অবস্থান কালে তান্ত্রিক সাঁধক ব্রহ্মচারী হরিহরাঁনন্দের নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা 
ও ধর্মশর্ণ।” ও চৌষট্িখানা তন্ত্রোক্ত সাধন পদ্ধতি লাভ করেন। 
হরিহরানন্দধকে তৎকালীন বঙ্গদেশের তান্ত্রিক সম্রাট বল! যায়। ভৈরবী 
ব্রাহ্মণী হরিহরানন্দের নিকট তান্ত্রিক সাধন জেনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্কে 
তান্ত্রিক সাধনে সাহায্য করেন। গৃহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত ভৈরবী ব্রাঙ্গণীর 
শ্বশুর ও শাশুড়ী বিধব। পুত্রবধূংক স্বগৃহে নিয়ে যেতেন ও ন্নেহ্যত্ব' করতেন & 


অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (২য়) ১৭৫ 


৩০ জুন শুক্রবার পূর্বাহ্নে দশটায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার 
দক্ষিণ কোণে মাছুরে শুয়ে বিশ্রাম করছি ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় 
স্বীয় শয্যায় শায়িতা। আমার চক্ষুদ্বয় কিঞ্চিৎ তন্ত্রাবুক্ত হতেই দ্রেখলাম» 
একটা তুশ্র্দেহী এসে কিছু বললেন, পরে বুঝলাম ইনি কোন দিব্যদেহীর 
আগমনের কথা জানালেন। অনন্তর দেখা গেল, আমার পার্খে 
“ব)দেহী দেবীমৃতি এসে ফধাড়ালেন--ঘাগরা-পরা॥ যেমন বুন্দাবনের 
মেয়েরা পরে) লাল ব্লাউজ ও আকাশী রঙের ওড়ন! গায়, গোৌরবর্ণা, 
মাথার চুল বেণী বাধা ও পিঠে ঝুলান, নাকে তিলক, জোড়া ভ্রদ্বয়, 
সুন্দর মুখ, মাঝারি টানা চক্ষুদ্বয় ও কপাল ছোট। মহাগৌরী উত্তর 
বারান্দায় শুয়ে তীকে দিব্য চক্ষুতে দেখে এই বর্ণনা দ্রিলেন ও বললেন, 
স্নেহের গোপাল মন্দির থেকে ক্ষুদ্র শিশু মুতিতে বেরিয়ে বারান্দায় 
পায়চারি করছেন। গোঁপালকে উক্ত মুত্তিতে দেখেই জগ্ভাগতা দরিব্যদেহী 
চলে গেলেন, মন্দিরেও ঢুকলেন লা। এ দিন বৈকাঁলে তন্বজ্ঞানী 
ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে এলেন । তাঁকে এর কথা বলায় তিনি যোগবলে 
জেনে বললেন, ইনি ললিতা, শ্রীরাঁধার প্রধাঁনা সখি, মধুর ভাবের সাধিকা। 
শ্রীকৃষ্ণ এখানে গোপাল মুত্তিতে বাৎসল্য ভাবের লীলা করছেন দেখে 
তিনি অচিরে প্রস্থান করলেন। বিগ্ভাপতি শ্রারাধার কৃষ্ণবিরহজনিত মুমুষু 
অবস্থার উক্তি এইভাবে প্রকাশ করেছেন-_ 

ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে। 
মর! দেহ পড়ে যেন কুষ্ণ নাম শুনে ॥ 

১৪ জুন বুধবার ১৯৬১ দুপুরে পূজার পূর্বে আমি মন্দিরে ঢুকে ঠাকুন্নকে 
প্রণাম করে ব্সে হৃর্যমন্ত্র জপকালে দেখলাম, মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে 
মধ্যাহু মার্তগুবৎ দ্িব্যজ্যোতি: | তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর বারান্দাস্থ মহা- 
গৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই জ্যোতিঃ কি? তখন মহাগোরী 
বললেন, *প্দদু, এই দিব্যজ্যোতিঃ ব্রহ্ষলৌক থেকে আসে ও প্রথনে কক্ষির, 


১৭৬  দিব্যদৃষ্টি 

মাথায় পড়ে ও ততপরে শিব, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতাকে স্পর্শ. করে। 
কক্ষিজম্ম মহোৎসব দিবস ২৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার থেকে প্রায় সর্বক্ষণ এই 
জ্যোতিঃপ্রপাঁত মন্দিরে দেখা! যায়।” বৈকাল টায় আমি দক্ষিণ 
বারান্দায় ক্বীয় শয্যায় বিশ্রাম করছি ও জাগ্রত আছি। তখন মানস 
নয়নে দেখলাম, পশ্চিম বারান্দায় আমার চেয়ারে একটী পরিচিত! দ্বিব্য- 
দেহী নাঁরীমৃতি উপবিষ্টা। তখন মহাঁগৌরীণী উত্তর বারান্দা থেকে নীচে 
যাইতেছিলেন ও দ্বেখিলেন, আমার চেয়ারে কন্ধিকন্তা শ্যামার্জিনী বসে 
আছেন ও আমার দিকে বড় বড় চোখে শ্লীতিভরে তাকাচ্ছেন। তখন 
তিনি পনের ষোল বৎসরের বাঁলিকা ও বৈকুণ্ঠে থাকেন ও মাঝে মাঝে 
এখানে বাপ, ম। ও দাদুকে দেখতে আসেন । একটু পরেই স্নেহের শ্যামা 
চলে গেলেন। 

২৯ জুন বৃহস্পতিবার দুপুরে আহারান্তে আমি- দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় 
শয্যায় শুয়ে দেখছি এক সিদ্ধ খষি দ্িবদেহে এসে আমাকে কিছু 
বললেন। - আমি তীর লেখার শুধু আদি বর্ণ পড়লাম “ত*। সেদিন 
মহাগোৌরী এখানে ছিলেন । এই সঙ্ধন্ধে স্বামী ভৈরবানন্দ ফোগবলে জেনে 
বলেন, “মহষি মেধাতিথি আঁপনাঁকে “তপ্ত” ও সাধন বিষয়ে উপদেশ 
দ্রিয়েছিলেন, কিন্তুকি উপদেশ দিয়েছিলেন, ত', বললেন না।১ প্রায় 
তিন সপ্তাহ পূর্বে ৯ জুন শুক্রবার বৈকালে মেধাতিথি অন্য ছুই খষি পুত্র ও 
অগ্নিবাহ সহ এখানে প্রথম এসে আমাকে আশীবাদ করেছিলেন। 

৮ই মে, ১৯৬০ রবিবার মহাগৌরীর তিন ছোট ভাই-বিজয়, অজয় ও 
স্বপন-এর শুজোপনয়ন আমাদের মন্দিরে যথাশান্ত্র অনুষ্ঠিত হয়। এই 
উপলক্ষে আমিও মহাগৌরী গায়তীপুজা ও গায়ভ্রীহোম করিলাম । পূর্ব 
পাচ দিন আমরা মন্দিবে প্রাতঃকালে গায়ত্রী আবাহন ও গায়ত্রী জপ 
করেছি। আজ পুজারভ্তে গায়ত্রীদেবী মন্দিরে আবিভূ্তি হলেন । নৈবেছ্য 
নিবেদিত হলে ঠাকুর শ্রীরাম আসনে না বসে পাশে হাটু গেড়ে বসলেন 


অতীন্দ্রিয় অস্ভুভূতি (২য়) ১৭৭ 


এবং জ্যোতির্ময়ী গায়ব্রীদেবী সকল দেবতাকে নৈবেছের ফলমিষ্টি বিতরণ 
করলেন । যখন মহাগৌরী মানবক তিনটাকে নিয়ে গায়ত্রী হোমাগ্সি 
প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন অনেক স্্ষদেহী জোোতির্ময় ব্রহ্মচারীকে ভীদের 
সঙ্গে ঘুরতে দেখা গেল । আমার গুরুদেব ও স্বামিজী প্রমুখ সিদ্ধগণ উপস্থিত 
ছিলেন । হোমাগ্সিতে পূর্ণাহুতি প্রদানকালে হোমশিখ! প্রায় তিন হাত 
.উচু হয়েছিল এবং গায়ত্রী দেবী বন্ধিমৃত্িতে দাড়িয়ে উঠে মহাঁগোৌরীর হাত 
থেকে পূর্ণানহুতি নিলেন । 'মন্রভোগ নিবেদিত হলে উল্লখিত ন্ুক্্দেহী: 
চ্মচাঁরীবৃন্দ, মহাপ্রভূ শ্রীচৈতন্ত ও মহাবীর প্রভৃতিকে গায়ত্রীদেবী প্রসাদ 
বিতরণ করলেন। যখন তিনটা মানবককে সমবেত ভক্তবুন্দ ভিক্ষ] 
দ্বিতেছিলেন, তখন আমার মন্দিরবাসিনী সুঙ্ষদেহী গর্ভধারিণী তাহাদিগকে 
সর্বাগ্রে ভিক্ষা দিলেন এবং গায়ত্রী দেবী তাহাদিগকে আশীর্বাদ করলেন। 
সন্ধ্যায় মনসাডাঙ। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকীর্ভন সমিতি আমাদের নাটমন্দিরে 
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাকীর্তন গাইলেন। প্রায় তিন শত শ্রোতা এ কীর্তন 
শুনতে সমবেত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু, আমার জননী প্রভৃতি 
কীর্তনকালে নাটমন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। আজ ভৈরবানন্দ ও 
মহাগৌরী ধর্মচক্রে রাত্রিব'স করলেন এবং রাজ্রিকালে মহাগৌরী সমাধিস্থ 

হলেন। 
১লা জুলাই, ১৯৬১ শনিবার বেল দশটায় আমি, ভৈরবানন্দ ও 
মহাঁশৌর গঙ্গান্সীনে গেলাম । ভৈরবানন্দ শ্মশানঘাটের কাছে গঙ্গায় 
মান করলেন। তখন আমর] ছুইজন পাড়ে বসেছিলাম ।  ভৈরবানন্দ 
ন্নানাস্তে এসে বললেন, শ্মশানকালী হাতছানি দিয়ে আমাকে ভাকছেন। 
তাই আমরা শ্বশানস্থ কালীমন্দিরে গেলাম ও মাকে প্রণীম করলাম ॥ 
তখন শ্মশানকালী মানব মাতৃমূতি ধরে আমাদের সামনে এসে 
দাড়াইলেন এবং মহাগৌরীীকে স্পর্শ করলেন। উক্ত মন্দিরে ভয়ঙ্করী 
শ্শানকালীর পট ও তিনট! মড়ার মাখ। আছে। প্রতিন মড়ার মাথার 
১২ রি 


১৭৮ দিব্যদৃ্টি 
সাথে তিন প্রেত বিদ্যমান ছিল। পুজা হোক, আর না হোক, প্রত্যেক 
শ্মশানে শ্শানকাঁলী থাকেন এবং সিদ্ধ সাধক বা সিদ্ধা সাধিকার 
প্রত্যক্ষ হন। 

আমর। তিনজন ধর্মচক্রে ফিরে বিশ্রামীস্তে একতলার বারান্দায় 
খেতে বসেছি । সেই দিন নিবেদিত আতপ চালের খিচুড়ি রান্না 
হয়েছিল।' এমন সময় স্নেহের কৌমারী পূর্ণমুতিতে এসে হাসিমুখে, 
আমার সামনে দাড়ালেন এবং আমি কৌমারী মন্্জপ করতেই 
আমার কোলে গিয়ে বসলেন শুভ্রালোক ছড়িয়ে। আমি তাকে 
খিচুড়ি নিবেদন করতেই তিনি আমার হৃত্পন্মে বসে সর্বতুক আত্মাগ্নিতে 
আরূঢ় হয়ে প্র খিচুড়ি ও ব্যঞ্জনাদি খেলেন। ভৈরবানন্দজীর হৃৎপদ্দে 
মা কালী বসে উক্তরূপে আহার করলেন । আর গোপালজী মহাগৌরীর 
পাঁশে বসে খিচুভি আদি গ্রহণ করলেন। 

৩রা সোমবার দুপুরে একতলার বারান্দায় বসে আমি রুটি খাচ্ছি 
এবং মহাগৌরী আহারাত্তে মৎ্প্রণীত “যোগ” বইথাঁনি খুলে যোশ- 
ক্ত্রকার মহামুনি পতঞ্জলিকে বার বার স্মরণ করছেন। এমন সময় 
আমি দেখলাম, আমাদের সম্মুখে এক দিব্যদেহী বিশ্রাট পুরুষ এসে 
দাড়ালেন । তাঁর চোখ ছুটা বড় বড়, সামনের কপাল চওড়া, মাথার 
পেছনে জট] ঝুলছে, সাদ! কাপড় পর, লঙ্ব! প্রায় সাত হাত ও মাথ। ছাদে 
ঠেকছে, গাত্র শুভ্র বর্ণ ও লম্বা নাক । প্রথমে আমর! তকে চিনতে ন| 
পারায় ভাবলাম, ইনি কি ভগবান্‌ পতঞ্রলি? মহাগোৌরী তাকে এই কথা 
জিজ্ঞাসা করায় তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন । আমবু] তাকে 
সভক্তি প্রণীম পূর্বক মন্দিরে আসতে অন্গবোধ করায় তিনি বিরক্তি 
সহকারে অনিচ্ছা জানিয়ে চলে গেলেন । মহাগোরী যে দিদ্ধন্ি, দেবি বা 
দেবতাকে দেখতে ইচ্ছা করেন, তাকে অচিরেই দেখতে পান। অনস্তর 
তিনি উক্ত গ্রন্থ পড়ে আমাকে শোনালেন, যোগবলে প্রারন্ধক্ষয় কর যায়। 


অতীন্ত্িয় অঙ্গৃভৃতি (২য়) ১৭৯ 


পাতঞ্জল যোগস্থত্রের ব্যাধভাস্ঘের টীকাকার বাচম্পতি মিশ্রের “তত্ব- 
বৈশারদী” টীকার প্রারস্ভে এই পতঞ্জলি-প্রণাম প্রদত্ত ।-_ 

ঘন্ত্তৃ] বূপমাগ্যং প্রভবতি জগতোহনেকধান্ুগ্রহাক় 

প্রক্ষীণকেশরাশিবিষমে! বিষধরোহনেকবজ্ধ, সুভোগী। 

সর্বজ্ঞানপ্রস্থতিভূজগপরিকরঃ শ্রীতয়ে যস্য নিত্যং 

দেবোহ্হীশ স বো ব্যাৎসীতবিমলতনুর্যোগদে। যোগযুক্তঃ | 

অন্থবাদ--অহীশ্বর অনন্তদেবের অবতার পতঞ্জলি যোগদাতা 
মাধিবান্‌ শুত্রদেহ মহামুনি আমাদিগকে পালন করুন। ভগবান্‌ 
অনন্তন্াগ বহুবক্ত-যুক্ত বহুফণাঁবিশিষ্ট সর্বরেশমুক্ত সর্বজ্ঞানগুরু সর্পবেষ্টিত 
বিষধর আদি মূতি পরিত্যাগপূর্বক অনেক প্রকারে জগতের কল্যাণ করিবার 
জন্য পতঞ্জলিরূপে অবতীর্ণ । সেই ভগবান্‌ পতগ্রলিকে সভক্তি প্রণাম করি । 
৪ঠ1 মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমি নাটমন্দিরে ইজি চেয়ারে পা 

হড়িয়ে বসে বিশ্রাম করছি । ত. নওখানে অন্ত কেউ ছিল না, মহাঁগেরী 
বাড়ীতে গিয়েছিলেন । এনন সময় তন্ত্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখলাম, শ্যামবণণ 
দেবীমুতি দিবাদেহী এসে আমার ভান দ্দিকে মত্সমীপে বসলেন এবং 
তুই হাতে আমাকে স্পর্শ করে প্রীতিভরে কিছু বললেন। এক মিনিট 
পরে আর একটা গৌরবর্ণ। দিব্যদেহী দেবীমূতি এলে পূর্বাগতার পাশে 
আমার বাহ স্পর্শ করে বসলেন ও মৃছুমধুর হাস্তে পরমাত্মীয়ার ম্যায় আমার 
দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করলেন । হাশ্যকালে মুক্তার মত সাদ! ও উজ্জল তার 
উদ্ধ দস্তপূংক্তি দেখা গেল। এইরূপ স্থশ্মিতবদন! নারীমৃণ্তি' ইহলোকে 
স্থদুর্লভ। একটু পরে আমার সন্ুখে অদূরে বিছ্যাদর্ণ শুভ্র জ্যোতিঃমগুলও 
তন্মধ্যে রক্তবর্ণ ছিদল পদ্ম বিছ্যাৎ্বৎ ঝাকমক করতে দেখ গেল। মনে 
হল, আমার ইষ্টদেবী আমাকে আমার আজ্ঞাচক্র দেখালেন। প্রায় 
এক মিনিট পরে উল্লিখিত দেবীঘগ্ন ও গোলাকার জ্যোতির্মগল অনৃস্ঠ 
ইলো। | 


১৮০ দিব্যদৃষ্ট 

রাত্রিকালে ছুইট। থেকে তিনটার মধ্যে আমি মন্দিরের দক্ষিণ 
বারান্দায় স্বীয় শষ্যায় শুয়ে দেখলাম, একটী পুরুষ দেবতা মদীয় শষ্যায় 
দাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে আমার চক্ষুত্ঘয় দেখলেন। তখন মহাগোরী উত্তর 
বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শায়িত ছিলেন । আমিত্তীকে ডেকে এঁ দেবতার 
কথা বললাম। তখন সেই দেবতা সোজ। হয়ে দাড়ালেন ও প্রায় এক 
মিনিট থেকে চলে গেলেন । তার চেহারা রক্তবর্ণ, গায় বিছ্বাৎজ্যোতি:,» 
কপালে অর্ধচন্ত্র, নাভির নীচে কাপড় পরা, মাথার চুল ঝুঁটি করে এঁটে 
বাঁধা, ও:নগ্ন গাত্র। মহাগৌরীর আহ্বানে তিনি উত্তর বারান্দায় গেলেন 
একটী দেবী সহ । এ্রী দেবী লাল শাড়ী পরা ও সোণার সিংহাসনে উপবিষ্টা, 
মাথায় মুকুট নাই, সিংহাঁসনের ছুই হাতলে দ্বই লাল পদ্দ ও এ পদ্মদ্ধয়ের 
উপর ছুই হাত রক্ষিত। কিঞ্চিৎ পরেই উভয়ে অন্তহ্িত হলেন। এই 
সম্বন্ধে যোগবলে জেনে যোগিরাজ ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে ৭ই জুলাই 
শুক্রবার লিখেছেন, “গত মঙ্গলবার দুপুরে নাটমন্দিরে যে শ্যামা দেবী 
দেখেছিলেন, তিনি আপনার রজোগুণী ইষ্টমৃতি । তারপর যে গৌরবর্ণ 
দেবীমৃতি দেখেছিলেন, তিনিও আপনার সত্বগুণী ইষ্টমৃত্ি। আর তত্পরে 
দুষ্ট ছিদল রক্তপস্ম আজ্ঞাচক্র এবং তার চারি দিকে জ্যোতিংমগুল আজা 
চক্র বেষ্টনকারী জ্যোতিঃমণ্ডল। পূর্বোক্ত মানবীমুতি ইঞ্ঈদেবী বলেন, 
এখন আপনি রজোগুণ ছেড়ে সত্বগুণে আরূঢ হয়ে ইষ্টদেবীর সত্বমূতি ব! 
আজ্ঞাচক্রের বিদ্যুদর্ণ জ্যোতিঃমগুল ধ্যান করুন। এদিন রাত্রি তিনটায় 
য়ে পুরুষ দেবতা আপনার চক্ষু দেখেছিলেন, তিনি শিবের ধন্বস্তরি মৃতি। 
আপনি সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে ডাকার জন্ত তিনি তীর ক্রিয়া বন্ধ 
করতে বাধ্য হন। মা কাঁলী বলছেন, আপনার প্রারন্ধ দেবতা এইটা 
করিয়েছেন। এই রকম স্থলে চুপ করে থাকতে হয়। তিনি যা করবার 
করুন। উপকার পেলে 'বা তিনি চলে গেলে লোককে জানান উচিত। 
তা না হলে সিদ্ধির হানি হয়। এ'কে আপনার ইষ্টই এনেছিলেন ; কিন্ত 
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কাজ হলো না। আর সিংহাসনে বসা দেবীমৃতিই আপনার ইষ্টদেবী। 
ছুপুরে ফিনি এসেছিলেন ছুই মুর্তিতে, ইনিই তিনি । ইনি যেদুটী পদ্ম 
দেখিয়েছেন, তন্মধ্যে একটী আজ্ঞাপদ্ন ও অন্তটী আজ্ঞার উপরে নাদপীঠ। 
এই ছুটীকে কেন্দ্র করে ইষ্টদেবী আপনাকে এখন সাধন করতে বলছেন ।” 

৫ই বুধবার মন্দিরে বিশ্বরূপানন্দ ঠাকুর-পৃজ! করলেন এবং মহাগোরী? 
আনারস ও নারিকেলী নাড়ুর নৈবেছ্ভ দ্রিলেন। অধুনা মন্দিরে অনেক 
দেবতা বিরার্জ করেন ও ঠাকুরের পাধদবুন্দ রোজই আসেন; অথচ 
আমাদের নৈবেগ্ভ অতাল্প। তাই মহ্াগৌবরী গোপালকে বললেন, নৈবেছ্য 
বাড়িয়ে দাও ত বাব! । মুহ্র্ত মধ্ো স্নেহের গোপালজী এক বড় থালায় 
বড় বড় রাজভোগ ও সন্দেশ আনিয়ে ঠাকুর রামকঞ্জের সামনে রাখলেন । 
তখন ঠাকুর সেই সব দিব্য দ্রব্য দ্বপার্ধদবুন্দ ও মন্দিরস্থ দেবতাগণকে 
দিলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেনঃ গোপালজীর সঙ্গে সর্বদা কামধেন্থ 
থাকেন ও তার আদেশ পালন করেন ও ঈপ্সিত দ্রব্যাদি এনে দেন। 
তাই মহাগোরী কামধেন্তর কথা ভাবছিলেন। মধ্যাহ্ন আহাবান্তে বিশ্রাম 
ক'লে তিনি কামধেনুকে দেখলেন-_একটী এক বছরের সুন্দর বাছর, 
গায়ের রঙ সদ, কপালের মধাস্থলে তৃতীয় নয়নবৎ উজ্জ্বল তিলক । 
তিনি ছুই তিন মিনিট তার শয্যার চার পাশে ঘুরে তার মুখপানে চেয়ে 
চেয়ে চলে গেলেন | মহাভারতে আছে, দেবাস্থরগণ কর্তৃক সমুদ্রমন্থনে 
কামধেনু সমুদ্ভূত হন । 

আজ ভোর সাড়ে চারটায় আমি নীচে গিয়ে নাটমন্দিরের দক্ষিণ- 
পূর্ব কোণে বসে হাত মুখ ধুইতেছিলাম । এমন সময় দেখলাম, ড্রেনের 
ওপারে ছুই আড়াই হাত দুরে একটা প্রেত করুণ নয়নে আমার দিকে 
চাইছে! তাকে দেখে মহাগোৌরী বল্লেন, ওটী পিতৃলোকের নিষ্নন্তরবাসী 
ও সাধুর কৃপায় উদ্ধগতি প্রার্থী। বেল। আটটায় আমি পায়খানায় 
গেলাম। তখন আমি দেখলাম, প্র প্রেত পায়খানার উত্তর ঘুল'ুলির 
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বাহিরে দীড়িয়ে পূর্ববৎ করুণ নয়নে আমার দিকে চাইছে !! তার 
কথা মহাগৌরীকে ডেকে বলায় মহাগৌবীর ধমক খেয়ে সে চলে গেল। 
প্রেতযোনিতে পাপভোগ হয় বলে প্রেতাত্স। সর্বদা যম-যন্ত্রণায় অস্থির হয়। 
একদিন ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী দেখলেন, ধর্মচক্রের দক্ষিণস্থ বাগানে 
যে সাধু কয়েক মাস যাবৎ আছে, সে--অশ্বখগাছের গোড়ায় মালি যে 
জল রোজ ঢালে-_তাহা পান করে এবং অশ্বখতলায় রৌন্ে ও বৃষ্টিতে 
বসে থাকে । 

এই শুক্রবার সন্ধায় আমি ও মহাগেৌরী শিবাপ্রিয়াকে গিরিশ ঘোদ 
রোডে বাপে তুলে দেবার পর বাজেন শেঠ লেনে বেড়াইতেছিলাম। এমন 
সময় আমি দেখিলাম, জ্যোত্গ্লাবৎ শুভ্রা এক দেবী আমাদের দিকে মুখ 
করে পিছু হটছেন। তার মাথার কেশদাম দুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণা ও সার! পিঠ 
ঢেকে ফেলেছে, মাথায় অল্প কাপড়, সা্। শাড়ী পরা ও বয়স্ক! । গ্রাথমে 
আমর। তাকে চিনতে পারিনি এবং তার সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে 
ধর্মচক্রে ফিরলাম। ভ্রমণান্তে মহাঁগৌরী পশ্চিম বারান্দায় চেয়ারে বছে 
বিশ্রাম করছেন। এমন সময় এ দ্রেবী এসে তাকে বলে গেলেন, আমি 
স্বরভি। আজ মধ্যাহ্ন ভোজন সময়ে এক'তলার বারান্দায় বসে আমরা 
তার সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। সম্ভবতঃ তাই তিনি জন্ধ্যায় এসে 
আমাদিগকে দর্শন দ্রিলেন। বিষণপুরাঁণে আছে, ম্ুরভি পেবী হৃর্ধ্যকন্তাও 
গোমাতা। 

, ৮ই শনিবার প্রাতংভ্রমণান্তে আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় বলে 
যবের ছাতু খাচ্ছিলাম ও মহাগৌরীী অদূরে বসেছিলেন । এমন সময় 
আমি দেখলাম, অদূর দক্ষিণাকাশে একটা হুল্দেহী সাধিক উর্ধলোক- 
বালিনী শৃন্তে দাড়িয়ে জানালার মধ] দিয়ে মন্দিরস্থ দেবগণকে দশন 
করছেন। তার হাতে কমণ্ডলু ও মাথায় ঘোম্টা ও সাদা, শাড়ী পরা) 
মহাগৌরী তাকে দেখে বললেন, বোধ হয়, ইনি তীর্থনানে যাচ্ছেন । আমি 
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বললাম, “আগামী সপ্তাহে পুরীধামে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হবে। ইনি 
হয়ত পুরীষাত্রী।”» তখন তিনি ঘাঁড় নেড়ে আমার মন্তব্য সমর্থন করে চলে 
গেলেন । এইরূপ অনেক হুঙ্দেহী প্রতাহ মন্দিরে আসেন । 

১০ই সোমবার বৈকালে মহাগৌরী ছুই দ্বিন পরে বাড়ী থেকে এলেন । 
সাড়ে পাঁচটায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে “কক্ষি গীতা”র প্রুফ 
দেখছিলাম ও মহাগৌরী নীচে গিয়েছিলেন । এমন সময় আমি তীব্র 
দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ করলাম ও মহাগৌরী উপরে আসতে তাকে বললাম। 
পুনরায় আমর] উভয়ে পূর্ব তীব্র দ্রব্য গন্ধ অনুভব করলাম, অনুকূল 
বাযুপ্রবাহে এ গন্ধ মন্দিরের দরজা থেকে ভেসে এপে আমাদের নাসিকায় 
ঢুকছিল। তখন মহাগোরী দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন, স্পুরীধামস্থ জগন্গাথদেবের 
ভগিনী স্ুভদ্রা দেবী মন্দিরে প্রবেশার্থ আমাদের অনুমতির অপেক্ষায় 
দরজায় দণ্ডায়মান একটা পুরুষ সঙ্গী সহ। সুভদ্রার গলায় শ্বেতপুস্পের 
দিব্াযমাল] শোভিত ছিল ও উক্ত মাল্যের স্থগন্ধই আমরা পেলাম । স্ৃভদ্রা 
লাল শাড়ী প্রা, মাথায় অল্প কাপড়, গৌরবর্ণঃ গম্ভীর বদন এবং তাঁর সঙ্গশ 
লাল আলখোল্লা। পরা,» মাথার চুল কাধ পর্যন্ত ঝুলছে, দীর্ঘকায়। 
স্ভদ্রাকে আমর! ভক্তিভবে প্রনীম করে মন্দিরে যেতে বলায় তিনি মন্দিরে 
গেলেন ও ততসঙ্গী বারান্দায় রইলেন। মন্দিরে সুভদ্রা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে বসলেন ও ঠাকুর তাঁকে খইচুরের মোওয়া খেতে দিলেন । তিনি 
ঠাকুরকে কিছু বলে চলে গেলেন। তিন দিন পরে শুক্রবার পুরীধামে 
জগক্পথের রথযাত্রা হবে । তাই বোধ হয়, স্থুভদ্রা। ঠাকুর ও কন্ধি,ও, গোপণল 
গ্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করতে পুরী থেকে এসেছিলেন । উড়িস্তায় নিয়োক্ত 
প্রবাদ প্রচলিত--সমুদ্রের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে হয়েছিল। তাই সমুদ্র 
স্দ্রাকে নিতে আসছিলেন । তখন স্ুভদ্রা! সমুদ্র গর্জন শুনে ভয় পেয়ে ছুই 
ভাইয়ের মধ্যে, গিয়ে লুকালেন, আর শ্বশুর-বাঁড়ী গেলেন না। ম্বামী 
ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, প্পুরীধামের স্ুুভদ্রা ও আমাদের মন্দির- 
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বাসিনী কন্ি-ভগিনী স্ুভদ্রা স্বরূপতঃ অভিদ্ন। পুরীতে ন্ুভদ্রার মুল 
সত্ব আছে। এ্রমুল সত্বার যে অংশ সত্বা জন্মাগ্রহণপুর্ধবক কফ্ষিদেবের 
ভগ্িনীরূপে লীল! করবেন, সেই সত্বাই আমাদের মন্দিরে থাকেন। 
যেমন রামাবতারে স্যষ্টিকর্তা দেবগণকে বলেছিলেন রাবণ ধ্বংসের সাত 
শ'ত বর্ষ পূর্বে তোমরা বাণর-ভল্লুকারি মো.নতে জন্ম নাও । নর ও.বানর 
ব্যতীত অন্তে রাবণ বিনাশে অক্ষম। তখন ইন্দ্রাংশ বালিরূপে জঙ্মাগ্রহথণ 
করেন, কিন্তু ইন্দ্রের পূর্ণ সত্ব। স্বর্গেই ছিলেন । যেমন রাম বা কৃষ্ণ বিষ্ণুর, 
অংশে জন্মালেও গোলোকে বিষ্ুসত্বা পূর্ণবূপে থাকেন? কারণ» বিষণ 
পরমাত্মার বিমূর্ত প্রতীকরূপে বিশ্বপালন করেন। তিনি মাঁনবরূপে 
জন্মালেও প্রকৃতির কার্য ( বিশ্বপাশন ) বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় না” 

১১ মঙ্গলবার বৈকাল ৫টার পর আমি মন্দিরের চাতালে দাড়িয়ে 
কন্ধি গীতা”র প্রুফ দেখছিলাম । এমন সময় একটা দিবাদেহী খধিমূতি এসে 
আমার সম্মুখে শুন্তে বসলেন ।- তার মাথায় সাদ পাকা চুল, বড় বড় চোখ, 
টিকল নাঁক, জ্যোতির্ময় চেহারা, বিরাট শরীর । তিনি আসতেই আমি 
মহান্ব্পীরীকে ডাক দ্রিয়ে বললাম ও তাঁকে সভক্তি প্রণাম করলাম। 
মহাগৌরী উত্তর বারান্দা থেকে জ্ঞানচক্ষুতে তাকে “খে প্রশীম কবে মন্দিরে 
ষেতে বললেন । উক্ত অন্গুরোধ করায় তিনি বিরক্ত হয়ে বড় বড় চোখ ছুটী 
শাল করলেন, কিন্তু মন্দিরে গেলেন না। আমি ভূমিষ্ট প্রণাম ও কাতর 
প্রার্থনা করায় তিনি প্রথমে স্বীয় ইষ্টনাম বক্রেশ্বর ও নিজ নাম “অষ্টাবক্র' 
বাংলায় লিখে দেখালেন এবং কিছু উপদেশও লিখে দিলেন, বিস্ত 
আমর! সে সব পড়তে পারলাম না। আপনি কি লিখছেন, আমর! 
বুঝতে পারছি না, ভাল করে বুঝিয়ে দ্বিন__মহাগৌরী তাঁকে এই 
অন্থরোধ করায় তিনি তজ্প বলতে হাত তুলে নিষেধ করলেন, এবং 
প্রায় এক মিনিট থেকে চলে গেলেন। আমি দেখলাম, অষ্টাবক্রের 
পদ্ঘয় ছুগ্ধবৎ শুত্রবর্ণ। সম্প্রতি আমর! অষ্টাবক্র সম্বন্ধে আলোচন! 
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করছিলাম বলেই বোধ হয়, তিনি দয়। করে দর্শন দিলেন। ব্রক্ষবিদ্বর 
অগ্রাবক্রের আশীর্বাদে অস্থ্িহীন কুব জদেহ ভগীরথ অন্থিবান্‌ শরীর লাভাস্তে 
সোজ। হয়ে চলতে সমর্থ হন। মহাঁমুনি অষ্টাবক্রত চলে যাবার পর প্রায় 
ছয়টার সময় আমি ও মহাঁগৌরী উভয়ে দেখলাম, মন্দির থেকে একটী 
দেবী (রক্তবধর্ণ ও লাল শাড়ী পর1) বেরিয়ে বারান্দায় শৃন্যে দাড়িয়ে 
আমাদিগকে দেখ! দিয়ে চলে গেলেন। মনে হল, তিনি কিছুক্ষণ পূর্বে 
মন্দিরে এসেছিলেন । অষ্টাবক্র তিন লাইন লিখে আমাকে এই উপদেশ 
দেন-_-অদ্বৈত বেদান্ত সাধন করতে ভলে সর্বাকাংক্ষ! বিসর্জন করে 
্রন্মচিস্তায় মগ্ন হতে হয়। অগ্টাবক্র সংঠিতায় উক্ত সাত্বিক স্বাস্থ্ার কথা 
তিনি বার বার বলেছেন। উক্ত সংহিতা বেদান্ত সাধনের অমূল্য গ্রন্থ। 

কিঞ্চিৎ পরে আমি দক্ষিণ বারান্দায় মন্দিরের জানালার পাশে এসে 
মন্দির থেকে পাক কল। ও দধি প্রভৃতির স্থুগন্ধ পেলাম ও মহাঁগৌরীকে 
বললাম । মহাগৌরী দিবাদৃষ্টিপাত করে বললেন, “গোপালাদি মন্দিবস্থ 
দেবগণ দই, চিড়ে, কলা প্রভৃতি সাদা পাথরের খাঁলাঁয় মেখে খাচ্ছেন । 
তাই আপনি এই দিবা গন্ধ পেয়েছেন। আজ ছুপুরেও আমাদের 
নৈবেছ্ে সামান্ত আনারস ও নারিকেলী নাড়ু ছিল। তাই গোপাল 
তিন চার থালা মিষ্টি ও ক্ষীরের সন্দেশ আনিয়ে আমাদের নৈবেছা সহ 
দ্িয়েছিল। আমি ক্সেহের গোপালজীকে বলে রেখেছি, বাবা, ভাল 
নৈবেছ্া বা! অন্রভোগ দিতে পারি, আর না পারি, তুই রোজ তিনবার 
মন্দিরস্থ দেবগণকে খাঁওয়াবি। তদনুপারে গত তিন দিন, থেকে গ্লোপাঁল 
এরূপ করছে । সেদ্দিন এখানে কামধেন্ দেখেছিলাম । সম্ভবতঃ সেদিন 
থেকে কামধেছু এখানে আছেন ও গোপালজীর নির্দেশে পূর্বোক্ত ব্যাবস্থা 
করছেন।” 

১৫ই শনিবার সন্ধ্যায় মহাগৌরী তিন দিন পরে ধর্মচক্রে এলেন । 
সম্প্রতি তিনি তার জননীর সঙ্গে তার মামাবাড়ীতে (রণাঘাটের 
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কাছে গোপালনগরে ) গিয়েছিলেন । মামাঁবাড়ীতে তিনি মাত্র এক 
রাত্রি ছিলেন। মহাঁগৌবী বলেন, “উক্ত রাত্রে প্রায় ৬০।৭০টী প্রেতাত্মা ও 
সক্মদেহী নরনারী এসে আমাকে খিরেছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশ বহুদূরে-_ 
৩০।৪০ হাত দূরে ছিলেন এবং ছুই চার জন পুণ্যাত্া আমার কাছে--€।৭ 
হাত দূরে ছিলেন । যখন মাম। বাড়ীতে পৌছিলাম, তখন থেকে চলে 
আসার সময় পধ.স্ত সর্কক্ষণ শেষোক্ত কয়জন দ্িবারাত্রি আমার সঙ্গে 
সঙ্গে ছিলেন।” উক্ত দ্রিন শনিবার সন্ধ্যা ছয়টায় আমি ও মহাগোৌরী 
মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসেছিলাম এবং মহাগৌরী আমার চোখে 
ওষধ প্রয়োগ করেছিলেন। এমন সময় একটা শুত্রবর্ণা দেবীমুতি বারান্দায় 
এলেন দোলায় চড়ে _ শ্নেহময়ী মাতৃমৃত্তি, মাথায় মুকুট নাই, চুল খোলা, 
সাদ! শাড়ী পর ও দুই হাত, ডান হাতে একটা পাত্রে ছোট ছোট ফল 
ও মিষ্টি পিঠে । আমি তার পায় মাথা রেখে প্রণাম করতে তিনি 
হস্তস্থিত দোণালী রঙের পিঠেও লাল্চে রঙের ফল আমার মুখে 
দ্রিলেন। আমিও মহাগৌরী ঠাকে প্রণাম করে মন্দিরে যেতে বললাম। 
তিনি মন্দিরে হস্তস্থিত ফলমিষ্টি তত্রস্থ দেবগণকে খেতে দিলেন ও একটু 
পরে অপেক্ষমান জ্বর্ণ দ্বোলায় চড়ে চলে গেলেন। তৎ্সঙ্গে দোলাবাহ্‌ক' 
চারজন ছিলেন। ইনি বিপত্তারিণী দেবী। আজ বিপত্তারিণী ব্রততিথি 
বলে এ দেবী এখানে এসেছিলেন । অগ্ঠ বৈকালে তিনটার সময় 
যহাগৌরী বালি বাসায় বিপতারিণীকে পূজা ও দর্শন করেছিলেন । 
মহাগ্োরীর অনুরোধে শ্নেহের গোপালজী নিয়োক্ত উপচার সংগ্রহ করে 
উক্ত দেবীর পূজ। করলেন। উল্লিখিত কল্যাণীমূতিতে তিনি বিনা দোলায়, 
গিয়ে মহাগোৌরীকে তথায় দেখা দিয়েছিলেন । তখন বালি বাসার: 
অদূরে বিপত্তারিণীতলায় বিপত্তারিণীর মৃণ্ময়ী মুতি দর্শন করতে ও পৃজা 
দিতে ছয় সাত হাজার নারী সমবেত হয়েছিলেন। বিপত্তারিণীব্রত ও 
পূজা নারীগণই করে থাকেন। বিপতাৰিণী ব্রতকথায় আছে, একদা! 
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বিধিহ্ছত নারদ মুনি' কৈলাস শিখরে গিয়ে শংকর-শংকরীকে একাসনে' 
দেখে প্রণামাস্তে জিজ্ঞাস করেন, কোন্‌ ব্রতাচরণে নারীগণ স্ববাঞ্িত ফল, 
ও সর্ববিপদ্দ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে? ত্রিলেচন নারদকে বললেন, 
বিপন্তারিণী দুর্গাব্রত আচরণ করলে নারীগণ বিপৎমুক্ত হয়। বিদর্ভাধিপতিও, 
তার রাণী গুণবতী অবনীমণ্ডলে এই ব্রত প্রথম প্রচার করেন। গুধবতীর 
প্রতিবেশী চর্মকার-পত্বী তার সখি ছিলেন। একদিন রাণী এ সথির 
নিকট গোমাংস দর্শনের ইচ্ছ' প্রকাশ করেন । তদনসারে চর্মকাঁর নারী 
একটা পাত্রে গোমাংস এনে গোপনে রাজবাটীতে রাণীকে দিলেন । রাণী, 
উক্ত গোমাংস গোপনে রাখা সত্বেও ভৃত্য টের পেয়ে রাজাকে বলে 
দিলেন। এই কথা শুনে রাজ! কুদ্ধ হয়ে রাণীকে তিরস্কার করেন, ও 
কথা সত্য হলে তকে মৃত্যুভয় দেখান । তখন গুণবতী ভয় পেয়ে এই কথা 
অস্বীকার করে বলেন, উক্ত পাত্রে ফুল-ফলই আছে, গোমাংস নাই। 
এই বলে রাণী ভক্তিভরে হৈমবতী দ্েবীপুজা করে কাতর প্রার্থনা 
করলেন, মা, এই বিপৎ থেকে ত্রাণ কর। রাণীর পূজায় সন্ধষ্টা হয়ে 
হৈমবতী তাঁকে বলেন, “সত্বর গোমাংস ফুল-ফলে পরিণত হবে ও. 
বিদর্তরাজ তব প্রতি প্রীত হবেন।” ইতোমধ্যে রাজ] ভূত্য সহ রাণী-রক্ষিত 
গোমাংস সন্ধানে গিয়া দেখেন, উক্ত পাত্রে গোমাংস নাই এবং বহু মিষ্টি 
ফল ও সুগন্ধি ফুল পুজার্থ রক্ষিত। এইরূপে গুণবত্তী ব্রতপালনে 
ধন্ত ও বিপত্মুক্ত হন। আধাটের শুরু পক্ষে দ্বিতীয়ার পরে তৃতীয় থেকে 
নবমীর মধ্যে মজলবার বা শনিবার উক্ত ভ্রত পালনীয়।, আসনে পঞ্চ 
গুঁড়ি দিয়া আলপনা আাকিয়। পূর্ণঘট বসাইবে । দুর্বা, বেলপাতা ও নান! 
ফুল এবং যথাসাধা ফল-মুলের নৈবেছ্ দিয়ে বিপত্তারিণী পূজা করিতে 
হয়। গোট] পান, গোটা গুয়1, গোটা কলা, ১৩ খণ্ড আনারস, ১৩ লবঙ্গ 
ও এলাচ» ,গোটা মুগ, দধি, ছুগ্ধ ও মিষ্টান্স দিয়া তের প্রকার ফল 
দিবে। হলদে রঙের স্থতা দুর্বা সহ তেরটী গ্রন্থি দিয়ে উই ডোর 
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বারণ করিবে। মিষ্টি পিঠে দেবীকে নিবেদন করে প্রসাদ খেতে 
হয়। বিপৎ থেকে ত্রাণ করেন বলে হৈমবতী ছুর্গাদেবীর নাম 
বিপত্তারিণী। 

শনিবার বৈকাঁলে আমি ও বিশ্বরূপানন্দ লশলবাজারে (কলিকাতায়) 
কোন ডাক্তারের নিকট চক্ষু দেখাতে গিয়েছিলাম । তথায় একটী 
শিবপুরনিবাসী বয়স্ক ব্রাঙ্গণ এসে আমার কাছে সত্প্রসঙ্গ করলেন।, 
তার সঙ্গে তার মুত মাতার প্রেতাত্সাকে স্পষ্টভাবে দেখলাম'। উক্ত প্রেত 
থাকায় বুদ্ধটী আবিষ্ট ভাবে কথ! বলছিলেন। আমার সঙ্গে সেই প্রেত 
এসে দক্ষিণ পাশ্বন্থ গুদাম ঘরের টিন চালায় দাড়িয়েছিল--প্রেঙ্টী বিধব 
ও সুন্দরী । সন্ধ্যা পর্যন্ত সেযাচ্ছে না দেখে মহাাগোৌরী তাকে শেষে 
মেরে তাড়ালেন। 

১৬ই ববিবার প্রশ্তে মহাগৌরশ কালিঘাটে 'শিবপ্রিয়ার বাড়ীতে 
গিয়েছিলেন। তিনি তথায় ওঅন্ভোগ নিবেদন করে ধর্সচক্রের মন্দিরম্থ 
দেবগণও কালিঘাটের মা কালীকে আহ্বান করলেন। আনত দেবগণ 
এসে নিবেদিত অন্নবাঞ্জনাদি গ্রহণ করলেন । বৈকাঁল তিনটায় উক্ত বাড়ীতে 
চলে আসার সময় কাঁলিঘাট মন্দিরের অধিষ্টাত্রী দেবী মন্দির দর্শনার্থ 
তাকে আমন্ত্রণ জানালেন। অনন্তর মহাগোৌরী ও শিবপ্রিয়া এ মন্দিরে 
গিয়ে কালীপ্রতিমা দর্শন করলেন । তখন ম! কালী দিব্যমৃত্তিতে দেখা 
দিলেন ও কালীবাড়ীর ফটক পর্যন্ত তাদের সঙ্গে এলেন । মহাগৌরী 
দেখলেন, উক্ত সিদ্ধপীঠে অনেক পাধক-দাপ্িক! লুক্রদেহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
তল্মধো একজন মহাগৌরীর সঙ্গে ধর্নচক্রে এসেছিলেন । তিনি এসে প্রথমে 
"আমাকে দেখা দিলেন । সন্ধ্যায় আমি যখন মন্দিরে জপমগ্ন ছিলাম, 
তখন তিনি মন্দিরে ঢুকে দরজার কোণে দাড়িয়ে রইলেন এবং আমি 
সভক্ি প্রণাম করতে তিনি বাম পদ বাড়িয়ে দিলেন। অনস্তর তিনি 
একটা বড় থালায় বিবিধ ফলমিষ্টি মন্দিরস্থ দেবগণকে খেতে দিলেন। 


অতীন্দ্িয় অনুভূতি (২য়). ১৮৯, 


তিনি মহাগোৌরীকে দেখালেন একটী লালরঙের বৃহৎ পাকা বাড়ী” 
পাচিল ঘেরা ও উহার শাপ্সিগুলি সবুজ রঙের ৷ মনে হয়, তিনি সিদ্ধা 
সাধিকা॥ তার মাথায় সাদ! কাপড়, সাদ! শাড়ীতে সর্বাঙ্গ আবৃত। 
মন্দিরস্থ দেবতাগণকে খাইয়ে তিনি চলে গেলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ 
যোগবলে জেনে বলেন, “কালীঘাটের হুক্মদেহী সিদ্ধ! সাধিক! দেবীলোৌক 
বাদিনী। ইনিমা কালীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তার মানব নাম 
রামেশ্বরী দেবী। বঙ্গীয় ১১৫৬ সালে কালিঘাটেই রাষেশ্বরী সিদ্ধিলাভ 
করেন। তিনি অবস্থাপন্ন ব্রাহ্গণ বাড়ীর মোয়। কালীঘাটের সন্গিকটে 
তার পিত্রালয় ছিল। তিনি কুলীন বিবাহ করেছিলেন, নামমাত্র পরিণয় 
হয়েছিল, বিবাহের পরে স্বামীর মুখ দর্শন হয় নি। বাম গোড়ালি 
খোড়। হয়ে তার জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন ও স্বামীন্থখে 
বঞ্চিত হয়ে সাধনে ডুবে যান ওঁ সিদ্ধিলাভ করেন ।” 

১৭ই সোমবার বৈকাল পাচটায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ 
দিকে চেয়ারে দক্ষিণ মুখে বসে 'কন্ধিগীতা? প্রকাশের পূর্বেই উক্ত গ্রন্থের 
যে সকল অর্ডার এসেছে, সেগুলির উত্তর লিখাইতেছি এবং মহাগোরী 
উত্তর বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্টা । এমন সময় আমি দেখলাম, আমার 
সম্মুখে একটি পুরুষ দেবতা পশ্চিম মুখে ও তৎ্পার্থে আমার কন্ত। জ্ভদ্রা 
শুত্রবর্ণ পর্ণমৃতিতে আমার দিকে চেয়ে দণ্ডায়মান । পুরুষ দেবতা কৃষ্ণবর্ণ 
ও তাহার মাথার কুঞ্চিত কেশদাম ঘাড় পর্য্যন্ত ঝুলছে ও চক্ষুদবয় উর্চের 
মত উজ্জ্ল। আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, .ইনি 'কে? 
 মহাগৌরী দিব্য দৃষ্টিতে দেখে বললেন, ইনি কক্ি ঠাকুর। তৎক্ষণেই 
অদুরস্থ পশ্চিমাকাশে আমার দৃষ্টি পড়ায় দেখলাম, অতি শুভ্র! দেবী শুন্টে 
আবিভূ্তা ও কক্ষিদেব তার দ্দিকে তাকিয়ে আছেন এবং স্ুভদ্রা তার 
কথ জানাতে আমার দিকে চেয়ে আছেন। শৃন্তস্থ। দ্বেবীকে মন্দিরে 
আসতে বলায় তিনি এলেন না। তখন কৌমারী আমার বাম দিকে 
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শুগ্তে দাড়িয়ে এ দেবীকে দেখছিলেন । আমর গ্রণাম করতেই হৈমবতী 
চলে গেলেন ৷ উক্ত দ্রেবী মহামায়! হৈমবতী এবং কন্ী ভগবানের ইঠ্ট। 
তার মূতি যেন মাখন দিয়ে গড়া, জ্যোতম্াবৎ সুঙ্গিপ্ধ শুভ্র জ্যোতিঃ তার 
সর্বাগ থেকে বিকীশর্ণ হচ্ছে, শ্গিগ্ধ ঘুমস্ত দৃষ্টি, সাদ! শাড়ী পরা ও মাথার চুল 
খোলা । আজ সকালে মহাঁগৌরী আমাকে বিপভ্তাবিণী ব্রতকথ। পড়ে 
গুনিয়েছিলেন। তাতে হৈমবতীর নামোল্লেখ ছিল। সম্ভবতঃ তাই 
হৈমবতী দয়া করে দর্শন দ্রিলেন। সামবেদীয় কোনোপবিষদে হৈমবতীর 
উপাখ্যান বিবৃত । 
১৮ই মঙ্গলবার সকালে দশটার কিছু পর্বে আমি নাটমন্দিরে আরাম 

চেয়ারে বসে উত্তর মুখে বিশ্রাম করছি এবং কৌমারী ও কুমার বা 
কাতিকের কথা ভাবছি । এমন সময় কিঞ্চিৎ তন্ত্রিত ও স্তিমিত নয়নে 
দেখলাম, আমার কোলে একটি সুন্দর স্বর্গীয় বালক পশ্চিম মুখে বসে 
আছেন ও শ্লেহের কৌমারী আমার বাম কীথে চড়ে বসেছিলেন। তখন 
মহাগৌরী একতলার বারান্দায় ছিলেন। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাস! 
করলাম, আমার কোলে এই দেব বালক কে? মহাগৌরী পূর্বোক্ত 
বারান্দা থেকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখে বললেন, ইনি কুমার বা কাতিক। 
তখন কৌমারী আমার বাম কাধ থেকে মহাগৌরীর দ্দিকে তাঁকাঁইতে 
ছিলেন। কাতিকের চেহার৷ সাত আট বৎসরের বালক মৃতি-_শুভ্রবর্ণ, 
বাম হাতে তীরধন্ু, ছুই হাতে ছুই গাছ। সোণার বালা, গলায় সোণার 
হার»,' সাদ" ধুতি কচ দিয়ে পরা, মাথায় কুঞ্চিত কেশ, খালি পা, 
মাথায় মুকুট নাই । এই ধ্যানে কাতিকেয় পুজা হয়ে থাকে-_- 

শু কাতিকেয়ং মহাঁভাগং ময়ুরোপরিসংস্থিতম্‌ | 

তগ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহত্তং বরপ্রদম্‌ ॥ 

দ্বিভুজং শক্রহস্তারং নাঁনালংকারভূষিতম্‌। 

প্রসক্গবদনং দেবং কৃমারং শক্তিদায়কম্‌ ॥ 


অতীন্দ্িয় অন্ুহতি (২য়) ১৯১ 


কাতিক সংক্রান্তি দিবসে প্রতিমায় কতিকেয় পুজা হয়। কাতিকেয় 
ঠাকুরকে এই মন্ত্রে প্রণীম করিতে হয় ।-_ 
কাতিকেয় মহাভাগ দৈত্যদর্পনিস্থদন | 
প্রণতোহহং মহাবাহে। নমস্তে শিখিবাহন ॥ 
রুদ্রপুত্র নমস্তরভ্যং শক্তিহস্ত-বরগ্রদ । 
ষাম্মীতুর মহাভাগ তারকাস্তকর গ্রভে। ॥ 
মহাঁতপস্বী ভগবান্‌ পিতুর্মাতুপ্রিয়: সদ] । 
দেবানাং যজ্ঞরক্ষার্থং জাতন্বং গিরিশেখরে ॥ 
শৈলাআ্মজায়াং দবতে তুভ্যং নিত্য নমো নমঃ ॥ 
১৯শে বুধবার বৈকালে আমরা ননী মা ও ব্রন্দচারী নগেন্্রনাথের 
কথা আলোচনা করেছিলাম। বাত্রি চারটায় আমি মন্দিরের দক্ষিণ 
বারান্দায় হ্বীয় শধ্যায় শুয়ে দেখলাম, আমার খাটের পশ্চিমে তিন 
চার হাত দূরে নগেন্দ্রনাথ এসে দাড়ালেন ও বললেন, তুমি ননীমার সঙ্গে 
থাকলে ভাল হতে! ও এই বিপদ ঘটত না। নগেনদার চেহার। উজ্জল 
শ্যামবর্ণ; তিনি মহ্ঃলোকে তপস্যা করেন। ভুবনেশ্বর সারদাধমে 
নগেনদাও ননীমার কাছে ১৯৩০--৩১ খ্রীঃ প্রায় এক বর্ষ ছিলাম সন্গ্যাস 
গ্রহণের পূর্বে ও পরে। আজ মহাগোরীও ন্ক্দ্রেহী নগেন্্রনাথকে 
দেখলেন । তার বিস্তৃত বাংল! জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আমি অনেক দূর 
অগ্রসর হয়েছিলাম ও উহার প্রথম অধ্যায় «প্রবর্তক* মাসিকে প্রকাশ 
করেছিলাম। 
২২শে শনিবার বৈকাঁলে মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়] ধর্চক্রে এলেন । 
আমরা তিন জনে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দীয় বসে পরদিনে হুর্য্যোত্সবের 
কথা বলছি ও পাকা পেয়ার খাচ্ছি। এমন সময় সামনে আমি স্পষ্ট 
ভাবে দেখলাম, স্ুভদ্রা ও তৎপশ্চাতে কাল, ভৈরব দণ্ডায়মান । তখন 
মহাঁগৌরী দেখলেন, আমার ভান দিকে মা কালীর শুভ্র সত্বমৃতি, বাম 
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পাশে কৌমারী ও পশ্চাতে যোগীরাজ পরমানন্দ পরমহংস | সাদ্ধ্য 
অমণাস্তে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগেরী নাটমন্দিরে বসে বিশ্রাম 
করছিলাম। আমি ইজি চেয়ারে ও অন্ত ছুইজন আমার সম্মুখে বেঞে 
বসেছিলেন। তখনও উৈরবানন্ত এবং মহাগৌরী উভয়ে দেখলেন, 
আমার ভান দ্বিকে সত্বমুতি মহাকাঁলী লা মহামায়া, বাম দিকে কোৌমারী 
ও মাথার পেছনে পূর্বজন্মের সিদ্ধগুরু পরমানন্দ পরমহংস । বল। বাহুল্য, 
আমিও অতি শুভ্র সবময়ী কালীমূতিকে প্রত্যক্ষ করলাম। ধ্যানোক্ত 
করাল-বদনা লোলজিহবা শবাসনা (বা শিবারূঢ়া)) মুগডমালা-বিভূষিত। 
কৃষ্কবর্ণ কালীমৃতি ভামসী। সাধকের তমোগুণ ধ্বংসার্থ তমোময়ী 
কালীধান বিধেয় | মুলাঁধারে পৃষ্বীতত্বে এই মৃত ধ্যেয়। যখন মন মণিপুরে 
উঠে, তখন রজোগুণের তমোস্তরে সাধক দেখেন অগ্রিরপী শিবপার্থ্ে 
নীলবর্ণা সর্বালংকারভূষিতা, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন! চতুহন্তা রাকিনী শক্তি। 
ইহাই কালীর রক্জোমূতি । খখন মন অনাহতে উপস্থিত হয়, তখন সাধক 
দেখেন, মা কালীর রজো স্তরের সব্মূতি স্থশুভ্র স্থনীলবর্ণা, পৌষ মাসে 
মেঘশুন্ত প্রাতঃকালীন নীলাকাশের বর্ণ। এখানে ম] কালীর লোল জিহ্বা 
নাই। যখন সাধক সব্গগণের তমোস্তরে ( কর্মভূমিতে ) উপনীত হন, 
তখন ম। কালী সর্বালংকারভূষিত। রক্তবস্ত্রপরিধান স্বর্ণবর্ণা 'খঙ্াধারিণী 
চতুভূজা কালীমৃতি দেখেন। যখন মন সত্বগুণের রজ্বোস্তরে উঠে, 
তখন সাধক ন্বর্ণজ্যোতিংবর্ণা সর্বালংকারভূষিত রক্তবন্ত্রপরিহিতা 
চতুরভজা 'বা“ঘ্িভুজ1 মুতি দেখেন । যখন সাধক পূর্ণ শুদ্ধ সত্তে গ্রতিষ্ঠিত হন, 
তখন তিনি দেখেন, বিদছ্যুদর্ণা দ্বিভূজ। সর্বালংকারভূষিতা রক্তবস্ত্রপরিহিত। 
মাতৃমৃতি । উক্ত মৃতিতে এত দিবা জ্যোতিঃ যে, সময়বিশেষে অলংকার 
বা! বন্ত্রাদি দেখা যায় না। সহম্রদল পদ্মের নীচে অবস্থিত দ্বাদশ দল পদ্মে 
এই মৃত্তিদর্শন হয়। সত্বাদি ত্রিগুণের প্রত্যেকের তিন স্তর আছে। 
চতুবিংশতি তত্ধের ভূমিতে যখন কালীমূতি লয় হয়, তখন ইনিই মহামায়া 
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হন। এই ভুঁমিতে, সাধক উঠিলে তারাও স্বর রজ: ও তমো! গণ 
লয় হয়। 

১৩শে রবিবার আমি হূর্যযপৃজ|৷ ও স্ুর্বহোম করিলাম। ঠিক তিন 
মাস পূর্বে ২৩ এপ্রিল রবিবার হূর্যাপৃজাস্তে দশহাজার হূর্বামন্ত্র পুরশ্চরণপূর্বক 
প্রতাহ ত্রিসন্ধা] ১০৮ বার হৃর্যামন্ত্র জপ করেছি । খধিবর বিশ্ববস্থ পুরশ্চরণের 
দিন থেকে প্রতাহ ত্তিসন্ধা। এসে খত্বিকরূপে আমার জপকালে থাকতেন। 
আজ হুর্যোতসব করে এই কুর্ধ্য ব্রত পরিসমাপ্ত হলো । কৃর্যাদি দ্বাদশ 
আদিতা, মাতঙ্গ, শিবাদি দেবতার পথক্‌ পূজা করে সুর্যা-হোম করলাম । 
উক্ত হোমে ৫৭টা সাজা বিন্বপত্র স্র্যাকে ও €৪টী মাতঙ্গীকে আহৃতি 
দিলাম । হোমাগ্িতে ক্ৃর্যাদি দ্বাদশাদিতা, মাতঙীগ্রমুখ দশমহাবিগ্ঠা্দি 
সকলে বহিমৃতিতে আবিভূত হয়ে আমাদের আহুতি নিলেন । হোমাস্তে 
যখন মহাগোরী পূর্ণাহতি দিলেন, তখন শ্ুর্যয ও মাতঙগী এক সঙ্গে ছুই 
হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ও প্রতাক্ষরূপে দুষ্ট হইয়। পূর্ণাছতি লইলেন। 
ইহশর ফলে মহ্াগৌরী ধাড়াইয়া সমাধিস্থ হইলেন। হোঁমশিখ। তিন 
হাতের "ধিক উচ্চ হইয়া দ্রাউ দ্বাউ করিয়া জবলিতে লাগিল । পুৃক্া ও 
হোমকালে 'অতান্ভুত আধ্াত্মিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল। কুর্য্যদত 
হুর্যামস্্জপের ফল আশাম্গুরূপ না হওয়ায় আমি ও মহাঁগোৌরী মর্মাহত 
হয়েছিলাম । শ্নেহের গোপাল আমাদের মর্মবাথা বুঝে সমবেদনায় হুর্য্যকে 
শান্তি দিলেন। ্ুর্যযপৃজাস্তে যখন ুর্ধযকে নৈবেগ্য দেওয়া হলো, তখন 
স্ধ্য ঠাকুর আসনে বসলেন নৈবেগ্য গ্রন্থণার্থ। সেই সময় গোপালজী 
স্র্যোর চুলের মুঠি ও হাত ধরে টেনে আসন থেকে নামাতত' লাগালেন 
এবং মহাগৌরশী নিষেধ করায় ক্ষান্ত হলেন। অন্নভোগ নিবেদিত হলে 
পূজিত ও অপূৃজিত অসংখ্য দেবতা অন্ভোগ গ্রহণ করলেন। সেই 
সময় বিশ্ববন্্ প্রভৃতি মুনখধি সহ মহামুনি দধীচিকে আমি দেখে 
চমকে উঠলঠম এবং মহাগোৌরীকে বললাম । ,মহাগোরী তাঁকে চিনতে না 
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পেরে পরমহংস ভৈরবানন্দকে ভাকলেন। ভৈরবানন্দারী নীচ থেকে উপরে 
এসে তাকে দেখে বললেন, ইনি দধীচি। আমার অন্থরোধে মহাগৌরী 
তৎপদে গন্ধপু্প দ্রিলেন এবং জিজ্ঞাস! করলেন, আপনি কি দয়াকরে 
আমাদের অন্নভোগ নিয়েছেন? তিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। 
দ্ধীণ্চর চেহারা বিদ্যুৎ বরণ, মস্তরকে শ্বেত জটা, আকর্ণ বিস্তৃত আখি, 
অতি শীর্ণকায়। লম্বা ১৩1১৪ হাত-_আমাদের মন্দিরের দেওয়াল বার 
ফুট উচ্চ, তিনি মন্দিরে কুঁজো হয়ে দাড়িয়ে আছেন, সতাধুগের মানুষ 
চৌদ্দ হাত লম্বা ছিলেন। ত্রেতাধুগে দধচির অস্থিতে বৃত্রাস্থুর বধার্থ ইন্দ্রের 
বজ্র নির্টিত হয়েছিল । মহাভারতে ও দেবী ভাগবতে দরধীচির উপাখ্যান 
পাওয়া যায়। দরধীচি সত্যযুগের ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ । কিয়ৎক্ষণ থেকে তিনি 
চলে গেলেন। হোমাগ্সি গঙ্জাজলে নির্বাপিত হবার পর মাতঙ্গী দেবী একটি 
দিব্য মালা মহাগৌরীকে তিন বার দেখিয়ে আমার গলায় দিলেন--শ্বেত, 
লাল, নীল ও রুদ্রাক্ষবর্ণ ১০৮ উত্তম প্রস্তরগুটি কা যুক্ত । উক্ত দিন সন্ধ্যায় ও 
পরদিন পূর্বাহ্ন মহাগৌরী উক্ত দ্রিব্য মাল আমার গলায় দেখেছেন। 
উহা! সাধনমাল! ও মোক্ষমার্গে প্রেরণাদায়ক । ৩ গৌং গগনদেবায় নমঃ 
এবং শু মৌং মাতঙ্গী দেবো নম:--এই ছুই মন্ত্রে হোমে আভ্তি দেওয়া 
হলে।। অন্নভোগান্তে একজন তারাভক্ত ও ছুই জন কালীভক্তের দীক্ষা 
হলে।। তারাভভ্তটা পূর্বগ্মে বামাক্ষেপার প্রিয় শিষা কাঁলীরূপে তারাঁপাঠে 
সাধন করেছিলেন। তাই বামাক্ষেপা হুক্দেহে এসে তার পশ্চাতে 
দাড়ালেন তারা দেবী সহ! ইষ্মন্ত্র গ্রণীত্তে ষখন সেই ভক্ত ধ্যান 
করছিলেন ভখন মহগোরী দেখলেন, দীক্ষিতের পূর্বজঙ্মের মতি এবং তিনি 
তান্রাপীঠে সিমুল গাছের বাধান তলায় নেংটা পরে বসে আছেন। 
ঘোপিরজে ভৈরবানন্দ এক তলায় স্থুল দেছে থেকে পরিবেশন তত্বাবধান 
করছিলেন এবং ন্ুক্ষদেহে দীক্ষাকালে মন্দিরে বিরাজ করছিলেন। 
উক্ত ভক্তের দীক্ষাকালে সত্বমূৃতি তার! দেবীকে আমি' স্পষ্ট ভাবে 
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দেখলাম--তিনি মাখায় মণিষুক্ত হ্বর্ণ সিতি পরেছিলেন, যেখানে 
মেয়েরা সিছুর পরে থাকে । তারাদেবীর তমোমুতির ললাটে জ্ঞানচক্ষু 
দপ. দপ, করে জ্বলছিল। তিন জনের দীক্ষা সমাপনান্তে ধখন আমি 
আমার ইষ্দেবীকে প্রণীম করে উঠলাম, তখন দেখলাম 
কামার সম্মুখে বিরাট মহাঁকালী মুতি সমস্ত মন্দির জুড়ে আবিভূর্তি | 
তখন টৈরবানন্দ নীচে ছিলেন। আমি এ মুতি দেখে ভয় পেয়ে 
মহাগৌরীকে বললাম ও মহাগৌর ভৈরবানন্দকে ভীকলেন। ভৈরবানন্ন 
মন্দিরে এসে তাঁকে দেখে বললেন, ইহ] ম কালীর অর্ধ বিশ্বরূপ । ইহা 
সন্ব-রজ-তমোময়ী পূর্ণমৃতি_তার মাণ। দশ পনেরটী মান্ষের মাথায় সমান, 
চতুতু জা» খড়ীধাব্রিণী, মুণ্ডমাল। পরিহিতা, রক্কাম্বর1, সর্বালংকাঁরে ভূষিতা 
ত্রিনয়না অগ্নিমৃত্তি। আমাদের মন্দির ক্ষুদ্র বলে ইষ্টদেবী তার বিশ্বরূপের 
এই ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখালেন । সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে, 
এমা বললেন, ইহ! আমার অর্ধবিশ্বরূপ বা! মহাকালীমুতি। ভৈরবানন্দজী 
বললেন, ৬মায়ের এই মূতি পূর্বে দেখি নাই । উক্ত মৃতি দর্শনে তিনি গভীর 
সমাধিতে নিমগ্র হলেন । সান্ধ্য আরতির পর মন্দিরের বারান্দায় গীত 
বাছ্যের অনুষ্ঠান হল । এইরূপে আমাদের স্র্যোধ্সব স্ুসম্পন্ন হলো । সান্ধ্য 
আরতির পর মাতঙ্গী দেবীকে ফলমিষ্টি শিবেদনকালে মহাগোৌবী 
দেখলেন, একটা হুম্কদ্বেহী প্ররুষভক্ত একটা কাঠের বারকোষপূর্ণ বড় বড় 
সন্দেশ এনে মাতঙ্গীকে নিবেদন করলেন। মাতজী দেবী সেই সব সন্দেশ 
্বয়ং গ্রহ্ণপূর্ববক মন্দিরস্থ দেবগণ ও দরধীচি প্রমুখ খধিবুন্দকে দিলেন। 


মহাগৌরীর আহ্বানে দরধীচি পুনরায় সান্ধ্য আরতির পূর্বে মন্দিরে এসে 
ফলমিষ্টি প্রসাদ নিলেন। মাতঙ্সী দেবীর এই ধ্যান পাওয়া যায়-_- 
ধ্ায়েয়ং রত্বপীঠে শুককলপঠিতং শূৰ্থতীং শ্যামলাঙ্গীং 
ন্যন্তৈকাংস্্রীং সরোজে শশিসকলধরাং বল্লকশং বাদয়ন্তীং | 
কহলারাবদ্ধমালাং নিয়মিতবিলসৎ চুড়িকাং বক্তবস্ত্রীং 
মাতগ্ীং শংখপাত্রাং মধুরমধুমদাং চিত্রকোদ্ভাসিভালাম্‌ ॥ 


১৯৬ দিব্যদৃতি 


যিনি বত্বময় বেদীতে অধিষ্ঠিত ও শুক পাখীর ক্পরব শ্রবণে নিমগ্ন!ঃ ধার 
এক পদ পল্মোপরি প্রতিষ্ঠিত, যিনি শশীশেখরা', বীণাবাদিনী ও কহলারপুষ্প- 
মালাধাব্িণী, যিনি রক্ত-বন্ত্র পরিহিত, শংখপাত্রধারিণী ও সুমিষ্ট অমুতপাঁনে 
উন্মত্ত', ধাহার হাতে চুড়িক স্থ্ভাবে শৌভিতা ও ধার কপাল বিশেষচিন্ত 
দ্বার| উদ্ভাসিত, সেই শ্াঁমলাঙী মাতঙ্গীকে আমি ভক্তিভরে ধ্যান করি। 
পরদিন সোমবার আমি ও মহাগোৌরী মন্দিরে ঠাকুর-পুজ! করলাম। 

আজও পৃজাকালে ধধষিবর বিশ্ববস্থ ও তার দেবী এলেন ।ও হী শ্রী ক্রী৮. 
তারা দেব্যৈ নমঃ__ইহাঁই তার] দেবীর বীজমন্ত্র। এই সিদ্ধমন্ত্র জপ করছে 
তার। দেবীআবিভূত হলেন। নিয়োক্ত তারা ধ্যান ততন্ত্রশান্ত্রে পাওয়; 
ষায়।- 

প্রতাংলীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। 

খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাপ্রচর্মাবৃতীং কটো ॥ 
_ নবষৌবনসম্পন্নাং-পঞ্চমুদ্রীবিভূষিত+ং | 

চতুতুর্জাং লোলজিঙ্কাং মগ্াভীমাং বরপ্রদাং ॥ 

খড়ীকতৃসমাযৃক্ত-সব্যেতরভূজদ্বয়াং। 

কূপাণোৎ্পলসংধুক্ত-সব্যপাণিষুগাদ্িতাং। 

পিঙ্গোট্গ্রকজটাং ধ্যায়েৎ মৌলাবক্ষোভ্যতূষিতাং ॥ 

বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রয়ভূষিতাঁং । 

জ্বলৎচিতামধ্যগ তাং ঘোরদংষ্টাং করালিনীং ॥ 

স্বাবেশম্মেরবদনাং স্ত্রালংকাঁরবিভূষিতাঁং। 

বিশ্ববযাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মপরিস্তিতাং ॥ 

ক্সম্নবাদ--ধিনি বামপদ অগ্রেও ডানপদ্দ পশ্চাতে রাখিয়া দডায়মান" 

দ্বারুণস্যভাব, মুণ্ডমাঁলায় স্থশোভিতা, খর্বাকৃতি লম্ঘোঙ্গর। ভয়ংকর) কটিগেশ 
ব্যান্রচর্মে আবুতা নবযষৌবনসম্পন্না, ললাটদেশ পঞ্চ নরকপালে ভূষিত 
লোলজিহবা, মহাভয়ংকর1, বরপ্রদা, ধাহার ছুই ভান হাতে খড়গ ও কাটার 


লগ 


অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (২য়) ১৯৭ 


এবং দুই বাম হাতে নরকপাল ও পদ্ম, মস্তকে একটা পিঙ্গলবর্ণ উগ্রজটা ও 
সপত্রয়াকৃতি ভূষণ শোভিত, যিনি নবোদিত নুর্যযবৎ রক্তবর্ণ।ঃ নয়নত্রয়সংবুক্তা, 
ছলস্ত চিতামধ্যে অবস্থিতা, বিক্টদন্তপংক্তিবিশিষ্টা, নিজ ভাবে স্বয়ং 
পহাশ্যবদন1, স্ত্রীজনোচিত ভূষণে ভূষিতা, এবং প্রলয়কালীন বিশ্বব্যাপী 
কারণসলিলে শ্বেতপদ্মে অবস্থিত, সেই তার দেবীকে ধ্যান করিবে । 

ইহাই তারাদেবীর তমোমুত্তি। প্রথমে দেবী তমোহুত্তি দেখিয়ে 
পরক্ষণেই সত্বমৃতি দেখালেন । পূর্বদিন রবিবার বৈকাঁলে রাম ঠাকুরের 
এক শিল্প এসেছিলেন । বাম ঠাকুরের শতবাধষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং 
উার। শতবাধিকণ স্মারক পুস্তক প্রকাঁশ করবেন। ইহার জন্ত একটী প্রবন্ধ 
লিখতে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন। তখন আমি, ভৈরবানন্দ 
প্রভৃতি অনেকে নাটমন্দিরে বসেছিলাম। পূর্ণপ্রজ্ঞ ভৈরবানন্দ দেখলেন, 
উক্ত শিষ্তের পেছনে বাম ঠাকুর দণ্ডায়মান । গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ও 
মহাগোৌবী টালিগঞ্জে কোন ভক্তের বাড়ীতে বিবেকানন্দ জন্মোৎ্সৰ 
উপলক্ষে গিয়াছিলাম । তথাক্ম ঠাকুরঘরে আমর। ুক্ষমদে হী রাম ঠাকুরকে 
দখেছিলাম । উক্ত গৃহে তার এক শিল্ত থাকেন। আমি ছাত্রজীবনে 
১৯২২।২শ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বহুবাজার স্ত্টে একটী কাপড়ের দোকান 
রাঁম ঠাকুরকে বহুবার দর্শন ও প্রণাম করেছি এবং তার আনীর্বাদ পেয়েছি । 
এখন রাম ঠাকুর স্বগবামী ও তাও নামে বহু প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান । 

২৪ শে সোমবার সন্ধার পর আমি, মহাগেৌরী ও বিশ্বব্ষপানন্দ 
মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় ছিলাম। তখন একটী দিবাদেহী সিদ্ধখষি 
এসে বারান্দায় দাঙালেন। তার মাথার চুল বরফের মত ,সাদা, বাম 
হাতে কুশীসন ও ডান হাতে কমগুলু ছিল । আম ও মহাগোরী তাকে 
মভক্তি প্রণাম করতে তিনি মুছু হাস্য করলেন । মন্দিরে পাতা আমার 
আসনর দিকে অগ্কুলি নির্দেশ করে তিনি ইংগিতে আমাকে বললেন, 
াসনে বস) লাধন শেষ কর। তখন মন্দিরে ধুপ, দীপ ও মোমবাতি 


১৯৮ দিব্যৃষ্টি 


কয়েকটি জলছিল। তিনি মহাগৌরশীকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ 
করলেন। তখন মহাগৌরী অনুভব করলেন, তার ওদ্ষতালু ফেটে যাচ্ছে 
ও মন সমাঠিত হচ্ছে । ইনি ব্রঙ্গলোকবাসী ও মর্ত্যের কোন তীর্থে সন্ধা 
করে ফিরে যাচ্ছেন। | 

২৫ শেমঙগলবার বৈকাল পাঁচটায় আমি ও মহাঁগৌরশী মন্দিরের 
পশ্চিম বারান্দায় বসে অন্তগমনোনুখ নুর্যযশোডা দেখছিলাম । এমন 
সময় আমি দেখলাম» একটি বিরাট পুরুষ মহুষি সুর্ধাদ্বার দিয়ে নেমে 
পশ্চিম বারান্দায় এসে দাড়ালেন । তার বাম বগলে কুশাসন ও ডান হাতে 
কমগ্লু ছিল-_মাথায় লম্বা জটা, বড় বড় চোখ, একখণ্ড সাদ! কাপড় 
কোমরে জড়ান ও শুভ্রবর্ণ। আমি প্রণাম ও প্রার্থনা করতে তিনি ডান 
পদ বাড়িয়ে আমার মাথায় রেখে আনীর্বাদ করলেন এবং আমি তার 
সঙ্গে যেতে চাইতে তিনি হাত উল্টে বললেন, এতে আমার হাত নাই। 
একটু পরেই তিনি চলে গেলেন। ইহার আধ ঘণ্টা বাদে আর এক 
খষি পশ্চিম বারান্দার এসে বাড়িয়ে চলে গেলেন এবং আমি প্রণাম 
করতে তিনি আশীর্বাদ করলেন । তার মাথায় জটা, বগলে কুশাসন ও 
গাত্র শুভ্রবর্ণ। এই পথ দিয়েই বন খষি উর্ধলোক থেকে মর্তো যাতায়াত 
করছেন। ইহার কারণ, আমাদের মকিরে কন্কি প্রমুখ দেববৃন্দ ও ব্যাস 
প্রভৃতি খষিগণ বিরাজ করছেন। প্রথম জনের নাম গীতার ভাস্তকার 
হলমত স্বামী ও দ্বিতীয় জনের নাম গীতার টীকাঁকার আনন্দ গিরি স্বামী । 
তারা পাচ শত বর্ষ যাবৎ বিদেহ মুক্ত সাধন করছেন । সেইজন্য বিদেহমুক্তি 
সাঃন কত .কষ্টকর্‌ও সময়সাপেক্ষ তাহা আমাকে জানাতে এসেছিলেন। 

৭ই শুক্রবার মধ্যাহ্ন আহারাস্তে মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় 
বিশ্রাম করছিলেন। বৈকাল তিনটার পূর্বে তিনি চোখ বুজে দেখছেন, 
মন্দিরমধ্যে জানালার সামনে দ্রাড়িয়ে কোন উদ্ধলোকবাসী গম্ভীর 
ভাবে স্পষ্ট বাক্যে মহাগৌরীর দিকে চেয়ে কাউকে বলছেন, “ইনি 


অতীন্দ্রিয় অন্থৃভূতি (২য়) ১৯৯ 


আশি বছর পূর্বে আমাকে অপমান করেছিলেন । আমি একজন গবেষক 
ও চিকিৎসক । ইনি আমাকে মানেন নি। এখনি গুকে দেখাচ্ছি, 
আমার কত শক্তি 1” এই বলে তিনি মহাগৌব*র তলপেটের দিকে 
চাঁহিলেন, তার তীক্ষ দৃষ্টি যেন চর্মসভেদ করল! সঙজে সঙ্গে মহাগোরী 
তলপেটে অসহা যন্ত্রণা ও পায়খানার বেগ অনুভব করলেন। তিনি 
চোখ খুলে খু'জে কাউকে দেখতে পেলেন না। ৩খন তার খুব পেটবাথ! 
হলো ও তিনি পায়খানাঁয় গেলেন। এই ঘটনা ভৈরবানন্দকে লেখায় 
ভৈরবানন্দ উল্লিখিত উদ্ধলোকবাসীকে যোগবলে মাকড়দহে আহ্বান 
করেন। তিনি এসে বললেন, “আমি গ্োলোকবাসী, আমার নাম 
বুন্দাবন ধর । আমার বাড়ী পাটনায় ছিল ইতার্দি।” স্বামী ভৈরবানন্দ 
তাহার নিকট জানিলেন, ইনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ও উচ্চন্তরের বৈষব 
সাধক ছিলেন । তিনি জীবনের শেষার্ধে বুন্দাবনে বাস করতেন ও উক্ত 
ভীর্থবাসী সাধুসস্তদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসাদি করতেন ও 
বিনামূল্যে উষধাদ্ি দিতেন । একদা বৃন্দাবনে কলেরা মহামারী দেখ! দেয়। 
কোন সাধু কলেরায় আক্রান্ত হওয়ায় তাকে ডাকতে যাওয়া হয়। উনি 
তখন জপধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তাই রোগী দেখতে আসতে একটু বিল 
হয়েছিল। যখন তিনি রোগীর নিকট এলেন, তার কিছুক্ষণ পূর্বে রোগী 
মারা যায়! সেই জন্য ভৈরবী ব্রাঙ্ষণী এ ডাক্তারকে অশ্রীব্য ভাষায় 
তিরস্কার ও অপমান করেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ ভাক্তাব বৃন্দাবন 
ধর এই জন্মে নিলেন । এই প্রতিশোধে মহাগেইরীর উপকার হলো ; 
কারণ চার পাচ দ্রিন ধরে তাঁর কোষ্ঠকাঠিন্ত হয়েছিল। গ্েদ্িন তান খুব 
পেট পরিষ্কার হলো । ভৃগু আদি খষিবুন্দ অবতারাদ্দিকে যে অভিসম্পাত 
দিয়েছিলেন, তার ফলে তার মরতে নেমেছেন ও মর্ত্যের মঙ্গল করেছেন। 
শাপে বর হলো+ যেমন হলধারীর শপে শ্রীরামকৃঞ্জের মুংখ রত উঠছিল । 
মহাগেরী হরিহবানন্দের শিল্তা ভৈরবী, ত্রাহ্মণীরূপে মংনারমা, তৎপূর্ব 
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জল্পে রামেশ্বর শর্মার শিষ্যারূপে বিশ্বময় এবং তত্ধুর্বজল্মে কাঙ্গীকি ংক- 
রের শিষ্তারূপে শ্যামা নামে স্বগৃহে অভিহিত ছিলেন। ইহন্জন্জে তার 
পিতৃমাতৃদভ নাম বেদানা । 

১০ ই সোমবার সকাল দশটার সময় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার 
দক্ষিণ কোণে মাদুর পেতে শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম। সকাল থেকে 
তিন চার ঘণ্টা অবিরাম লেখাপড়া করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিণ্ীম। 
কিঞ্চিৎ তন্ত্রিত হয়ে দেখলাম, একটী দ্িবাদেহী সন্পযাসী --গেরুয়া কাপড় 
পরা ও গেরুয়া চাদর গায়, গৌববর্ণ, শীর্ণকায়--এসে আমাকে কিছু 
বললেন। এমন সময় আমার তন্দ্রা চলে গেল, কিন্তু সেই সাধু শুতির 
পুথা শ্বতি আমার মনে কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। কিন্তু তার কথা বুঝতে না 
পারায় তিনি আবার ২০ শে বৃহস্পতিবার রাত্রে কৃপা করে ক্যাম্প খাটে 
শুয়ে এলেন ও পুনরায় একই উপদেশ দিলেন, তথাপি আমি তাঁর কথা 
বুঝতে পারলাম না। এই কথ! স্বামী ভৈরবানন্দকে লেখায় ভৈরবানন্দ 
মাকড়দহে উক্ত দ্রিবাদেহী মহাপুরুষকে আহ্বান করেন। তিনি 
আনতেই ভৈরবানন্দ দেখলেন, ইনি পরমানন্দ গিরি পরমহংস, তার ও 
আমার পূর্বজন্মের সিদ্ধ গুরু । তিনি ছুইবার আমার কাছে এসে এই উপদেশ 
দিয়ে গিয়েছিলেন, এখন তুমি বেদান্তের প্রথম স্তরের সাধন আরম্ভ কর 
অর্থাৎ পূর্ণ বেদাস্ত সাধনে প্রবৃত্ত হও। ইহার অর্থ, তরহ্গমন্ত্রজপ ও 
ব্রন্মজোতিঃ ধ্যাঁন কর ₹ বেদান্তমার্গে শরী ররূপ ত্রন্মাণ্ডের সমস্য সাধন কর । 
এখন তিনি কৌমারী ও ইঞ্টদ্বেবী কালী সহযোগে সব্দা আমার সঙ্গে 
থাকবেন-__'খেতে, শুতে, নাইতে, বেড়াতে, শৌচে যাওয়া পর্য্যন্ত সর্বক্ষণ। 
পরমানন্দ পরমহংস ভৈরবানন্দের কাছে কয়েক মাস থাকার পর ধর্মচক্রের 
মন্দিরে এসেছেন ও আমার মোক্ষসাধনে বিপুল প্রেরণা দিচ্ছেন। 

২৮শে শুক্রবার রাত্রে শয়নের পূর্বে মহ্াগৌরী আমার পূর্বজন্মের সিদ্ধগুরু 
মন্দিব্বসী পরমানন্দম পরমহংসকে জানিয়েছিলেন, “আপন্টীরা সকলে 
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আমার দাদুকে তপস্ত। করতে বলছেন, কিন্তু দ্াচুর শরীর ত আদে ভাল 
যাচ্ছে না। তার শরীর ভাল বাখন। তাহলে তিনি তপন্যা করবেন ।” 
মধ্যরাত্রে পরমাননজী মহাগৌরীকে এই কথা যুক্তি দ্বারা বোঝাচ্ছিলেন, 
কিন্ত তিনি মহাগৌরীর সঙ্গে তর্কে না পেরে চুপ করে রইশেন। তিনি 
একটী চুপড়ীতে কতকগুলি গাছের পাতা (পলতা পাতা প্রভৃতি 
শাক জাতীয় )দেখালেন। চুপড়ীটা তার হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন 
ও তার সিদ্ধপিস্য ভৈরবানন্দজীর অঙ্গহানির কথা বলে চলে গেলেন। 
স্বামী পরমানন্দ গিরি মহাগৌরশীকে বলেছিলেন, তোমার দ্বাছুকে বই 
লেখ! ছাড়িয়ে সাধনের আসনে বসাও। ওকে রোজ কিছু শাক খেতে 
নাও। তাহলে ওর কোষ্টকাঠিন্ত সারবে ।” 

২৯শৈ শনিবার সকালে কয়েক ঘণ্টা লেখার কাজ করে ক্লান্ত হয়ে 
বেলা দশটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় মাছুরে শুয়ে আমি বিশ্রাম করছি । 
একটু তন্ত্রীচ্ছন্ন হয়ে দেখলাম, একটী দিব্যদেহী সিদ্ধধবষি ছদ্মবেশে এসে 
সামার পাশে বসলেন ও আমাকে কিছু বললেন। তখন মহাগোরী 
নীচতলায় রান্নাঘরে ছিলেন । উপরে আমার কাছে আসার পূর্বে নীচে 
মহাগৌরীকে অলক্ষো থেকে তিনি বাংলায় কিছু লিখে দেখালেন । আঁমি 
মাছুর থেকে উঠার পর মহাগৌরী উপরে এলেন এবং আমি তাকে প্র 
খষির কথা বলায় তিনি দেখলেন, এ খণ্ষ পশ্চিমমুখো হয়ে শী মাছুরে 
ভখনও বসে আছেন--তার চোখ ছুটী ও নাক দেখা যাচ্ছিল ও দেহের 
বাকী অংশ লে:মে ঢাকা? মুখ-চোখ ক্ুর্ধ্যবত ভাশ্বর, সর্বাঙ্গে বড় বড় 
কাল লোম, দুই হাত দীর্ঘ। তিনি কেজিজ্ঞাসা করার, গূর্বেই “হাত 
নেড়ে জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করে চলে গেলেন। সম্ভবতঃ ইনি 
লোমশ মুনি। স্বামী ভৈরবানন্দও যোগবলে জেনে বললেন, ইনি 
মহাভারতোক্ত লোমশ মুনি। বেলা ১১টার পরে যখন আমি কুয়াতলায় 
কুয়া থেকে/বাল্তিতে জল তুলে মহাগৌরবর মাথায় ঢালিতেছিলাঁম, 
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তখন উক্ত খধি আবার আসিলেন। আমরা তাকে ভক্তি প্রণাম করে 
মন্দিরে আসতে বলায় তিনি মন্দিরের বারান্গায় এলে দাড়ালেন এবং 
মহাগৌরশ ক্সলানাস্তে উপরে আসতেই তাকে কিছু লিখে দেখালেন) 
তল্মধো মহাগৌরশ পড়লেন-_আশীর্বাদ, লোমশ মুনি। মহাগোরশ 
জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁকে আশীর্বাদ করলেন? আমি তখন নীচে খেতে 
গিয়েছিলাম । তিনি নীচের দ্দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে বললেন, ওকে । 
নিঃসংশয়ে উক্ত খধির নাম লোমশ। ছুই বারেই তিন্নি একই মূর্তি 
ধরে এসেছিলেন । তার দিব্য দেহ থেকে ন্বর্ণচ্ছট। বিচ্ছুরিত হচ্ছিল । 
তিনি আমাকে বললেন, “আমার বংশে তোমার প্রথম মন্তুস্ম জন্ম 
হয়েছিল । এই জল্ম নিয়ে তোমার এগার বার নরজন্ম হলো । তুমি এই 
জন্মেই সাধন শেষ ও জ্ঞান লাভ করবে । তোমাকে আশীর্বাদ করতে 
এসেছিলাম 1” 

২৭শ বৃহস্পন্তিবার বৈকাপ্লে মহীগোরী বাড়ী থেকে এলেন। সন্ধ্যার 
পরে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় আমার খাটে বসে আমি তার আহত 
বাম পদের গোড়ালিতে কবিরাজী তেল মালিশ করিতেছিলাম। তখন 
বামাক্ষেপার পরিচিত! সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবী দিবা দেহে পূর্ণ মুতিতে 
আমাদের সামনে এসে দ্রাড়ালেন-__তার মাথার লম্বা কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম 
চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্বজন্মে মহাগৌরী তার সঙ্গে পরিচিতা 
ছিলেন বলে সিদ্ধেশ্বরী প্রায়ই এখানে আসেন । পরদিন শুক্বার মধ্যাহ্ন 
ভোজন সময়ে তিনি এসে একক্লায় আমাদের সম্মুথে দাড়ালেন। 
তৎ্পরদিন" শনিবার সন্ধ্যায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় আমি, মহাগো রশ, 
বিশ্বরূপানন্দ প্রঘুখ কয়েকটা সাধু-ভক্ত একত্রে বসে ভজনাদি গাইতে 
ছিলাম। তখন তিনি এসে মহাঁগৌরীর কাছে বসলেন ও প্রায় ঘণ্টা 
খানিক রইলেন। 

৩০শে রবিবার সকালে, আমি ও মহাগোরী গরিফায় নএকটী ভক্ত 
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গ্রহে যাই । আমাদের সঙ্গে শিব, কৌমারী ও মা কালী গিয়েছিলেন । 
ওখানে গঙ্জাতীরে একটী রমণীয় বৃক্ষময় আশ্রমে বেড়াতে গেলাম ও 
দেখলাম, তত্রস্থ শিব মন্দিরসমূহে অনেক (প্রতাত্মা ও হুক্মদেহী বাস করে 
পূর্বোক্ত ভক্তগৃহে আহারাস্তে আমি একটী ঘরে খাটে বিশ্রাম করছিলাম । 
তখন উক্ত ভক্তের মুত পিতা চশম! চোখে মৎ সমীপে এলেন অন্যান 
কয়েকটা প্রেত সহ এবং আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলেন । মহাগোৌরী 
আহারের পুর্বে একটা অদুরস্থ পুকুরে গ৷ ধুতে গিয়ে দেখিলেন, প্র পুকুর 
থেকে কয়েকটা জলভূত তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল, তার এ পুকুরে। 
ডুবে মরে প্রেত হয়েছে । বৈকাল ছইটায় আমরা বাসে চড়ে কাচড়'পাড়। 
গেলাম । ন্েহের কৌমারীশ ও ম্নেহের গোপাল যথাক্রমে আমার বাম ও 
ডাঁন কাধে চড়ে বাসে যাচ্ছিলেন । পথে হালিশহরে একটী পোড়ো শিব 
মন্দিরে একটা সিদ্ধশৈব বাস করেন। গতবার আমরা যখন হালি 
শর থেকে ফিরিতেছিলাম, তখন এ সিদ্ধশৈব ট্রেণে এসে দেখা 
দিয়েছিলেন। আজ তিনি বাসে আসমান আমি ত্তার বড় বড় ভুদ্ধ চক্ষু 
দেখে চিনলাম । আমরা তার মন্দিরে না যাওয়ায় তিনি কুদ্ধ হয়ে, 
আমাদের অস্তবিধ! সৃষ্টি করলেন, আমাদের বাস বিগড়ে দ্রিলেন। স্বামী 
ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, “প্র বিকটমুতি পুরুষ অপদ্দেবত। 
নন। তিনি একজন সিদ্ধশৈব সাধক ও তাব নাম প্রাণনাথ মিত্র। 
তিনি শিবের নন্দীভাব নিয়ে সাধন করে ননদীত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। সেইজন্ 
শিবের সমীপেই আছেন। মহাগোরী পূর্ব জন্মে ওখানে গিয়ে সাতবর্ষ 
কঠোর সাধন করেছিলেন । এ রাস্তায় মহাগোৌরী ছুইবার গেলেন, 
অথচ ত্র শিবমন্দির 'দর্শন করলেন না। তাই তিনি আপনাদের বাস 
মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতেই বিগড়ে দিলেন । আবার ওখানে গেলে এ শিব 
মন্দিরে যাওয়া উচিত।” তখন আমরা বাধা হয়ে অন্য বাসে উঠে 
কাচড়াপাঁডু গেলাম । তথায় হাইওমার্শ ইনষ্রিটিউট হয়ে -শীতলী সংঘের বৃহৎ 


২০৪ দিব্যদৃপ্তি 


মৃণবয়ী শীতল। প্রতিম| দেখলাম । ওখানে চৈত্র মাসে,শীতলা অষ্টমীতে 
প্রকাণ্ড শীতল প্রতিমা গড়ে শীতল! পূজ। হয় । তথায় দেবী শীতল। ছিলেন 
না। মহাগৌরীর আকুল আহ্বানে ম। শীতল! এলেন--আকাশী রঙের 
কাপড় পরা লাল্চে চেহার।, নানা অলংকারে ভূষিতা, দ্বিতূজা, মাথায় মুকুট 
নাই। আমি শীঙুলার ধ্যানাদি আবৃত্তি করে তাকে প্রণাম করলাম ও 
গোপালজী বড় বড় পঞ্চমুখী রক্তজব।! এনে শীতলার পায়ে দিলেন? 
উক্ত শীতলী সংঘের বাধিক উত্সব উপলক্ষে সন্ধা! ৫টায় হাইগওমার্শ 
ইনষ্টিটিউটে ধর্মসভা হলো। সভার প্রারস্তে মহাগৌরী একটী ভজন 
গাইলেন এবং প্রায় এক হাজার শ্রোতার কাছে পৌনে এক ঘণ্টা যাবৎ 
ভাষণে কন্ধিদেবের আসন্ন আবির্ভাব আমি তার স্বরে ঘোষণা! করলাম । 
তখন ক্ষিদে, ব্যাসদেব, পরমানন্দজী, গোঁপালজী ও কোৌমারী প্রভৃতি 
উপস্থিত ছিলেন। সভার পূর্বে ইনষ্রিটিউটের বিশ্রাম কক্ষে বসে চোখ 
বুজে আমি পরমানন্দজী পরমহংসকে যোগাসনস্থ দেখলাম । আমার 
ভাষণের পরে আমি ও মহ্থাগৌরী শৌচার্থ বাহিরে এলাম । শোৌচাস্তে 
উঠানে দাড়িয়ে মহাগৌরী দেখলেন, ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা হাইগুমার্শ 
সাহেব প্রেতদেহে পূর্বোক্ত বিশ্রাম কক্ষে দণ্ড য়মান--লাল ফস চেহারা, 
মাথায় টাক, হষ্ট পুষ্ট ও দীর্ধকায়। ততৎপরে আমরা বাসে চড়ে নৈহাটা 
এলাম। বাসে 'একটা শিশু (৩1৪ বৎসর বয়স) মাতৃকোলে হঠাৎ বমি 
করতে লাগল | মহাগৌরী এ শিশুর মাতার পাশে বসেই দেখলেন, এ 
শিশুর পশ্চাতে একটা যমদুত দণ্ড'য়মান। উক্ত শিশুর বমি থামল না ও 
বোঝা গেল, তার শুভ আসন্ন। আমরা ষ্টেশনে যখন ট্রেণের অপেক্ষা 
করছিলাম, তখন দৈত্যারৃতি বীর ভদ্রকে দেখা গেল। কাল উভৈরৰ 
ত্রিশূল উচিয়ে রাখার তিনি শান্ত হয়ে একটী মন্ত্র মহাগৌরীকে 
ন্বিজে চাইলেন । স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, ইনি 
বীরভদ্র। দক্ষষজ্জে শিবের জটা থেকে বীরভদ্র আব্বতিত হন। 


* অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (২য়) ২০৫ 


মহাগৌরী বাহিরে বেকোলে অনেকে চেয়ে থাকে ও কুদৃষ্টিপাত করে। 
সেজন্য তিনি সম্মোহন মন্ত্র দিতে এসেছিলেন । সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ 
করলে কেউ কুভাব ব! কুদৃষ্টি করতে পারবে না। অনন্তর আমরা ট্রেণে 
উঠলাম রাত্রি নয়টায়। সারাদিন ব্যস্ত থাকায় আজ মাতঙ্গীর ধ্যান ও অপ 
করার অবসর আমি পাইনি ; অথচ নয়ট। বেজে যাচ্ছে । তাই মা মাতঙ্গী 
এসে দয় করে স্মরণ করিয়ে দিলেন । অবিলম্বে আমি মাতঙ্গীর ধান ও 
জপ করায়* তিনি প্রসন্ন হয়ে চলে গেলেন । ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে এসে ট্রেণের 
জন্য আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা! করলাম । তখন আমি প্র্যাটফরঙে 
বসে বামনাম কীর্তন করছিলাম। তখন কয়েকটি বিকট প্রেতাত্ম। অূরে 
দাড়িয়ে রাম নাম শুনছিল--তাদের কারুর পা নাই, কারুর হাত নাই, 
কারুর বা কোমর ভেঙ্গেছে । ট্রেণ দূর্ঘটনায় তাদের অপমুত্যু হওয়ায় তার] 
এই ভয়ংকর প্রেতদেহ পেয়েছে । আমিও মহাঁগোরী রাত্রি সাড়ে এগারটায় 
ধর্মচক্রে ফিরলাম । 

৩*শে সোমবার আমার শরীর অত্যন্ত অন্ুস্থ হয়েছিল পৃূরবদিনের 
পরিশ্রমে । তাহ] সত্বেও সকালে ৩1৪ ঘণ্টা নানা জরুরী কাজে ব্যস্ত 
ছিলাম । করুণাময়ী অপরাজিত দেবী এসে আমাকে শারিত বা তক্দ্রিত 
ন। পেয়ে স্বীয় কর্ম করতে ন! পেরে চলে গেলেন। চলে যাবার সময় 
মহাগোরী কাকে দেখলেন। বেলা ১০০ টায় আমি পশ্চিম বারান্দায় 
মাহুরে শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম । তখন আবার অপরাজিতা দেব 
হাতে একটি পাত্রে দিব্য আহাধ্য নিয়ে আমার অদূরে দাড়িয়ে রইলেন। 

সন্ধ্যার পরে আমিও মহাগোৌরী নাটমন্দিরে বসে ছুটি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত 
গাইতেছিলাম । তখন কাল যবন এসে আমাদিগকে দেখা দিলেন । একটু 
পরে সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবী দিবা দেহে এসে মহাগোৌরীর কাছে দ্রাড়ালেন। 
যখন আমর! উঠে উপরে আসছিলাম, তখন দেখলাম, কাল ভৈরব তথায় 
বিদ্ধমান রাত্রি এগারটাষ আমিও মহার্টগীরী যথাক্রমে মন্দিরের দক্ষিণ 


২০৬ দিব্যদৃষ্টি 


ও উত্তর বারান্দায় স্ব ক্ব শষ্যায় শুয়েছিলাম । তখন আর্দিম দেখলাম, একটি 
ত্বর্ণবর্ণ দেবশিশ্ড আমার মশারীর মধ্য ডিগ.বাজি খাচ্ছে ও খেল! করছে। 
তিনি নগ্নদেহ ও তার মাথার ঘন কৃষ্ণ কেশদাম চকচক করছে ও চক্ষুত্বয় 
পঞ্মপলাশবৎ। আমি মহাগৌবীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ন্বর্ণ- 
মৃত্তি দেবশিশু কে ? মহাগৌরী স্বীয় শধ্ায় শুয়ে দিবাদৃষ্টিতে দেখে বললেন, 
ইনি গোপাল । মহাগৌরী সন্গেহে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, তুই ওখানে কি 
করছিলি? তখন গোপাল আর দুইবার ডিগবাজি খেয়ে দেখালেন, তিনি 
থেল। করছিলেন। এত দিন গোপালজীকে শ্যামবর্ণ গ্রামা শিশুরূপে 
দেখেছি। আজই প্রথম তার স্বর্ণবর্ণ দিবামুতি দেখে ধন্ত হলাম। 
আহা! সেই মুতির কি অপূর্ব শোভা, কি মোহন স্থৃষম। । 





-এগার_ 
ধর্মচক্রে মোক্ষযজ্ঞ 


মন ১৩৬৫ সালের বৈশাখ বা জৈোষ্ঠ মাসে (অথবা ১৯৫৮ খ্রীঃ মে ব। 
জুন মাসে) ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ ও শ্রীমা সারদ| উভয়ে ত্বামী ভৈরবানন্দকে 
বেলুডমঠের এই দৃশ্য দেখালেন_শতাধিক সাধুপ্রেত উত্তর দিকের পুরাণ 
গ্র্জাঘাট থেকে, দক্ষিণ দিকের শ্মশান ঘাট (পুরাণ গেস্ট হাউসের পূর্ব 
কোণন্থ পর্যাস্ত গঙ্গাধারে বসে আছে। যাত্রীরা তাদের ঘাড়ে পড়ছে, 
আর তারা দরে যাচ্ছেন, শিউরে উঠছেন, কেউ বলছেন হায়! কোন 
ঘাত্রী থুথু ফেলছেন তাদের গায়, কেউ বা পেচ্ছাৰ করে দিচ্ছে। কিন্ত 
এই দৃশ্ ভৈরবানন্দজী বিশ্বাস করলেন না। তখন ঠাকুর ও শ্রীমার সঙ্গে 
শৃক্দেহে এসে তিনি দেখে গেলেন, তবু ষোল আন! প্রতায় হল ন]। 


ধর্মচক্রে সোক্ষযজ্ ২০৭ 


“ইহার তুই তিন দিলপরে তিনিধর্মচক্রে এসে স্কুল শরীরে বিশ্বরূপাননের 
সঙ্গে বেলুড় মঠে গিয়ে দিব্য চক্ষুতে উল্লিখিত শতাধিক প্রেত সাধুকে দেখে 
বিশ্বাস করলেন। 

২০শে '্সক্টোবর, ১৯৫৮ সোমবার শারদীয়া মহাষ্টমীর প্রাতঃকালে 
তভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে ধর্মচক্রে এলেন ও পরদিন মঙ্গলবার মহান্ব মীর 
সকালে ৮॥০ টার বেলুড়মঠে ছুর্গাপ্রতিমা! দর্শনে গেলেন। আমাদের 
মন্দিবে চণ্ডীপ্বাঠ ও ভক্তিমূলক পৃজা এবং বাতাসা ও নারিকেলী নাড়ুর 
ভোগ পেয়েও মহালয়া থেকে মহানবমী পরাস্ত দশ দ্রিন মা ছুর্গা প্রতাক্ষ 
বিরাজ করলেন; কিন্তু ভৈরবানন্দ দেখলেন, বেলুড় মঠে গ্রতিমায় ম! 
হর্গার স্থক্াংশ মাত্র প্রকাশিত । স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে প্রথম 
দুগাপূজার সময় শ্রীমা সারদাকে জ্যান্ত দুর্গ” জ্ঞানে ছুর্গাপ্রতিমার পাশে 
বসিয়ে পুজা করেছিলেন। তথায় সেদিন দুর্গাপ্রতিমার কাছে ভৈররানন্দ 
ঠাকুর ব! শ্রীমাকে দেখতে পেলেন না। আর ধর্মচক্রের ক্ষুদ্র মন্দিরে তার! 
সর্বক্ষণ বর্তমান রইলেন অন্ততঃ দ্েবীপক্ষের দশদিন । ন্বামী ভৈরবানন্দ ইহ! 
প্রত্যক্ষ করে ভাবলেন, “এখন এমন কোন সাধক সন্্যাসী কি বেলুড় মঠে 
নাই, যিনি দুগাপ্রতিমার কাছে ঠাকুর ও শ্রীগাকে জাগ্রত রাখতে 
পারেন !” ঠৈরবানপ্দ ঠাকুরের মন্দিরে ঠাকুরকে নমস্কার করে দেখলেন, 
ঠাকুর একটু বিষঞ্ক । অনন্তর লারধ] মন্দিরে গিয়ে ভৈরবানন্দ দেখলেন, 
তথায় নিতাপূজা। হচ্ছে ও শ্রীম। সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজমান। যেস্কানে 
শ্রীমার পাথিব শরীর ভন্মীভূত হয়, তদুপরি সারদ। মন্দির নিমিত। তারপর 
ভৈরবানন্দ শ্বামীজীর মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, তথায় স্বামীীজী' নাই। 
স্বামীজীর মর্মর মুত্তিতে ধ্যান করে তিনি তণ্যধ্যে স্বামীজীর ভীষণ কালমূতি 
দ্বেখলেন। স্বামিজীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। তখন 
ভৈরবানন্দ স্বামিজীকে বললেন, আপনার এই মৃতি দেখতে চাই না। তখন 
স্বামিজী স্নঁ খ্রীঃ চিকাগো। ধর্মমহাসভার ম্তিতে এসে মর্মর বেদীর 
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সঙ্গুথে দাড়ালেন । তখন ভৈরবানন্দ তার মানস পূজা" ও নমস্কার করলেন। 
বল বাহুল্য এ মন্দিরের তলায় স্বামিজীর স্ুলদেহ ভস্মীভূত হয়েছিল । 
স্বামিজীর মন্দিরে যে সাধু পূজা করছিলেন, তিনি অসাধু ও অযোগ্য 
পূজক। তাই তথায় আদৌ স্বামিজীর প্রকাশ ছিল না। 

অনন্তর ভৈরবানন্দ বেলুড় মঠের শ্রশীনে গেলেন । যখন তিনি শ্রশ!ন' 
বেড়ার দশ বার হাত দূরে ছিলেন, তখন তত্রস্থ দমাধিস্থানের বৃক্ষতলে 
শ্বেত পদ্মোপরি মদীয় গুরুদেব মহাপুরুষজী উপবিষ্ট । উৈরবানন্দ উক্ত 
বেড়ার নিকটে যেতেই মহাপুরুষজী বেড়ার কাছে এসে দীড়ালেন। 
তখন স্বামিজী (বিবেকানন্দ) কেখা থেকে ছুটে এসে বেড়ার বাহিব্রে 
দাড়ালেন । ভৈরবানন্দ উভরের মাঁনপ পৃজার্দ করলেন। অনন্তর তারা 
ছইজনই তার মাথায় ভাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তখন ডৈরবানন্দ 
বাহুজ্ঞানশুন্ত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। কোন রকমে বেড়া ধরে তিনি নিজেকে 
সামলে নিলেন। তৎপরে *তিনি ব্রক্মানন্দ মন্দিরে গেলেন, কিন্তু সেখানে 
ব্রদ্ধানন্দজীকে দেখতে পেলেন না! তথায় তিনি প্রণাম করে চলে এলেন। 
বেলুড় মঠ দর্শন কালেও ফেরবার সময় ঠাকুর ও ভৈরব তার সম্মুখে 
চলছিলেন। এ দিনও ভৈরবানন্দ বেলুড়মঠন্থ সন্গ্যাসী সুক্মদেহীগণকে 
দেখিলেন এবং ইহার সত্যতা বুঝিলেন। 

২৯ অক্টোবর বুধবার বৈকালে স্বামী ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে বেলুড় 
ধর্মচক্রে এলেন । সন্ধ্যায় মন্দিরে আমি আরতি করলাম, ভৈরবানন্ 
কাসর ও বিশ্বরূপানন্দ ঘড়ি বাজালেন । পাচিক1 কমল নীচে রান্নাঘরে 
রান্না করছিল। আরতি আরম্ভ হতেই কীসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। 
তখন মন্দিরের উত্তর বারান্দীর কোণে বিগ্বমীন কাল ভৈরব ও কালভৈরবী 
তাগুব নৃতা করলেন) পূর্ব শনিবার ২৫ অক্টোবর ভৈরবানন্দ মাকড়দহে 
স্বগৃহে দুপুর রাত্রে তাহাকে ধ্যানে দেখেছিলেন । তাগুব নৃত্যকালে 
ভৈরৰ ও ভৈরবী স্ব স্ব ত্রিশূল স্বহস্তে মাথার উপরে তুলে ধাঁর ও প' তুলে 
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নানা ভঙ্গীতে নাচতেন। তখন নীচে পুর্বোক্তা পাচিকা এ ভয়ংকর ৃত্য-শন্ধ 
শুনে ভয় পায় ও আমাদিগকে জানায়। আরতির পরে ভৈরৰ ও ভৈরবী 
' বসে আমাদের সঙ্গে ভজন ও জপার্দি করলেন। জপকালে তাঁদের মৃতি 
জ্যোতিময় হয়ে উঠল। ভৈরব ও ভৈরবী গাঢ় নীল বর্ণ, সাড়ে তিন চাঁর 
হাত উচ্চ,. স্থলকায়, ব্যাপ্রচর্ম পরিহিত, ঠোঁট ছুটি লাল, বড় বড় চোখ, 
উন্নত নাপিক?, কপালে সি'ছিরের টিপ, মাথায় জটা, কন্্ই ও কব.জীতে 
রুত্রাক্ষমালা». ভৈরবের ভান হাতে ও ভৈরবীর বাম হাতে ।ত্রিশুল, 
উভয়ে নগ্রমৃতি। তারা তথায় সর্বক্ষণ মন্দির রক্ষকরূপে বিরাজমান । 
উক্ত দিন ভৈরবাঁনন্দ একতলায় বড় খাটে শুলেন ও গভীর রাত্রে দেখলেন, 
পনের ফোল জন অশরীরী গেকুয়াধারী সাধুমৃতি__কারো মাথায় টুপী 
আছে, কারে মাথায় টুপি নাই-_পশ্চিম ও উত্তর বারান্দায় ছুই সারিতে 
বনে ১২॥০ থেকে ৩|॥০টা1 পর্য্যন্ত তিন ঘণ্ট1 জপধ্যান করে সরে গেলেন। 
অন্য সময়ে ভৈরবানন্দ ধ্যানে দেখেছেন, মন্দিরের উত্তর ও পশ্চিম 
বারান্দায় ছুই পাচ জন ুক্মদেহী সাধুমৃতি বিছ্ধমান। দিনে ও রাত্রে 
বহু সাধু সুক্্রদ্দেহী এখানে সাধন করতে আসেন এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব 
আসন বগলে করে আনেন । | | 
১ল| নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় আমি ভৈরবানন্দ, বিশ্বরূপানন্দ প্রন্ৃতি 
মন্দিরে পান্ধা আরতি করতে গেলাম। আমি মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে 
প্রণাম করে চন্দন ধুপের দিবা গন্ধ স্পষ্ট ভাবে আতদ্রাণপূর্বক জিজ্ঞাসা 
করলাম, কেউ চন্দন ধূপ দিয়েছে কি'? এই জিজ্ঞাসার কারণ, উথন' মন্দিরে : 
চন্দন ধূপ ছিল ন৷। ভেরবানন্দ উত্তর জানালার বাহিরে তাকিয়ে 
দেখলেন ও বললেন, “তিনজন অশরীরী স্বুক্ষণ তথায় আছেন। তাদের 
এক জনের হাতে জাল। চন্দন ধূপ কাঠি একটা দেখা যাচ্ছে।” আমরা 
পঞ্চ প্রদশপের আরতি করলাম । তদন্তে আমি পঞ্চ প্রদীপের আগুণের 
তাপ নেব জন্ত শাদের দিকে পঞ্চ প্রদীপ বাড়ালাম'। উল্লিখিত 
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তিনজন সক্মদেহী আমাদের পঞ্চ প্রদীপের তাপ নিলেন। যখন 
আমরা ভজন ও জপ করলাম, তখন তারাও ভজন ও জপ করলেন। 
অনস্তর আমরা নাড়ু ও মিষ্টির সান্ধ্য নৈবেছ্া ঠাকুরকে নিবেদন করলাম । 
তখন ঠাকুর, মা সারদা, হরগৌরী ও মা কালী পাশাপাশি আমাদের 
সম্মুখে আসনে বসলেন। তাদের সম্মুখে ভোগপাত্রে ওপাশে সারি 
বেধে শ্রীতিভরে ঠাকুরের পার্ষদবুন্দ (দ্বাদশ শিল্ত, কোন শিষ্যা নহে) 
উপবিষ্ট । তখন ঠাকুর এক একটী নাড়ু মা কালী, শিব, গৌরী ও 
সারদাকে দিয়ে নিজে একটি নাড়ু গালে দিলেন । উত্তর বারান্দায় যে 
কাল ভৈরব ও কাল ভৈরবী ছিলেন, তাঁর! মন্দির মধ্যে এসে ঠাকুরের 
কাছে হাটু গেড়ে প্রসাদের জন্য হাত পাতলেন। ঠাকুর তাদের দুই 
জনের হাতে মৃদু হান্তে ছুটী নাড়ু দ্রিলেন। অনন্তর ঠাকুরের পার্ষদবুন্দ 
প্রসাদ পেলেন। সেই জময় যে তিনজন সুক্রদেতী সাধক জানালার 
বাহিরে ছিলেন, তারাও হাঁত বাড়ালেন, কিন্তু ঠাকুর বা সারদ! বা 
কালী বা হুরগৌরী তাহাদিগকে এককণা প্রসাদও দিলেন না। 
পার্ধদগণ প্রসাদ গ্রহণ করবার পর স্বামীজী ও মহাপুরুষজী তিনজন 
ুস্দেহীর দিকে কটমট করে চাইলেন । তখন তার হাত গুটিয়ে 
ন্দোড় হাত করে দাড়িয়ে ঝর ঝর করে কাদতে লাগলেন। 

২র] নভেম্বর রবিবার সান্ধ্য আরতির পর নৈশ ভোগ নিবেদিত হলে, 
তারা তিনজন প্রস।দের জন্য হাত বাঁড়ালেন- মন্দিরস্থ দেবগণ তাহা কেউ 
গ্রান্ত করলেন না, কেউ ফিরেও চাইলেন না। আরতির সময় তাদের 
একজনের হাতে জাল! চন্দন ধূপের গন্ধ আমি পেলাম ও তারা আমাদের 
পঞ্চ প্রদীপের তাপ নিলেন । আমি আরতি করলাম। তারা আমাদের 
সঙ্গে ভন গাইলেন ও জপ করলেন। অনন্তর আমি সমবেত শ্রোতৃ- 
বুন্দের জন্ত কালীতব্ব ব্যাখ্যা করলাম ও চারটা কালী সঙ্গীত গাইলাম। 
তখন ভৈরবানন্দ দেখলেন, উল্লিখিত তিনজন সুক্মদেহীর পশ্চ' তত মা কালী 
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রুদ্র মৃতিতে . দাড়িয়ে আছেন। এই থেকে. বোঝ! গেল, তাদের ইষ্ট 
দেবী কালী। মনে হয়, এই সাধুত্রয় পতিত ও লক্ষ্যত্রপ্ট। পাঁধিব মানব 
দ্বেবতা দর্শনে মুক্তি পায়, কিন্ত হুক্মদেহী দেবদর্শনেও মুক্তি পায় না। 

৩র] নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যয়েও পূর্বোস্ত তিনজন অশরীরীকে ঠাকুর 
প্রসাদ দিলেন না । অন্য বার জন ্স্মদেহী সাধু রাত্রি এগারটায় এবং 
সোমবার রাত্রি নয়টায় এসে তিনটা পর্যন্ত জপধ্যানে ডুবে রইলেন 
উত্তর বারান্দায় । সোমবার ছয় ঘণ্টা জপধ্যানে তারা এত তন্ময় ছিলেন 
যে, তাদের মুখমণ্ডল জ্যোতির্য় হয়ে উঠল । সোমবার সন্ধ্যায় আমরা! 
মন্দিরে কপূররাঁরতি করলাম এবং পূর্বোক্ত সুক্্মদেহী সাধুত্রয় পঞ্চ প্রদীপে 
আরতি করলেন । প্রত্যহ দেখা যাচ্ছে, ঠাকুর, মা সারদা, মা কালী, 
হরগৌরী রক্তমাংসেত্র দেহধারীবৎ বক্তপল্মোপরি মন্দির বিরাজমান । 
এখন ধর্মচক্র মুক্তিক্ষেত্রে, মোক্ষতীর্৫ঘে পরিণত হয়েছে । 

৪ঠা নভেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে মন্দিরে জপধ্যানকালে আমি, 
ভৈরবানন্দ ও বিশ্বরূপানন্দ প্রমুখ চারিদন লাধু মগ্র আছি। মন্দিরের 
উত্তর বারান্দায় সর্বক্ষণ-বিছ্ছমান তিনজন সুক্মদেহীর মন (কুগ্ডলিনী ) 
নণিপুরে উঠেছিল । ভৈরবাননে'র সুস্মদেহ মা কালীর ইংগিতে তাদের 
মনকে মণিপুর থেকে আজ্ঞাচক্রে টেনে তুলিল। ইহার ফলে সকাল 
সাঁতট। থেকে তাঁর! দুপুর সাড়ে বারট? পর্য্যন্ত ৫! ঘণ্ট৷ ধ্যানমগ্ন রহিলেন। 
তখন তাদের তিন জনের পশ্চাতে তিনটি কালীমূ্তি ফুটে উঠল । বেল! 
১২॥ টায় ঠাকুরকে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ নিবেদিত হলে মা গৌরী আমার 
কাতর প্রার্থনায় এই তিনি হুক্দেহীকে অন্নপ্রসাদ দিলেন, এবং তারা 
উঠে হাত বাড়িয়ে প্রসাদ নিলেন। এত দিন তারা হাত বাড়িয়েছেন, কিন্ত 
একবারও প্রসাদ পাঁন নি । আজ দুপুরে ম! গৌরী দয়। করে এ তিনজনকে 
প্রসাদ দিলেন । প্রসাদ গ্রহণাস্তে তার! আবার ধ্যানমগ্ন হলেন, সান্ধ্য 
আরতির স্ায়ও উঠেলেন-না, ভজনও গাইলেন না! সারারাত গভীর 


২১২ দিব্যৃষ্টি 


ধ্যানে তারা কাটালেন । বুধবার সকাল পর্যন্ত হুক্রদেী সাধুত্রয়কে (ধ্যানমগ্ঃ 
সমাহিত দেখা গেল। মঙ্গলবার দুপুরে আন্ভোগ নিবেদনকালে আমি 
ঠাকুরকে কাতর প্রার্থনা জানালাম, শর পনেরজন বুঙ্্রদেহীকে - কৃপা 
করতে ও প্রসাদ দিতে । পনৈর জনের মধ্যে তিনজন সর্বক্ষণ বিছ্যমান 
ছিলেন, তখন অন্য বার জন কোথা থকে দ্রুত গতিতে এসে জানাল 
দিয়ে হাত বাড়িয়ে সকলে প্রসাদ নিলেন এবং মহানন্দে প্রসাদ খেয়ে 
দরজা ও জানালার ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে আশীর্বাদ 
করলেন। অনন্তর তার! সকলে উত্তর বারান্দায় পুনরায় ধ্যানে বসলেন। 
সার। রাত্রি ধ্যান করে এবার জন চলে গেলেন, কিন্ত প্রথমোক্ত তিনজন 
ধ্াানমগ্ন রহিলেন। মন্দিরে অন্নভোগ নিবেদিত হলে ঠাকুর যথাক্রমে 
কালী, শিব ও গৌরীকে দিয়ে নিজে খেলেন । শত্পরে তিনি মা সাঁরদ! 
এবং কাঁল ভৈত্রব ও কালভৈরবীকে' দিলেন। শত্পরে পনের জন 
সুক্ষপ্েহীকে মা গৌরী প্রসাদ্*দিলেন । তৎপরে ঠাকুবের পার্ষদবুন্দ, ত্রহ্ধা, 
. বিষু। ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র, আপ্থি, বায়ু, জীশ্ড শ্ীষ্ট প্রভৃতি অনেক দেবতা! প্রসাদ 
নিতে বসলেন, যেন জ্যোতির্ময় নক্ষব্রপুঞজ্জের তমেল। বসল ! তখন শ্বেত 
পাথরের থালায় অন্নপ্রসাদ হাতে নিয়ে ঠাকুর, সারদা ও কালী আমার ও 
ভৈরবানন্দ প্রভৃতির মুখে দ্রিলেন । আজ মা কালী স্বয়ং মহাপ্রসাদ বিতরণ 
করলেন। মঙ্গলবার সান্ধ্য আরতির পর আমি মন্দিরে কসে এই গান 
গাইলাম-- 

রাঙ্গ। জব! কে দিল তোর পায় মুঠো মুঠো । 

দ্রেনা মা সাধ হয়েছে পরিয়ে দে না মাথায় ছুটে॥ 

তখন. ম। কালী ছুটী দিব্য গোলাপী জব! স্বহন্তে আমার মাথায় তুলে 
দিলেন । বুধবার সকাল পর্যন্ত এ দিব্য জবাঘয় আমার মন্তকে যেন দুল 
ভাবে অন্গভব করলাম। মনে হচ্ছে, ইষ্টদত্ত জবাদয় এখনও মদীয় 
মন্তকে শোভা পাচ্ছে। মঙ্গলবার সান্ধ্য আরতির পর আখি ও ভৈরবাণনা 
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নাটমন্দিরে বেড়াইন্তেছিলাম !: তখন ভৈববাঁনন্দ দেখলেন, ধর্মচত্রের 
পশ্চিম ফর্টকৈর উপরে ম কালী দণ্ডায়মান--সৌম্য মৃতি, কৃষ্*বর্ণ, দশ বার 
বংসরের বালিকাঁবৎ, সর্বালংকাঁরে বিভূষিত, কোমরে নরহস্ত-কাঞ্ধী ! তখন 
আমি ভোরবানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম, বেলুড়মঠের বড় ফটকে মা কালী 
আছেন কি? ভৈরবানন্দ দরিবাদুষ্টিতে দেখে বললেন, বেলুড় মঠের বড় 
গেটে ভীষণ কুপ্রমূত্তি কালী-_বিরাঁট আকার, কষ্ণবর্ণা যেমন কালীধ্যানে 
'আছে, তেমনি, সাত আট হাত লহ্বা» মুখ ১৫1১৬ ট! মান্থষের মুখাপেক্ষা বড় 
এবং ১॥০।২ হাত লম্ব! ও চওড়1, জিভটা কুলোর মতো, দাতগুলি বেশ বড়, 
মুখ থেকে বক্ত পড়ছে, উলঙ্গিনী, মাথার চুল মাটিতে ঠেকেছে,ফটকটি 
জুড়ে ছুনিরীক্ষয সংহা'রমুতিতে দাড়িয়ে আছেন । গভীর রাত্রিতে ভৈরবানন্দ 
ধ্যানে দেখলেন, বেলুড়মঠের বড় মন্দিরের বড় দরজায় মা কাল সিংহঘার 
জুড়ে দণ্ডায়মান । এর রঙ নীল, উলঙ্গিনী, বহিঃফটকের মুতি অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ সৌম্যতর | | 

শর] নভেম্বর সে!মবার থেকে বুধব'র পর্যস্ত ভৈরবাঁনন্ৰ ধর্মচক্রে বসে যে 
দিকে চাইতেন, সেই দিকেই দেখতেন, মা! কালী পাড়িয়ে আছেন। বস্তায় 
যত লোক যাচ্ছে, তাদের হৃদয়েও মা কালীকে দেখছেন, অসর্বভূতে সবস্থানে 
কাঁলীদর্শন হচ্ছে । ৮ই নভেম্বর শনিবার ছুপুরে ভৈরবাঁনন্দ মাঁকড়দ্রহ থেকে 
র্মচক্রে এলেন ও দেখলেন, পনের জন হুক্মদেহী সন্ন্যাসী ৫ই নভেম্বর 
বৃহস্পতিবার থেকেই চব্বিশ ঘণ্টা! মন্দিরের উত্তর বারান্দায়, ধ্যানমগ্ন । 
পরদিন রবিবার সন্ধ্যা ধর্মচক্রে ছায়াচিত্রে চৈতন্য, ঞব ও প্রহলাদ চবিত্র 
দেখান হলে! । আঁমি সাড়ে চারটায় ঘুন্ুড়ি কালীপুজা মণ্ডপে* ধর্মপভায় 
কালীতত্ব বাখ্যা করিতে গেলাম ভৈরবানন্দকে ধর্মচক্রের ভার দিয়ে। 
তখন ভৈরবাঁনন্দ মন্দিরে এসে ঠাকুর ও শ্রীমাকে প্রাণভরে প্রার্থনা 
করলেন। ছায়াচিত্র আরভ্ত হতেই ঠাকুর, শ্রীমা, মা কালী ও হরগোরী 
মন্দির থেকে নাটমন্দিরে গিয়ে ছাঁয়াচিত্রের, পর্দার তলায় সারি বেঁধে 
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ধীড়ালেন। এই ছায়াচিত্র দেখতে. ও বক্তৃতা শুনতে প্রায় পাচ শত নরন'রী 
সমবেত হয়েছিল এবং ধর্মসভ' খুব জমেছিল, কোন গোলমাল ব1 বাধাবিদ্ব 
হয়নি। পরদিন সোমবার কালীপুজ! দিবসে সকালে আমর] মন্দিরে জপে 
বসলাম--আমি, ভৈরবানন্দ, কালিকানন্দ। বিশ্বরূপানন্দ প্রভৃতি । আমি ও 
ভৈরবানন্দ কয়েক দ্রিন যাবৎ প্রার্থনা করেছি ঠাকুর, শ্রীমা ও কালী মাকে, 
এ পনের জন হুস্মদ্দেহী সাধুর উদ্ধার ও উদ্ধগতির জন্য | সোমবার 
সকালে জপে বসে শিবধ্যানকালে সকল নুল্মদেহী সাধক দক্ষিণ পশ্চিম 
দরজ] দেয়ে মন্দিরে ঢুকলেন ও শিবধ্যান উচ্চারণ করলেন। অন্তর তারা 
কালীগ্রতিমা! ও মর্মর মৃতির পেছনে গোলাকারে দ্রাড়ালেন। যখন 
আমরা রামরুষ্ষ নামকশততন গাইলাম, তখন তারা আমাদিগকে এবং 
পূর্বোক্ত প্রতিমা ও মৃত্তিকে প্রদক্ষিণ করলেন। যতক্ষণ এই কীর্তন চলিল, 
ততক্ষণ ন্তারা প্রদক্ষিণ করলেন। অনন্তর স্টারা দীড়িয়ে আনাদের 
সঙ্গে ভজন গাইলেন ও জপৃধ্যান করলেন! তাদের প্রদক্ষিণ কালে 
দিবা গন্ধ 'মামি আদ্রাণ করলাম । সেই স্থুগন্ধ মধুর ও মাদক । ততপরে 
তার। মন্দিরমধো উত্তর পুর্ব কোণে বসলেন। চুপ্ুরে মন্দিরে অখণ্ড 
চন্ডীপাঠ ও ঠাকুর-পৃজা হলো। সন্ধ্যায় আমাদের নাটমন্দিরে বালির 

আনন্দ সম্মিলনী কালীকীর্ভন করলেন। খন আমি নাটমন্দিরে 
আসরে বসে দুই ঘট কালীকীর্তন গশুনলাম। কশর্তনাস্তে বাস্ত্রি নয়টায় 
আমি মন্দিরে কালীপুজায় বসলাম । প্রায় ৫০1৫৫ জন নরনারী আমাদের 
কালীপুজায় ও কালীহ্রোমে যোগদান করলেন এবং কালশসন্কীত 
গাইলেন | .মহানিশায় মহাঁকালীর পুজাকাঁলে নৈবেগ্য নিবেদিত হলে 
মা কালী নৈবেছ্ের থালা স্বহন্তে নিয়ে প্রথমে ঠাকুরকে, তারপর সারদা 
মাকে, তারপর হরকে, তারপর গৌবীকে ও তারপর নিজ মুখে দিলেন। 
অনন্তর তিনি ভৈরব-ভৈরবীকে দ্রিলেন। তৎপরে পূর্বোক্ত পনের জন 
বিদেহী সন্গ্যাসী মা কালীর সম্মুখে গিয়ে যুক্ত করে প্রসাদ প্রার্থনা করলেন। 
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 কাঁলীমাত! কৃপা কঝে। তাদের সকলকে প্রসাদ দ্িলেন। তারা ইট্টদত্ত 
প্রসাদ গ্রহণ ও ভক্ষণ মাত্রই জ্যোতির্নয় হোমশিখাবৎ অগ্নিমূত্তি ধরে 
বিছ্যুদ্বেগে উদ্ধলোকে চলে গেলেন । তার] চন্ত্রলোক, হূর্য্যলোক, হ্বর্গলোৌক 
পার হয়ে এক বিরাট জ্যোতির্সগুলের সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে 'বসলেন। 
সেটা নিশ্চয়ই ব্রঙ্গলৌক । তত্পরে আমাদের কাঁলীহোম হলো । 
হোমান্তে বিরাট অন্নভোগ নিবেদিত হলে ম1 কালী, হুরগৌরী, ঠাকুর 
ও শ্রীমা খেলেন, ভৈরব-ভৈরবীকে দিলেন। অনন্তর ঠাকুরের পার্ধদ- 
বুদ খেতে বঘলেন। সেই সময় বহু দেবদেবী এলেন- ব্রহ্মা, বিষু, ইন্জ, 
অগ্ি, বরুণ, চন্দ্র প্রভৃতি। ব্রহ্মার সঙ্গে চার জন মুনিখধষি ছিলেন। 
তন্মধ্যে ছুইজন বক্তবন্ত্র পরিহিত, তগ্তকাঞ্চনবর্ণ, গলায় উপবীত, লহ্ব। 
সাদ! দাড়ী ও মাথার চুল লম্বা। অন্ত দুইজন গেরুয়াপরা, সাদ দাড়ি ও 
মাথার চুল, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ। কাঁলীপুজা কালে অধিক সময় প্রতিমার 
সম্মুখে ঘটের উপরে রক্তপল্মাসনে জ্যোতির্ময়ী কালীমূতি দেখ! গেল । 
পূজার প্রারস্তে মা কালী কষ্ণবর্ণা ছিলেন, স্নানান্তে জ্যোতির্ময়ী হলেন। 
সার। রাত্রির মধ্যে দুইবার মাত্র দেখা গেল, মুগ্মযী প্রতিমা নাই, তৎস্থানে 
জ্যোতির্সয়ী কালীমূতি । ১৯৫৮ঘীঃ জাঙ্গয়ারী মাসে আমাদের মন্বিরে 
ঠাকুর রামকৃষ্ণের মর্মর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় ও এ বৎজরের শেষভাগে 
প্রায় তিন মাস তথায় মোক্ষযজ্ঞ চলে । | 

১২ই নভেম্বর বুধবার আমাদের কালী প্রতিমাকে রিক্সাতে নিয়ে 
গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হলো। পশ্চিম ফটকের উপরে ষে কাঁলীমৃতি 
এত দ্রিন ছিলেন, তিনিও সরে গেলেন। ভৈরবানন্দ প্রতিমা! বিসর্জন 
দিতে গেলেন। যখন গঙ্গা কিনারে প্রতিমা নামান "হট্লো, তখন 
উভৈরবানন্দ গঙ্গাধ্যান করতেই. মধ্যগঙ্গাবক্ষে মকরবাহনে রক্তপন্মো 
গজাদেবীর জ্যোতিরময়ী মুত দেখা গেল। এ মূতি উপবিষ্টা ও চতুভূ'জা, 
বাম উদ্ধ হস্তে চক্র ও নিয় হৃতন্তে ঘট ও ঘট থেকে গঙ্গাবারি, ক্রহ্মবারি 
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পড়ছে, ছুই দক্ষিণ হস্তে বর ও অভয় মুদ্রাঃ সর্ব অঙ্গে নানা আভরণ, 
শ্বেতবন্ত্র পরিহিতা, মাথার মুকুট ও মাথার কেশদাম সুন্দর ও কুষঞ্চিত ও 
চুলের রঙ কাঁলোর উপর সোণালী আণভাযুক্ত। ক্রমে ক্রমে গঙ্গা দেবী 
তীরের দিকে এগিয়ে এলেন। তখন বাহকরা কালী গ্রতিমাকে এক 
বুক জলে কাধ থেকে নামালেন। এই দেখে কালীভক্ত ভৈরবানন্দের 
চোখে জল পড়িল, তিনি কীদলেন ও বললেন, “মা, তুই কি সত চলে 
গেলি? আমি কী নম থাকবো * তখন বাহকগণ প্রতিমাকে 
গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করলেন। সেই প্রতিমা থেকে জ্যোতির্ময়ী 
কালীমূতি ভৈরবাঁনন্দের সন্ুখে এসে দাড়ালেন ও হেলে ভত্তদেহেই 
লীন তলেন। আমাদের কালীপৃজা সুসম্পন্ন হলে । এই সাফলোর 
শুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল সাত আট দ্দিন পূর্বে--পশ্চিম ফটকে পোষ্টার 
ট।ঙ্গীনর পর মা কালনীকে সেখানে দেখা গেল ও তথায় বিসর্জন দিবস 
পর্যান্ত কালী বিরাজ করলেন। আমর! বলতে পারি, এইরূপ কালী 
পৃূজ! আধুনিক বজদেশে কোথাও হয় কি না সন্দেহ। 

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ধর্মচক্রে প্রতিমাঁয় জগদ্ধাত্রীপুজ। হয় ॥ জগদ্ধাত্র 
শ্রীমা সারদার ইষ্টদেবী বলে আমরা জগদ্ধাত্রী' পূজা আরম্ভ করি। 
১৯৫৮ খ্রীঃ ১৯শে নভেম্বর বুধবার তৃতীয় বাষিক জগগ্ধাত্রীপূজা হলে? । 
১২ই নভেম্বর বুধবার মহানিশায় মা জগদ্ধাত্রী দিংহবাহনে আমাদের 
মন্দিরে আবিভূতা হলেন । আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ও ভৈরবানন্দ 
এক 'লায় বড় খাটে শুয়ে ইহা অনুভব করলেন । প্রাতঃকালে মন্দিরে এই 
কয়দিন জগন্দাবীধ)1ন ও মাতৃসঙ্গীত হয়েছিল । ১৩ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার 
প্রাতে আমরা যখন মন্দিরে জপধ্যানে বসেছি, তখন ভৈরবানন্দ 
দেখলেন, চারজন পুরুষ সন্ত্যাসী ও একজন নারীভক্ত মোট পাঁচজন 
সুঙ্দেহী উত্তর বারান্দায় এসে ঠাকুরকে প্রণীম করে চলে গেলেন । 
পুনরায় বেল ৯-সাটায় তাঁরা আবার এসে তথায় জানালার কাছে 


চি 


লাশ 
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বসলেন এবং সার দিন ও রাত্রি জপধ্যান করে পর দিন শুক্রবার সকাল 
পাচটায় চলে গেলেন এবং আমর! জপে বসার আগেই ফিরে এলেন। 
এদিন দুপুরে ভৈরবাঁরন্দ এক তলার খাটে শুয়ে ব্বপ্রে দেখলেন, তীর মৃত 
ছোট ভাঁই তপেক্ত্রকুমার শ্রীমানীকে | ১৩৪১ সালে ভাত্রমাসে বিশবর্ষাধিক 
পূর্বে টায়ফয়েড রোগে তপেন্দ্র মারা যায় ও ভৈরবানন্দ সতের দিন এ 
অন্থখে তার সেবা করেন এবং, তার মুখাগ্রি ও শবদদাই করেন। তগেন্রের 
প্রেতাত্মা এসে বললেন, মেজদা, তোমার কাছে এলুম। ভৈরবানন্দ 
স্াকে বললেন, তুই বাড়িতে যা। প্রেতাত্মা অনুনয় করে বলল, 
“আমি বাড়ী যাবে! না, প্রেতদেহে বড় কষ্ট, বড় কষ্ট, মেজদা বড় কষ্ট ।” 
এই কথ শুনে ভৈরবানন্দের ঘুম ভেঙ্দে গেল। উল্ত দিন রাত্রে 
ভৈরবাঁনন্দ পুনরায় একই স্বপ্র দেখেন_-তপেন্ত্র প্রেত দেহে বলছে, 
বড় কষ্ট, বড় কণ্ঠ মেজদা বড় কষ্ট । ভৈরবানন্দের .ঘুম ভেঙ্গে গেল। 
শুক্রবার পূর্বাহ্নে এগারটায় ভৈরবানন্দ আমাকে এই স্বপ্নবৃস্তান্ত বললেন। 
আমি বললাম, উক্ত প্রেত নিশ্চয়ই ধর্মচক্রের আশেপাশে এসেছে। 
বৈকালে আমি পায়খানায় গিয়ে পেপে গাছ তলায় তাতমাটী করতে করতে 
দেখলাম, উত্তর দিকে পাচিলের ওপার একটী রোগা লন্ব! ছেলে ফ্াড়িয়ে 
উকি মারছে ; অথচ আমি রাস্তার দ্রিকে তাকিয়ে কাউকে দেখলাম না । 
সান্ধ্য জপের পর ভৈরবানন্দ বললেন, “আমি দুপুরে আহারাস্তে বসে 


। দেখলাম, উক্ত প্রেত পেপে গাছের কাছে পাচিলের বাহিরে দাড়িয়ে 


আছে । তাঁকে দেখে ভৈরবাঁনন্দ তার কাছে গিয়ে স্কুলদেহে বললেন, 


তিনবার বল-_ জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ। স্বেতাই বলল 
ও তিনবার বলার পর তার প্রেতদেহ পরিবতিত ও উর্ধগত হলো । বাম- 
কৃষ্ণ মহানামের এত শক্তি ও মহিম!! শুক্রবার সান্ধ্য আরতির পর 
আমর! জপে বসে দেখলাম, দৌতলায় মন্দিরের উত্তর বারান্দায় পূর্বোক্ত 
পঞ্চ সুক্মদেহী্র পেছনে পারাপেটের গায়ে তপেন্্র জোড় হাত করে 
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ধ্রাড়িয়েছে ও তার ঠোট লড়ছে । মনে হল, সে রামকষ নামজপ করছে। 
উক্ত সার] রাত্রি সে তথায় দাড়িয়ে জপে কাটাল এবং অন্য পাচজন 
স্ক্্দেহী বারান্দায় উপবিষ্ট ছিলেন। শনিবার সকালেও দেখ! গেল, তপেন্জর 
যুক্ত করে দণ্ডায়মান ও জপমগ্র। ভৈরবানন্দ পাঁচজন স্ুস্মদেহীকে বললেন, 
“ওকে একটু সাহাযা করুন, যাতে ও উর্ধগামী হয় । ও ছেলে মানুষ ।” 
তারপর দেখ! গেল, তপেন্দ্র এই পাচজনের পেছনে বসে আছে । শুক্রবার 
সকালে মন্দিরে আমরা রামকৃষ্ণ নামকীর্তনাস্তে জপ করলাম । সেই সময় 
মন্দির মধ্যে দিব্য সৌগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, 
উহ্থা পুষ্পগন্ধ নয়। তখন দেখা গেল? যে পনের জন সুক্দেহী কালীপুজার 
রাত্রে উদ্ধগামী হয়েছিলেন, তারা জ্যোতির্ময় মৃতি ধরে হাততালি দিয়ে 
বরামকষ্জ নামকীত্ন করতে করতে দরজ। দিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন এবং 
ঠাকুরের মর্মর মৃতি ও আমাদিগকে প্রদক্ষিণ করলেন। যক্ষণ রামকৃষ্ণ 
নাঁমকীর্তন চলিল, ততক্ষণ তার! প্রদক্ষিণ করলেন। অনন্তর পূর্ব দিকের 
দ্েওয়ালের.কাছে ত।রা সকলে বসলেন । তাদের দিব্যদেহে ও প্রত্যেকের 
মাথার পেছনে বিদ্যুদ্র্ণ ব্রদ্মজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল । বোঝা গেল, তারা 
্র্জ্ঞ'হয়ে ফিরেছেন। যখন আমর! জপধ্যানান্তে ই্টপ্রণীম করছি, তখন 
মন্দিরে বিরাজিত ঠাকুরের দ্বাদশ পার্ধদকে তারা প্রনাম করতে গেলেন, 
কিন্ত পার্ধদবুন্দ এই সদামুক্ত ত্রন্মবিদ্গণকে পায় হাত দিয়ে প্রণাম করতে 
দিলেন না। পার্ধদবুন্দ তাদের সকলকে আলিঙ্গন ও দাড়ি ধরে চুম্বন 
করলেন। এখন তার। সর্বক্ষণ মন্দিরে রইলেন বেলুড় মঠে৭ অবশিষ্ট সাধু 
্দেতীবন্দের মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই মাস। 

১৪ই নভেম্বর শুক্রবার রাত্রি সাড়ে এগারটায় সমঘ্ধ ভৈরবানন্দ 
এক তলায় বড় খাটে গুয়ে জাগ্রত আছেন। তখন এক বিশ্রী ছুর্গন্ধ তিনি 
পেলেন এবং জানাল! খুলে দেখলেন, পাচিলের বাহিরে উত্তর রাস্তায় 
একটা প্রেত প্লাড়িয়ে আছে। তার বয়স চন্মিশ বা বিয়াল্লিশ বৎসর, ব্রাহ্মণ, 
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পেটকাট!, নাড়ীতু ঢ ঝুলছে, কাল মুতি। শনিবার সকালে আমরা 
ঠাকুরকে, শ্রীমাকে ও জগদ্ধাত্রীকে জপধ্যানকালে প্রার্থনা করায় ও গ।- 
জলের ছিট। দেওয়ায় এ প্রেত দোতলা পধ্যন্ত উঠল । তখনও তার প্রেত 
দেহ থেকে একটু পচ! গন্ধ আমরা পেলাম মন্দিরে বসেই | তিন চার মিনিট 
পরে প্র প্রেত আবার নেমে গেল ও পূর্ব স্থানে দ্ীড়াল। ১৬ই নন্েঙ্গর 
রবিবার সকাল ৭।৮ টায় আরও নয়জন প্রেত এসে পূর্বোক্ত ত্রাঙ্গণের পাশে 
রাস্তায় দল বেঁধে দাড়ালেন । তাদের নাম দৌগেশ ও দেবেশ শ্রীমানী ছুই 
ভাই, হাবু চাঁটুজ্জে, ননীগোপালও গৌরগোপাল শ্রীমানী দুই ভাই এবং 
তাদের মাতা, যোগেশ শ্রীমানীর জ্ত্রী, রাধাকাস্ত ও অবিনাশ শ্রীমানী। 

এরা সকলেই মাকড়দহবাপী ও ভৈরবালন্দের পরিচিত ছিলেন। 
তন্মধ্যে হাবু চাটুজ্জে ভৈরবানন্দের পুরোহিত ছিলেন এবং গলায় ক্যানসার 
রোগে মীর] যায়। মৃত্যুর পর প্রেত হয়ে সে ভৈরবানন্দের কাছে 
আসত । ভৈরবানন্ন ব্রদ্ষচাঁরী অবস্থায় তাকে স্বপ্নে দীক্ষা দেন। উক্ত 
ঘটন! দেখে ভৈরবানন্দ আমাকে বললেন এবং আমিও উত্তর রাস্তায় 
দশ প্রেতের অবস্থিতি অন্গভব করলাম । "আমর! উভয়ে স্ব স্থ ইষ্টদেবাতাকে 
প্রার্থনা জানালাম, ক্পাপূর্বক এ দশ প্রেতকে উর্দগামী করুন । এ দিন রাত্রি 
৭০ টায় দেখা গেল, শুন্য থেকে নামলেন একটা বিদেহী ব্রঙ্গাজ্ঞ তান্ত্রিক 
_ রক্ত বন্ত্র পরিহিত, গাত্রবর্ণ রক্তীভ, গলায় উপবীত, মাথায় কাচা 
পাক] চুলের জট, পিঠের দিকে ৭1৮ গাছি মোটা জট। লম্বমান, দুই পাশে 
২৩ গাঁছা করে জটা ঝুলছে) এক গাছ] জটা মাথায় জড়ান, খালি গণ, 
গলায় রুদ্রাক্ষমালা, কনগয়ের উপরে কদ্রাক্ষমাল!। তিনি শূন্য থেকে, নেমে 
পূর্বোক্ত পেটকাটা বামুনকে কালীর বীজমন্ত্র বললেন ও তার বুকে বীজমন্ত্ 
লিখে দ্রিলেন। ইহার ফলে ততক্ষণেই তার পেট ভাল হয়ে গেল ও সে 
স্বাভাবিক প্রেতমূতি ধারণ করলন। তিনি হাবুকে গায়ত্রী মন্ত্র রাধা কান্ত 
কে কালীমুন্ব, ও বাকী সাতজন নরনারীকে বিষুমন্ত্র দিলেন । আমাদের 
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ধ্যানে এ সব সিদ্ধমন্ত্র দেখা গেল। সকল প্রেতের বুকেরউপরেই তিনি ইষ্ট- 
মন্ত্র লখেছিলেন । ইষ্টমন্ত্রের বর্ণগুলি অগ্নিবর্ণ, জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল । মন্ত্র 
দীক্ষা! দিয়ে এ দিব্যদেহী সিদ্ধপুরুষ স্বস্থানে চলে গেলেন । আর দশ দীক্ষিত 
প্রেত রাস্তায় জপমগ্ন হয়ে বসে রহিল । সারারাত্রি তাঁর এইভাবে কাটাঁল। 
ত্বামী ভৈরবানন্দ ১৯৬১ খ্রীঃ ১৯ আগষ্ট শনিবার ধর্মচক্রে বসে উক্ত সিদ্ধ 
সাধুকে যোগবলে আহ্বান করে আনেন । তিনি আবিভূতি হয়ে বললেন, 
"আমার নাম শর্বানন্দ ঘোষাল ও বেলুড়বাপী তান্ত্রিক সাধক । গর্াতীরন্থ 
বেলুড় শ্শানে শতবর্ষ পূর্বে আমি সিদ্ধি লাভ করি । এখন আমি 
শিবলোকের অধিবাসী ব্রহষজ্ঞান" | বেলুড়ের রখতলাঁয় শিবমন্দিবের পেছনে 
আমার বসতবাটী ছিল ও বেলুড় শ্বশীনে তান্তিক সাধন করতাঁম। আমার 
বংশধর এখন কেউ নাই।” স্ততরাঁং শর্বানন্দ ঘোষাল রামপ্রসাদ বা 
কমলাকান্তের সমসাময়িক ব1 কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী । 

১৭ই নভেম্বর সোমবার সুকালে আমরা--ভৈরবানন্দ, কাঁলিকানন্দ ও. 
বিশ্বরূপানন্দ প্রভৃতি মন্দিরে জপধ্যাঁন কালে শিবধ্যান ও শিব সঙ্গীত “জয় 
বিশ্বেশ্বর বিশ্বপাবন ভব ভবভয়ভঞ্জন” গাইলাম।যখন আমর! সকলে মহানন্দে 
গাইছিল.এঁ গানের অংশ ভূতগণ জনে নাচিছে, তখন দেখা গেল, মন্দিরে 
নটরাঁজ মহাদেব নৃত্য করছেন, উত্তর বারান্দায় ভৈরব ও ভৈববী নাচছেন 
এবং এ দশ প্রেত রান্তায় নাচছে । তার! নাচতে ন'চতে উত্তর বারান্দায় 
কানিশে এসে দাড়ালেন । সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্্যস্ত 
তারা বার ঘন্টা জপমগ্র রইলেন। ১৮ই নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে পূর্বোক্ত 
আমবা পাঁচজন যখন শিব দঙ্গীত “তাখৈয়! তাখৈয়া নাচে ভোলা” গাইতে- 
ছিলাম, তখন দেখ! গেল, উক্ত দশ প্রেত গান গাইতে গাইতে কানিশ 
থেকে নেচে নেচে এসে উত্তর বারান্দায় পূর্বোক্ত ছয়জন ধ্যানমগ্ন হুক্দেহীর 
পশ্ঠীতে বসলেন ও জপমপ্র হলেন। তাঁদের দেহ পুর্বাপেক্ষা উজ্জলতর 
হয়েছে | এখন উত্তর বাঁরানাঁর যোলজন বিদেহী জপরত আছ্েন। " ১৬ই 
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নভেম্বর রবিবার সঞ্চালে আমর! পাঁচজন সাধু মন্দিরে জপধ্যনকালে শ্রীগুরু 
সঙ্গীত 'সত্য শিব স্ন্দর তুমি” প্রাণ ঢেলে গাইছিলাম। তখন দেখা গেল, 
পুজ্যপাদ মহা পুরুষজী সাক্ষাৎ শিবরূপে আমার সম্মুখে এসে দাড়ীলেন ও 
আমাকে আশীর্বাদ করলেন- প্রথমে মাথায় ও পরে বুকে গীঠে হাতত 
বুলালেন, তারপর চিবুক ধরে স্নেহময় পিতৃতুল্য চুমু খেলেন। অনন্তর 
তিনি ভৈরবানন্েের কাছে গিয়ে তীকেও আমার মতই আদর ও আনীর্বাদ 
করে তার মাথায় ব্রঙ্গরদ্ধের উপরে মধ্যম ও বৃদ্ধ অঙ্গুলি দিয়ে টোকা 
মারলেন। ইহার ফলে রবিবার ও দোমবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ নিবিকল্প 
সমাধির আভাস পেলেন। ববিধার বৈকালে আম ভৈরবানন্দকে 
মোহন ঘোষের সম্মুখে সমাধি ও নুষুপ্তির পার্থক্য বলছিলাম ; 
কারণ মোহন ঘোষ আমাকে মনে মনে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্থযোগ পান নি। সোমবার সন্ধ্যায় 
ভৈরবানন্দ গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে দেখলেন, তার শুদ্ধ মন জ্যোতিঃরাজ্য 
পার হয়ে নিরাকার ত্রহ্গসত্বায় ডুবিল। আমি পরে তাকে স্বামিজীর 
সমাধি সঙ্গীত,ণনাহি কুর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাংক হন্দর' শোলাতেই 
তিনি বললেন, “আমারও ঠিক প্র অবস্থাই হয়। এর অবস্থায় ইষ্টনাম 
বা ইঠ্টক্নপ থাকে ন| ও নিশ্বাস বন্ধ হয়েযার |” ববিবার সন্ধ্যায় আমর] 
জগছ্ধাত্রীর ধ্যানান্তে গান গেসে জপ করছিলাম । তখন জগদ্ধাত্রী, ঠাকুর, 
সারদা, কালী ও হরণৌরী আমার সম্মুখে এলেন।' সবাগ্রে ছিলেন 
জগদ্ধাত্রী হাতে একটি জবাফ্ুল নিয়ে ও আমার মাথায় হাত দিলেন । 
ঠিক তখনই আমার মাথায় সুড় সুড় করল ও আমি মাথায় হাত দিলাম । 
১৯শে নভেম্বর বুধবার ধর্মচক্রে তৃতীয় বাধিক জগদ্ধাত্রী পুজ। মু্য়ী 
প্রতিমীয় হলো ৷ জনৈক বয়স্ক কুমার ব্রাহ্মণ পূজজক ছিলেন। এদিন 
জগন্ধাত্রী, পুজোৎ্সব নিবিদ্ে সম্পন্ন হলো। প্রথম (সপ্তমী) পুজাকালে 
প্রতিমায় ্রাণঞরকিটার পর ছয়জন নুক্মদেহী (চার জন সাধুঃ একটি সাধিক]ু 
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ও একটা.ভক্ত) মন্দিরের উত্তর বারান্দায় ছিলেন। তারা নীচে নেমে 
জগদ্ধাত্রী প্রতিমার পেছনে দীড়ালেন । আর যে দশ প্রেত তাদের পশ্চাতে 
ছিলেন, তারা! বারান্দার উত্তর দ্রিকন্থ জাফরির উত্তরে দাড়ালেন। 
যখন পুজক অন্নভোগ নিবেদন করলেন, তখন মা জগদ্ধাত্রী সেই অন্ন 
থালা হাতে তুলে নিয়ে প্রথমে রামকৃষ্*দেব, পরে ভীম! সারদা ও তংপরে 
হরগোৌরীকে দিলেন ও সর্বশেষে স্বয়ং খেলেন। অনন্তর প্রতিমার 
পশ্চাতে বিদ্যমান ছয়জন স্স্দেহী সাধক-দাধিক1 সন্মুখে' এসে হাত 
পাতিলেন। মা জগগ্ধাত্রী তাদের হাতে প্রসাদ দিলেন। তারা প্রসাদ 
খেয়ে হাত চাটতে চাটতে দ্রেবীর পেছনে গিয়ে দাড়ালেন । জাফরির 
উত্তরে অবস্থিত দশ প্রেত প্রসাদ পেলেন না, পূর্ববৎ দাড়িয়ে রইলেন। 
তখন ভৈরবানন্দ আমাকে এই কথা বলায় আমি বললাম, পপূজক 
তান্ত্রিক, ব্রহ্মমন্ত্রের জাপক নন। তাই শুক্দেহীর! দেবীর হাত থেকে 
প্রসাদ খেয়েও উদ্ধগামী হলেন ন1।” তঙৎপরে আমাদের দোতলার 
মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বিরাট অন্নভোগ-_খিচুড়ী, তরকারী পায়সাদি 
দেওয়া হলো। তখন উক্ত দশ প্রেত উত্তর বারান্দীয় এসে দাড়ালেন ও 
ছয়জন বুক্মদেহী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমিই অন্জভোগ নিবেদন 
করলাম ও ঠাকুরকে প্রার্থনা জানালাম, এ ষোল জনকে প্রসাদ দিতে ও 
উদ্ধগামী করতে । যে থালাতে অন্পভোগ নিবেদিত হলো, উহাতে 
সর্ববিধ অশ্নব্ঞ্জনাদি অল্প পরিমাণে পরিবেশিত হয়েছিল। সেটা মা! 
জগগ্ধাত্রী হাতে করে নিয়ে প্রথমে ঠাকুরকে, পরে শ্রীমা সারদীকে, 
ততপরে ম। কালীকে ও পরে হরগেরীকে দিলেন ও শেষে নিজে খেলেন । 
অনন্তর তিনি ভৈরব-ভৈরবীকে প্রসাদ দিলেন। তখন মন্দিরস্থ ছয়জন 
সুক্বদেহী প্রসাঁদের জন্ত হাত পাতিলেন ও বারান্দায় বিদ্যমান দশ প্রেত 
জানালার ভেতর দিয়ে হাত বাড়ালেন। মা জগদ্ধাত্রী প্রথমোক্ত 
ছয় জনকে ও পরে দশপ্রেতকে প্রসাদ দিলেন 1 মা জগদ্ধাত্রী স্বয়ং প্রসাদ 
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খাবার পর পনের জন সিদ্ধ সাধু ও ঠাকুরের বার জন পার্ধদ ও বহু দেবদেবী 
এসে প্রসাদ খেতে বসলেন। অনস্তর মন্দিরস্থ ছয় সাধু বিদ্যুদ্ধেগে 
দিবা দেহে চন্দ্রলোক, হুর্যযলোক, স্বর্গলোক, শিবলোক প্রভৃতি পার, 
হয়ে জ্যোতিময় ব্রক্গলোকে হাজির হলেন। তশ্মধ্যে সাধিকাটা উত্তর 
বারান্দাস্থ দশ জনের মধো তপেন্ত্কুমারের - হাত ধরে উভৈরবাননের 
অন্থরোধে তুলে নিয়ে গেলেন। তপেকন্দ্র সমুজ্জবল ব্রন্মজ্যোতির তেজ সহঃ 
করতে ন। পেরে স্বর্গলোকে পড়ে গিয়ে কাদতে লাগলেন উর্ধ দৃষ্টি করে। 
খষি বিশ্বামিত্র রাজ নহুষকে স্বশরীরে স্বর্গে পাঠাবার চেষ্ট/ কবেছিলেন স্বীয় 
শক্তিবলে, কিন্তু তিনি তাতে কৃতকার্য হন নি। ইহার কারণ, তৎসঙ্গে দৈব- 
শক্তি সংযুক্ত ছিল না । দেব শক্তি ও মানব সাধক শক্তি ও হুক্মদেহীর সাধন 
শক্তি তিনশক্তি একসঙ্গে মিলিত না হলে কোন সাধক (ছ্থুলদেহী বা শক্মদেহী) 
কদ্দাপি উর্ধগামী হয় না, বা কর] যাঁয় না। অবশিষ্ট নয় প্রেত জগন্ধাত্রীর 
প্রসাদ ভক্ষণপূর্বক ত্বর্গলোক পর্যস্ত উঠলেন উজ্জল অগ্নিবর্ণ দেহে । বৈদিক 
সন্ক্যাস ও প্ররেষমন্ত্র গ্রহণ এবং সাধন না করা পধ্যস্ত কোন শ্ুলদেহী 
ব| সুক্ষদদেহী সাধক বা কোন দেবশক্তি তাকে ব্রদ্ধলোকে স্থিতি করতে 
পারে না তাদের শক্তি প্রয়োগ করেও । শুধু তাহাই নহে, কোন সুক্ষ 
দেহী ব্রহ্ষমন্ত্রের সাধক বা প্রেত সাধক বা কোন শুল্মদেহী যক্ষ, রক্ষ+ 
গন্ধর্ব সাধকও কোন শ্ুলদেহী ত্রহ্ষযোগীর সিদ্ধ শক্তির সাহায্য ব্যতীত 
উদ্ধলৌকে যেতে পারে না। ২* শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে 
জগদ্ধাত্রীপূজার বিজয়াকৃত্য অনুষ্ঠানকালে যখন আমিও ভৈরবানন 
প্রতিমার সন্মুধে একতলার পশ্চিম বারান্দায় জপমগ্ন ছিপাম তখন 
দ্বেখ! গেল, ঠাকুর, স;রদ1, ও হরগৌরী প্রতিমার ছুই দিকে দণ্ডায়মান । 
সেই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবাননকে দেখালেন তার পায়ের দিকে 
আঙ্গুল নির্দেশে, তার পায় চন্দন লেগে লেগে শুকিয়ে ফেটে গেছে! 
তিনি স্বীয়মুখ বিকৃত করে ইংগ্িতে জানালেন, তার পায় ক হনে 
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ভৈরবানন্দ তাঁকে জিজ্ঞাস করলেন, এই কাগড কে করেছে? তখন 
ঠাকুরের পশ্চাতে নীহান্রিক! মজুমদারের মূতি ফুটে উঠল। পরে আসন 
থেকে তৈরবানন্দ দীক্ষিতা নীহাঁরিকাকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, 
পৃঙ্জাকালে তিনি ঠাকুরের পায় পটে যে চন্দন লাগান,তাহা পরে মুছেন না। 
তাকে ।বল! হলে।, রোজ ঠাকুরের পার চন্দন দিয়ে সন্ধ্যায় মুছে ফেলতে । 
অনন্তর ভৈরবানন্দ ঠাকুরকে প্রার্থনা করলেন, এই ধর্সচক্র ব্রহ্মলোঁকে 
পরিণত হউক । এই বলে তিনিব্রহ্ষজ্যোতিংধ্যানে মগ্ন হলেন। তখন 
দ্বেখা গেল, ঠাকুরের ডান দিকে দশ বার জন সুপুরুষ ভদ্রভক্তের শাস্তমূতি | 
ঠাকুর তাদের দিকে ভৈরবানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণপূরবক বুড়ো আহ্গুল 
নেড়ে জানালেন, ণ্যদি ধমচক্র ব্রহ্দলোকে পরিণত হয়, তাহলে বর্তমান 
ভক্তদল থাকবে ন।, দুই চার জন ব্রহ্গদাধকই আবে |” বিজয়ারুত্য কালে 
যখন পুরোভিত শেষমন্ত্র উচ্চারণ করলেন, তখন দ্রেখ! গেল, মা৷ জগদ্ধাত্রী 
আমার সম্মুখে এলেন এবংস্জার চিন্সয় বিগ্রহ থেকে জ্যোতিঃরশ্ি নির্গত 
হয়ে 'আামার শরীরে প্রবেশ করলও জগছ্ধাত্রী মুতি ভেরবানন্দের হৃদয়ে 
এনে বদলেন। তখন ভৈরবানন্দ শিবধ্যানে সমাহিত হলেন । পুজক 
রাক্ণ সংহারমুদ্রায় দেবীকে আকর্ষণপূর্বক হৃদয়ে টানার পূর্বেই ৬ম 
জগদ্ধাত্রী সরে পড়লেন । 'তৎ্পরে দেবীধট নাড়া ও তীরকাঠির হতো 
কাট! প্রভৃতি নিরঞ্জনকর্ম অনুষ্ঠিত হলো । 

১৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে আমি স্বপ্পে দেখলাম, আমি 
আমাদের মন্দিরস্থ ঠাকুরের মর্মরমূতির দাড়ি ধরে জিজ্ঞাসা করছি-_ গরু 
তুমি কি সত্যই এখানে আছ? তখন ঠাকুর খুব চটে গিয়ে আমার গালে 
এক চড় মেরে বললেন, “শালা! আমাকে রোজ দেখছ, ত! সত্বেও! 
আবার সন্দেহ করছ £” তখন দুই দীর্ঘকায় কৃষ্মৃতি রাক্ষস. (কপালে 
সিছর টাপ) নুক্্মদেহে এসে আমার খাটের কাছে দাড়ালেন । আদি 
ঠাকুরকে বললাম, এদের, সরিয়ে দিন । ঠাকুর ভাহাধিগকে যেতে বল৷ 
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সত্বেও তীার। গেলের্বানা । পরদিন প্রাতে ভৈরবানন্দকে বলতেই তিনি 
ধ্যানে দেখলেন, সত্যই মন্দিরের উত্তর বারান্দায় জানালার কাছে ধ& 
ছুই রান্দ্স দণ্ডায়মান । তাহাদের গাত্রবর্ণ খুব কাল, বলিষ্ঠ চেহারা, প্রায় 
বার ফুট দীর্ঘ, পরণে কাল কাপড়, উভয়ে পুরুষ, মাথায় ঝশাকড়া ঝশাকড়া। 
চুল, কাল দাড়ি, বড় বড় চোখ ও নাক মুখের অনুপাতে, আমার 
তিন মাথার সমান বড় তাদের মাথা । ২১শে নভেম্বর শুক্রবার সন্ধায় 
মন্দিরে আমি আরতিকালে তীহাঁদিগকে আরতি করায় তার! ছুই জন 
হাত তুলে হাসলেন ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। যখন আরতির পরে 
আমরা জপে বসলাম, তারাও জপে বসলেন এবং আমাদের সঙ্গে ভজন 
গাইলেন । যখন তাঁরা বসলেন, তাঁদের দাড়ি জানালার মধ্যম কাঠে 
ঠেকিল ও মাথা আরও উপরে রইল । উভৈরবানন্দ যোশশক্তি প্রয়োগ 
করায় তাদের মন তৃতীয় ভূমি বা মণিপুর ছাড়িয়ে উঠল । তারা এখনও 
জপমগ্ন। মনে হয়, এই দুই রাক্ষস দীক্ষীপ্রাপ্ত রামভক্ত। | 

২৬ শে নভেম্বর রবিবার প্রাতে আমি মাকড়দহে গিয়াছিলাম । 
সেদিন ভোর রাত্রে (সোমবার প্রাতে ) মাকড়দহের ললিত মোহন কালুলী 
মারা গেল । ২৪ শে নভেম্বর শুক্রবার সকালে ভৈরবানন্দ দেখলেন, 
ললিত কাঁলুলি স্বগৃহ্ের বাহিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তার পেছনে একটি 
যমদূত ফিরছে । তখন ভৈরবানন্দ বুঝলেন, ললিতের মৃত্যু আসন্ন। 
মৃত্যুর পর তিন দিন ললিত স্বগৃহের উঠানে প্রেতমূতিতে 'দাড়ায়েছিল। 
২২শে নভেম্বর শুক্রবার রাত্রে ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে শয়নকালে স্বপ্পে দেখলেন, 
মাকড়দহ বাজারে কালীপদ আঢ্যের চায়ের দোকানে ( গ্নেছে। হাটের 
সক্িকট ) তিনি চা খাচ্ছেন এবং ললিতের প্রেতাত্মা সেই দোকানের সম্মুখে 
কাশী আটঢাকে বলছে, কি গো কেমন আছ? তখন কালী আয 
(ভিরবানন্দকে বললেন, দাদা এ ত মরে গেছে, এ ত প্রেত! কালী আটা 
ভয়ে দৌকান$ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেম্ম। আরযে ছুইচার জন 
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লোক আশ পাশে ছিল, তারাও.“ভূতঃ “ভূত বঙচে ভয়ে সরে গ্েল। 
'তখন ভৈরবানন্দ প্রেতের হাত ধরে দৃঢ়তা সহক্ষারে বললেন, বল-- 

ও হরেক হবে কৃষ্ণ কষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবে | 

হরে রাম হরে রাম. রাম রাম হরে হরে। 
প্রথমে প্রেত এই নাম বলতে চায় না ও ভৈরবানন্দের হাত ছেড়ে পালাবার 
চেষ্টা করল। তখন ভৈরবানন্দ দৃঢ়ভাবে তাকে ঝাকানি দিতেই সে 
এ নাম বলল। ভৈরবানন্দ তাকে ছুয়ে দ্বাদশ বার সেইমন্ত্র বলালেন। 
আরও তিনি প্র প্রেতকে বললেন, রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় এই মহানাম! 
১০৮ বার জপ করবি । তখন সে ঈষৎ অগ্নিবর্ণ মত ধরে উর্ধগামী হলে।। 
ইহার চিহ্কম্বরূপ মেছে। হাটস্থ অশ্বথগাছের ডাল ভেঙ্গে গেল ও তৎসঙ্গে 
একট] কলা-কান্দও পড়ল । বোধ হয়, ঘর প্রেতের কর্মক্ষয় বা পাপক্ষয়, 
হলো। অনস্তর সেই প্রেত সাধকের মুতি ধরে ২৫ নভেম্বর শনিবার প্রাতে 
ধর্ম চক্রের মন্দিরে উত্তর বারান্দায় আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল, 
ভয়ে বারান্দায় ঢুকতে পারছিল না । তথায় রাক্ষস সাধক প্রেতদ্ধয় বসে 
থাকায়, সে আসছিল ও ভয়ে পালাচ্ছিল। 

২২ নভেম্বর শুক্রবার ব্রাত্রে আমি ধম চক্রে শুয়ে হ্বপ্নে দেখলাম? ভুবনেশ্বর, 
সারদাধামের ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথকে, তার সুজ শরীর স্পষ্ট ভাখে দেখলাম।, 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছ? আমি বললাম, “অনেক 
দিন পরে আপনাকে দেখলাম । আগে প্রণাম করি ।” প্রণামাস্তে আঙ্গি 

সী পায়ের ধুলো! 'নিতেই স্ছিনি অন্তহিত হলেন, আমারও ঘুম ভেঙ্গে 
গেল'। ধ্চক্ে আমার পর তাকে আরও ছুই এক বার স্বপ্পে দেখেছিলাম । 
প্রথম বার তাকে দ্বপ্রে দেখার পর ধর্মচক্রে তার একটি ফটো রেখেছিলাম । 
তার সক্ষে পুরা এক বর্ষ কাটিয়েছি এবং ভুবনেশ্বর সারদাধামে থেকেছি ও. 
তার কথ মত্প্রণীত 'শ্রীগুরুপ্রসঙ্গে' “তাপস প্রসাদ, শীর্ষক অধ্যায়ে. লিখেছি । 
তীর বিস্বত জীবনী, অনেক দুর লিখে প্রথম অধ্যায় গগুভঞস্ম” “প্রবর্তক” 
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মাসিকে প্রকাশ করছি । তার পরে আরও ছুই তিনবার তিনি ধম চকে, 
এসেছিলেন । এখন তিনি মহুর্গোকে তপল্ঠামগ্ন। 

২৩ শে নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের জগন্ধাত্রী প্রতিম। গঙ্গাগর্ভে 
বিসর্জন দেওয়া হলো । যখন রিস্কীতে প্রতিমা নিয়ে গঙ্জাতীবে নামান 
হলো, তখন ভৈরবানন্দ তথায় গঙ্গাধ্যান করতেই গঙ্গাদেবী মধ্যগঙ্গায় 
মকরবাহনে আবিভূতা হলেন-বাম উর্ধ হ্তে চক্র, নিয় বাম হত্তে ঘট, 
ঘট থেকে ব্রহ্ষবারি পড়ছে, দক্ষিণ উদ্ধ হস্তে অভয় মুদ্রা ও দক্ষিণ 
নিয় হস্তে বর মুদ্রা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, নানা অলংকারে স্ুভৃষিতা, 
মন্তকে স্বর্ণ কিরীট, কেশদাম রক্তাভ কৃষ্কবর্ণ। তিনি ক্রমশঃ 
তীরাভিমুখে এক বুক জল পর্যান্ত এগিয়ে এলেন। তখন প্রতিম! 
নিরঞ্জন করতে বলা হলো । চিগায়ী দেবী গা! জলের উপর নিম্ন দুই হস্ত 
বাম ও ডান পেতে বসলেন এবং তার কোলেই প্রতিম! বিপর্জন দেওয়। 
হলো । তখন মুল্সায়ী প্রতিমা! হতে জ্যোতির্সয়ী জগন্ধাত্রী ভৈরবানন্েদের হৃদয় 
মন্দিরে এসে বসলেন । এইরূপে নিরঞ্জন সুসম্পন্ন হলো । যখন ধর্সচক্রের 
বাহিরে প্রতিমা! গিরিশ ঘোষ রোডে নেওয়া হলে সেই স্ময় দেখা গেল, 
পশ্চিম ও উত্তর ছুই গেট থেকে জগদ্ধাত্রী মুতি অন্তহিত হলেন। ১৩ই 
নভেম্বর বৃহষ্পতিবার থেকে এই ছুই দিব্যমৃতি পূর্বোক্ত ফটকদ্বয়ের উপরে 
বিরাজমান ছিলেন৷ শনিবার সন্ধ্যায় বিসর্জনাস্তে মন্দিরে আরতি হুলো। 
আমি, ভৈরবানন্দ, বিশ্বূপানন্দঃ কালিকানন্দ প্রমুখ পাচ আধু আরতিতে 
ছিলাম। যখন আমি ধৃপারতি করছিলাম, তখন উত্তর বারান্দায় ব্বাক্ষপ 
ভক্তত্বয়ের পশ্চাতে জটা-বন্ধল পরিহিত ধনুর্বাণধারী ভগবন “রশম্টন্রকে 
দেখা গেল। ইহাতে বোবা! গেল, এ রাক্ষস ভক্তঘয়ের ইষ্টদেব রামচন্দ্র । 
তাই আমরা রামকৃষ্। নামের পরিবর্তে রামলাম সংকীর্তন ও কলাম লঙ্গীত 
করলাম। তখন ঠাকুর ও শ্রীমা যথাক্রমে রাজবেশে রামসীতার মৃতিতে 
পরিণত হেন ও আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করলেন। রাসজীর 


২২৮ দিব্যদৃষ্টি 


লে মহামায়া! কালীরূপে ছিলেন। মনে হয়, রামচন্দ্র ইষ্টদেবী মহামায়া 
রাক্ষপযুগলও হেলে ছলে মহানন্দে আমাদের সঙ্গে রাম ভজন করলেন। 
তখন তাদের পাশে মাড়োয়ারী ভক্ত বিজ্ঞুকে দেখা গেল ও তার হৃদয়ে 
রামমূতি ফুটে উঠল । গত ২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিজ্ঞ আমাদের 
কোন দীক্ষিত বাঙ্গালী ভক্তের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন । 

২৪ নভেম্বর রবিবার মন্দিরে আমরা তিন সাধু--আমি, ভৈরবানন্দ ও 
বিশ্ববূপানন্দ প্রাতঃকত্য অনুষ্ঠানকালে রামনাম সংকীর্তন ও রামসঙ্গীত 
করলাম। জপকালে দেখ! গেল, পূর্বোক্ত রাক্ষস সাধকঘয়ের হৃদয়পদ্ধে 
ইইঈদেব রামসীতার যুগল মৃতি প্রত্যক্ষ উদয় হলে! এবং তারাও গভীর ধ্যানে 
মগ্ন হুলেন। ধ্যানাস্তে ভেরবানন্দ তাহাদিগকে মানস মিনতি জানালেন, 
তোমরা এখানে ইঞ্টসিদ্ধিলাভ করলে । যেমন আমরা এই ধর্মচক্রকে 
দেবভূমিতে পরিণত ও সমুন্তত করতে সচেষ্ট হয়েছি, তোমরাও তক্রপ 
এই স্থানে তপস্যা করে ব্রহ্ষজ্ঞ 1” ২৩শে রবিবার বৈকালে ভৈরবানন্ন 
মাকড়দহে গেলেন এবং *.শ রবিবার সকালে ধর্মচক্রে ফিরলেন । ২৭শে 
বৃহস্পতিবার সান্ধ্য আরতির জময় আমি মন্দিরে দিব্য গন্ধ পেলাম ও 
বিশ্বরূপানন্দকে বললাম» নিশ্চয়ই কোন দেবতা মন্দিরে এসেছেন । পরে 
বোঝ| গেল, সাক্ষাৎ ধর্মরাজ যমদেব মন্দিরে আগমন করেছেন ও ঠাকুরের 
মর্মর প্রতিমার পাশে অবস্থান করছেন । ৩০শে নভেম্থর রবিবঁর সকালে 
এসে ভৈরবানন্দ নৈশ ভোজনাস্তে আমাকে বললেন, ২৪ নভেম্বর সোমবার 
সকালে সাড়ে পাচটার সময় ত্বগৃহে ব্বকক্ষে ধ্যানকালে যমরাজকে দেখলাম। 
যখন গভীর সমাধিতে আমি ডুবে গেলাম, বাহা জান লুধধ হলে, তখন 
দেখলাম, আকাশের নিয়ে অস্তরিক্ষে প্রেতলোকে বহু যমদৃূতমধ্যে যমরাজ। 
, তীর ছুই দ্রিকে দল বেধে যমদূতর] প্লাড়িয়েছে । যমদুতগণ কেউ ঘনকাল, 
কেউ ঘননীল, কেউ বা পাংশুটেবর্ণ। যার! নীলবর্ণ তাদের মুখ লম্বাটে, 
কান ছুটি খাড়া, ছুই পাশ থেকে ছুটো লঙ্থা দাত (৮1১০ আঙ্গুল ) বেরিয়ে 
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আছে গণেশের এত, চোখ বড় বড়, মাথায় ঝণশাকড়া বকড়। চুল, কারে! 
মাথায় চুল জট! বেঁধেছে, পরনে মহিষ চর্ম। যমরাঁজ মহিষবাহন হলেও 
এখন কোন বাহন ছিল না। যে যমদূতগণ পাংশুটে বর্ণ, তাদের মুখ চোখ 
মান্থষের মত, খুব লহ্ঘ৷ ৭৮ ফুট । যমদূততবা' সকলে মহ্ষিচর্ম পরিহিত । যে 
যমদুতরা কালবর্ণ ও যাঁদের মাথায় জট! ঝুলছে বা পাকান আছে, তারা 
এত কৃশ ও কুত্খাসত্, যেন কংকাল। যমরাজ নীলবর্ণ সুপুরুষ, পটলচেরা 
চোখ, নিটোল নাঁক মুখ, বাবরি চুল ঘাঁড় পর্যন্ত পড়েছে পাকিয়ে পাকিয়ে, 
মাথায় কিরীট, ছুই কর্ণে কুগুল, হাতে যমদণ্ড (মুখের দ্দিকে গোল, বাটের 
দিকে সরু ও লম্বা এবং বিছ্বাত্বর্ণ), গলায় যুক্তাহার ও কণ্ঠহার, হাতের 
কক্ি ও কম্পইর্তে আভরণ, পায়ে জুতো । যমদূতের1! অঙ্গুলি নির্দেশে 
আমাকে দেখাচ্ছে রাজবেশী যমকে । তখন যমরাজ পায়ের জুতো খুলে 
আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবং যমদূতর! হাটু গেড়ে বসে তাকে নমস্কার 
করলেন । যমরাজ ক্রমশঃ আমার নিকটে এসে প্রথমে মাথার উপরে হাত 
তুলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন । তার পর হাটু গেড়ে বসে পায়ের ধুলো 
নিয়ে পিছু হেটে ছুই দূতদলের মধ্যে গেলেন । এই অদ্ভুত দর্শন জোমবায় 
দুপুরে ও সন্ধায় সাধন কালে আবার আমি লাভ করেছি । মঙ্গলবার 
সকালে ও ছুপুরে আবার এইরূপ দর্শন হুলেো। দুপুরে যখন আমি 
স্নানার্থ পুকুর ঘাটে বসেছিলাম, তখন এ দর্শন হয়।” ইহাতে 
ভৈরবানন্দ যমরাঁজকে যোড়হাতে নমস্কীর করে বললেন, “আমি.আপুনার 
সম্তানতুল্য । আপনি অনুচরবর্গ সহ নমস্কার করেছেন ও যখন তখন 
দেখা দিচ্ছেন কেন? আপনি কি চাঁন বলুন।” তখন যমরাজের 
সন্মুখে এক কাল প্রেত এসে হাজির হলো! | যমরাজ উক্ত প্রেতের মূলাধার 
চক্রে হাত দিয়ে বরাবর প্র হাত আজ্ঞাচক্রের উপরে নিয়ে গেলেন । 
যখন সেই প্রেত অগ্নিবর্ণ মুতিধারণ করল, তখন এক অহুচর যমরাজের 
হাতে কিছু ফল মূল ও মিষ্টান্স দিলেন । যয়রাজ সেই মিষ্াক্সাদি কিছু খেয়ে 


“২৩০ দিধ্যৃষ্টি 
একটু প্রসাদ স্বহত্তে অিবর্ প্রেতকে দিলেন। সেই শ্রেঠ উ ই 
প্রেতকে দিলেন । সেই শ্রেত উক্ত প্রপাদ খেয়ে 
বিছাছর্ণ হয়ে উর্ধগাঙ্ী হলেন। ভৈরবানন্দকে যমরাজ উর্ধে হাত তুলে 
এ দিব্যৃশ্ট দেখালেন। ইহার মমার্থ বুঝে ভৈরবানন্ন তীকে নমস্কার করে 
বলজেন, “এব উত্তর আমি এখন দিতে পারবো না । আমি এই শনিবার বা 
রবিবার ধমণক্রে যাবো! ও বাবাকে সব বলবো । তিনি যা বলবেন, তাঁই 
হবে। ৩০ শে নভেম্বর রবিবার কালে ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে এলেন এবং 
এ দিন দুপুরে ও সন্ধ্যায় ছুইবার যমরাজের দর্শন পেলেন । রবিবার সান্ধ্য 
আরতির পরে আমি সমবেত ভক্তবুন্দের কাছে রীসলীল। ব্যাখ্যা করলাম 
ব্যাটর৷ থেকে একটী বৈষ্ণব ভগবান দাসপ্র পাঠ শুনতে এসেছিলেন। 
আধ ঘণ্টা পাঠ হলো! ও পাঠ খুব জমে গেল এবং রাধাকৃষ্ণের যুগলমূতি ও 
গোপিকাদের রাসলীল। মন্দিরে দেখা গেল। গোপীর। যুগল মূতিকে ও 
ফুল ও ফলের মলা ছুড়ে চারি দিকে ঘুরে ঘুর গান করে রাসোৎসবৰ 
করলেন। তত্কালীন মন্দিরগ্থ পঞ্চদেবত! হর্ষোৎফুল্প নয়নে এই দিব্য 
বাদলীল। দেখলেন। 
পযল। ডিসেম্বর সোমবার সকালে আমর! মন্দিরে জপধ্যানে বসলাম । 
পূর্বরাত্রে মহানিশাষ জপকালে ভৈরবানন্দ একতলায় কক্ষস্থিত খাটে শুয়ে 
অনুভব করলেন, যমরাজ আমাদের মন্দিরে মর মৃতির ডান দিকে 
দ্রগ্ডায়মান | পোমবার প্রাতঃকালে জপসময়েও যমরাজকে তথায় দেখা 
গেল । ঠাকুরের পার্ধদবৃন্দ ও সিদ্ধ সাধুদের সজে তিনিও ভজন গাইলেন। 
“অনস্তর আমরা জপারস্ত করলাম । তখন যমরাজ যুক্ত করে আমাদের দিক্ষে 
চেয়ে দাড়িয়ে রইলেন, কারণ আমর ব্রহ্মমন্ত্রজপ করছিলাম । আমদের 
জপ যখন মধ্যপথে চলেছে, তখন মন্দিরস্থ অধিষ্ঠাত্রী পঞ্চদেবতা-_হুরগৌরি, 
ঠাকুর ও গ্রাম! এবং কালী সহ যমরাজ আমার সম্মুখে এসে দাড়ালেন । 
অনন্তর উক্ত পঞ্চদেবতা আমার মাথায়, পিঠে, বুকে হাত বুলিয়ে দাড়ি ধরে 
“মু খেলেন ও আশীর্বাদ করলেন। তারপর যমরাজ আমার মাধায়, পিঠে, 
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বুফে হাত বুলিয়ে/ আশীর্বাদ করলেন । তৎক্ষণাৎ আমার চারি পাশ 
থেকে দিব্য অগ্মি জলে উঠল ও আমি আগুণের মধ্যে বলে জপ করতে 
লাগলাম। অনন্তর যমরাজ পূর্বোক্ত পঞ্চ দেবতা লহ তৈরবানন্দের সম্মুখে 

গিয়ে দাড়ালেন ও উক্তরূপে আশীর্বাদ করলেন। তারপর যমরাজ পূর্ববৎ 
তাঁকে আশীর্বাদ করতেই ভীরও চারদিক থেকে দিবা অগ্রি দাউ দাউ 
করে জলে উঠল এবং তিনি তন্সধ্যে বসে ধ্যান করতে লাগলেন ও 
প্বশরীরে তাঁপু অনুভব করজেন। "ারপর বিশ্বরূপানন্দ ও ব্রহ্মবোধাননদের 
সম্মুখে গিয়ে যমরাজ দূরে থেকে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। তৎপরে 

যমরাজ মন্দিরের উত্তর বারান্দায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন রাম্ভক্ত রাক্ষসছ্ঘয়ের মল 

আজ্ঞাচক্র থেকে একেবারে ত্রহ্ষমার্গে তুলে দিলেন । ইহার ফলে তার! 
সম্পূর্ণ সমাধি প্রাপ্ত হলেন । এ দিন সন্ধ্যায় তারা ওখান থেকে সরে গিয়ে 
ধর্মচক্রের দক্ষিণে উন্মুক্ত স্থানে মন্দির থেকে ৩০।৪০ হাত দূরে মন্দিরাভিমুখে 

হাত জোড় করে দীড়ালেন। সান্ধ্য আরতির পর মন্দিরে ভোগ 
নিবেদিত হলে, তারা পূর্বদিকন্থ জানালার বাহিরে থেকে হাত বাড়িয়ে 
ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে পূর্ব স্থানে চলে গেলেন। দোপরা ডিসেম্বর 

মঙ্গলবার দেখ! গেল, তীর। উক্ত ফাঁক] স্থানে পূর্ববৎ দুই জন পাশাপাশি 
ধ্যানমগ্র অবস্থায় উপবিষ্ট । পূর্বদিন সোমবার ভোরে দেখা গেল, চারজন 
বিদেহী সাধু মন্দিরের উত্তর বারান্দার কাছে এসেই চলে গেলেন 
ঠাকুরকে হাত জোড় করে বাহির থেকে নমস্কার করে। বোধ হয়, 
রামভক্ত রাক্ষপহর থাকায় তীর! বারান্দায় এলেন না । সন্ধায় আমি ও 
ভৈরবানন্দ নাটমন্দিরে পারচারি করতে করতে স্ুুধূপের গ্গন্ধ পেলাম । 
তখন মন্দিরে ব। নীচে কোথাও ধূপ জালা হয়নি। অনন্তর আমরা মন্দিরে 

সান্ধা আরতি করতে এছে দেঁখলাম+ রামভক্ত রাক্ষসত্ঘয় বারান্দা থেকে 
সরে গেছেন ও দশজন বিদেহী সাধু জপমগ্ধ অবস্থায় বসে আছেন। 
সোমবার ছোরে রাত্রি চারটার সমর দেখ। গ্রেপ, আরও পলেরজন বিদ্বেহী 


২৩২ দিব্যদৃষ্ট 
সাধু এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। উত্তর বাত্বীন্দায় মোট পচিশজন 
বিদেহী লন্গযাসী 'জপমগ্র রইলেন, প্রতোকে হ্বত্ব আসন বগলে করে 
এসেছেন--কারো কুশীসন, কারে! মৃগচর্ম, কারো উলের আসন । তন্মধ্যে 
একজন দামী সুন্দর উলের আসনে উপবিষ্-_রাজপুত্রবৎ সুপুরুষ, গৌরবর্ণ 
ও হৃষ্টপুষ্ট । তিনি বাগবাজার রাজ্ববাটার বংশধর ও শ্রীমা সারদার মন্ত্রশিষ্ত | 
২র| ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে আমর] চারজন মন্দিরে জপে 
বসেছিলাম । যখন আমর! ভজন গাইলাম, তখন মন্দিরন্থ বার জন 
পার্ধদ ও পনের জন সিদ্ধ সাধু এবং বাহিরের পঁচিশ জন বিদ্বেহী সাধু. 
কীর্তন ভজন গাইলেন । যখন আমর] জপারস্ত করলাম, পূর্বোক্ত পচিশ 
জনও জপ করতে লাগলেন। মনে হল, এ পচিশ জনের ইষ্টদেবী ম! 
সারদা। তাদের মন তৃতীয় ভূমি মণিপুর ছেড়ে উপরে উঠেনি, মাথায় 
টুপি, গায় উত্তরীয় ও পরণে গেরুয়া কাপড় । আমাদের জপশেকে 
দেখা গেল, মন্দিস্থ পঞ্চ দেবতার আসন হতে ঠাকুর, শ্রীমা সারদা, 
স্বামিজী ও মহাঁপুরুষজী উত্তর জানালার কাছে এসে দ্দাড়ালেন। তখন 
শ্রীম। স্বামিজীকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখালেন, এ সব গ্যাথ ! তাহা দেখে 
স্বামিজীর চোখ দিয়ে টপ. টপ, করে জল পড়তে লাগল । শ্রীমার চোখেও 
ছুই এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। ঠাকুরও মহাপুরুষজী গম্ভীরাননে 
তাদের দ্দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে রইলেন। ব্বামিজীর সেবাধর্মের আদর্শ 
ভুল বুঝে পরলোকে এদের এই দুর্ঘশ। হয়েছে! তারপর জানালার নিকট 
হতে পুর্বোক্ত চারিজন আমার সম্মুখে এসে দাড়ালেন। ম্বামিজী আমার 
মাথায় পিঠে*মুখে ও দাড়িতে হাত বুলাতেই আমার মৃতি শিব মৃতিতে 
পরিণত হলে তখন স্বামিজী আমার শিব মৃতিকে অঙ্গুলি নির্ধেশে 
ইসারায় বারান্দাস্থ পচিশজনকে দেখিয়ে বললেন, এদের . দুরবস্থা 
বিমোচন কর। তারপর ঠাকুর,-শ্রীমা, ম। কালী, ্বামিজী ও মহাপুরুষজী 
সকলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। অনন্তর তাঁর! উৈরবানন্দের 
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কাছে গিয়ে তার গায় পিঠে মাথায় বুকে দাড়িতে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ 
করে প্র পচিশ জনকে আঙ্গুল নেড়ে দেখালেন ও তাদের উর্ধগতির 
জন্ত প্রার্থনা করতে বললেন। আজ হরগৌরশী এলেন না» কারণ 
শিবাবতার বিবেকানদা এলেন। অন্ত কোন দিন ত্বামিজী আমাদের 
কাছে আলেন নিবা আমাদিগকে পঞ্চদেবতাবৎ আশীর্বাদ করেন নি। 
সাধারণতঃ মহাপুরুষজী বুহস্পতিবার উঠে এলে পঞ্চদেবতার সঙ্গে 
আমাদিগকে, আশীর্বাদ করেন। আজও ধর্মরাজ আমাদের মন্দিরে 
বিরাজমান। বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণের দুই তিন মাস পূর্বে ভৈরবানন্ন 
আমাকে নারাক়ণরূপে দেখেছিলেন ১৩৬৪ সালে ফাল্গুণ মাসে। সন্ধযাস 
নেবার চার পাচ মাস পর ভৈরবানন্দের কৌপিনতযাগ হলো।। আমিও» 
বললাম, আর আপনাকে কৌপিন পরতে হবে না। ২র! ডিসেম্বর 
মজলবার সান্ধ্য আরস্ছটি ও ভজনান্তে রাঁমনাম সংকীর্তন ও রাম সঙ্গীত 
গাইলাম, পার্্ববর্তী বাগানের হিন্দুস্থানী দ্বারবান্‌ উপস্থিত ছিল বলে। 
রাম সঙ্গীতের সময় যখন ভৈরবানন্দ প্রীমার ইচ্ছাগ্জ শক্তি প্রয়োগ করতে 
গেলেন, তখন যমরাঁজ রুদ্রমৃতিতে তার দণ্ড উচু করে ভৈরবানন্দকে 
আঘাত করতে উদ্যত হলেন, তার যমদণ্ড অগ্নি উদ্গীরণ করছিল । এ অগ্নি 
প্রাকৃত অগ্নি অপেক্ষা শত গুণে সমুজ্জল ও সমুত্প্, তার আলোকে চোখ 
ঝলসে যায়। সেই অগ্নি ভৈরবানন্দের দিকে ধাবমান হলো!। তখন. 
ভৈরবানন্দ গুরু ও ইষ্ট স্মরণ করতেই সিদ্ধযোগীর তৃতীয় নয়ন থেকে 
বিছ্যুৎশিখাতুল্য অগ্রিশিখা বহির্গিত হয়ে যমরাজের উপর পড়িল। 
তখন মন্দিরস্থ পঞ্চদেবতা হো হো করে হাসছিলেন। ধমরীজ বেঁকে 
কুকড়ে আধ হাত পরিমিত পিগাকার হয়ে গেলেন। অন্তর তিনি: 
যখন উঠে দাড়ালেন, তখন ভৈরবানন্দের কত্রজ্যোতিঃতে ঘমরাজের মৃতি 
বিদ্যুঘর্ণ হয়েছিল, যমরাজের নীলবর্ণ অস্তহিত, মাথায় মুকুট নাই, চুলগুলি' 
উত্ক খুব, হুর্নার কেশরাশি নাই। তিনি করুণ নয়নে ভৈরবানন্দের দিকে, 


'ধচেয়ে হাত জোড় করে ধাড়ালেন। তখনও ভৈরধাননের রোষনবন্ছি 
প্ততপ্রতি প্রজ্ছলিত ছিল। সেই সময় যমরাজের বক্ষংস্থল হতে এক 
জ্যোতিংল্রেত ভৈরবানদ্দের হৃদয়ে প্রবেশ করল ছুই চার মিনিট ধরে। 
ইহাতে ভৈরবানন্দ ম্বদেহে তীব্র তেজ অনুভব করলেন ও যমশক্তি শ্ষলিণ 
স্লো । অনন্তর যমরাজ ভৈরবাননের কাছে এসে নমস্কার করে পদধূলি 
নিলেন। ইহার ফলে ভৈরবানন্দের ক্রোধানল নির্বাপিত ও যমরাজজ 
স্বকীয় নীলমূতিতে পরিণত হলেন, কিন্ত তার মাথায় মুকুট ছিল না, মুকুট 
শুন্ে ঘুরহিল। আমাদের জপশেষে যমরাজ এ পঁচিশ বিদেহী সাধুর 
“ক্ষদ্রগ্রছি বা মণিপুর ভেদ করে দিলেন। তখন তাদের কুণ্ডলিনী শক্তি 
শ্চতুর্থ ভূমি অনাহতের তলায় এসে ঠেকিল। আমাদের মন্দিরাধিষ্াত্রী 
পঞ্চ দেবতা প্রথমে আমার মাথায় পিঠে বুকে হাঁত দিয়ে আশীর্বাদ 
ফরলেন। অনগ্তর টরবানন্দের সম্মুখে গিয়ে উক্তরূপে আশীর্বাদ করার 
সময় ভরবানন্দ মা কালী ওমা সারদার পা এক এক হাতে ধরে তাদের 
পায় মাথা রেখে বললেন, “মাগো, তোমাদের কাজ করতে এসে 
কড়াই করতে পারবো না। এই যমরাঁজকে সরিয়ে দিন।” ইহাতে 
পঞ্চদেবত! হাঁসতে লাগলেন ও ভৈরবানন্দের ক্রোড়ে বসলেন এবং 
বভৈরবানন্দ আশ্বস্ত হলেন। নৈশ ভোজনান্তে আমর। উভয়ে আলোচনা 
করে স্থির করলাম, যমকে মন্দির থেকে সরাতে হবে। ফমের ইস রুত্র 
ও রুদ্রবীজ রং । তেসর! ডিসেম্বর বুধবার সকালে মন্দিরে জপধ্যানকালে 
দেখ। গেল-যমরাজ মন্দিরে নাই, তিনি পূর্বাকাশে অন্তরিক্ষে বসে 
ক্ষুন্ধ ভাবে জোড় হাত করে আমাদের দিকে চেয়ে আছেন, তার মাথায় 
শ্বুকুট নাই । জপধ্যান কালে ভৈরবানন্দ পচিশজন বিদেহী সাধুর উপর 
সিদ্ধশক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের মন বিশুদ্ধ চক্রে তুলে দিলেন ও তীর! : 

ধসিদ্ধি লাভ করলেন। তখন তাদের সকলের হৃদয়ে মা সারদাকে দেখা 
ইগেল। আমাদের জপশেষে যমরাল মন্দির মধ্যে পূর্ব স্থানে এলেন। 
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তখন আমি ঝ্রঙ্গমন্ত্র রর করে 'গঙ্জগাজলের ছিটা তার গায় দিলাম । 
মানুষের গায় গরম জল পড়লে যেমন "ছটফট করে, তেমনি ধম ছটফট 
করে পালালেন ও তার সর্বাঙ্গে ফোস্কা পড়ল। তখন তিনি মনির 
ছেড়ে অস্তরিক্ষে পূর্ব স্থানে গিয়ে ব্ঙ্গলেন। তথায় দেখ! গেল, তার 
সর্বাজে ফোস্কা হয়েছে, তীর মুকুট শূন্ত মার্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছুপুরে 
দেখা! গেল, যমরাজ 'অন্তরিক্ষে গৈরিক গরদ ও গলায় চাদর ও উপবীত 
পরে শুধু গায় রুক্ষ চুলে ধ্যানে উপবিষ্ট, আমাদের মনিরের দিকে মুখ 
করে। ৪ঠা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে দেখা গেল, যমরাজ উত্তর 
মুখো বসে ধান করছেন। আমাদের দিকে চেয়ে তাঁর ধ্যান করার 
উদ্দেশ্য ছিল যোগবলে আমাদের অনিষ্ট সাধন । যখন আমাদের প্রতি 
তার ভ্ুদ্ধ ভাব চুল গেল, তখন তিনি উত্তর মুখে বসলেন । 

৩র। ডিসেম্বর বুধবার সান্ধ্য আরত্তির পর ভৈরবানন্দ পচিশ জন 
বিদেহীর উপর ষোগশক্তি প্রয়োগ করলেন । ইহার ফলে তাদের চারি 
দিকে আগুণ জলে উঠল, সার] উত্তর বারান্দায় দিব্য অগ্নি জ্বলতে 
লাগল । যখন ভৈরন্কানন্দ ব্রক্গধ্যানাস্তে সমস্ত ব্রহ্মজ্যোতিঃতে বিলীন 
করলেন, তখন সেই জ্যোতিঃ সহায়ে তাদের মনগুলি স্বীয় মন একীভূত 
করে সিদ্ধ শক্তি প্রয়োগের কলে ব্রহ্গাগি প্রজলিত হলে! এবং তার! আরও 
গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন। সম্ভবতঃ শী সাধুগণ নিয়ন মার্গের সাধক 
ছিলেন, তাদের পুঞ্জীভূত পাঁপরাশি ব্রঙ্গাগ্নিতে পুড়ে গেল। তার! 
্ষজ্ঞ পুরুষের কাছে দীক্ষা ও সন্যাসাদি নিয়েছিলেন বলে যমের 
কবলে পড়েন নি, প্রেত হন নি। রি 
বুধবার বৈকালে দেখ! গেল, উল্লিখিত রামভক্ত রাক্ষসঘয়, ধারা দক্ষিণ 
দিকস্থ জমিতে ছিলেন, তথায় নাই। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগঘৃষ্টিবলে 
অছুসন্ধান করে জানলেন, তারা কলিকাতায় বড়বাজারে সোণাপটার 
পূর্বে চিৎপুর 'ইাটের কাছে এক বড় ছয়তল! বাড়ীর ছাদে দণ্ডায়মান । 


২৩৬ দিব্যদৃটি 
বুধবার সন্ধায় ভৈরবানন্দ নাটমন্দিরে বেড়াতে বেড়াতে আমাকে 
বললেন, “আমার গায়ে শুধু চামড়াটা আছে, ভেতরে মাথ! থেকে পা 
পর্যাস্ত ব্রক্গজ্যোতিঃ পরিপূর্ণ, আপাদ মস্তকে ব্রহ্গমন্ত্র বা প্রেষমন্ত্র লিখিত 
নামাবলীর মত। এখন আমার মন্ত্রজপ একেবারে বন্ধ হয়েছেঃ জপ বন্ধ 
হলে সারা দেহে, সর্বাঙ্গে ইষ্টমন্ত্র বা ক্রহ্মমন্ত্র লিখিত হয়। তোতাপুরী প্রদত্ত 
তান্ত্রিক ব্র্মমন্ত্র-শু সচ্চিদেকং ব্রহ্গ-জপ বন্ধ হলে দেখ! গেল, উহা 
আমার হৃদয়ে লিখিত হুয়েছে।” ২রা ডিসেম্বর মুলবার সন্ধ্যায় 
ভৈরবানন্দ মন্দিরে ধ্যানকালে দেখলেন -আমি ডান হাতে ত্রহ্মবাধানন্দ! 
ও বাম হাতে বিশ্বরূপানন্দকে ধরে ব্রক্মজ্যোতিঃর দ্রিকে ঢচলেছি। 
কখনও ওর] ছুইজন আমার কোমর জড়িয়ে ধরছে ; আবার কখনও 
বা আমি তাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলছি। তখন ভৈরবানন্ধ 
আর হুদ পার হয়ে বিরজা নদীতীরে বসে ধ্যান করছিলেন। যখন এই' 
দর্শন হল, তথন ভৈরবানন্দেরু ইষ্টলয় হয়েছে ব্রহ্গজ্যোতি:তে, শুধু ব্রদ্মধ্যান 
চলছিল । 

কেউ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অনিষ্ট করতে পারে না। তবে প্রেতবা 
অপদেবতা এরূপ করতে সাহদী হলেও সমর্থ হয় না। ৮ই ডিসেম্বর 
লোমবার রাত্রে ধর্মচক্রে শুয়ে ভৈরবানন্দ স্বপ্ন দেখছেন, তিনি মাকড়দহে 
নিজস্ব পুরাণ বাটাতে গেছেন। এবাড়ীর সদর রকে বসে একটা মেয়ে 
(প্রা তিন বথ্সর বয়স ও টুকটুকে সুন্দর) কাদছে। তাকে দেখে 
ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার কি হয়েছে, তুমি কীদছ 
কেন?” 'তখন ভিনি ম্বীয় সদর পুকুর ঘাটে দেখলেন, ছুটী মেয়ে স্নান 
করছে-একজন ৫০1৬০ বৎসর ও অন্য জন ২৪1২৫ বৎসর বয়স্ক । তিনি 
পরবর্তী নারীঘ্ধয়কে জিজ্ঞাস করলেন, এঁ বাচ্চা মেয়েটি কি তোমাদের? 
তীরা কোন কথা বললেন না। তখন ভৈরবানন্দ ওঁ ছোট মেয়েকে, 
কোলে নিলেন ও দেখলেন, তার ডান পাশে কোমর থেকে গলা পর্য্যন্ত 
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/ 
পচা ঘ! হয়েছে । তখন সেই মেয়ে ভৈরবানন্দের গল! টিপে শ্বাসরোধ 
করতে চেষ্টিত হলো । ইহাতে সিদ্ধযোগী বুঝলেন, এটী মানুষ নয়, নিশ্চয়ই 
প্রেত। যখন তিনি সেইবালিক! প্রেতের কবল থেকে আত্মরক্ষার 
চেষ্টা করলেন, তখন আর একট বালিক। প্রেত এসে তার প। ছটো 
ধরে টানতে লাগল | সত্বর ভৈরবানন্দ সর্বশক্তি প্রয়োগপূর্বক প্রেত ছুটাকে 
লাথি মেরে ফেলে তাদের ঠ্যাং ধরে ছুই চার আছাড় দিলেন বাধান 
সানের উপর । , যেমন ধোপার! কাপড় কাচে, তেমনি তিনি তাহাদিগকে 
২ক্রোধভরে আছাড় মেরে পুকুরে ফেলে দিলেন । তারপর তিনি পুকুরে স্নান 
করতে গেলেন। যখন তিনি পুকুরে এক বুক জলে নামলেন, তখন 
জলের তল! থেকে ছুটে! জলভূত তার ছটে পা ধরে তাকে বেশী জলে 
ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করল। সেই সময় তিনি সমগ্র স্বশক্তি প্রয়োগে 
তাদের কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন, কিন্ত তার! জোর করে 
বেশী জলে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল। যখন ভৈরবানন্দ আত্মরক্ষায় অক্ষম 
হলেন, তখন তিনবার ইষ্টমন্ত্র-শ মা কালী--জপ করতেই তার ছেড়ে 
দিয়ে পালাল । যে ছুটে! মেয়ে পুকুরে চাঁন করছিল, তারাই ভৈরবানন্দকে 
টানছিল ও তার] এ পুকুরের জলে ডুবে মরা প্রেত। তগ্গধ্যে বয়স্ক প্রেতটা 
বহু বর্ষ পূর্বে এ পুকুরে ডুবে মরেছিল--এই কথ! ভৈরবানন্দ স্মরণ করলেন। 
* উক্ত রাত্রে ভৈরবানন্দ হুক্্দেহে শ্বগৃহে গিয়ে এই কাণ্ড করলেন। 
সোমবার রাত্রে বেলুড় ধর্মচক্রের দক্ষিণ মাঠে এ ছুই নারী প্রেতকে দেখে 
আমি ভৈরবানন্দকে বললাম ও তার মুখে পূর্বোক্ত স্বপ্র বৃত্তান্ত শুনলাম । 
€ই ডিসেম্বর শুক্রবার বৈকালে ভৈরবানন্দ মাকড়দহে * গেলেন ও 
পরদিন শনিবার বৈকালে ফিরে এলেন। শুক্রবার দুপুরে মন্দিরে 
ঠাকুরকে অক্রভোগ ও বৈকালে লুচি-হালুয়া নিবেদন করা হলে! । 
৮অন্রভোগ নিবেদিত হলে ভৈরবানন্দ নীচতলায় বসে ধ্যানে দেখলেন, 
মন্দিরে ঠাকুর, শ্ীমা, হরগৌরী ও মু কালী নাই! তারা ভৈরবানন্দের 
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গৃহে শ্বকক্ষে- বিরাজমান। মন্দিরের বাহিরে সকাল থেকেই ধর্মরাজ: 
ছিলেন। ঠাকুর সরে যেতেই যমকিংকরগণ মন্দিরে ঢুকল । তারাই 
স্থপুরে অক্পভোগ ও বৈকালে লুচি-হালু়া খেল। সন্ধ্যায় ও রাত্রে 
আমর! তাদের উপজ্রব অনুভব করলাম। বৃহস্পতিবার রাত্রে কালী ও 
 হরগৌরী ভৈরবানন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যমকে তার শক্তি ফেরৎ 
দাও। শুক্রবার সকালে যমকে শক্তি ফিরিয়ে দিতেই যম তার মুকুট 
ফিরে পেলেন, পূর্বপদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলেন ও মন্দিরের পেছনে 
এলে দাড়ালেন। ৬ই' ডিসেম্বর শনিবার ঠাকুর, শ্রীমা ও অন্ত তিন 
দেবতা মন্দিরে ফিরে এলেন। কোন মন্দিরে কোন দেবতা! প্রতিষ্ঠিত 
হলেও সব সময় সেখানে থাকেন না। সাধন ভজন ও পুজারতি 
ভক্তিভরে করলে দেবতা মন্দিরে বিরাজ করেন, নচেৎ নয়। পুজাদি 
নিয়মিত ও ভক্তিপৃত হলে দেবতা আলেন, অন্য সময় ত্বধামে থাকেন । 

৮ই ডিসেম্বর সোমবার, মন্দিরের উত্তর বারান্দায় পচিশজন হুক্মদেহী 
সন্ন্যাসী জপধ্যানে মগ্র আছেন। ১০ই বুধবার তারা সকলে অগ্মিবর্ণ 
দিব্য মুতি ধারণ করলেন এবং তাদের মন আজ্ঞাচক্রের উপরে উঠিল। 
আজ আমি নিজে উত্তর বারান্দা জল দিয়ে মুছে গঙ্গাজল ও অগুরু 
ও চন্দন জল ছিটালাম, ফুল ছড়ালাম ও ধূপ দিলাম । গত সপ্তাহেও 
তথায় আমি ্রক্প করেছিলাম। এ পচিশ বিদেহীর মধ্যে একজন 
সাহেব ও ছুইজন মাদ্রাজী সাধুছিলেন। নিত্য ধ্যানে বলার কিছুক্ষণ 
পরে দোতলায় মন্দির ও একতলার ঘর-_সমগ্র ভবন ব্রদ্দজ্যোতিঃতে 
উদ্‌ভালিত' হলে, শুধু জ্যোতিঃই অনুভূত হুল, ভবনের অস্তিত্ব উপল 
কল না) মনে হল, জ্যোতিঃরাজ্যে বসে আছি। কোন কোন দিন 
শুধু দ্োতল। জোতিঃতে ভেসে যায়। পচিশজন বিদেহী সক্্যাসীকে 
উৈরবালন্দ শক্কিদানান্তে যমকে বলেছিলেন, ঠাকুর, তোমার কাজে 
আর. বাধা দিব. না। তাই উল্লিখিত ব্রচ্ষজ্যোতিঃতে যখন পঁচিশ 


ধর্মচক্রে মোক্ষঘ্ঞ ২৩৯ 


বিদেহী আবৃত হলেন, তখন ভৈরবানন্দ সেটা গুটিয়ে নিলেন। সেই, 
জ্যোতিঃরাজযে আমি, ভৈরবানন্দ ও পঞ্চ দেবত। থাকি, পশ্চাতে, 
উপবিষ্ট বিশ্বকূপানন্দ ও হদ্গবোধানন্দ বাদ যায়। বহুদিন দেখা গেছে». 
শেষোক্ত সাধুদ্য় এ শক্তি সহা করতে পারছে না, তাদের শরীরে. 
অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া হয়েছে । তাই ভৈরবানন্দ প্র ছইজনকে বাদ 
দিলেন। ছুই দ্বিন ধ্যানকালে পচিশ বিদেহী পাধক থেকে ব্রহ্গজ্যোতিঃ, 
অপসারণের পর মঙ্গলবার সকালে শ্রীমা সারদ1 এক। পঞ্চ দেবতার মধ্য. 
থেকে এসে ভৈরবানন্দের দাড়ি ধরে এর জ্যোতি; দোঁখয়ে পাঁচশ: 
বিদ্েহীকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ইসারায় বললেন, ওদের ওপর থেকে. 
জ্যোতি: সরিয়ে নিও না। তখন ভৈরবানন্দ যমরাজকে গুদত্ত পুর্বোক্ত. 
গ্রতিশ্রতির কথা বলায় শ্রামা অদূরে অস্তরিক্ষে আম্বুল তুলে, 
দেখালেন, ধর্সরাজ দাড়িয়ে আছেন। ধর্গাজ ইসারায় ভৈরবানন্দকে. 
বললেন, আপনি এ কাজ করতে পাবরেন। তখন ভৈরবানন্দ ভ্রমাকে- 
জানালেন, তাহলে করবো । ঠিক সেই সময় আমরা মন্দিরে সারদা 
সঙ্গীত গাইতেছিলাম | ধ্যানশেষে পঞ্চ দেবতা যখন আমাদগকে, 
আশীবাদ করতে এলেন, তখন মা লারদ1 পুনরায় ভৈরবানন্দকে ইং1গত. 
করলেন। ইহাতে ভৈরবানন্দ সমাহিত অবস্থায় হাসতে লাগলেন এবং, 
ধ্যানাস্তে নীচে গিয়েও পনের মিনিট যাবৎ মহানন্দে হাসলেন । 

যদি ব্রহ্মমার্গের সাধক বাহ পৃজ! না করেন, ইষ্ট দেবত। ভাবরাজ্যে: 
তাকে দিয়ে পূজারতি করিয়ে নেন এবং ইষ্ও তাকে পৃজাতি করেন।. 
ভৈরবানন্দ বলেন, ণ্ষখন আমি শিবমুতি ধরে সাধন কণ্রলাম, তখন: 
গৌরী আমাকে পুজা করলেন, যেমন লোকে শিবপূজা করে। যখন: 
আমি রামকৃষ্ণম্বরপে সমারঢ় হয়ে সাধন করেছি, তখন মা সারছ- 
আমাকে পুজা করেছেন এবং আমিও তাকে পূজা করেছি। বিশ্বরূপ, 
দর্শনের পর 'আমার পুজা জপ ও ত্তবপাঠাদ্দে সব.চলে গেছে ।. এখন, 
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শুধু ওক্কার আছে। তাও জপে বসে 8৫ বার ওষ্কার জপ করলেই 
আপ বদ্ধ হয়, মানস জপ কিছুক্ষণ চলে।” ৯ই-ডিসেম্বর মঙ্গলবার 
কলিকাতায় সোণাপটাতে পূর্বোক্ত প্রাসাদে মন দিয়ে ভৈরবানদা ধ্যান 
কালে দেখলেন, একটী জোতির্বস্ম খুলে গেল। তাঁর আজ্ঞাচত্র বা 
ফৃতীয় নয়ন থেকে এক জ্যোতিঃক্রোত বেরিয়ে সেই বাড়ীতে গিয়ে পড়ল 
ও তাহা দ্দিবাবং আলোকিত হলো। তিনি দেখলেন, প্রক্ষপুত্র্বয় 
চার তলার ছণ"দে দাড়িয়ে আছেন। প্র প্রাসাদের দক্ষিণ পশ্চিমে 
মাঝখানের দিকে একটা কক্ষে ছোট রৌপ্যময় সিংহাসনে '( এক হাত 
শহ্বা-চওড়া) স্বর্সূতি লীতাদেবী ও নীলমূত্তি রামচন্দ্র ও শ্বেত পাথরের 
মহাবীর মৃতি বিরাজমান। তথায় এই তিন দেবতা জাগ্রত। ভৈরবানন্দ 
স্ুক্ম দেহে হম্মানকে ভক্তিভরে নমস্কার করতে তার আশীর্বাদ করলেন । 
ভৈরবানন্দ সীতারাম ও হচুমানকে প্রার্থনা করলেন, আমাদের ধর্মচক্রের 
একটু স্থান বাড়িয়ে দ্রিন। এই কথা বলতে হনুমান ভৈরবানন্দের সক্ 
শরীরকে প্রেমানন্দে জড়িয়ে ধরলেন । সেই সময় একটা রমণী কিছু দ্রব্য 
হাতে করে প্র কক্ষে ঢুকিল। তাই ভৈরবানন্দ উক্ত কক্ষ থেকে চলে 
এলেন । 

৯ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে মন্দিরে জপধ্যান কালে ভৈরবানন্দ 
'আমার শুক্মদেহ কাধে করে ব্রদ্ষমার্গে নিয়ে আর হুদ পার হয়ে বিরজ! 
নদীর মাঝে যেতেই আমি কীধ থেকে পড়ে গেলাম! যখন আমি 
'ছুপুরে কুয়াতলায় হিপবাথ নিতেছিলাম, তখন ভৈরবানন্দ আমাকে 
এই কথা" বললেন। পূর্বদিন ও আজ, ১০ই. ডিসেম্বর বুধবার আমি 
ভাত খাই নাই; অথচ জপ ধ্যান খুব করছি এবং বই লেখাও ক্রুত 
বেগে চলছে । তাই আমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল। বুধবার সকাজে 
"পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় ভৈরবানন্দ আমার ুত্ম শরীরকে ত্রহ্জলোকে নিগ্বে 
যান নিবিষ্বে বিরজা নদী পার হয়ে।, তথায় আমি ও ডৈরবানন্দ উভয়ে 


স্পা 
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,ব্রন্মে লীন হলাম। এদিন সন্ধ্যায় ভৈরবাণন্দ আমার কুক্মদেহকে 
কাধে নিয়ে আর হুদ পার হতেই আমি নেতিয়ে পড়লাম। সেখান 
থেকে বিজয়া নদী পার হয়ে আমরণ ক্রহ্থাবেদিক! সমীপে উপস্থিত . 
হলাম। আমি অতিশয় অবসন্ন ছিলাম ও ভৈরবানন্দ শুধু তুঃ (মি) 
বলেই ব্রঙ্ষধে লীন হলেন। এই যৌগিক প্রক্রিয়া মন্দিরে উভয়ের দেহস্থ 
চক্রমধ্যে সম্পন্ন হলে! । আবার কিঞ্চিৎ পরে পৃুবোক্ প্রক্রিয়ায় ভৈরবানন্দ 
আমার হ্ক্মদেহকে নিয়ে চন্দ্রলৌকে, হুর্যালোকে, স্বর্গলোকে, শিবলোকে 
ও ব্রক্ষলোকে পগলেন। আর হৃদ পার হতেই আমি নেতিয়ে পড়লাম। 
আর হুদ পার হবার সময় আমার ইট্রদ্বয় রামকৃষ্ণ ও মা কালী আমার 
বাম উদ্ধে এবং ভৈরবানন্দের পঞ্চ ইই্__কালী, হরগৌরী ও রামকৃষ্খ-সারদ। 
তাঁর বাম দিকে ছিলেন । বিজয়া নদীর দ্িকে যাবার সময় স্ব স্বইষ্ 
স্বদেহে লীন হলেন। আর হুদ পার হতেইব্রন্ষের নির্দেশে অগ্মরাগণ 
আমাদিগকে পৃজা করলেন, ব্রহ্মতুলয মর্ধ্যাদা দিলেন, ইঞ্টের প্রসাদ 
খাইয়ে দ্িলেন। ১১ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে ধ্যানকালেও 
ভৈরবানন্দ আমার হুক্ষদেহকে নিয়ে ব্রঙ্গলোকে গিয়ে ত্রহ্ধলীন করলেন ।, 
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ বুধবার সন্ধায় নাটমান্দরে পায়চারী করতে করতে 
ননীমার কথা উঠল । যখন আমি সগ্য সমাগত একটা ভক্তের সঙ্গে কথা 
বলছিলাম) তখন ভৈরবানন্দ একটু আড়ালে গিয়ে স্বক্সমশরখরে বাঘ। 
যতীন পল্লীতে ননীমার আশ্রমে গিয়ে দেখলেন, ননীমার কুগুলিনী 
হৃদয়পদ্মে স্থিতিলাভ করেছে ও উহ্বার উদ্দগতি আজ্ঞাচক্রের তল! পর্ধাস্ত, 
তদুপরি নহে । ব্রক্মমার্গ আজ্ঞাচক্রের উপরে অবস্থিত । সুতরাং ননীমোর 
সাধন! ব্রন্মমার্গে নহে । সন্ধায় ধ্যানযোগে ভৈরবানন্দ দেখলেন, ননীমার 
[একই অবস্থা ও তিনি ব্রন্মমার্গের সাধিকা নহেন, চরম ইষ্সিদ্ধির সাধিকা 
ও তাঁর ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রী | স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, ননীম! পুর্বজন্মে 


* শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুরবাসিনী ভিক্ষামাতা ধনি কামারনি ছিলেন। 
| রি 


২শু২ | দব্যদৃষ্টি 

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ বৃহস্পতিবার ভৈরবানন্দ' বলেছিলেন, “যখন 
মন্দিরে সান্ধা আরতি হয়, তখন মন্দিরস্থ ঘাদশ পার্ধদও পনেরজন ব্রন্মজঞ 
সক্গ্যাসী হাত জোড় করে দাড়িয়ে থাকেন। তত্পবে তারা আমাদের 
কীর্তনে ও ভজনে যোগ দেন এবং আমাদের সঙ্গে বসে জপধ্যানও করেন। 
মনে হয়, বেলুড় মঠস্থ বিদ্রেহী সন্ধ্যাদীরা সকলে মুক্তিলাভ করলেই 
পূর্বোক্ত পনের ্রন্মজ্ঞ সন্ধ্যাসী স্বধামে যাবেন । ১১ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ বৃহ্ম্পতি- 
বার দশ বার জন বিদেহী লন্্যাপী এসে দূর থেকে শৃন্তে দ্রাড়িয়ে মন্দিবস্থ 
ঠাকুর প্রভৃতিকে নমস্কার করে চলে গেলেন। তারা আবার বৈকালে 
এসেছিলেন। তখন আমি একতলার বারান্দার উত্তর দ্দিকে উত্তর 
পাচিলের কাছে একটা 1185]) ০1161) (আলোকস্ফুরণ ) আমি দেখে 
ভৈরবানন্দকে বললাম। আজ মধ্যরাত্রে ভৈরবানন্দের হুপ্দেহের সঙ্গে 
আমার কথা হলো । ভৈরবানন্দ একতলায় ও আমি দ্োতালায় মন্দির 
বারান্দায় শুয়েছিলাম। ভৈরবানন্দ রাত্রি ১২॥ | ১টার সময় হুক্মদেহে 
আমার খাটের কাছে এপসে*খললেন, বাবা! অছৈত তত্বই সত্য, আর সব 
মিথ্যা । পরদিন প্রাতে তাকে এ কথ] বলায় তিনি তাহ! সহাস্তে স্বীকার 
করলেন। ১২ই ডিসেম্বর শুক্রবার মধ্যাহ্ন দেড়টায় একবার ছত্রিশ জন 
বিদেহী সাধু সকলে উত্তর বারান্নার কাশিশে এলেন। আবার 
বৈকাল সাড়ে তিনটায় তারা এলেন। তখন ভৈরবানন্দ তাহাদিগকে 
বলিলেন, “উত্তর বারান্দায় পচিশ জন আছেন, আমাদেব মন্দিরে 
আর স্থান নাই। এরা চলে গেলে আপনারা আসবেন ।” এই কথা 
বলায় তর!,চলে গেলেন । আবার তারা সন্ধ্যায় এলেন ও পূর্বোক্ত 
কানিশে ছুই সারিতে দাড়ালেন ও আমাদের সান্ধ্য আরতি 
দেখলেন । সান্ধ্য আরতির পরও তার ছিলেন। নীচে নৈশ 
আহার, কালে আমি একটা দুর্গন্ধ পেলাম । ভৈরবানন্দ ও বিশ্বরূপানন্ 
আমার কাছে খেতে বসেছিলেন। আমি ভৈরবানন্দকে উক্ত 
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দুর্গন্ধের কথ! বলায় তিনি রুটি খেতে খেতে যোগঘৃষ্টিতে দেখে বললেন, 
একট! নেড়ে প্রেত (লুংগীপর! ও দরাড়িযুক্ত মুসলমান) আমাদের দক্ষিণ 
পাঁচিলের বাহিরে পুরাণ গুদামের কাছে ধাড়ায়েছে। তার বাম পাশ পচা? 
ক্ষতে ঢাক1। কয়েক দিন পূর্বে উক্ত প্রেত এস এরূপ দুর্শন্ধ ছেড়েছিল। 
্রন্ধ্যানকালে শুদ্ধমন ব্রহ্মলোকে গমন করে । ব্রহ্গজ্ঞানী ব1 ব্রহ্গধানীর। 
মন ভূরাদি ব্র্ধলোক পর্যন্ত সপ্ত উর্ধলোকে সবত্র যথেচ্ছ বিচরণ করে, 
সপ্ত উদ্ধ ও ম্বপ্ত নিয় লোকের কেন বিষয় তার কাছে অবিদ্দিত 
থাকে না। বামন পুরাণে আছে, বামন-জম্মের পূর্বে ব্রহ্মবিৎ প্রহলাদ 
প্রজ্ঞানেত্রে চৌদ্দ লোক অনুসন্ধান করে দেখলেন, কশ্ঠপপত্বী অদ্দিতির 
গর্ভে ভগবান বিধু? পূর্ণশক্তি নিয়ে বামন মুততিতে অবতীর্ণ। 

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ শনিবার সকালে তৃবনেশ্বরের ব্রদ্মচারী নগেন্দ 
নাথের ফটো হাতে শিয়ে ভৈরবানন্দ বললেন, “এর মন আজ্ঞাচক্রের তলা 
পর্যন্ত উঠেছে, আজ্ঞাচক্র ফোড়েনি। স্বর্লোকের উপরে মহঃলোকে 
তিনি তপস্যারত। তার ইষ্ট এখন রামকষ্ণচ হলেও আসল ইষ্ট কালী।, 
নী্রীসিদ্ধবাবার *অমৃতবাণী* বই ছুইখানি আমার কাছে সমালোচনার্থ 
এসেছিল এবং আমি “প্রবাসী' ও “মডার্ন ব্িভিউ' মাসিকদ্বয়ে যথাক্রমে 
বাংলায় ও ইংবাজীতে উহা রিভিউ করেছিলাম । উর “অমুতবাণী” একখানি 
আমি ভৈরবানন্দের হাতে দ্িলাম। উহাতে সিব্ধবাবার একটি ভাল ছবি 
ছিল। উক্ত ছবি দ্রেখে ভৈরবানন্দ বললেন, ইনি পাকা আম, 
্রহ্ষজ্ঞানী ও এর ইস্ট শিব। ওক্কারপ্রকাশ প্রণীত “অমিয়বাণী” €তে বহ্মচৰরী 
বিশ্বরঞ্জনদেবের প্রতিকৃতি দেখে ভৈরবানন্দ বললেন, “এর চরম ইষ্ুসিদ্ছি 
হয়েছে, এর মন চতুর্থ চক্র হৃদয় ছেড়ে বিশুদ্ধচক্রের তলায় ঠেকে আছে 
ও এর ইষ্ট গৌরী। মন 'বশুদ্ধ চক্রে উঠিলে বৈদিক সন্গ্যাসে অধিকার 
টঅল্সে। তৃৎপুর্বে বৈদিক সন্ন্যাস নিলে অধঃপতন অনিবার্ধ।” 

২০ ডিসেম্বর শনিবার বৈকালে* আমি, "ভৈরবানন্দ ও বলারম. 
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বড়বাজারে সোনাপটাতে আলকার স্্বটে এ)দ2 81899 ( ঝাওয়ার 
প্যালেস ) দেখতে গেলাম । উহ! সাততলা অন্টীলিক । ভৈরবানন্দ রাস্তায় 
দাড়িয়ে যোগদৃষ্টিতে দেখলেন, উল্লিখিত রামভক্ত বাক্ষসদ্বয় সপ্তম তলার 
ছাদে বিছ্যমান। মনে হল, এ বিশাল প্রাসাদে কোন মুমুযু” রোগী 
আছেন । 

তান্ত্রিক সাধনার চরমসিদ্ধি সহম্ারে শিবশক্তির মিলন । বৈষ্ণব 
সিদ্ধান্তেও রাধাকৃষ্থ বা সীতা-রামের যুগল মিলন সর্বশেষ অন্ুভূতিরূপে 
ত্বীকৃত। শিবশক্তির মিলনে শিবে শক্তির লয় হয়। শক্তি শিবে লীন 
হলে সাকার সগুণ শিবের নিরাকার নিগুণ স্বরূপ প্রকটিত হয়। 
বৈষ্ণব দর্শনে রাধা-কৃষ্ণের মিলন আন্ত ভেদও অভেদ রূপে বণিত। 
তন্ত্রমতে শিবশক্তির মিলন ন্বসংবেগ্য । ইহাই তন্ত্রেরে শেষ কথা। 
তৎপরে বেদান্ত সাধন আরম্ভ হয়। তন্ত্র ব্রন্মধামের ইংগিত দ্রিয়েই 
দরে পড়ে ও বেদান্ত ».ক্রন্মধামে স্থিতিলাভের স্ুনির্ধেশে দেয়। 
অদ্বৈতান্ভৃতি বাক্যমনাতীত স্বসংবেছ্ধ অবস্থা । তমৌপ্রধান রজোগুণের 
প্রাবল্যে জীবন-নদ্ীতে কর্মম্োত বহিতে থাকে । আর সত্বপ্রধান 
রজোগুণ প্রাদুভূতি হলে জীবন-গঙ্গায় তপঃশ্রোত প্রবাহিত হয়। 
যত দিন রজোগুণ প্রবল থাকে, ততদিন কম কমে না, তপন্ত। 
হয় না| নিরুক্তকার যাক্বখষি বলেন, লোক; রজাংসি উচ্যন্তে। 
ইহার অর্থ, ভ্রহ্ছলোক পধ্যস্ত সপ্তসর্গ রজোজাত। রজোগুণের দৌড় 
্রন্মলোক পর্যযস্ত চলে। রজো৷ ক্ষীণ ও সত্ব সংবৃদ্ধ হলে প্ররূত তপস্যা 
আরম্ভ হয়। ব্রক্মবিৎ পুরুষ ইহলোকে গুল, হুস্ম ও কারণ শরীর- 
ত্রয় পৃথক্‌ করিতে পারেন, তিনি ত্রিবিধ শরীরে এককালে কাধ, করেন। 
ইহুলোক থেকে ব্রহ্ষলোঁক পর্যন্ত সপ্তলোকে তার সুক্মদেহ ব। কারণ 
শবীর যেতে পাঁরে। ব্র্ষলৌোকের আর হদের গোড়। হতে বিজয়া 
ন্দী ও তদুদ্ধ সাধকগণ তাহা! করতে ,পারেন। ষে সাধক ুক্মদেহের সঙ্গে 
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ইষ্টকে নিতে না পারে, সে উচ্চতর সাধকের পাল্লায় পড়লে মার! যাবে। 
সাধারণতঃ প্রেতাত্মার হুক্্দেহ সাড়ে তিন হাত হয়ত আর সিদ্ধসাধকের 
সুক্ষরদেহ ছোট বা বড় হতে পারে । যোগ শাস্ত্রে আছে, সমাধিতে মনোনাশ 
হয়। ইহার অর্থ, অশুদ্ধ মনের নাশ হয়, কিন্তু শুদ্ধমন থাকে । তাই 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ আত্মা অভিন্ন। পয়ল। জানুয়ারী 
১৯৫৯ বৃহস্পতিবার শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু উৎসব দিবসে শ্রীমা সারদার 
১০৬তম জন্মৃতিথি পড়েছিল । আমর এক মাস পূর্ব থেকে মন্দিরে 
প্রত্যহ সারদ। স্তোত্র ও সারদা সঙ্গীত করেছি । এবার বৃহস্পতিবার 
প্রীমার জন্মদ্রিনেই জন্মতিথি পড়েছে । এদিন মন্দিরে আমি শ্রীমার 
পূজা ষোড়শ উপচারে করলাম। শিব, কালী, রামকৃষ্ণ, নবগ্রহাদির 
পৃজান্তে শ্রীমার পৃজারস্ত হতেই উত্তর বারান্দায় এক মাসের অধিক 
কাল ধ্যানমগ্স পচিশ জন বিদেহী সন্গাসী মন্দিরমধ্যে প্রবেশপূর্বক 
ঠাকুরাদি দেবতা, পুজক প্রভৃতিকে তিনবার প্রদক্ষিণাস্তে ঠাকুরকে 
প্রণামান্তে উত্তর পূর্ব কোণে পনেরজন বিদেহী ব্রহ্ষজ্ঞের কাছে হাত 
জোড় করে দ্রাড়ালেন। তখন যে ৩৬জন বিদেহী সন্্যাসী কাণিশে 
দণ্ডায়মান ছিলেন, তার] উত্তর বারান্দীয় এসে দীড়ালেন ৷ পৃজাস্তে 
নৈবেছা নিবেদিত হলে মা সারদা প্রথর্মে তার ইঠ্টদেবী জগদ্ধাত্রী, 
পরে ঠাকুরকে, মা কালীকে, হরগৌরীকে ও নারায়ণকে দিয়ে 
নিজে খেলেন এবং 'পচিশ বিদেহীকে স্বহস্তে প্রসাদ দিতে লাগলেন। 
তখন ঠাকুর আসন থেকে উঠে শ্রীমাকে ইসারা করলেন, প্র ছত্রিশ 
জনকে প্রসাদ দাও। আর তিনি নিজে পায়সের বাটা নিয়ে খেতে 
লাগলেন । উর ছত্রিশ বিদেহীর ইষ্টদেব শ্রীরামকৃষ্ণ । শ্রীমাকে নৈবেছ্ 
নিবেদনান্তে গান ধরতেই শ্রীমা আমার মাথায় দুই হাত দ্িলেন। 
দেই স্সেহসিক্ত জ্যোতির্ময় হস্তযুগল সারাদিন ও সারারাত্রি আমি 
অনুভব" করেছি । আমি শ্ীমাকে, প্রার্থনা, করেছিলাম, মা, তোমার 
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ছুই পাদপদ্ম আমার মাথায় দাও) কিন্তু শ্রীমা স্েহভরে তীর 
মঙগলহন্তঘ্বর আমার মাথায় দিলেন। আমরা, অক্ন্যাসীরা চতুরভূজ 
নাবায়ণের হাতে আত্মপিণ্ড দান করেছি বলে তিনি দয়া করে পুত্রবৎ 
সদা এই মন্দিরে আছেন। শ্রীমার পৃজারভে ও হোমারস্তে ছুইবার 
সংকল্প কর। হয়েছিল, বারান্দাস্থ পচিশ বিদেহী গু কাঁনিশে বিছ্বামান 
ছব্রিশ বিদেহী উর্ঘগামী হউন । যদি ইষ্টসিদ্বিযুক্ত ব্রহ্ষমার্গের সাধর্ক ও 
বিজয়া নদীর তীরগামী (বিজয়ানদীতে যে সাধকের কুগুলিনী পঞ্চ 
প্রাণবাযু সহ হাজির হয়) প্রেতাত্মা! বা শুক্মদেহী বা নিয়নযোনিপ্রাপ্ত 
কাহারও উর্ধগতির জন্ক সংকল্পপূর্বক পুজা-হোম করলে সঙ্করলিদ্ধি 
ও সঙ্কল্পিত লুক্মদেহীর উর্ধগতি হয়। ইহা! এই মন্দিরে ইতংপূর্বে 
তিনবার পরীক্ষিত হয়েছে । হোমকালে শ্রীমা অগ্নিরপে হোমকুণ্ডে 
বিরাজ করলেন। হ্োমাস্তে বিরাট অন্রভোগ নিবেদিত হলো। 
উল্লিখিত প্রকারে নৈবেছ বিতরণবৎ শ্রীমা সারদা অন্নভোগ বিতরণ 
করলেন। মন্দিরে প্রবিষ্ট পচিশ বিদেহী প্রসাদ পেলেন ও বারান্দাস্থ যে 
ছত্রিশ বিদেহী জানাল দিয়ে হাত বাড়িয়ে ছিলেন। তীহাদিগকে শ্রীমা, 
প্রসাদ দিলেন । বাবান্দাস্থ ছত্রিশ জন প্রসাদ থেতে খেতে স্বর্গলোঁক 
পর্যন্ত উর্ধগামী হলেন। প্রেতরূপে এখানে ইষ্সাঁধনায় সিদ্ধিলাভের 
পর তারা স্বর্গগামী হলেন। বাকী পঁচিশ বিদেহী মন্দিরে বসেই 
প্রসাদ খেলেন ও ব্রহ্লোকের আর হৃদ পর্যান্ত গেলেন শ্রীমা ইন্্র, চন্ত্র- 
বরুণ, হুরয্যাদ্ি দেবগণকে তাহাদের শক্তি সহ প্রসাদ দিলেন। 

পুর্বদিন বুধবার ৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে এলেন 
ও বুহম্পতিবার থেকে ২র। জানুয়ারী শুক্রবার বৈকালে মাকড়দহে 
ফিরলেন ! শুক্রবার সকালে আমি ভৈরবানন্দ, বিশ্বরূপানন্দ প্রভৃতি 
পাচ সাধু রামকৃষ্ণ নামকীর্তনান্তে গান ধরলাম, পোহাল ছঃখ রজনী । 
তখন আমাদের ছয় দেবতা; ঠাকুর, শ্রীমা, হরগৌরশ, কালী'ও বিষ স্বস্থ 
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আসন থেকে উঠে প্রথমে আমাকে আশীর্বাদ করলেন আমার বুকে, 
পিঠে ও মাথায় হাত দ্িয়ে। অনপ্তর ভৈরবানন্দের কাছে গিয়ে পূর্ধববৎ 
তাকে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীমা সারদ। প্রসন্ন! হয়ে হাসলেন ও ঠাকুর 
ভৈরবানন্দের মাথায় আঙুলের টোক1 মেরে হেসে কৌঠক করলেন। 
তথন ভৈরবানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর, বেলুড় মঠের অবশিষ্ট 
সুক্মদেহী তের সাধু ও দুই ব্রহ্মচারী আছে, তার্দিগকে এখানে আম্ুন ! 
তখন ঠাকুর দেখালেন, বেলুড়মঠে ব্রদ্মানন্দ মন্দির থেকে পুরাতন গঙ্গাঘাঁট 
পর্যন্ত ভ্রামামান আটজন স্থক্দ্রেহীর কার্য দেখিয়ে বলংেন_-যখন 
ভোগ-ঘর থেকে সকালে, দুপুরে ও সন্ধায় ভোগাদি মন্দিরে আনা হয়, 
তখন মঠের প্রাঙ্গণে এ আটজন সাধুপ্রেত থেয়ে ফেলে মন্দিরে আনার 
পূর্বেই | ঠাকুর দ্বণায় নাক সিটকিয়ে বললেন. ওরা! ভোগাদি খেয়ে 
খেয়ে ভুঁড়ি মোটা করছে, ওরা আসবে না এখন |. তবে অন্য পাচজন-- 
বার। দক্ষিণ পূর্ব কোণে সমাধি স্থানের সমীপে অবস্থিত--.আসবে 1, 
ধর্মচক্রের মন্দিরে ইতোমধ্যে ২৫+৩৬+১৫+৬+১০ -৮২ সাধু+১১ 
ভক্তপ্রেত ৯৩ জন উদ্ধগামী হলেন ; ধর্মচক্র মোক্ষণীঠে পরিণত হয়েছে । 

৪ঠা জানুয়ারী রবিবার, ১৯৫৯ বেলুড় মঠ থেকে পাচজন স্ুক্দেহী 
উত্তর বারান্দায় এসে বসলেন। যে আটজন স্ুগ্ম্দেহী বেলুড় মঠে 
ঠাকুরের অন্নভোগাদি নিবেদনের পূর্বে মন্দিরে যাবার রাস্তায় ভোগ 
খেতেন, তাহাদিগকে ঠাকুরের নির্দেশে ভৈরবানন্ লাল বাবার. আশ্রমে 
তাড়িয়েছেন। ওখানে তারা বেশ জব্ধ হয়েছেন । ওখানে এক সিদ্ধ সাধু 
ধুনি জেলে বসে আছেন । তিনি ওদের দ্রিকে ধুনির আগুণ ছুড়ছেন | 
তিনি সরতে বলছেন, কিন্তু অষ্ট প্রেত সরছেন না। ৪ঠা জানুয়ারী 
রবিবার বেলুড় মঠের পুরাণ ট্রাস্টি স্বামী প্রবোধানন্দ (সনৎ মহারাজ ) 
দেহরক্ষা করেন । পরদিন রাত্রে তিনি আমার কাছে তিনবার 
এসেছিলেন । আজ তিনিও এসে অচ্মাদের উত্তর বারান্দার কানিশে 
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দাড়িয়েছেন। মোট ছয় জন সাধু এখন মন্দিরের বারান্দায় অবস্থিত। 
বেলুড় মঠে এখন আর সাধু প্রেত নাই। ১৭ই জানুয়ারী শনিবার, 
১৯৫৯ আমি কৃষ্ণনগরে যাই এবং পরদিন রবিবার উত্তর বারান্দায় লাল 
বাবা আশ্রম থেকে আটজন স্ঙ্াদেহী এলেন এবং মোট চৌদাজন হলে! । 
বেলুড় মঠে আর সত্ধু হ্ক্মদেহী রহিল না । তখন স্বামী ট্ভরবানন্দ 
ধর্মচক্রে ছিলেন এবং শ্র চৌদ্দ জন সুক্ষদ্রেহীর মন বিশুদ্ধ চক্রে তুলে 
দিলেন । ২০ শে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পূর্বে দ্বেখা গেল, চাকুরের দ্বাদশ 
পার্ধদর দীর্ঘকাল পরে বেলুড় মঠে গেলেন এবং অশরতির সময় ফিরে এলেন। 
তারা এই কয়দিন যাওয়া আসা করলেন। কালীপৃজার সময় থেকে 
ধর্মচক্জের দুই ফটকে মা কালী ছিলেন জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ 
পর্য্যন্ত । ২৪ শে শনিবার ভৈরবানন্দ হঠাৎ মাকড়দহে চলে যান এবং 
২৬ শে সোমবার সকালে ধ্যানে দেখেন, ঠাকুর ধর্মচক্র মন্দিরের উত্তর 
বারান্দায় অবস্থিত চৌদ্বজন হুগ্মদেহীকে দেখিয়ে ইসারায় তাকে 
বলছেন, এদের কাজ শ্রীপ্র শেষ করে দাও । তখন ভৈরবানন্দ বললেন, 
“ঠাকুর, এ সব বিদ্বেহী ভক্ত তোমার, আর এই বাবা আছেন। যা করবার 
তুমি কর। আমি এখন পারবো না। হয় শিবরারি, না হয় তোমার 
জম্মোৎসবে হবে ।” আমি ২৫ শে রবিবার কৃষ্ণনগর থেকে ধর্মচক্তে 
ফিরিলাম। | 

তখন ঠাকুর রুদ্র মুতি ধরে ভৈরবানন্দকে বললেন, না, তোমায় 
এখুনি করতে হবে। ভৈরবাঁনন্দ বললেন, না, বাবার জায়গা । বাবা 
না বললে আমি করবোই না। সোমবার ছুপুরে যখন ভৈরবানন্দ 
স্বগৃহে সমাধিস্থ ছিলেন, তখন ঠাকুর জোর করে তার সুল্ম শরীরকে 
টেনে বাহির করে ধর্মচক্রে নিয়ে এলেন । তখন আমি দক্ষিণ বারান্দায় 
স্বশষায় সুনিদ্রিত ছিলাম । ঠাকুর ভৈরবানন্দের স্ুজ্্র দেহকে উত্তর 
বারান্দায় নিয়ে গিয়ে তার"মাথায় হাত দ্িলেন। ইহাঁর ফলে ভৈরবানন্দ 
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চতুতূ্জ শিবমূতি হলেন। ঠাকুর ইসারায় তাকে বললেন, এই চে 
জনের মাথায় হাত দ্াও। ভৈরবানন্দ তুস্মদেহে চৌদ্দজন হুক্মদেহীর 
মাথায় হাত দ্িলেন। তখন তার] উঠে ভেরবানন্দকে নমস্কারাস্ত প্রদক্ষিণ 
করতে লাগলেন এবং তর্দনস্তর মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করলেন । 
ভৈরবানন্দও মন্দিরে ঢুকে দেখলেন, শ্রীমা সারদা এক থাল। অন্ব্যঞ্জন 
নিয়ে দাড়িয়ে আছেন | তাদের প্রদক্ষিণাত্তে ছয় দেবতা, দ্বাদশ পার্ধদ ও 
পনের ব্রহ্ম বিজ্ঞ সন্ধ্যাসী শ্রীম। প্রদত্ত অন্বব্যঞ্জন খেলেন এবং তৎ্পরে শ্রীমা 
চৌদ্দজন স্থক্্দেহীকে দ্রিলেন । এই চৌদ্দজন শ্রীমার প্রলাদ খেয়ে 
শিবলোক পর্যান্ত গেলেন । ভৈরবানন্দ ঠাকুরকে ও আমাকে নমস্কার করে 
মাকড়দহে ফিরলেন । উল্লিখিত মোক্ষযজ্ঞে মোট ৯৩+১৪ - ১০ জন 
বিদেহী উদ্ধগতি লাভ করলেন এবং তন্মধ্যে প্রায় এক শত সাধু ব্রহ্মজ্ঞ 
হলেন। এঁরা সকলে ১৯৬০ খ্রীঃ ১১ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীমার 
জন্মোত্সব সময়ে ধর্মচক্রের মন্দির কানিশে একত্রে বসে সারদ] লীলা 
কীর্তন শুনলেন। তন্মধ্যে যে পনের জন জর্বপ্রথম মুক্তিলাভ করেন, 
তার! ও ২৫ শে জানুয়ারশ ১৯৫৯ সন্ধ্যায় ঠাকুরের দ্বাদশ পার্ধদ সহ বেলুড় 
মঠে চলে যান। ইহার পর প্রায় চৌদ্দ মাস ভৈরবানন্দ মাকড়দহে 
স্বকীয় উদ্যানে পারমহংস্য ও তত্বজ্ঞান সাধনে ব্যাপৃত- থাকেন ও ধর্মচক্রে 
আসেন নাই। | - 

যেমন কুক্ক্ষেত্র যুদ্ধে সব্যসাচী নিমিত্তমাত্র ছিলেন, তেমনি আমিও 
এই মোক্ষযজ্ঞে নিমিত্তমাত্র বা উপলক্ষ্যমাত্রই ছিলাম । কিন্তু ভৈরবানন্দ 
উক্ত মোক্ষজ্ঞে পৌরোহিত্য করিলেন কেন? ইহার সঈংশয়শূন্ত সহুভ্তর 
সন্যাপসিনী মহাগৌরী দিয়াছেন।-“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরে এত কাল 
অন্ত কেহ নিবিকল্প সমাধি লাভান্তে পারমহ্ংস্য ও তত্বজ্ঞান সাধনে সিদ্ধি 
লাভ,.করেনু নাই, এমন কি স্বামিজীও নহে। ডৈরবানন্দ নিবিকল্প সমাধি 
বা ক্রহ্গজ্ঞান লাভের পর সমগ্র ,১৯৫৯ শ্রীষ্টা্ পারমহংস্ত ও তত্বজ্ঞান 
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সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। পারমহংস্ত সাধনকালে তিনি ঠাকুরের মত 
গুরুদত্ত গেরুয়। ত্যাগ করে পরমহংদসের পরিধান শ্বেতবস্ত্র গ্রহণ করেন। 
তাই ঠাকুর তাহাকে দিয়া এই অভূতপূর্ব মোক্ষযজ্ঞ করাইলেন। ব্রন্মজ্ঞানে 
পূর্ণস্থিতি লাভ বা ব্রন্মজ্ঞানকে পাঁকা করার জন্য পরমহংসপদ ও 
তত্বজ্ঞান দাধন করিতে হয়-_ইহা আধুনিক বেদান্তবাদীর। বিশ্বাস করেন 
না। ইহা! ছপড়া স্থুলদেহী তত্জ্ঞানী পরমহংস ব্যতীত কেহ কোন 
শ্ুলদেহী বা হুক্দেহীকে জ্ঞানলাভে সাহাষ্য করিতে পারে না তব্জ্ঞানী 
পরমহংস জগতে বিরল, দুই তিন শতকে ভারতে একটী আবিভূতি হয়। 
উল্লিখিত মোক্ষযজ্ঞপাঠে এই অদ্ভুত রহস্য অবগত হওয়া যায়। ঠাকুর 
শ্রীরামকুষ্ণ শুধু পরমংসমাত্র বলে জীবকে মুক্তি বা জ্ঞান দানে অসমর্থ । 
গাই তত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দের সাহায্যে তিনি বহু জীবকে মুক্ত করলেন । 


আস উঠত সস 


সবার" 
ধর্মচক্রে গোপাললীল। 


১৯৫৯ গ্রীষ্টান্দে জান্ুয়ারীতে অথবা ১৩৬৫ সালে পৌষ মাসের শেষে 
এক রাত্রে স্বামী ভৈরবানন্দ মাকড়দৎ থেকে শ্ুক্মদেহে যাদবপুর বাঘা 
যতীন পল্লীতে ননীমার আশ্রমে গমন করেন ও দেখেন, ননীমা বিক্ষুব্ধ ও 
চিস্তাগ্রন্ত হয়ে বসে আছেন। তার সম্মুখে ভৈরবানন্দ গিয়ে ধাড়াতে তিনি 
বুঝতে পারলেন ন! | ইন্থাতে বোঝা গেল,এখন ইনি সাধস্রণ সাধিকণমাত্র। 
.টিরবানন্দ তার ঠাকুর-্ঘরে যেতেই ননীমার গোপাল ত্বার গল জড়িত 
ধরলেন।  উৈরবানন্দ াকে'নামিয়ে দিতে চাইলেন, তখন গোপালজী 
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'করুণভাবে বললেন, "তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল। আমি 
আর এখানে টিকতে পারছি না।” ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ? 
তখন গোপালজী ননীমাকে দেখিয়ে বললেন, ও আমার নাম করে, 
অন্তায় ভাবে ঠকিয়ে ভক্তদের কাছ থেকে বহু টাক। নিয়েছে ও 
নিচ্ছে । গোপাল ভৈরবানন্দজীর কাধে চড়ে ধর্মচক্রে এলেন । ভৈরবা- 
নন্দ ধর্মচক্রের মন্দিরে মা কালীর কোলে গোপালকে রেখে গেলেন 
এবং যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন, বাবা, স্নেহের গোপাল রইল, 
তার যথোচিত পৃজো-সেবা করবেন। ইহার ছুই এক দিন পরে 
ভৈরবনন্দজী গোপালকে . মাকড়দহে ন্বগৃহে নিয়ে যান। তথায় 
গোপালজণ ছুই বর্ষ তিন মাস যাবৎ অর্থাৎ ১২৬৭ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত 
ছিলেন! সন ১৩৬৭ সালের আশ্বিন মাস থেকে গোপাল ধর্মচক্রে 
ভৈরবানন্দজীর সঙ্গে স্কুল ও স্ুক্স দেহে আসতে ও যেতে থাকেন এবং 
চৈত্র মাস থেকে স্থায়ী ভাবে এখানে বিরাঁজ কৰছেন প্রায় এক বৎসর । 
এখানে গোপালজী মহাগৌরীকে মাতৃবোধে দেখেন ও তাঁর সঙ্গে 
স্বমধুর স্নেহ-লীলা৷ করেন। মত্প্রণীত “হিন্দুধম' ও 'জীগুরুপ্রসঙ্গ” পুস্তক দ্বয়ে 
যথাক্রমে বাৎসল্য তত্ব ও “গোপাললণল।” শ্রীর্ষক প্রবন্ধদ্ধয় অবশ্য দ্রষ্টব্য ৷ 
পয়লা আগষ্ট সোমবার ১৯৬০ ঝুলন পৃণিমার পূর্বদিনে রাব্রিকালে দেখা 
গেল, শিব ঠাকুরের কোলে বসে বালগোপাল মিট মিট করে তাকালেন 
ও শিবকে নিবেদিত পায়সাদি নিজ হাতে তুলে খেলেন। পরদিন 
মঙ্গলবার কাত্রে যখন শিবকে সুজির পায়স নিবেদিত হলো, তখন দেখ" 
গেল, গোপালজী শিবের বুক জড়িয়ে ছিলেন ও হ্বয়ং নিবেদিত পায়স 
নিলেন । তেসরা আগষ্ট বুধবার দুপুরে আমি ও মহাগৌরণ ঠাকুর-পুজ। 
করলাম ও অন্পভোগ দ্রিলাম। তখন মহাগোৌরী দেখলেন, শ্রীরুষ্ণই বাল 
গোপাল হলেন, আবার তিনিই বিষুমুতি ধরলেন । তখন অনস্তনাগ তার 
মাথায় ছত্রবৎ ধুহৎ ফণ] বিস্তার করলেন। পুনরায় তিনিই শিশু গোপাল 
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হয়ে নৈবেছ্য নিবেদিত হবার পূর্বেই প্রপা্দ খেতে হাত বাড়ালেন ও সরল 
শিশুবৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ! ভগবানের কি মধুরলীলা !! 
আজ সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ন্নানাস্তে পূজায় বসবো ও অন্নভোগ 
দেব। ম্নানে যাবার পূর্বে এই ডায়েরী লিখতে বসেছি । পূজায় যেতে আমার 
দেরী হচ্ছে দেখে গণেশ, কাতিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং গোপালজী এসে 
আমার কাছে দ্াড়িয়েছেন। প্রথম চারি শিশু দেবতা আমাকে “দাছু' 
বলেন। তাই তারা চুপ করে শান্ত ভাবে দ্রাড়িয়ে বলছেন, “দাদু, আর 
কত লিখবে? পুজায় বসতে দের করছ কেন?” আর দুষ্ট শিশু গোপালজী 
খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন ও বোকার মত চাইছেন । মহাগৌরী 
অদূরে দাড়িয়ে অবাক্‌ হয়ে এ সব দিব্য দৃশ্ঠ দেখছেন । এইরূপে গোপালজী 
আমাদের মন্দিরে প্রেমলীলা আরম্ভ করেন ও প্রায় এক বৎসর স্থায়ী ভাবে 
থাকেন। ১৯ মে শুক্রবার ১৯৬১ সকাল নয়টায় আমি খুব ক্লান্ত হয়ে 
মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ কোণে মাছুর পেতে শুয়েছি ও মহাগৌরী 
একই মাছুরে বলে আমার সঙ্গে কথা বলছেন । আমি চোখ বুজে বিশ্রামের 
চেষ্টা করছি । এমন সময় দেখলাম, একটা শ্যামল শিশু আমার দক্ষিণে বসে 
পশ্চিম আকাশের দিকে উদ্দাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার মাথায় 
কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ। তাকে দেখে আমি পার্বস্থ। মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা 
করলাম, এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য শি কে? তখন মহাগৌরী তাকে দেখেই 
বললেন, “ইনি আমাদের গোপালজী। গত সাত দিন আমি সিড়ি, 
থেকে পড়ে বাম পায়ের গোড়ালী মচকান হেতু অসুস্থ ও শযাগত হওয়ায় 
গোপাল নঅত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে ও আমার কাছে আসে না, আমার দিকে 
চায়ও নাঃ দুরে দূরে থাকে । আজ আপনার কাছে বসে দে আমার দিকে 
আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে ।” অনন্তর মহাগৌরী আমার মাছুর থেকে উত্তর 
বাবান্দায় ম্বীয় শয্যায় গেলেন, ও দেখলেন, স্নেহের. গোপাল তার ছোট 
ছোট হাত ছুটি দিয়ে আমার সারা গা_মাথা থেকে পা পধ্যন্ত গ্রীতিভরে 
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হাত বুলাচ্ছেন ও চুলকে দিচ্চেন। ইহার ফলে আমি অচিরে ঘুমিয়ে 
পড়লাম ও ঘুম থেকে উঠে ক্লাস্তি-মুক্ত হলাম । গত ছয় রাত্রি মহাগৌরীর 
অস্থখের জন্য হুশ্চিন্ত। নিমিত্ত আমার স্ুনিদ্রী বা! বিশ্রাম হয় নি । সুন্দর 
শিশুমূতি নারায়ণের সন্ষেহ সরল আচরণ মানব জগতে অতুলনীয় ও 
গ্লোপাললীলার মাধুর্য অবর্ণনীয় । 

১০ জুন, ১৯৬১ শনিবার সকালে আমর! মন্দিরে নামকীর্তনাস্তে 
গঞ্গাধ্যান, গঙ্গাস্তোত্র, গঞ্দাসঙ্গীত ও গঞ্জানাম জপ করিলাম। তখন 
গঙ্গাদেবী সম্মুখে আবিভূতি হুলেন। একটু পরে দেখা গেল, স্নেহের 
গোপালজী ম! গঙ্গার বাম কাধে চড়ে বসলেন ও তার ডান পা আমার 
দিকে বাড়িয়ে রাথলেন। যতক্ষণ দিজেন্দ্রলাল রায় রচিত গঙ্গা সঙ্গাত 
“এসে! পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে”? চলিল, ততক্ষণ গোপাল তার ছোট 
পাটা বাড়িয়ে রাখলেন, গঞঙ্জাদেবী নারায়ণের পাদোডুতা ও গোপাল স্বয়ং 
নারায়ণ। আজ থেকে ঠিক এক পক্ষ পরে আমাদের নাটমন্দিরে মুন্সয়ী 
প্রতিমায় তৃতীয় বাষিক গঙ্গাপূজা হবে। গত পরশ্ব বৃহস্পতিবার 
'গোপালজী স্ভদ্রার বাম কাধে চড়ে তিন বৎসরের শিশুমুতিতে মনিরের 
বারান্দায় বেড়াইলেন। 

৯ই জুন শুক্রবার দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মব্দরে ঠাকুরপূজ? 
করলাম এবং আম ও নাড়ুর নৈবেগ্ভ দিলাম । নৈবেছয নিবেদিত হলে 
দেখ! গেল, ঠাকুর নৈবেছের দিকে তাকালেন, কিন্তু হাত দিলেন না। 
সম্ভবতঃ নৈবেছের আম প্রেতদৃষ্টিদুষ্ট ছিল। তাহা দেখে মহাঁগৌরী 
স্নেহের গ্রোপালকে বললেন, বাবা, সত্বর ফল বা মিষ্টি "এনে দেবার 
ব্যবস্থা কর। তখন গোপাল আনালেন এক চযাঙ্গারি বড় বড় 
মালপোয়। এবং ন্েহের সুপর্ণা আনলেন চিনি মাখান চমচম, আম ও 
পেঁপে এক এক থালায় । এই সব দিব্য দ্রব্য ঠাকুর পরম তৃপ্তি সহকারে 
দেবদেবী ও? মুনিখধিগণকে দিলেন ও নিজে, নিলেন। ১১জুন রবিবার 
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সকালে মনিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে আমি ও মহাঁগোৌরী উভয়ে, 
ভৈরবানন্দের স্বহস্তলিখিত ডায়েরী শুনছিলাম ও অন্ত একজন 
পড়ছিলেন। তখন স্নেহের স্থপর্ণা মন্দিরের বাহিরে এসে পুর্ণ মূতিতে 
প্লাড়িয়ে শুনলেন এবং তৎপরে অনেকক্ষণ আমার কাছে রইলেন । আমি 
ন্নেহভরে তাঁকে বললাম, মা আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো, আমার. 
মেয়েদের ছেড়ে যেতে পারবো না। তখন তিনি মাটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করে আমাকে জানালেন, বাব। আমর। ত মত্যে দেহ ধারণ করবে, । 

বৈষ্ণব শাস্ত্রোন্ত মহাবিষণুণর স্থান আজ্ঞাচক্রে। তন্গিয়ে অবস্থিত 
ব্র্থার লোক পধ্যস্ত হৃৎপন্ন থেকে গোপাললীলা বা গোপাল শক্তির 
ভূমি, তদুধ্ধে নহে । জ্ঞানচক্ু খুললে গোপাললশীল। দেখ ষায়। 

১৩ই আগস্ট, ১৯৬০ শনিবার জন্মাষ্টমীর পূর্বদিন বেল! এগারটায় 
আমি, মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া ঠাকুর-পুজায় বসলাম। পুজাকালে 
জননী যশোদা, নন্দ ঘোষঃং গোপীগণ ও আটজন পুরুষ ভক্ত ও বহু 
দেবত। এলেন। নন্দ ঘোষের মাথায় পাগড়ী ও হাতে লাঠি। তিনি 
বেশ লম্বা ওখুব ফস, কপালে সাদা চন্দন ফৌটা। মা যশোদ। 
বেশ মোটা, মুখমণ্ডল নেহরঞ্জিত, হলদদে খোল লালপাড় শাড়ী পরা। 
যশোদ। ছুই হাতে বালককৃষ্ণের কোমর ধরে 'মাছেন, আর ছুরস্ত 
গোপঃল মায়ের কাছে দীড়িয়ে ছটফট করছেন। ফলমিষ্টির নৈবেছ্ধ 
অন্গভোগ নিবেদিত হবার পূর্বেই গোপাল এসব খাছাদ্রব্য নিজ হাতে 
নিয়ে খেতে লাগলেন । প্রথমে ঠাকুর গোপালকে একটু প্রসাদ দিলেন, 
পরে যশোদা “তাকে খাওয়ালেন। শ্রীমাও ুক্দেহী ভক্তবুন্দ কর্তৃক 
আনীত মিষ্টি গোপালকে দ্বিলেন। রাত্রিকালে লুচি হালুয়া ও তরকারি 
মহাগোৌরী মন্দিরে ঠাকুরকে নিবেদন করলেন। এ তরকারী খুব গরম: 
ছিল। গরম ব্যঞ্জনে গোপাল হাত বাড়াতে যশোদ। গোপালের হাত 
ধরে টেনে কোলে বসালেনা। তরকারী প্রীতল হতে নিবৌদিত হলো ॥ 
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তখন ঠাকুর গোপালকে খাইয়ে দিলেন। শনিবার শেষ রাত্রে বা 
পরদিন রবিবার জগ্মাষ্টমীর ভোর রাত্রে মহাগৌরী ধ্যানে দেখলেন, 
শ্্রীক্চ জন্ম নিলেন, দেবকীর গর্ভ থেকে ভূমি হলেন, মন্দির দিব্য 
জেযোতিতে আলোকিত হুলো, দেবগণ এসে সগ্যোজাত দেবশিগুকে ঘিরে 
আনন্দে নাচলেন এবং আটজন সিদ্ধভক্ত খোল বাঙ্গিয়ে শিশুকে ঘিরে 
কীর্তন করলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যবৎ এই আট জনের চেহারা জ্যোতির্ময়, 
নেড়া মাথা ও খালি গা, কারোর পা মাটীতে ঠেকছে না।” দক্ষিণ 
বারান্দায় স্বশয্যায় শুয়ে আমি ভক্ত-কবি বিশ্বরূপ বিরচিত গোপাল 
সংগীত গাইলাম__- 
মেরে পীতম্‌ প্যারে বংশীওয়াঁরে, 
তু-আ'য। কানাইয়া আযা। 
লেই গোয়াল বাল নন্দলাল 
মোহন মূরলি ধ্বনি ধুন শুনা যা ॥ 

চোখের জলে আমার কপোল যুগল প্রাবিত হল । তখন ন্গেহের 
গোপাল পেছন থেকে এসে দাড়িয়ে আমার গল জড়িয়ে ধরে ডান 
কীধ দিয়ে উকি মারতে লাগলেন । তত্কালে তিনি প্রায় ট্তিন বছরের 
শিশুমৃতি, তার মাথায় ছুই পাশ থেকে চুলের বিস্নী করে বাঁধা আছে। 
শনিবার সান্ধ্য সভায় অধ্যাপক ত্রিপুরাশংকর সেন ভাষণ দিলেন এবং 
গীতবাগ্যের অনুষ্ঠান হল | মন্দিরস্থ দেবগণ অনেক সময় নাটমন্দিকে 
সভাস্থলে ছিলেন । শেষ রাত্রে মহাগৌরী দেখলেন, মন্দিরে অনস্তনাগও 
কষ্মূর্তি ধরেছেন; আবার কৃষ্ণ অনস্তনাগ হলেন। ভানন্ত নাঁগের 
অন্ত নাই, শেষ নাগের শেষ নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ও ফণার সংখ্যা ধারণ। 
করা যায় না। 

১৪ আগষ্ট রবিবার জন্মাষ্টমী । দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর 
পূজায় বললামঃ অন্জভোগও দেওয়া! হলো! ! পুজাদিতে ৯।০টা থেকে ১২।ট।|, 
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পর্য্স্ত তিন ঘণ্টা কাটল। কৃষ্ণপুজাকাঁলে বহু গোগী ও অষ্ট বৈষ্ণব 
সাধক এলেন ও গোপালকে সাজালেন সাদ! ফুলের মালা দ্িয়ে-_ 
গ্লায় মাথায় উপর ও নীচ হাতে । গোপালের কোমরে সোণার 
বোল, পায় স্ুপুর, ছুই হাতে সোণার মোট! বালা, মাথায় চুলের 
চূড়া বাধ!, সোণার সিংহাসনে গোপালকে বসান হলো । একজন 
তাকে ধরে রেখেছেন । তখন রাজবেশে কংস এলেন-_মাথায়. মুকুট, 
দাড়ি নাই, গোঁফ আছে, চোখ বড়, বড় রাজাদের মত হাতে বাজু। 
পোষাক চক্চকে । সকলের সঙ্গে তিনিও গোপালকে শ্রণাম করলেন 
ও নারদ বীণ! বাজালেন। তথায় বিষুমৃতিতে কন্কিদেবও ছিলেন, একটা 
ফুলের মাল! তার গল! থেকে পা পর্যন্ত ঝুলছিল। শিব ঠাকুরকে 
স্প্র্দেহী ভক্তবুন্দ একটী মাল] দিলেন ! মঙ্গলগ্রহ কবচ পাঁঠাস্তে মঙ্গল, 
ঠাকুরকে গন্ধপুষ্প দেওয়া হলে! এবং তার ইষদেবী বগলামুখীর ধ্যানাস্তে 
পূজা করলাম । মা বগল এলেন--্তার মাথায় কাপড় পূর্বদিন অপেক্ষা 
অল্প, মুখ. পুর! দেখা যাচ্ছে” তিনি এসেই আমাকে তার আগমন 
জানালেন । ক্ুর্ধ্যার্য নিবেদন ও নবগ্রহকে পৃজা করতেই নবগ্রহ 
এলেন হৃর্যযমণ্ডল থেকে--পর্বাগ্রে শনিগ্রহ॥ আকাশে যেরূপে থাকেন, 
সেইভাবে, ম্ব স্ব মৃতি ধরে নয়। ব্রহ্লোক থেকে বহু দেবতা নামলেন, 
দেবতাদের অদ্ভুত চেহারা--কাঁরে! কপালে একটী চোখ, কারে সরবান্দে 
চোখ, কারো চার হাত, কারে! দশ হাত, কারো ছুই হাত। দশ- 
ভূজ। দুর্গা» ছিন্নমন্তা, ব্রদ্মাণী প্রভৃতি দেবী এলেন। আর পাচটী দেবী 
এলেন্‌_-অতি শুভ্রা, কোন আভরণ নেই, সাদা শাড়ী পরা, মাথার 
চুল খোলা। এদের ছুই চক্ষু ও ছুই হাত, বোধ হয় এবা লিদ্ধা সাধিকা । 
ঠাকুর, কন্কিঃ গোপাল ও হৃর্য্যকে অর্থ্য দেওয়া হলে] । প্রত্যেক দেবতা 
ত্বীয় অর্থ্য দিব্য দেহে ধারণ করলেন! প্রথমে গোপাঁল অর্থ্য ফেলে 
দিলেন,তাতে শিবের দৃষ্টি পড়ায় অর্থ্যটী তুলে তিনি আবার মাথায় নিলেন। 
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বুর্প্রিয় গোপালজী পৃজান্থলে ছুটোছুটি করছিলেন বলে তাঁকে ঠাকুর 
খরে রেখেছিলেন । নৈবেগ্ভ নিবেদিত হতে গোপাল নিজেই আগে 
নিলেন এবং ঠাকুর এ নৈবেগ্য ছুর্গা, যশোদ প্রভৃতি দেবতাকে দিলেন। 
শ্রীমাও গোপালকে খাওয়ালেন তার শুভজল্ম দিনে । এদিন একটি 
ব্রাহ্ধণ তরুণ দীক্ষা নিলেন । দ্ীক্ষাকালে গোপালজী দীক্ষার্থীর ইষ্টদেবীর 
মাথায় উঠে বসে রইলেন এবং দেবীর মুকুটের উপর দিয়ে আমাকে ও 
মহ্থাগৌরীকে উকি মেরে দ্বেখছিলেন। মহাগৌরীর অনুরোধে গোপালজী 
মা কালীর 'মাথা থেকে নামলেন. ও ম! কালী দীক্ষার্থীর কাছে 
এলেন। অন্নবাঞ্জনাদি গরম থাকায় আমরা তালপাখা দিয়ে হাওয়া 
করছিলাম। অন্নভোগ নিবেদন করতে দেরী হচ্ছে বলে গোপালজাী 
ছটফ্ষট করছিলেন। তাই শিবঠাকুর তাকে কোলে ধরে রেখে- 
ছিলেন। বৃন্দাবন থেকে মন্দির সহ অনেক দেবতা এলেন । প্রসাদ 
পাবার আশায় উত্তর বারান্দায় বহু বৈষ্ণব হুক্দেহী এসেছিলেন । 
'অন্ভোগ সমাপনান্তে আমি সমবেত দ্েবতাগণকে সভক্কি প্রণাম 
করলাম। তখন ন্নেহের গোপালজী নিজ হাত ছুটী জোরে নেড়ে 
আমাকে প্রণাম করতে নিষেধ করছিলেন। যখন আমি ও মহাগৌরণ 
এই গান গাইলাম, “মেরে পীতম্‌ প্যারে বংশীওয়ারে, তখন আমার সামনে 
গোপাল চুপ করে দাড়িয়ে গান শুনছিলেন। নাটমন্দিরে সান্ধ্য সভায় 
আমি শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা ও বাল্যলীল। বর্ণনা ও গোপাল সঙ্গীত কর 
লাম। তখন গোপালজী তথায় হাত তুলে নাচছিলেন। অনন্তর রাত্রে 
মন্দিরে গোপালজীকে লুচি-হালুয়া নিবেদন করতেই *শিব ব্যতীত 
মন্দিরের দেবগণ হাতজোড় করে দাড়ালেন । শিবের অঙ্গুলি নির্দেশে 
গোপালও চুপ করে অপরাধী শিশুবৎ মাথা হেট করে দাড়িয়ে 
রইলেন। আমরা বুঝলাম, আজ নৈসগিক দুর্যোগ এড়ান অসম্ভব 


সান্ধ্য সভায় যাদবানন্দ ক্রক্ষচারী মাইকযোগে শ্রীমদ্ভাগবত অবলহ্গনে 
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কুষ্জন্স সম্বন্ধে কথকতা করলেন। প্রায় আড়াই শত শ্রোতা এই 
হ্মধূর কথকতা শুনলেন। কথকতার আরস্ত থেকে শেষ পর)স্ত কাল 
ভৈরব মুণ্ডমালা গলায় পরে 'বৈষ্ণব কথকের সামনে দ্রাড়িয়েছিলেন ) 
মহাগোৌরী জ্ঞানচক্ষৃতে দেখলেন, প্রায় একশত হুক্মদেহী কৃষ্ণভক্ত "ও 
শাক্তভক্ত নরনারী সভান্থলে উপস্থিত ছিলেন স্থুলদেেহীদের সঙ্গে ।, 
কষ্ণভক্তের গলার সাদ ফুলের মালা ও শান্ত ভক্তের গলায় -কদ্রাক্ষ 
মালা ছিল। মন্দিরস্থ দেবগণও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন । মহা- 
গৌরশ শ্রোতাবৃন্দের সংখা! গণনা করতে গিয়ে স্থুলদেহী ও নুঙ্দে হী- 
দের ভেদ করতে না পেরে গণনা বন্ধ করলেন! কলিকাতারু 
বয়োবুদ্ধ সলিসিটাব তুবনমোহন দাস এসেছিলেন । তীর প্রথমা পত্তী 
বিষ খেয়ে মরে ছিলেন। সেই পত্বীর প্রেতকে তার দীক্ষাগ্ুরু হাওড়ার 
পরলোকগত বিজয়কুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সভাম্থলে এনেছিলেন । কয়েক দিবস, 
পরে স্বমী ভৈরবানন্দের অমোঘ আহ্বানে বিজয়কৃষ্ণ এলেন। তখন জান?, 
গেল, তিনি পিতৃলোকবাসী । রবিবার নাটমন্দিরে সান্ধ্য সভায় মহাগোৌরী 
হারমোনিয়াম বাজিয়ে চারটী ভজন গাঁইলেন। তখন তিনি দেখলেন, 
ন্েহের গোপালজী হারমোনিয়ামের সামনে বসে আছেনও তার দিব্য 
দেহ থেকে পন্মগন্ধ বাহির হচ্ছে। উক্ত দিন সন্ধ্যায় ঠাকুরকে ফে' 
লুটি-হালুয়া (দালদা দিয়ে তৈরী) মন্দিরে ভোগ দেওয়া হলো, লুচি. 
শক্ত ও দালদা দিয়ে তৈরী বলে ঠাকুর নিবেদিত লুচি-হালুয়া সকল 
দেবতাকে দিলেন, কিন্ত নিজে খেতে চাইলেন না। তিনি লুচি 
হাতে 'তুলে ধদখাতে লাগলেন । মহাগৌরী অনেক অনুনয় করায়: 
তিনি একটু খেলেন। এ রাত্রে মহাগৌরীশী শুয়ে জপ করছেন ও. 
বলছেন, মঙ্গলগ্রহ দাছুকে ছেড়ে চলে যান। : তখন গোপালজী 
মহাগৌরীকে এ কামনা ভুলিয়ে দেবার অন্ত ত্ব্শের ' নন্দনকনন 
দেখালেন। মহাঁগোত্ী বলেন, “নন্দন কাননের কোন বর্ণন! প্রদান: 
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আসম্ভব। উহার গাছগুলিও অদ্ভুত, ফুলগুলিও অন্ভুত। বিচিত্র বর্ণের 
বিবিধ পুষ্প রাশি রাশি- ফুটে আছে । কতকগুলি প্রজাপতি একজে 
ব্লাখলে যেমন দেখায়, কোন কোন কুল সেরূপ বিচিত্র দেখতে |” 

১৫ই আগষ্ট সোমবার প্রাতঃঙ্গানান্তে ' মহাগোরী মন্দিরে ঢুকে 
দেখলেন, লক্ষমীদেবী সমাঁপীনা ৷ পূর্বদিন রবিবার ছুপুরে মন্দিরের 
'ত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বিশ্রামান্তে মহাগোরী দেবী লক্মীকে 
ডেকেছিলেন। তাই পরদিন লক্ষ্লাদ্দেবীর আবির্ভাব হলে! । 
সোমবার দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপুজা করলাম ও 
অন্সভোগ দিলাম। মঙ্গলকবচ পাঠ ও মঙ্গল গ্রহের মন্ত্রজপান্তে পূজা ও 
মঙ্গলের ইষ্টদ্েবী বগলার ধ্যানশেষে গন্ধ-পুষ্প দ্বেওয়া হলো । মঙ্গল- 
কে সচন্দন ফুল দিবার সময় শিব স্বীয় পদে এ্র ফুল দিতে বললেন। 
বগলার পুজা সারদার প্রতিকৃতিতে করা হোল। তখন বগলামুধী 
মাথার কাপড় ফেলে মাতৃবৎ দর্শন দ্িলেন। তৎপূর্বে মঙ্গল গ্রহ পুল্গাস্থলে 
সাধুবেশে এসেছিলেন। আমর! তার ছদ্মবেশ চিনে ফেলতেই তিনি 
দরে পড়লেন। অন্তর মঙ্গলগ্রহ গুপ্চভাবে এলেন ও তার মোটা গদা 
(কাঠের ) মহাগৌবীর দ্বিকে ছুড়লেন। তখন মহাগৌরী ভয় পেয়ে 
শিবকে স্মরণ করতেই শিব ঠাকুর সাত্বিক” রাজসিক ও তামসিক তিন 
মৃতিতে দাড়িয়ে উঠলেন । তখন মঙ্গলের গদ| ফিরে গেল, মহাগৌরখর 
দিকে আসতে পারল না, মঙ্গল তার কিছু অনিষ্ট করতে পারলেন ন! 
বগলা প্রসন্না থাকায়। পুজাকালে আমি অনভব করলাম, আজ 
নন্রোৎ্সব দিবসে ননীম1 বাঘা যতীন কলোনিতে স্বীয়, ঠাকুরহঘরে 
গোপালকে না 'দেখে ও তৎপরিবর্তে যমদুতত্রয় দেখে কাদছিলেন । এই 
ক্খা। মহাগৌরীকে , বলায় গোপাল.শুনে ছুই হাতের বুড়া আঙ্কুল তুলে 
দেখালেন ও জানানেন, তিনি ওখানে এখন যাবেন না। এ দিন পুজার 
খৃর্বে আমি বন্দিরের বারান্দায় বসে লিখাইতেছিলাম। তখন স্নেহের 
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গোপালজী আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ছিলেন ও আর লিখিতে 
নিষেধ করলেন। তার দিব্াম্পর্শে বৈকালে আমার শরীর অন্ুস্থ হলে। | 
যখন আমি সন্ধ্যার পূর্বে মন্দির থেকে সিড়ি দ্রিয়ে নীচে নামছিলাম, 
তখন গোপালজী আমার পীঠে চড়ে নীচে নামলেন । বৈকালে আমি 
ছুই গ্লাসে মিছিরির পান! (নেবুরস যুক্ত ) দুইহাতে নিয়ে মহাগোৌরীীকে 
উত্তর বারান্দায় একগ্লাস দ্বিলাম। মহাগৌরী সরবতের গ্রাসটা স্বীয় 
মুখে ধরতেই গোপালজী ছুটে এলেন। তখন তাঁকে অন্ত সরবতের 
গ্লাসটা দেওয়া হলে! । পুজাকালে মহাগোৌরী ঠাকুরকে ছুটা ফুলের 
মাল! দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটা কুঁড়ি ফুলের মাল! ছিল। সেছী 
ঠাকুর হ্বয়ং নন্দোৎ্সব বলে গোপালের গলায় পরিয়ে দিলেন । পরদিন 
পধ্যস্ত লেই মাল গেপালের মাথায় চুলের ঝু'টিতে দ্রেখা গেল। 
পুজাকালে ঠাকুরকে ও শিবকে ক্নান করাবার পর গোপালকে ম্নান করান 
হলে! | অনন্তর সমবেত ভক্তবৃন্দ গোপালকে ফুলের মালা দিয়ে সাজালেন। 
সেই সঙ্গে কক্বীদেবকেও হুঙক্ষদেহী ভক্রবুন্দ বিবিধ প্রকারে সাজালেন। 
আজও গোপালকে পৃথক্‌ নৈবেছ্য ( ফলমিষ্টির ) দেওয়া হলো । গোপাশনজশ 
সেটা নিয়ে সকলকে প্রসাদ দ্লেন। গোপালার্দি দেবগণকে যে অর্থা 
দেওয়া হয়েছিল, তাহা তাদের মাথায় দেখা গেল। মহাগোকী 
দেখালেন, একটী বিহারী ভক্ত হুক্মদেহী এলেন-_-তার চোখে 
কাল ফ্রেমের চশমা, মাথায় গান্ধী টুপী, গাম গলাবন্ধ কোট ও ফুল 
প্যাণ্ট পরা, শিক্ষিত জত্রান্ত ব্রাঙ্মণ বংণীয়। ইনি ক্ধিদেবের অন্তরঙ্গ সহচর 
ও দ্বারভাঙ্গান জন্মেছেন । মহাগৌরী ঠাকুরের পায়ে ফুল দিতে যেতে 
ঠাকুর লেই ফুল হাতে করে নিলেন, পায় দিতে ছিলেন না। যখন 
মহাগোৌরী মন্দিরে আরতি করেন, তখন দ্রেখা যায়, ঠাকুর দীড়িয়ে 
ওঠেন, বসে থাকেন না । ঠাকুর মহাগৌরীর প্রণামও নেন না ভীকে 
মাবলে ডাকেন। সোমবার প্রাতে মন্থাগৌরী শ্বেত পীথরেয় বাটীতে 
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কয়েকটী নাড়ু স্নেহের গোপালকে ভোগ দিলেন । তখন গোপালজী 
নিজে একটি নাড়ু গালে পুরে ব্রঙ্গা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবতাকে 
প্রসাদ দিলেন । সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে পূর্বোক্ত কথক ভাগবতাদি শাস্ত্র থেকে 
নন্দোৎসব ব্যাখ্যা করলেন। তৎপূর্বে মহাগোরী হারমোনিয়াম বাজিয়ে 
সাতটা ভজন গাইলেন। তখন মঙ্গলগ্রহ আটজন প্রহরীকে পাচিলে 
দ্লাড় করিয়ে রেখেছিলেন ও নিজে নাটমন্দিরে ছাদের কোণে অলক্ষ্যে 
ছলেন। শুক্মদেহী কৃষ্ণভক্তগণকে নাটমন্দিরে আমতে ন! দেবার 
জন্তই মর্গলগ্রহ এই অষ্ট প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন। তাই মহাগোরী 
গান গাইতে পারছিলেন না। তখন গোপালকে স্মরণ করায় তিনি 
এসে সামনে বসলেন গোলাকার বন্ুন্ধরার উপরে । তখন মহাগোরী 
গান করতে পারলেন। রাত্রি সাড়ে সাতটায় মহাগৌরী মন্দিরে 
গোপালকে ভোগ দিলেন এবং আমরা আসনে বসে আমার জপমালায় 
চুয্াল্প বার গোপাল মন্ত্রজপ করলেন ও গোপালকে বললেন, “বাবা, 
যখন আমাকে মা বলেছ, তখন মায়ের অন্তরোধ রাখ । আজ 
তোমার জন্মোৎসব এখানে নিবিদ্বে সম্পন্ন হউক |” গোপালজী প্রসাদ 
নিয়ে উঠে গেলেন ও সুদর্শন চক্র হাতে ধরে শুন্তে চললেন--গোপাল 
স্তাংট।, কোমরে সোণার বোল, পায়ে জপূর, হাতে বালা» মাথায় চূড়া 
বাধা । এই শিশু মৃতিতে তিনি জ্যোতির্ময় সুদর্শন নিয়ে আকাশে উঠলেন । 
আধ ঘণ্টা পরে মহাগৌরী মন্দিরের বাহিরে এসে দেখলেন, আকাশ 
পরিষ্কার ও তার! উঠেছে । তাই নিবিত্বে আমাদের সান্ধ্য সভা সম্পন্ন 
হলে। ৷ গণেশ ঠাকুর সভামধ্যে বসে কথকতা শুনছিলেন, ক্খনশ কথকের 
দিকে, আর কখনও বা শ্রোতৃবৃন্দের দ্বিকে তাকিয়ে। যখন তিনি 
শ্রোতার দ্বিকে তাকাতে ছিলেন, তখন তিনি স্বীয় গুণ তুলছিলেন। 
তার বাহন মুষিক তৎপার্শে চুপ করে বসেছিল। গোপাল শ্বয়ং সভায় 
বসতে মঙ্গল পালিয়ে গেলেন এবং প্রায় একশত হুক্মদেহী ও প্রেতাত্মা 
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সভায় গোপাল দর্শনে ও গোপাল.মাহাত্মা গুনতে এলেন । সুক্মদেহীরা। 
নাটমন্দিরে এবং প্রেতগণ দক্ষিণ গুদামের দেওয়ালে ও উত্তর মিলের প্রাচীর 
গাতরে দাড়িয়েছিল । পল্মা্দেবীও সভায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন ।: 

১৪ই আগষ্ট রবিবার জন্মাষ্টমী দ্রিবসে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল ও 
দুর্যোগ চলেছিল । বৈকালে সাড়ে তিনটার সময়ও দেখ। গেল, মাঝে মাঝে 
বৃষ্টি পড়ছিল ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মহাগোৌরী স্বীয় শয্যায় ভাবাৰিষ্ট 
অবস্থায় শায়িত, গোপালজী তার বিছানায় খেল! করছিলেন । পৌনে 
চারটায় উঠে তিনি দেখলেন, বৃষ্টি একটু কমেছে ও আকাশ একটু পরিফার 
হয়েছে, কিন্তু মেঘ রয়েছে, বুষ্টি আসতে পারে। তখন তিনি গোপালকে 
বললেন, “বাব! আজ আমরা এখানে তোর জন্মোৎসব করছি । যদি জল 
হয়, লোকজন কি-করে আসবে ? উত্সব কি করে হবে 2 আকাশ পরিফ!র 
করে দে।” সঙ্গে সঙ্গে দুই দশ মিনিটের মধো দেখা গেল, আকাশ পরিষ্কার 
হুয়ে গিয়ে কটকটে রৌদ্র উঠেছে । তারপর দেখ! গেল, ভগবান বালকৃষ্ণ 
পায় গপুর, কোমরে গোট, নীচ হাতে বালা, .উপর ভাতে নীল সমস্তক 
মণি যুক্ত তাবিজ, গলায় সমন্তক মণির মাল! ও বনফুলের মালা, মস্তকের 


চুড়ায় শিখি পাখা, হাতে শ্বেতপুষ্পের মালা বাধা ও স্থদর্শন চক্র ডান হাতে 
ধরে দাড়িয়েছেন। তখন বেলুড়, বালি, িলুয়া, ঘুস্থড়ি ও গঙ্গার ওপার 
পর্য্যন্ত মেবশূন্ত আকাশ, চারিদিক স্ুর্ধ্যালোকে ঝলমল করছে । আবার 
সুর্য্যান্ত সময়ে অত্যডুত অঘটন ঘটিল। মাস খানেক পূর্ষে মধ্যে মঙ্গলগ্রহ 
আমাকে গ্রাস করতে এসেছেন ও আড়াই বৎসর তার প্রবল প্রভাব 
আমার উপর: "পড়বে ॥ কিছুদিন পূর্বে মন্দিরে মঙ্গলগ্রহ এসেছিলেন । 
তখন তীকে দিবা অগ্নি জ্বালিয়ে তাড়ান হয়। -০স্ইদ্রিন থেকে তিনি 
মৃতিশৃন্ত হয়ে ক্ষেপে আছেন। তখন থেকে তিনি মন্দিরের দশবার 
হাত দূরে ও ভূমি থেকে ২৫1৩০ হাত উপরে সর্বক্ষণ বর্তমান রয়েছেন ও 
আমার অসতর্ক মুহূর্তে গ্রাস করতে ছুটে আসছেন । মহাগৌরী তিন 
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চার দিন পূর্ব থেকেই বলছেন, “দা, একট! কাল ছায়া দূর থেকে 
পড়ছে । ইহা অমঙ্গলম্চক মনে হচ্ছে।” আজ সন্ধ্যা সমাগমে হূর্যাদেৰ 
পাটে বসলেন, তখন গুল চোখে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ দেখলেন) 
গোপালরূপী সনাতন পরমাত্মাকে মঙ্গলগ্রহ ব্রন্ধা সহ পৃজাস্তে নমস্কার করে 
বললেন, “আপনি আমাদিগকে স্থষ্টি করেছেন ও আমাদের কর্মে অধিকার 
দিয়েছেন। আবার আপনি আমাদের কমাধিকারে হস্তক্ষেপ করেছেন। 
তাহলে তৃষ্টিরক্সা হবেকি করে? জীবের কর্মক্ষয় কিরূপে করা যাবে ?” 
তখন বালকৃষ্করূপী পরমাত্মা বললেন, “এরা আমাঁকে খুব ভালবাসে ও 
আমার জন্মোৎসব করেছে ।” ভৈরবানন্দকে দেখিয়ে গোপালজী আরও 
বললেন, “ও আছে, বাধা দিবে যথাসাধ্য । তোমরা কি ওকে রুখতে 
পারবে?” তথন তাঁরা বললেন, “আপনি সরে যান। আমর আমাদের 
কাজ করি। তখনযাহা হয় হবে।” ইহার উত্তরে গোপাঁলজী বললেন, 
পনা, তা হয় না। আমি গৌরীমাকে প্রতিআ্রতি দিয়েছি; যদিও আমি 
সরে যাই, মা আমাকে ছাড়বে না। তখন ব্রহ্মা মঙ্গল সহ বললেন, 
“তাহলে জীবের . প্রারন্ধক্ষয় কিরূপে হবে? ইহার কারণ, মঙ্গল 
জগদ্বীশ্বরানন্দের শরীরে আঘাত করতে পারছে না। যখনই সে যাচ্ছে, 
তখনই ভীষণ প্রত্যাঘাত থেয়ে ফিরে আসছে। সেজন্ত মঙ্গল 
মৃতিহীন হয়েছে ভৈরবানন্দের যোগাগ্নিতে। যদি ওর সংকল্পগত 
ক্রিয়াকলাপে আঘাত করে মনস্তাঁপ ত্য্টি না কর! যায়, কিরূপে 
ওর প্রারন্ধ ক্ষয় হবে?” পিতামহের প্ররোচনায় গোপাপজী মহাশন্ত 
থেকে সুদর্শন চক্রের প্রভাব স্ভিমিত করে মন্দিরে ফিরে এলেন । * সে 
সঙজে আকাশ মেঘাবৃত হয়ে বৃষ্টি পড়ল। সেই সময় উক্ত ঘটনা জানতে 
পেরে সন্ধ্যা থেকে বাত্রি দশট৷ পর্যান্ত ভৈরবানন্দ বাহিরে দাড়িয়ে 
সন্ত বৃষ্টি শ্বশরীরে ধারণ করলেন। প্রবল ঝড় ও মেঘগর্জন 
আরস্ত হল, পৃথিবীতে ২৫ মিনিটের অন্ত গুড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ল। এই 
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ভাবে চার ঘণ্টার মধ্যে ছয় বার ভৈরবানন্দ বৃষ্টি ধারণ করলেন ॥ 
শেষ সময় দেখ! গেল; মঙ্গলগ্রহ যথাশক্কি রুদ্রমূতি ধরে ভৈরবানন্দের দিকে 
ছটে এল । তখন ভৈরবানন্দের দ্বেহ থেকে অগ্নিতুলা মহাজ্যোতিঃ বেরিক়ে 
মঙ্গলের উপরে গিয়ে পড়ল | ইহাতে মঙ্গলের সর্বাঙ্গ শরীর দাউ দাউ করে 
জলে উঠল । মঙ্গল জ্বলতে জ্বলতে গিয়ে গঙ্গায় পড়লেন । তখন মা গঙ্গা 
মঙ্গলকে কোলে নিলেন। ইহাতে মঙ্গলের গাত্রাগি নির্বাপিত হলো, 
তিনি একটা কাল লহ্ব! রেখায় পরিণত হলেন। যেমন দ্ধ মঙ্জলের কাল 
গোল জ্যোতি; ও লম্বা রেখ! দেখাগেল, তেমনি সর্বগ্রহ বা সর্দেবতার 
রুদ্র মায় শক্তি গ্রকটিত হয়। ভৈরবানন্দ মাথায় সমস্ত বৃষ্টি ধারণ করলেন, 
কিন্তু তার গাত্র বা গাত্রবস্ত্র ভিজিল না, শুধু মাথার চুল ভিজে গেল। তাবু 
গ] টিপে দেখা গেল, যে শরীর লৌহব্ৎ কঠিন, তাহা নরম হয়েছে, তল তল 
করছে। ভেতরে জলধারণ করায় তিনি রাত্রে ছয় বার পেচ্ছাব, করলেন ।, 
বিধাতার 1বধানে কপালে যা লেখা আছে, ই্টশক্তি বা যোগশক্তি দ্বারা 
তাহা সম্পূর্ণ রোধ করা যায় না।॥ খানিকটা ভোগ করতেই হবে॥ 
তাতে সাধকের বিশেষ ক্ষতি হবে না। আমাদের জন্মাষ্টমী মহোত্সক 
নুশৃঙ্ঘলভাবে সমাপ্ত হল। জন্মাষ্টমীর ছই তিন দিন পূর্ব থেকে ননীমার 
শ্বাশুড়ী ও তৎগুর (উভয়ে সুক্দেহী বিষুণভক্ত ) এখানে এসে মন্ৰিরের চাকু, 
দিকে ঘুরছিলেন, মন্দির ঢুকতে পারছিলে না। তার! উভয়ে ন্বর্গলোকের: 
রজোম্তরের অধিবাসী । আমি ও মহাগৌরী উভয়কে স্পষ্ট ভাবে 
দেখলাম এবং উভৈরবানন্দও উক্ত দিন এসে দেখলেন ও তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাস! করলেন, কি উদ্দেশে আপনারা এসেছেন? তার। উভয়ে আসল 
উদ্দেশ্য গোপন করে বললেনঃ আমর] এখানে সাধন ভজন করতে চাই ৮ 
তখন আমরা তিনজন মিলিতভাবে বললাম,”আমাদের মন্দিরে স্থানাভাব )' 
আপনার। এখানে থাকতে পারবেন না।” তারা জোড় হাত করাক্ 
তাহাদিগকে বল হলো, “গুদামের টিনের চাপে থেকে সাধন ভন করুন|”: 
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ইহাতে গুরু ও শিল্ত! উক্ত স্থানে পাশাপাশি বসে জপধ্যান করলেন) 
রবিবার জন্মাষ্টমী দিবসে তাদের উদ্দেশ্য ধোঝা গেল। তারা তাদের 
ঠাকুর-ঘর থেকে তিন যমদূত সরাতে ও গোপালকে নিয়ে যেতে এসেছেন ॥ 
'আমর] বললাম, “আপনারা পারেন ত গোপালকে নিয়ে যান, কিন্ত 
আমর! গোপাল ঠাকুরকে আপনাদের হাতে তুলে দেবে না) তিনি 
দ্-) করে এসেছেন ও এখানে প্রেমলশীলা করছেন ।” তখন তার 
গম্ভীর হয়ে রইলেন ও হাত নেড়ে বললেন, “আমাদের সাধ্য নাই». 
গোপালকে এখান থেকে নিয়ে যেতে, আপনারা না দ্িলে।” তখন, 
তাঁরা উপদ্রব করতে লাগলেন। ববিবাঁর রাত্রি বারটায় জন্মাষ্টমী উৎসব 
সমাপ্তির পর ভৈরবানন্দ সুক্ষশরীরে টিনের চালায় তাদের কাছে গেলেন 
ও মিনতি করে বললেন, “আপনার। অন্যত্র যান।” তখন তাঁর। ক্রোধভব্রে 
বললেন, “আমর। যাৰ না, আমাদের গোপালকে দিতে হবে ।” 
নৈরবানন্দ তাহাদিগকে বললেন, “আপনাদিগকে যা বলবার তা কাল: 
বলেছি । দ্বিতীয়. কথা নাই। আপনার! দয়। করে সরে যান।”, 
তখন সেই সাধুগুরু কুদ্রভাব দেখালেন। ইহাতে ভৈরবানন্দ হুঙ্মাদেহে 
যোগ শক্তি প্রয়োগ করতে দাউ দাউ করে অগ্নি জলে উঠল। তার 
তা দেখে ভয় পেয়ে উদ্ধশ্বাসে ছুটে ননীমার ঠাকুর-ঘরে গেলেন। যখন: 
আম১1 গোঁপালকে দিলাম ন।, গুরাঁও স্বীয় ভক্তিবলে গোপালকে নিতে, 
পারলেন ন1, তখন তারা বললেন, তবে ননীমার ঠাকুর-ঘর থেকে যমদূত- 
তিনটি সরিয়ে দিন। ভৈরবানন্দ তীহাদ্দিগকে বললেন, আপনারাই. 
সরিয়ে দিন। তারা জানালেন, আমাদের সাধ্য লই / ইহাতে, 
উৈরবানন্দ বললেন, ননীম! বাবার কাছে এলেই তার। সরে যাবে», 
নচেৎ শয়। এ | | 

১৪ই আগষ্ট রবিবার জগ্মাষ্টমীর সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে ধর্মসভায়' 
চেয়ারে শ্রীকর্জের ছবি সাজান হয়েছিল ফুল ও মালাদি দরিয়ে। মন্নিরস্থ: 
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দেবগণও আমাদের সপ্রেম আহ্বানে সভাস্থলে উপস্থিত হলেন । শুভ 
“্জনাষ্টমী বলে শ্রীরু্জ সেখানে গোপাল মুতিতে বসলেন অন্তান্য দেবতা- 
দের সঙ্গে। যখন কথক গুরু ও ইঞ্ট বন্ধনান্তে পাঠারস্ত করলেন» 
তখন গোপালজী নদনমোহন (রাঁধাকৃষ্জের যুগলমৃতি, কৃষ্ণ বীশি বাঁজা চ্ছেন) 
সুতি ধারণ করলেন। কেন গ্রোপালজী উঞ্ত মুত্তি ধরলেন-_বুঝতে 
'ন: পেরে আশ্্যাদ্বিত হলাম। তখন ভৈরবানন্দ পরমহংস দিবাদৃষটি 
কলে জানলেন, মদনমোহন কথকের ইষ্টদেব। এ কথক, অধম স্তরের 
ইষ্টসিদ্ধ সাধক, কিন্তু তিনি নিজে তাহা জানেন না। প্র বিষয় 
বুঝতে হলে আরও বন উর্ধে উঠতে হবে। পরদিন উক্ত কথক 
জিজ্ঞাসিত হয়ে সহান্তে স্বীকার করলেন, আমার ইষ্টদেব মদনমোহন । 
রবিবার বৈকালে অবিরাম বৃষ্টিপাত দেখে তত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ গোপালকে 
বললেন, যদ্দি বিকাল তিনটা থেকে বাত্রি নয়টা পর্যন্ত বৃষ্টি না হয় 
এবং তোমার জন্মোৎসব নিব্চি্ব সম্পন্ন হয়, তোকে সন্দেশ থাওয়াবেো। 
তখন পেহের গোপাঁলজী আবদার করলেন, শুধু সন্দেশ নয়, মাখন ও 
মিছরি দ্রিতে হবে। ভৈরবানন্দ গোপালের আবদার সানন্দে স্বীকার 
করলেন। পূর্বোক্ত দৈব কারণে গোপালজী আমাদের প্রার্থনা পূরণ 
করতে পারেন নি। তিনি সোমবার তাহা পূর্ণ করেছিলেন। উহা 
পূরণ করার পরই সোমবার রাত্রি এগারটায় গোপালজী ধরে বসলেন, 
আমাকে সন্দেশ ও মাখন মিছরী দাও। উভৈরবাননা জেহভরে বললেন, 
'*বাবা, রাত্রি এগারটায় এ স্ব দ্রব্য পাব কোথায়? কাল সকালে দেবো।” 
অঙ্গলবার সকালে বিছানা থেকে উঠতে না উঠতেই গোপালজী হাত 
কাড়িয়ে বললেন, মাথম-মিছরি ও সন্দেশ দাও। অবিলম্বে বাজারে 
লোক পাঠিয়ে মাখম ও মিছরি আনিয়ে গোপালজীকে নিবেদন কর! 
'হুল। গোপাললীল। সর্বাপেক্ষা সুমধুর ও আননাবর্ধক |, রী 
১৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার সুকালে মন্দিরে মহাগৌরী কয়েকটী নাড়ু 
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গোপালকে ভোগ দ্রিলেন ও বললেন, বাবা, তুমি নিজে খাও ও অন্তান্ 
দ্বেবতাকে দাও। গোপালজী নিজে নাড়ু খেলেন কিন্তু কাউকে দিতে 
চাইলেন না। আমাদের পুনঃপুনঃ অন্থরোধে অন্যান্ত দেবতাকে একটু একটু 
দিলেন, কিন্ত কছ্ধিকে দিলেন না। দুপুরে আমি ও মহাগৌবীী মন্দিরে 
ঠুকুর-পৃজা করলাম ও অক্সভোগ দ্রিলাম। তখন ঠাকুরকে ও গোপালকে 
পৃথক নৈবেছ্য দেওয়া! হলে! । ঠাকুরের নৈবেদ্য থেকে গোপাল পেয়ারা নিয়ে 
খেতে লাগলেন নিবেদনের পূর্বেই । গোপালের নৈবেছ্যে ভৈরবানন্দ-প্রদত্ত 
মাখন, মিছরি ও সন্দেশ ছিল । গোপালজী সেটা নিয়ে খেলেন এবং মঙ্গল- 
গ্রহকে দ্বিতে বলায় প্রথমে দ্রিতে চাইলেন না, পরে একটু প্রসাদ 
দ্রিলেন। শিবঙ্গানকালে গোপালকেও ন্নান করান হলে1। মঙ্গলকবচ 
পাঠ. ও মঙ্গলমন্ত্র জপ করে মর্গলকে গন্ধপুশ্প দেওয়া হলো । মহাগোরী 
ঠাকুরকে মঙ্গলের উদ্দেশ্তে ফুল দ্রিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় গোপালজী 
প। দুটি ঝুলিয়ে বসলেন ও ত্র ফুল নিজ পায় নিলেন। বগলামুখীর 
অপ. ও ধ্যান করে তীকে সচন্দন ফুল দেওয়! হলে।। তখন সেই ফুল 
শিব ঠাকুর হ্বীয় পদে নিলেন। বৈকালে আমি মন্দির খুলে মহা- 


গৌরীর জন্ত মিছরির সরবৎ লেবু রসসহ গেলামসে নিয়ে যেতেই 
গোপালজী গিয়ে দাড়ীলেন। মনে হুল, পূর্ব দ্িনবৎ মন্দির খোলার 
পরই তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে গেলেন। মহাগৌরী তাকে 
সরবৎ নিবেদন করতেই তিনি ছুই হাতে গ্লাস ধরে সরবৎ খেলেন। 
পূর্বদিন ভাগবত ব্যাখ্যাকালে কথক বললেন, বস্থদেব গভীর নিশীখে 
বাস্থদেবকে কোলে নিয়ে যমুনা পার হচ্ছেন। যমুনার্জী ছুই ফাক 
হয়ে গেলেন, কিন্তু উত্তাল তরঙ্গ নাচতে নাচতে এসে দেব শিশুকে 
বস্ছদেবের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মাথায় রাখলেন । মহাগোরণী 
নাউমন্দিরে সভাস্থলে বসে স্পষ্টভাবে দেখলেন, স্থুনীল যমুনার তরঙ্গ- 
শর্ষে সছাজাত দেবশিশু শায়িত ও, দুটী হাত, জোড় করে কাত হয়ে 
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'আছেন। সন্ধ্যায় মহাগৌরী মন্দিরে ধূপ-দীপ ও মোমবাতি আলিলেন 
এবং আমর! নামকীর্ভনাস্তে ছুটি- গোপাল সঙজীত--(১) সুন্দর লালা 
বন্দছুলাল। ও (২) পীতম্‌ প্যারে বংশীওয়ারে-_গাইলাম। এমন সমক্র' 
গোপালজী এসে আমার বাম কোলে বসলেন ডান দিকে পা 
ছড়িয়ে। তখন মা কালী সামনে আসায় অনন্তনাগ কালীকে 
আড়াল করে দ্রাড়ালেন। আজ সন্ধায় ভৈরবানন্দ মাকড়দহে গেলেন ॥ 
অথচ মন্দিরে সান্ধ্য আরতির সময় তিনি হ্ক্দেহে এসে বসলেন: 
ও মা কালীকে আমার সামনে রাখলেন। তাই অনন্ত নাগ তাকে 
"আড়াল করে দাড়ালেন । এত স্পষ্টভাবে অনন্তনাগকে আমি ইতোপুকে 
দেখিনি । স্নেহের গোপাল আমার কেখলে বশায় তার দয়ায় অনন্তনাগকে 
স্পষ্টভাবে আমি দেখতে পেলাম। নামকীর্তনকণলে অনন্তনাগ হেলে ছুলে 
নাচছিলেন। কোমরে ব্যথ! হওয়ায় জন্ধ্যার পর আমি স্বীয় শয্যায় 
গুয়েছিলাম। কোন ভক্ত,গরম ঘি আমায় কোমরে মালিশ করছিল? 
তখন মহ্াগৌরীর অনুরোধে গোপালজী এসে তার দুটি ছোট নরম হাত- 
"সামার কোমরে বুলাতে ছিলেন। তাই আমার কোমর বেদনা অচিকে: 
কমে গেল। 

১৭ই আগষ্ট বুধবার সকালে মহাগোরী সন্দেশ ও নাড়ু গোপালকে 
ভোগ দ্দিলেন ও বললেন, বাবা, এই অল্প মিষ্টি তুমি একা খাও, 
কাউকে দিতে হবে না। গোপালজী এত অবাধ্য যে, তাকে যেটী 
বল! হবে, তার উল্টোটা তিনি করবেন! তাই তিনি আমাদের, 
প্রার্থনা অগগ্রাহ্থ করে সকল দেবতাকে প্রসাদ দিতে চাইলেন। তখন 
মা যশোদা|! চোখ পাকিয়ে গোপালকে কোলে নিয়ে জোর করে 
মিষ্টি খাইয়ে দিলেন । সকাল ৯॥০ টায় আমি এক গ্লাস গরম দুগ্ধ 
মহাগৌরীকে খেতে দ্বিলাম। তখন গোপালজী এসে কাছে দাড়ালেন 
এবং তাকে এ দুধ নিবেদন করতেই তিনি সানন্দে এ দুধ খেলেন । 
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আজকাল গোপালজী সর্ধদা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন। তার 
'অঙ্গবাস পেয়ে আমি তার সান্লিধ্য অশ্রন্ভব করি। পদ্ম ও চম্পকের মিলিত 
স্থগন্ধ তার দিব্যদেহ থেকে বিনিংস্থত হয়। আজ সকালে লিলুয়। 
স্টেশন পর্যান্ত বেড়াতে গিয়েছিলাম রেলওয়ে কলোনি দিয়ে । গোপালজা 
কপা করে আমার কাধে চড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন । একুশে আগষ্ট 
রবিবার সকালে আমর! মন্দিরে নামকীর্তন করলাম ও মহাগোৌরী 
হারমোনিয়াম বাজিয়ে দুটী ভজন গাইলেন। মন্দিরে আমি দেখলাম, 
সেই হুক্মদেহী বয়োবৃদ্ধ খৈষ্কবকে । তিনি মাঝে মাঝে এই মন্দিরে 
'অসেন। এক দিন তিনি খড়ম পায় দিয়ে মন্দিরে আসায় মহাগোরী তাঁকে 
দেখে ভয় পেয়েছিলেন। দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর 
পূজা কয়লাম ও অন্নভোগ দিলাম । শিবপ্ররিয়া ফুণের মাল। গেঁথে 
ঠাকুরকে ও মহাগোরী শ্রীমাকে পরালেন। গোপালকে মাল! দেওয়া 
ভয়নি। তাই তিনি ঠাকুরের গলার মাল খানি ছুই হাতে ধরে টান দিলেন 
সেজন্য ঠাকুর নিজ গলার মালাটী গোপালের গলায় পরিয়ে দিলেন। 

২২ আগষ্ট সোমবার সকালে আমরা মন্দিরের নামকীর্তনাস্তে শিব 
জঙ্গীত ও শিবস্তোত্র পাঠ করলাম । সকালে যখন মহাগৌরী ছুধ খেলেন, 
তখন গোপালজী এসেই দুধ খেলেন । শনিবার রাত্রে যখন আমর] নীচে 
সাত খাচ্ছিলাম, তখন আমি ঠাকুরকে অন্নবাঞ্জন নিবেদন করতেই 
গোপালজী মাতুর্গার কাধের উপর দিয়ে ঝুঁকে আমার অন্নাদির দ্রিকে 
চাইছিলেন। সেঙ্জন্ত মা দুর্গা প্র নিবেদিত অন্নাদি থাওয়ালেন। 
সোমবার শিববার বলে পৃজাকালে দেখা গেল, শিব আসনে রসলেন ও 
ঠাকুর শিবের মাথায় ফুল দিলেন এবং কন্ধি-ভক্তবৃন্দ এসে ককিদেবকে 
শাজালেন। 

আজ মন্দিরে আমি ও মহাঁগৌরী ঠাকুরপূজ! করলাম ও অন্নভোগ 
ফিলাম। পুজাকালে মা যশোদা হুল্দে শাড়ী পরে এলেন। বগলা ও 
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মঙ্গলের পূজ। হলে! | হৃর্ধয» কক্ধিঃ গোপাল ও ঠাকুরকে অর্থ্য দেওয়া হলো 
এবং তাদের দিব্যদেহে এ সব অর্থযস্পইই দেখা গেল। আজ বৈকলে 
মন্দিরে আমি মা যশোদাকে দেখলাম। মিছব্রির সরবত তৈরী করে 
বৈকালে আমি মহাগৌরশকে দিতেই গোপালজী ছুটে এলেন। তখন.মা 
যশোদা গোপালকে ধরতে এলেন মহাগৌরীর বিছানার কাছে উত্তর 
বারান্দায় । তখন গোলালজী দুই হাতে গ্রাস ধরে সরবত খাচ্ছিলেন। ম। 
যোদ্ধা এসেই তাকে কোলে তুলে নিলেন। বৈকাঁলে কোন ভক্ত ভাল 
সন্দেশ কাগজের বাক্সে এনেছিল | তল্মধো এক-তৃতীয়াংশ পাথরের বাটাতে 
মন্দিরে গোপালকে নিবেদন করা হলো।। নিবেদনের পূর্বে গোপালজী 
সন্দেশ বাস্কের কাছে বসেছিলেন দুষ্ট শিশুতুল্য । মহাগৌরী তাকে সন্দেশ 
নিবেদন করতেই তিনি মা যশোদার কোলে বসে খেলেন । আমি তাকে 
'অন্ুনয় করলাম, বাপধন, গণেশ ও কাতিক প্রভৃতিকে একটু করে মিষ্টি 
মাও। তখন তিনি মা যুশোদার কোল থেকে নেমে মা কালী গ্রভৃতি 
লকলকে সন্দেশ দিলেন । গোপালজী আমাদের দুরবস্থা দেখে স্বকীয় 
'আহাধ্য স্বয়ং সংগ্রহ করেন, মন্দিরের তিন বারান্দায় ঘুরে বেড়ান ও" 
মন্দির আলো করে আছেন। দুপুরে পুজার সময় গোপাঁলকে ব্জবা ফুল' 
সহ যে অর্থ্য মহাগৌরী দিয়েছিলেন, বৈকালে মহাগোৌরী দেখলেন, সেই 
জবাফুল মাথায় নিয়ে গোপাল মা যশোদার কোলে বসে আছেন। 
২৪ আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যায় আমাদের নাটমন্দিরে আমেরিকান সিনেমা 
প্রুনশিত হলে! দেড় ঘণ্টা ধরে । আকাশ. নির্মল থাকায় ছয়-সাত শত 
লোক' সিনেমা দ্রেখতে এসেছিল | মহাগেরী বৈকালে বালি বাস! থেকে 
এসে, বললেন, ন্নেহের গোপাল বাসে আমার সঙ্গে অর্ধেক রাস্তা থেকে 
এলেন । মহাগৌবীী এসে মন্দিরে গোপালকে সনেশ নিবেদন করলেন + 
ঠাকুর ও শ্বামিজীর মাঝে বসে গোপালজী একই সনেশ খেলেন, যশোদা 
খন তার কাছে বসেছিলেন। গোপালজী অন্ত কোন দেবতাকে সন্দেশ 
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দ্বিলেন না । মহাগৌরী গোপালকে সন্দেশ নিবেদন করেই ভয়ে মন্দির 
থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, ঠাকুর ও ম্বামিজী মানুষের মত বড় ও স্পষ্ট- 
হয়ে বসে আছেন ও আলাপ করছেন। তখনও ঠাকুরের বগলে অগ্যকার 
সিনেমার বিজ্ঞপ্রিটী ছিল, যেটী ছুই তিন সপ্তাহ পৃবে তাঁকে দেওয়া! 
হয়েছিল । সিনেমার সময় মন্দিরবাসী গোপালাদি দেবগণ নীচে সিনেমার 
জ্রীণের গায়ে বিরাজ করছিলেন। সেই জন্য অসংখ্য সুক্মদেহী নাটমন্দিরের 
ছাদে ও চারি দিকে ভিড় করেছিলেন। | 

২৫ আগষ্ট' বৃহস্পতিবার সকালে গোঁপালকে মহাগৌরী মন্দিরে সন্দেশ 
নিবেদন করতেই গোপাল একাই খেলেন । আবার বেল! নয়টার সময় দুধ" 
ও মুভ়কি মহাগোরী উত্তর বারান্দায় গোপালকে নিবেদন করতে গোপাল 
তা খেলেন। আজ মহাগোরী তিনটা পুষ্পমাল্য গেঁথে ঠাকুর, শিব ও 
শ্রীমাকে পত্রিয়ে দিলেন। আমিও মহাগৌরী আজ দুপুরে, মন্দিরে, 
ঠাকুর-পুজা করলাম ও অন্নভোগ দ্বিলাম। ফল-মিষ্টির নৈবেছ্ে পাকা 
মিষ্টি পেয়ারা ছিল। নিবেদন করার পূর্বেই গোপাল পেয়ারা তুলে. 
খেয়ে ফেললেন । তখন ঠাকুর গোপালকে ধরে রাখতে চেষ্টা করলেন ;. 
কিন্ত পারলেন না। তখন গোপালজীকে শিব ঠাকুর ধরে রাখলেন । 
গোপালকে মাল। দেওয়। হয়নি বলে তিনি ঠাকুরের মাল! নিয়ে নিক 
গলায় পরেছিলেন । ঠাকুর, গোপাল, কুরধ্য ও কন্ধীকে অর্ধ্য দেওয়া 
হয়েছিল । এইচাঁরি দেবতার দিব্য অঙ্গে দেখ গেল, এর সব অর্থা 
শোভা পাচ্ছে। ছুরস্ত গোপালও অর্ধ্যের জবাটা মাথায় রেখেছিলেন । 
অন্রভোগ নিবেদনের পূর্বেই গোপাল ডালের বাটাতে হাত দিলেন।। শ্তথন 
মা ছুর্গী গোপালের হাত ধরে সরিয়ে নিলেন । | 

২৮ শে আগষ্ট রবিবার সকালে মহাগৌরী ধর্মচক্রে এলেন ও বললেন, 
"গত পরশু শুক্রবার রান্রে ত্গৃহে সমাধিতে আঁমি দেখেছি, আমার ছুই, 
শুন থেকে ছুধ বেয়ে আমার পরিহিত বস্ত্র ভিজিয়ে মেজেতে ঝরে পড়ছে । 
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গোপাল আমার বুকে উঠে এ দুধ পান করছে ও আমি অবাক্‌ হয়ে” 
ক্বাড়িয়ে আছি।” বাৎসল্য ভাব সাধনে মহাগৌবী পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন 
অঘোরমণি দেবীতুল্যা। ববিবার বাত্রি আটটায় ঠাকুরকে মন্দিরে পায়স 
ও ব্যঞ্জন নিবেদন কর! হোল । ঠাকুর পায়স গ্রহণ করে গোপালকে দিলেন 
ও পরে মহাগৌরীকে দিতে চাইলেন, কিন্তু মহাগৌরী তা প্রত্যাখ্যান 
করলেন। তখন মহাঁগৌরী মনে পূর্বজন্মের পুণাস্থৃতি উদ্দিত হুল এবং 
ঠাকুরকে পুরবক্জম্মে এইরূপে খাওয়াতেন ভেবে ঠার চোখে জল এল ও 
স্িনি মেজেতে শুয়ে কাদতে লাগলেন । যথ! সময়ে বাৎসলযভাব সংবরণ * 
"পূর্বক তিনি বাহিরে এসে নিবেদিত পায়স ও ব্যঞ্জন গ্রহণ কাপে দেখলেন, 
শিশু গোপাল অনন্ত শয্যায় শায়িত ও সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং লক্্মীদেবী 
গার পধসেবা করছেন ও নারায়ণের নীভিকমলে ব্রহ্মা বিরাজিত । 

২৯শে আগস্ট সোমবার দুপুরে আমি ও মহাগোৌরী মন্দিরে ঠাকুরপুজ। 
করলাম ও অন্নভোগ ,দিলাম। পুজাকালে ব্যাসদেব এলেন- তার 
বড় মাথা ও বড় চোখ। ব্রদ্ধলৌক থেকে ওক্কার দেবতা এলেন ও 
পৃজাদি নিলেন। তিনি জ্যোতির্ময় জীবস্ত ওক্কার মর্তি ও ব্রক্মলোকে 
তার অবস্থিতি। তখন গোপালজী বিশাল সমুদ্রে একটা তালের ডোঙ্গায়। 
হাল ধরে বসেছিলেন। প্র অপার সমুদ্রের পরপার দেখা যাচ্ছিল না 
ষেকুলে গোপাল ভোঙ্গ৷ নিয়ে দাড়িয়েছিলেন, সেখানে অনেক সাধক 
ও দেবত! উপস্থিত ছিলেন । গোপালজী মহাগৌরীকে সেই ডোজ দেখিয়ে | 
বলছিলেন, মা, তোমাকে এই ভোঙায় ভবসাগর পার করে দেব। 
অহাতগীব্ৰী তকে বললেন, "তুই আমাকে কি পার করবি? শিব ঠাকুরই 
আমাকে ভবপারে নিয়ে যাবেন 1” তখন ভবপারের কাগ্ারী গোপালজী 
ুর্বোস্ত সাধকবৃন্দ ও দ্রেবগণকে দেখিয়ে' জানালেন, তিনিই ভবসাগরের 
পারকর্তী। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি মৃত্যু-সংসার- 
সাগরের সমুদ্বর্তী । ৩০শে আগষ্ট বুধবার বৈকালে মগাগৌরী বারী 
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€থকে এসে বললেন, “আমার বাবা রাথাঘাঁট থেকে ছনার গজা 
এনেছেন । গোপাল আমাকে বলছে, এই গজ আমাকে খেতে দাও 
স্মার আমার জন্ত তাল বড়! করে আন। তাই ছানার গজ! ও তালের 
বড়া এনেছি গোপালের জন্ত 1” মহাগোৌরী মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণামান্তে 
এঁ গজ ও বড়া গোপালকে নিবেদন করলেন । স্সেহের গোপাল সহাস্ত 
বদনে এই সব দ্রব্য গ্রহণ করলেন ও অন্যান্য দেবতাকে দিলেন । এঠা। 
সেপ্টেম্বর রবিবার বৈকালে মন্দিরের উত্তর বারান্দার মহাগোী 
গোপালকে নিবেদন করতেই গোপালজী ম1 দুর্গার কোঁলে বসে এসে শ্রী 
পরবঙ্খ নিলেন এবং লক্ষ্মী, সরম্বতী, কান্তিক ও গণেশকে দ্িলেন। 
আমি ভেবেছিলাম, আমার মন্বিরবাসিনী শুক্দেহী জননী বুঝি 
গোপালকে কোলে নিয়ে এলেন, কারণ তখন মাছুর্গা দ্বিতুজ| মানবী 
মৃতিতে হিলেন গোপালকে কোলে করে । আমার সন্দেহ ভগ্রনার্থ 
তুর্গাদেবী দশভুক্স! হলেন । সন্ধ্যার পূর্বে আমিও মহাগৌরী অল্প দূর 
ভ্রমণান্তে নাটমন্দিরে বসে বিশ্রামকালে দেখলাম, শংকরাচার্ধয, শিব ঠাকুর 
ও ছুর্নার কোলে গে'পালজী দাড়িকয়েছিলেন। তখনও গোপালের 
মাথায় মধ্যাহ্ন পুজায় প্রদত্ত অর্ধ্যের জবাটী শোভা পাচ্ছিল। «ই সেপ্টেম্বর 
সোমবার চুড়ামণিযোগ পড়েছিল । সকালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় 
যহাগৌরী বসে গরম ছুধ গ্োপালকে নিবেদন করলেন। এ দুধ গরম 
ছিল বলে গোপাল আন্ুুল দিয়ে দেখছিলেন ! তখন ম] হূর্গা ছধ ও 
ঝুড়কি গোপাঁলকে খাইয়ে দ্িলেন। অনস্ত নাগ গোপালের সঙ্গে ছিলেন 
ও প্রসাদ নিলেন । আজ সন্ব্যাসিনী শিবপ্রিয়া এসে আমাদে * বললেন, 
“বাবা, আমি আজকাল খুব জপধ্যান করছি । গায়ত্রী জপ করতে 
করতে চতুতূক্ঞ1 জ্যোতির্ময় গায়ত্রী দেবীকে দেখতে পাই । তার চারি 
হাতে বেদ, শংখ, বর ও অভন্ব মুদ্র। বিছ্ামান এবং তিনি ব্রন্মার সম্মুখে 


ব্রন্মাকে আড়াল করে বিরাজ করছেন। আজকাল  ধ্যানকণলে ঠাকুর 
১৮ 
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-সও শ্রীমাকে স্পষ্টভাবে দেখি । তাঁরা উভয়ে ন্নেহভরে আমার মাথায় 
হাত দিয়ে দাড়িয়ে থাকেন।” 

বই সেপ্ম্বর বুধবার সন্ধা সমাগমে আমি ও মহাগোৌরী নাটমন্দিরে 
বেড়াইতেছিলাম। এমন সময় গোপাল ছুটে এসে আমার কীধে চড়ে 
বসলেন এখং গণেশ, কাতিক, লক্ষ্মী ও সরন্যতী সহ দুর্গা দেবী এলেন। 
গণেশাদি কেউ আমার ইজি চেয়ারে, কেউ বা আমার টুলে বসে খেল 
করতে লাগলেন । ত] দেখে মহা”গীরী বললেন, “দাহ আপনার চেয়ার, 
টুল, কাপড়াদি অন্য কেউ যেন বাবহাঁর না করে ।” সান্ধ্য নামকীর্তনকালে,' 
মহাগৌরী মন্দিরে আসনে বসে সমাধিস্থ হয়ে দেখলেন, মা যশোদা 
গোপালকে কোলে করে এসে তার সামনে দাড়ালেন । যশোদার পরণে; 
ঘাগরা, পকেটযুক্ত ক্লাউজ ও মাথায় ওড়না ।,* তার পেছনে চার সখি । 
গোপাল যশোদ'র কোল থেকে মহাগোৌরীর কোলে ঝশাপিয়ে পড়লেন। 
তা দেখে মহাঁগৌবীী গভীর সমাধিতে নিমগ্র। হলেন। যশোদা একটু 
দাড়িয়ে গোপালকে মহাগোৌরীর হাতে সপেদিয়ে অন্তহিতা হলেন।; 
রাত্রিকলে মহাগোরী ঠাকুবকে পায়স নিবেদন করলেন। ঠাকুর সেই 
পায়স নিজে নিলেন এবং গোপাল, গণেশ, কাল ভৈরবাধি সমস্ত, 
দেবতাকে দ্িলেন। আমার মন্দিরবাপী তপস্তারত মাতাপিতা ঠাকুরের 
হাত থেকে প্রসাদ পেলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। তখন আমি. 
ও মহাগৌরী মন্দির মধ্যে উত্তর দেওয়ালের কাছে দ্রাড়িয়েছিলাম। 
তৎকালে গোপালজী আমার কাছে এসে আমার কাপড় ধরে দাড়ালেন 
এবং বাম হাতে" বাম চোখ বন্ধ করে ডান চোখে মহাগৌরীর দিকে 
তাকালেন ও তার কোলে উঠতে চাইলেন । শিশু মাতৃক্রোড়ে বসতেই 
ভালবাদে, অন্তের.ক্রোড়ে নহে। গোপালকে কোলে নিতে বলার 
মহাগৌরী বললেন, “দাদু, আমি গোপালকে কোলে নিলে ও আমার 
কোল থেকে নামতে চাইবে না এবং আমার বাসা পর্যযভ্ত যাবে ॥ 
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আমি চাই ও আপনার কাছ-ছাড়া না হয।৮ এই কথ বলে মহ'গৌরী 
ঝাসায় চলে গেলেন ও আমি গোপালের শাশ্বত সান্গিধ্য অনুভব করে 
স্তভিত হলাম। ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে গোপালজী আমাদের 
চা-পানের অপেক্ষায় ছিলেন। মহাগৌরীী তাকে ৮1 ও মুড়ি-মুড়কি 
নিবেদন করতেই তিনি বাম বগলে দেবীবাহন পশুরাজ সিংহের গল] ধরে 
নিয়ে এলেন এবং নিবেদিত দ্রব্য নিজে খেলেন ও সিংহকে দিলেন। 
এ সিংহ সাদা ধবধবে ও বৃহতৎকাঁয় ছিল। গতরাত্রে এ সিংহ মন্দিরে 
ঘুরে বেড়াচ্ছিল ও ঠাকুরের হাত থেকে প্রসাদ নিয়ে খেল। "১১ই 
সেপ্টেম্বর সকাল নয়টায় আমি ও মহাগোৌরী গঙ্গা্নানে গেলাম । আজ 
মহাগৌরী গঙ্গাজলে গল] ডুবিয়ে দশ পনর মিনিট বসলেন ও বললেন, 
মামি সামনে মকরবাহনে গঙ্গাদেবী ও শিব ঠাকুরকে দেখছি । আমি 
তাকে জিজ্ঞাস। করলাম, গোপালজী আসেন নি? তিনি উত্তর দিলেন, 
চপল গোপাল এসে মকরের মাথায় বসে আছে ও আমার দিকে মিট মিট 
করে তাকাচ্ছে। গঙ্গাদেবী গোপালের গলায় সাদা ফুলের মালা পরিয়ে 
দ্বিয়েছেন। এদিন ছুপুরে আমি মন্দিরে পুজার আসনে বসার একটু 
পরেই গোপাল এসে আমার কোলে বসলেন। তাই আমি পৃজার 
মন্ত্রভৃলে যাচ্ছিলাম ও পুজার ক্রম ওলট পালট করছিলাম। গন্ধপুষ্প 
হাতে নিয়ে আমি যখন বগলামুখীর ধ্যান করছিলাম, তখন আমার 
ক্রোড়স্থ গোপালের কপায় আমার মধ্য থেকে শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ 
বেরিয়ে বগলার শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ময় পাদপদ্ে পুষ্পাঞ্জলি পধিল। আমি 
স্পষ্টভাবে দেখলাম, বগলামুখীর শুভ্রবর্ণ পাদদ্বয়ে মগ্প্রদত্ত পুম্পাগ্ুলির 
লাল ফুলগুলি শোভ। পাচ্ছে। প্রায় তিন মিনিট আমার দ্িবযদেহ 
দৃষ্টিগোচর হয়েছিল । উহা সুক্ষদ্দেহ অপেক্ষা জ্যোতির্ময় ও ব্রদ্মজ্যোতি:বৎ 
সমুজ্জল । পূর্বে উহা কখনও দৃষ্ট হয় নাই । সন্ধ্যার পূর্বে আকাশ মে্ঘোচ্ছন্ 
ও অন্ধকীঁর*' হওয়ায় বিশ্বন্ূপানন্দ আলে! জ্বেলে আমার শ্রতিলিপি 
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চি 


লিখছিলেন। এমন সময় চতুভূজ ব্রহ্মা এলেন পদ্মফুলের উপরে পদ্মাসনে 
বসে। তিনি এসেই ঝুঁকে হাত বাড়িশয় গোপালকে ধরতে গেলেন; 
কিন্ত ভক্তবংসল গোপালজী সরে এলে আমার কোলের কাছে 
ঈাড়ালেন ; একটু পরে ব্রহ্মাজী অন্তহিত হলেন। গোপাল ধরা না দিলে 
দেবতারাও তাকে ধরতে পারেন ন1। 

স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, “মধ্যম ও চরম ইষ্টসিদ্ধির 'মধো 
গোপাল ভাব সাধন আবন্ত হয়। যাদের ইষ্ট গোপাল, তাঁদের ইষ্টসিদ্ি 
পর্যন্ত হবে। আবার জ্ঞানীর কাছেও গোপাল আসবেন__শাক্ত, শৈব, 
বৈষ্ণব, বেদান্ত সাধনে তত্বজ্ঞান' বা পরমহংসত্ব লাভ করলেও গোপাল 
আসবেন সকল পত্রমহংস অব্জ্ঞানীর কাছে । কারে! রুদ্রমূতি, কারো 
উদ্দাসভাব, করো বা একক ভাব প্রভৃতিকে সরস সুমিষ্ট করার জন্য 
গোপালরূপী ভগবান আসেন, যেমন শিশু আত্মীয়ত্বজনের রুক্ষ-রুদ্র ভাব 
উপশম করেন মিষ্টি বাক্যে,ও সুমধুর ব্যবহারে |” সন্ধ্যা পাচটায় চা ও 
বিস্কট মহাগৌবী গোপালজীকে নিবেদন করলেন। তখন গোপাল 
বাশি হাতে করে রুষ্করূপে দ্রাড়িয়ে রইলেন, নিবেদিত চা-বিস্কুট নিলেন 
না। তিনবার বল সত্বেও বংধীধারী বাস্থদেব নিচ্ছেন না দেখে মহাগোৌরী 
বললেন, তবে বাবা, তুমি থেও না, আমিই খাই । তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপাল- 
মুতি ধরে চাও বিস্কুট সানন্দে খেলেন । স্বরূপ বিস্বৃত না হওয়া পর্যন্ত 
গোপালজী নিবেদিত দ্রব্যদয় নলেন না। সন্ধ্যার পূর্বে আমি ও মহাগোরী 
নাটমন্দিরে বসে আছি--আমি ইজি চেয়ারে ও মহাগোৌরী পার্স 
টুলে 1 তখন, গোপালজী এসে প্রথমে আমার কোলে, পরে আমার মাথায় 
বসে £খল] করতে লাগলেন । তখন তপোলোক থেকে এক অধিবাসী 
(বেশ মোটা সোটা ও স্বাস্থ্যবান) এসে আমার মাথার দ্রিকে চাইছিলেন । 
একটু পরে গোপালজী আমার মাথায় বসে অনন্ত নাগ হলেন, কিছুক্ষণ 
পরে আবার গোপাল মৃতি ধ্রলেন। 
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১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার বেল! এগাঁরটায় আমি ও মহাগোৌরী মন্দিরে 
ঠাকুরপূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। পুজার প্রারস্ত থেকেই 
গোপালজী এসে আমার কোলে বসলেন। তাই আমি মন্ত্রাদি ভূলে 
যাচ্ছিলাম । মহাগৌরীর অনুরোধে গোপালজী নেমে গেলেন ও 
শিরের কোলে উঠলেন, কিন্তু আমার কোলে আসার জন্ত ডান হাত 
বাড়াতেছিলেন। তার হাতের চেটে] তারকার ন্যায় জল জ্বল করছিল । 
সেটা স্থদর্শন নয়, হাতের জোযতিঃ। নৈবেছ্য নিবেদন করিতে দেরী হওয়ায় 
গোপাল নৈবেছ্যের সন্দেশ নিয়ে খেতে লাগলেন এবং গণেশ, কাতিক 
প্রভৃতি দেবতাকে দ্রিলেন। যখন আমি দীপকাঠি জেলে আরন্তি 
করছিলাম, তখন গোপালজী অধীর হরে হাতের হাওয়া করে দীপকাঠি 
নিভিয়ে দিলেন। অবিলম্বে নৈবেগ্ভ নিবেদিত হলো। পুজার পূর্বে 
যখন আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে তেল মাখছিলাম, তখন 
গোপালজী আমার বাম দিকে একটা বড় বাঘের উপর দাড়িয়ে মহাগোৌরীর 
মুখপানে চেয়েছিলেন। নৈবেগ্ নিবেদনকাঁলেও কৃষ্ণভক্ত বিছুর 
এসেছিলেন- লম্বা নাক মাথার চুল শণের মত লালচে, গোঁফ দীড়ি 
নাই, খালি গা, ফরসা রং, কপালে সাদ! চন্দনের ফোটা, চোঁথ বড় বড়। 
অন্নভোগ নিবেদন কালে দেখ! গেল, রাম ও লক্ষণ সহ রাজধি বিশ্বামিত্র 
এলেন। রামের পেছনে তীবপূর্ণ তৃণ বাধা, হাতে ধনু, বয়স পনের বৎসর 
যখন তাড়কারধের পূর্বে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষণকে দশরথের কাছ থেকে 
নিয়ে গোমতী নর্দী পার হন, তখনকার দৃশ্ট প্রকটিত ভলো। বিশ্বামিত্র 
গেরুয়-পরা, মাথায় জট। জড়িয়ে বাধা, একটু লম্বা, একহা'র] চেহারা, 
তেজন্বী বদন। আমি স্কুল দেহে প্রণাম করতে তিনি ছুইহাত তুলে 
আশীর্বাদ করলেন এবং আমার কোলে গোপালকে দেখে তিনি অবাকৃ 
হয়ে ভাবছিলেন, মর্ত্যলোকে কি এইরূপ ঘটনা সম্ভব? আমি পুজান্তে 
দাড়িগে হুক্্রদ্েহে তার কাছে গিয়ে তার পায় হাত দিয়ে প্রণাম করিতে 


২৭৮ দিবযদৃটি 


চাইলাম, কিন্ত তিনি তাহ! নিলেন না । তাই আমি তাঁকে করজোড়ে 
শ্রদ্ধা জানালাম। 

২০সেপ্টেপ্বর মঙ্গলবার মহালয়ার সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে শালকিয়া 
বীণাপাঁণি কাঁলীকীর্তন সমিতি ভক্তিভরে কালীকীর্তন করলেন,। কানের 
আসরে মা কালীর বড় ছবি চেয়ারে রেখে মাল দিয়ে সাজান হয়েছিল । 
ঠাকুর, কন্ধী, গোপাল, শ্রীমা, মা কালী, আমার মাতা-পিতা প্রভৃতি 
মন্দিরস্থ সকলেই নাঁটমন্দিরে কীর্তনকালে ছিলেন। গোপাল মাঝে ম'ঝে 
আমার কাছে বসেছিলেন ব। ধ্াড়িয়ে ছিলেন, কখনও আমাঘ্ টাক 
মাথায় কীর্তনের তাল দিতেছিলেন। আজ ছুপুরে পুজাস্তে অন্গভোগের 
সময় যত দেবতা এসেছিণেন, তারা সকন্জেই সন্ধ্যায় প্রসাদ নিলেন। 
নরসিংহ, বরুণ, বামন, পরশুরাম প্রভৃতি বির সব অবতার এলেন। 
গোপালজী দেখাঁলেন* সর্দেবী ও দশমহাবিগ্া। প্রভৃতি ঘূর্ণায়মান 
গোলাকার কালচক্কে বিদ্বমান ও গোপাল তন্মধ্যে দণ্ডায়মান । পরে 
গোপাল অনন্ত নাগের মাথায় দরাড়ালেন। অনস্তনীগের অনন্ত ব৷ 
সহন্ম ফণা । গোপ'ল তার ছুই বড় ফণায় দুই পদ (রখে দাড়িয়ে আছেন। 
অনন্তর উক্ত ঘূর্ণায়মান গোলচক্র থেকে দেবীগণ অন্তহিত হলেন ও গোপাল 
শত শত বালমূতি ধারণ করলেন। 

২৫ সেপ্টেম্বর রবিবার ছুপুরে পৃজাকালে যখন আমি মা-ছুর্গাকে 
ধূপারতি করলাম, তখন গোপাল সরহ্বতীর বাহন হুংসকে এনে কোশার 
জলে চুবিয়ে রাখলেন। মার্কগেডয় মুনি, যশোদা প্রভৃতি অনেকে মন্দির 
মধ্যে 'পৃজধকালে উপস্থিত হলেন। গত ছুই দিন মহাঁগোৌরশী না 
থাকায় গোঁপাঁলকে সকালে ছুধ ব। রাত্রে পায়স দ্েওয়৷ হয় নি। তাই 
আজ ম! যশোদ1 একটা থালায় মিষ্টান্ন ও ছোট জলের গ্লাস নিয়ে এলেন 
এবং মহাগৌরীকে জানালেন। অনন্তর তিনি আমার ক্রোড়স্থ গোপালকে 
ডাকলেন। গোপাল যশোদার কাছে গিয়ে বংধীধর শ্রীকৃষ্ণ হয়ে 


চর্ম ক্রে গোপাললীল! ২৭৯ 


পাড়িয়ে রইলেন । তখন মা যশোদা একটু থমকে দীড়ালেন। কিঞ্চিৎ 
পরে শ্রীকষ্ণ গোপাল মুতি ধরে সমস্ত মিষ্টান্ন খেলেন। আজ সকালে 
মহাগোৌরী এসেই নিজে ছুধ গরম করে ঠাকুরকে দিয়েছিলেন। তখন 
গোপাল সেই ছুধ খেয়েছিলেন । বশোদার হাতে ষে থাল] ছিল, সেটা 
কাসার ও কীধা উচু। যশোদা সাদ। শাড়ী পর1 ও সামনে আচল দেওর1।, 
»৮শে সেপ্টেঞর বুধবার সকালে মহাগৌরী বাড়ী থেকে এলেন। আজ 
শারদীয়া মহাষ্টমী। মহাগৌরী মন্দির মুছে ঠাকুর ও শ্রীমার জন্ত 
মন্দিরে বসে ফুলের মাল। গাথছিলেন ও ভাবছিলেন, গোপাল এসে কাছে 
বন্ধক, আর আমি মাল] গাথি। তখন আমি নীচে নাটমন্দিরে টুলে 
বসেশিশি থেকে তেল নিয়ে মাখছিলাম স্নানের জন্ত । মহাগৌরী 
মন্দিরে বসেই দিবাদৃষ্টিতে দেখলেন, গোপাল আমার কাছে বসে শিশি 
থেকে তেল নিরে ছিটাচ্ছেন ও গায় মাথছেন। যখন আমি কুয়া তলায় 
কাঠের টুলে বসে বালতি থেকে মগে জল নিয়ে নিজ মাথায় ঢালছিলাম, 
তখন গোপাল আমার পিঠে চড়ে গলা জড়িয়েছিলেন । আমার স্নানের 
সঙ্গে গোপালের স্নান হয়ে গেল। তাই. পুজাকালে শিবন্নানের সময় 
মহাগোৌরী গোপালকে ক্নানার্থ ডাকতে তিনি এলেন না! সন্নাত গাপাল 
কি ম্মার স্নান করেন? ২৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পুজার পূর্বে 
ভ্ুবনেশ্বরের ব্রহ্মচারী নগেক্রনাথ এসেছিলেন ও অনেকক্ষণ দাড়িয়ে 
'অবাক্‌ হয়ে দেখছিলেন, গোপাল আমার কাধে চড়ে বেড়াচ্ছেন। কারণ 
গোপাল পূর্বে নীনমার কাছে ভুবনেশ্বর সারদাধামে ছিলেন। সন্ধ্যার 
পরে মহাগৌরী দ্মামার শধায় বসে তাকিয়া ঠেস দেয়ে নিশ্রাম 
করছিলেন। গোপাল আমার শয্যায় গিয়ে অন্গুলিনির্দেশে মহাগৌরীকে 
সরে যেতে বললেন। মহাগৌরী না চলে যাওয়ায় গোপাল এসে আমার. 
টেবিলে বসলেন। ৩০ শে সেপ্টেম্বর শারদীয়া বিজয়া দশমীর সকালে 
গোপাল এসে আমাকে বললেন, গ্যাথ* আমি কেমন সুন্দর সাদা ফুলের 


২৮০ দিব্যদৃষ্টি 


মাল পরেছি । আমি তাঁকে জিজ্ঞাস! করলাম, বাপধন আজ তোমাকে 
এই মাল] কে দিয়েছেন? গোপাল আমার কথার জবাব না দিয়ে খেলতে 
লাগলেন। তখন মহাগৌরী বললেন, ম! দুর্গাই দিরেছেন। ৮ই অক্টোবর 
শনিবার পৃজাকালে জলশুদ্ধির সময় নঙ্গাদেবী স্বহস্তস্থিত কমগ্ুলু থেকে 
সপ্ততীর্থের পুতবারি কোশায় ঢেলে দ্রিলেন। শিবন্নানান্তে গোপালকে 
ন্নান করান হলে।। তখন দেখা গেল, গোপালই ঠাকুর হলেন, আর 
গোপাল হলেন না। ইহা দ্বারা গোপাল জানিয়ে দিলেন, তিনি ও 
ঠাকুর অভিন্ন । পুম্পশুদ্ধি কালে গোপাল পুষ্পশুদ্ধি করলেন। পূর্ব দিনে 
গোপাল পুজার ফুলের উপর দাড়িয়েছিলেন বলে আমরা একটু বিরক্ত 
হয়েছিলাম । তাই আজ তিনি পুম্পপাত্রে পুশ্পোপরি বসে পুষ্পশুদ্ি 
করলেন। | 

৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুরে এগারটাঁয় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে 
ঠাকুরপূজ1 করলাম ৷ জলপুদ্ধির পর কোশার শুদ্ধজল ফুল দিয়ে চারি কে 
“মা-গন্গা” “মা-গর্ণা” বার বার বলে ছিটিয়ে দিবার সময় মা গঞ্জ শ্বীয় 
কমগ্ডলু থেকে ব্রদ্ধবারি মন্দিরে চারি দিকে ছিটিয়ে দ্রিলেন। পুশ্পশুদ্ধির 
পূর্বেই গোপাল পুম্পপাত্রে পুজার ফুলগুলির উপরে এসে দীড়ালেন। 
মহাগৌরী তাকে বকতে তিনি এক পা নামালেন, অন্ত পাটি ফুলের 
উপর রাখলেন। এই কথা মহাগৌরী আমাকে বলে আবার তাঁকে মৃদু 
তিরস্কার করতে তিনি আমার কোলে এসে বসলেন । আমি 
বললাম, ধার পাদস্পর্শে চিত্তশাদ্ধ হয়, তার পাঁদম্পর্শে পুষ্পশুদ্ধিও হয়) 
আমার মনোভাব গোপালকে জানাতে তিনি তার সাদ! ধবধবে 
পাটি তুলে আমাকে দেখালেন। আজ গোপালজী মন্দিরমধ্যে 
জ্যোতির্ময় শুত্রমৃতি আর মন্দিরের বাহিরে সাধারণ শিশুবেশ ধরলেন। 
দুর্গা, বগলাঃ মঙ্গল প্রভৃতিকে তততৎ ধ্যানপাঠাস্তে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হল । 
মহাগৌরী ফুলের মালা ছুটি গেঁথে ঠাকুর ও শ্রীমাকে পর্রিয়ে দিলেন ॥ 


ধর্মচক্রে গোপাললীলা ২৮১ 


শিবন্সানান্তে শিবের মাথায় অগুরু দ্েওয়া হলো। গোপালের" 
মাথায় অণ্ডরু দিতে মহাগৌরীকে বলা মাত্র গোপাল তার মাথায় হাত: 
দিয়ে দেখালেন, এখানে দাও । ৩র]! অক্টোবর সোমবার সকালে আমরা, 
মন্দিরে নামকীর্ভন ক'লে গোপাল এপা ওপা তুলে নাচছিলেন। বেলা 
এগারটার পূর্বেই আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপুজায় বসল।ম। ইহার 
ছুই ঘণ্ট। পূর্বে মহাগৌরী নানা রঙের ফুলের মালা গেঁথে ঠাকুর ও শ্রীমীকে' 
পরিয়েছিলেন। আমি পুজার পূর্বে ঠাকুরকে প্রণাম করার সময় দেখলাম, 
গোপাল ঠাকুরের গলা থেকে মালা খুলে স্বীয় বগলে পুরে রেখেছেন, মাঁল। 
বড় বলে গলায় পরতে পারেন নি। নৈবেছা নিবেদনের পূর্বেই গোপাল 
মা মীকড়চগ্খর পাশদিয়ে আস্তে আন্তে গিয়ে নৈবেছ্ের কমাল তুলে 
সন্দেশ খেতে লাগলেন । ৭ই অক্টোবর শুক্রবার দুপুরে পুজান্তে অন্নভোগের 
সময় গোপালের জন্ঠ যে দইটুকু কিনে আনা হয়েছিল, তা ভুলে অন্নভোগের 
সঙ্গে দেওয়া হয় নি, মন্দির মধ্যেই হারমনিয়াম বাক্সেত্র উপর বাঁখ। ছিঞ। 
অন্পব্যঞনাদি নিবেদিত হতেই দেবতারা এসে পড়লেন। তখন গোপাল 
হারমোনিয়াম বাক্সের উপর মাটার খুরীতে রাখা দইটুকু খেতে যাচ্ছিলেন। 
তা দেখে মহাঁগৌরী তাড়াতাড়ি উঠে প্র দই এনে অন্বভোগের কাছে, 
রাখলেন ঠাকুরের ছয়-সাত জন পার্ষচর পুজাকালে এসেছিলেন । ঠাকুবু 
স্বহন্তে তাহাদিগকে কাচের ডিসে প্রসাদ দ্রিলেন। গঙ্গাদেবীর ভান দিকে, 
যে সখি থাকেন, সম্ভবতঃ জয়া, তার মাথায় কৌকড়ান কৌকড়ান লম্বা কাল 
চুল গোপাল বাম হাতে টানছিলেন ও ভান হাতে দই খাচ্ছিলেন। এই কথ। 
আমাকে মহাগৌরী বলায় আমি বিরক্ত হয়ে গোপালকে বারণ* করতে 
গোপালজশ জরার চুল ছেড়ে দিলেন। ৮ই অক্টোবর শণিবার সকালে 
আমরা মন্দিরে নামকর্তন করলাম ও মহাগৌরী হারমোনিয়াম বাজিজে 
ছুটি শ্টামা সঙ্গীত গাইলেন । নামকীর্তনকালে বালগোপাল হাততালি 
দিয়ে পা.তুলৈ তুলে নাচছিলেন। পূর্বদিন মহাগৌরী ধ্যানযোগে উপলব্ধি: 
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করলেন, “মন মোক্ষমুখী বা সমাধিপ্রবণ হলে, মানুষের শুধু শুদ্ধ ভাব 
দেখা যাঁয়, অশুদ্ধ ভাব দেখা যায় ন1।* সন্ধার পরে আমি ও মহাগৌরী 
নাটমন্দিরে বসেছিলাম । তখন গোপালজী এসে দিবা দোলায় দোল 
খেতে লাগলেন । তিনি ওখান থেকে সরে আমার কাছে আসার পর 
সেই স্থলে জ্যোতির্ময় শ্বেতকা'লী অন্যান্য মহ্াবিগ্য। সহ 'মাবির্ভতী তলেন। 
এ দিন সন্ধ্যায় আমরা উভয়ে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ছিলাম। খন 
মহাগোরী দেখলেন, শিব ঠাকুর গোপালকে কোলে নিয়ে সিঁড়ির 
'চাতালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার সমীপে পাড়িয়ে আছেন ও গোপালের 
মাথ। শিবের কাধে বয়েছে। গোপাল কোন নাকোন দেবতার কোলে বা 
কাধে চড়েন। তিনি সুমনোহর ও সর্বদেবদেবীপ্রিয় দেবশিশু | ৯ই অক্টোবর 
ববিবার ১৯৬০ সকালে আমর! মন্দিরে নাঁমকীর্তন, কলীধাঁন ও কালী 
সঙ্গীত করলাম। আট দশ দ্বিন ধরে এইরূপ চলছে ও ১৯ তাপিখে 
কালীপুক্জা পর্ধান্ত চলবে । সকালে শিবপ্রিয়! তার অই্টধাতুময় গোপ।ল 
মৃতি নিয়ে এলেন। প্রমুতির গলায় সোণীর হার ও মাথায় রূপার মুকুট 
ছিল। আজ আমরা মন্দিরে পঞ্চোপচারে গোপালের পূজা করলাম । 
অহাগোৌরী দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন, আমাদের গোঁপালই "ই মূতি আশ্রয় 
করে পূজ! নিলেন। অগুরু-বিন্দু গোপ।লের মুকুটে পড়ায় তিনি হাত দিয়ে 
খ্ুছে ফেললেন ও তার মাথায় অগুরু দিতে বললেন। তাই মুকুট তুলে 
গোপালের মাথায় অগুরু দেওয়া হলে!। গোপালের পায় পুণ্পাঞ্জলি 
দিতে যাওয়ায় তিনি হাত নেড়ে মানা করলেন ও হাত পেতে আমার 
পুম্পাঞ্জলি লিলেন । মহাগৌরী গোপালকে ধূপারতি করছিলেন। 
তখন গোপাল মহাগৌরীর হাতে থাবা মেরে নিষেধ করলেন। 
নৈবেছ্য নিবেদিত হলে গোপালজী ত্বয়ং নিলেন ও শিবাদি দেবগণ্কে 
দিলেন। . ১৮ অক্টোবর মঙ্গলবার বৈকালে আমার কোমর ব্যথা 
»ও জ্বরভাব হওয়ায় আমি ব্বশয্যায় শুয়েছিলাম | মহাঠগীরী এসে আমার 
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"গায় ও কোমরে হাত বুলিয়ে দিলেন। তাতেও আমার অসুস্থতার 
উপশম হলো না। তখন [তিনি গোপালকে ডেকে বলতেই গোপাল 
তার ছোট দিব্য হাত ছুটি তিনবার আমার আপাদ্রমন্তকে বুলিয়ে দিলেন 
ইহাতে আমি অচিরে সুস্থবোধ করলাম এবং ঘুস্থড়ী ও শিবপুর কালী"পুক্গা 
মগণ্ডপদ্ধয়ে মহাগোরীর সঙ্গে গিয়ে কালীতত্ব ব্যাখ্যা] করলাম । মহাগোৌররু 
আহ্বানে গোপাল ও শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে গেলেন। | 

২৮ শে অক্টোবর শুক্রবার আমাদের বিবেকানন্দ নাটমান্দরে মুগ্লু়ী 
প্রতিমায় পঞ্চম বাধিক জগদ্ধাত্রীপুজা হলে! । মন্দিরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের মম 
সৃতিতে মহাঁগৌরী স্থলপদ্মের মাল। গেঁথে পরিজে দিয়েছিলেন। সেই মাল। 
পরে ঠাকুর দিবাদেহে নাটমন্দিরে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সম্মুখে বসলেন ॥ 
যখন বন্নভোগ দেওয়া হল, তখন মা জগদ্ধাত্রী এসে অন্নব্যঞ্জনাদিকর 
উপর যে শালপাতাগুলি ঢাক] দেওয়া ছিল, সেগুলি স্বহন্তথে সারয়ে দ্রিলেন 
ও আসনে বসে সকল দেবতাকে প্রসাদ বিতরণ করলেন। প্রতিমার 
গলায় রজনীগন্ধা ও জবাফুলের মালা মহাগোরী পরিয়ে দিয়েছিলেন । 
লেই মালাঘয় মা জগন্ধাত্রীর দিব্দেহে দেখা গেল। একটি ক্ষুদ্র রোপা 
আসন জগদ্ধাত্রী দেবীকে পূজাকলে দেওয়া হলো প্রথম উপচারগ্গপে। 
সেই ক্ষদ্রাসন বুহদাকার হলে! ও দেবী আল্ত) পর] পাছটী,এ আসনে 
স্থাপন করলেন। দেবীর ডান দিকে রক্তদস্তিক! দাড়িয়ে লালবর্ণ 
প্রবালমণল] জপছিলেন । তার দেহ ও বন্ত্রালঙ্কারাদি রক্তবর্ণ। তিনি 
চতুভূ'জাও জ্যোতির্সয়ী এবং তার অঙজ্যোতিঃও রক্তবর্ণ। গণেশপুজার 
সংকল্প হয়েছিল, কিন্তু শেষে মা কালীকে প্র নৈবেছয দেওয়া হুলো। 
গোপালকেও পঞ্চোচারে পূজা করে নৈবেছ্ দিয়ে বলা হলো, বাবা, 
'খণেশ ও কাঁতিককে নৈবেছ্যের অংশ দাও । তখন গোপাল নারায়ণ মু্তি 
ধরে বসলেন এবং তার গলায় সাদ! ফুলের মোটা মাল! ছিল। এ মালা 
এক এক ফুলের মধো গণেশ ও কাতিকাদ্দি এক এক দ্রেব্ধ1 বিরাজিত্ 
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দেখা গেল। অনন্তর গোপাল স্বীয় মালামধ্যস্থ গণেশ, কাতিক প্রভাতি 
দেবতাবুন্দকে প্রসাদ দিলেন। নারদ, অঙ্গিরা ও অগন্ত্যাদি চারি খষি 
সহ তার কাছে করজোড়ে দাড়িয়েছিলেন। গোপাল নারদাদি পঞ্চ 
খবিকে প্রসাদ দ্িংলন। খষি অঙ্গিরা সর্বপ্রথমে জগদ্ধাত্রীপূজা করেন। 
নাটমন্দিরে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সামনে সান্ধা মারতির সময় উল্লিখিত 
খাষবুন্দ ও নারদাদ্ি মুনিগণ ও মন্দিরস্থ দ্রেবগণ উপস্থিত ছিলেন । আরতিত্র 
সময় যখন আমি নেচে নেচে করতাল বাজিয়ে নামকীতন করছিলাম» 
তখন গোপাল এবং দিদ্ধযোগীরাও তৎসর্গে নাঁচছিলেন। আমি 
দাড়িয়ে নামকীর্তন করছিলান। তখন গোপাল শুন্টে থেকে আমার 
সম্মুখে নাচছিলেন এবং একবার আমার ডান কাধে, আবার আমার 
বাম কাধে মাথা রেখে নাচছিলেন। অনস্তব ভবানীপুর রামকৃষ্ণ কালীকীতন 
সংঘ “মহিষমদ্দিনী” পালাগান করলেন। ২৯ শে অক্টোবর শনিবার পুর্বান্তে 
বিজয়াকৃত্যের প্রারস্তেই অপরাজিত1 দেবী এলেন-_-অপরাজিত। পুদ্পবর্ণের 
বেনারসী শাড়ীপরা, চতুভুজা, মাথায় সোণার মুকুট ও হাতে-পায়ে 
সোণার অলঙ্কারাদি। সিংহপুক্জার সনয় সিংহ জ্যান্ত হয়ে পূজা ও 
নৈবেছ্য নিলেন । তখন স্নেহের গোপালকে বললাম, বাবা, সিংত্রে 
মাথায় চড়ত। অবোধ অবাধ্য গোপাল তা ন। করে সিংহের মুখের ছুই বড় 
পাটি ধরে ফাক করতে চাইলেন। আর সিংহ চুপ করে দাড়ায়ে রইলেন। 
মহাগৌরী বারণ করতে গোপাল সিংহকে ছেড়ে দিলেন। দন্ধযায় 
আন্দুল কালীকীর্তন সমিতি দুইণ্ট। কালীকীর্তন করলেন। 

৩% অক্টোবগ ঝবিবার সকালে আমর! মন্দিরে নামকীর্তন করিলাম ও 
মহাগৌরী হারমনিয়াম বাজিয়ে ছুটি শ্যামা সঙ্গীত গাইলেন। যখন 
মহাগৌরশী গান গাইছিলেন, তখন শ্বেতবর্ণ মাকালী এসে হারমোনিয়ামের 
ডালার উপর দ্াড়ীলেন ও মহাঁগৌরী সমাধিস্থ হলেন । দুপুরে আমি 
ও মহাঁগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজ। করলাম ও অন্নভোগ দিলাম । আজ 
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'পুজ্জান্তে কুল্টির ছুটি মেয়ে দীক্ষা নিল। তন্মধ্যে একটি বানরী যোনি 
থেকে এই তৃতীয় মানব দেহ পেয়েছে ও দীক্ষাগ্রহণের অন্ধিকারিণী । 
অন্দিরে মা কালীর সাথে যে যোগিনী থাকেন, .তিনি ভয় দেখাতেই 
মেয়েটি মন্ত্র ভুলে গেল এবং বার বার বলা সন্বেও মন্ত্র মনে রাখতে 
পারল না। জগগ্ধাত্রীধ্যান পাঠাস্তে আমি পুষক্পাঞ্জলি দিতে সিংহারঢা 
জগদ্ধাত্রী পঞ্চম বর্ষীয়া বালিক] মূতি ধারণ করলেন এবং আমার পুম্পাঞ্জলি 
হাতে নিলেন, পায় নিলেন না। অনন্তর তিনি আমার কোলে এসে 
বসলেন । জগন্মীতাঁকে কন্তারূপে চিন্তা কবি বলেই তিনি কূপা করে আমার 
কন্যাত্ব স্বীকার করলেন । মহামুনি কাত্যায়নের কন্তাত্ব শ্বীকার করায় 
জগন্সমাতার একনাম কাত্যায়নী তখন গোগালজী এসে আমার ডান কোল 
জুড়ে বসেছিলেন। তাই আমি পূজার মন্ত্রও ক্রমে ভুলে যাচ্ছিলাম এবং 
পাশ্বস্থা মহাগৌরীর কথাও বুঝতে পারছিলাম না। মহাগোৌবী তিনবার 
বলতে কন্তারূপী জগদ্ধাত্রী ও গোপালজী আমার কোল থেকে নেমে 
গেলেন । ফুলের অভাবে গোপালকে অর্থ্য দেওয়া হল না। তাঁই আমি 
€গাপালকে বললাম, “বাবা, আজ আর কিছুই নাই । এই ছুটী ফুল নাও ।” 
শখন গোপাল নৈবেছের নাঁডু-সন্দেশের দিকে অন্গুলি নির্দেশে গম্ভীরভাবে 
জানালেন, এই ত আছে। চপল গোপাল ফুলের চেয়ে নাড়ু বেশী 
ভালবাসেন ! পুজাকালে নারদের সাথে চারটী সিদ্ধ বৈষ্ণব এলেন। 
গোপাল তাদের মাথায় এক একটা চাটি মেরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে 
দাড়ালেন। | | 
১১ই নভেম্বর শুক্রবার প্রাতে আমর! মন্দিরে নামকশর্তলান্তে গীঁতাপাঠ 
করলাম পূর্ব ট্তিন দিনের মত। তখন গোপালজী ঠাকুরের কোলে বসে 
আমার দ্দিকে পা ছুটী ছড়িয়ে রেখেছিলেন । মনে হল, গোপালই গীতা 
বলছেন, আমাদের পাঠ শুনছেন না। ২৬শে নভেম্বর শনিবার গীতার 
জয়ন্তীর প্রথম দিবস ছুপুরে পৃজাকালে মন্দিরে গোপাল মহাগৌরীর কোলে 
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তার বাণী দুইবার ফেলে প্রথমে ফলমিষ্টির নৈবেগ্ভ ও পরে অন্নভোগ খেতে 
গেলেন। গোপাল বাশিটী মহাগৌরীীর .কোনে ছুইবার ফেলা মাত্রই; 
সহাগৌরী পর পর ছইবার সমাধিস্থ হলেন । গত জন্মষ্টমী থেকে মহাগৌরী 
“গোপালের ম।' হয়েছেন বলে গোপাল তার মায়ের সঙ্গে খেলতে 
ভালবাসেন। আজ শিবপ্রিয়ার গোপাল মুর্তিকে মন্দিরে আন! ও পূজা 
কণা হয়েছিল। ঠাকুর, শিব, বগল! ও কন্কিকে ধ্যানান্তে পু্পাঞ্জলি দেওয়! 
হলো, কিন্তু গোপালের ধ্যান পাঠ ন| করে তাকে গন্ধপুষ্প দেওয়ায় তিশি' 
খাত] দেখিয়ে তার মাকে জানালেন, মাঠ খ্র খাতায় আমার ধ্যান পড়ে, 
আমাকে ফুল দাও। আজ মন্দিরে ও নাটমন্দিরে গোপাল কৃষ্ণসৃতি ধরে বিশ্বরূপ 
দেখালেন । সন্ধ্যার পরে মন্দিরে লুচি, হালুয়া, তরকারী, সন্দেশ প্রভৃতি 
মহাগোরী ঠাকুরকে নিবেদন করতে যাচ্ছিলেন। তখন গোপাণ জানিয়ে 
দিলেন, “সেদিন দাদু বলেছিল, আজ দুপুরে আমাকে অন্নভোগ নিবেদন, 
করবে, কিন্তু ত। করেনি ।, মা, এখন এই সব আমাঁকে নিবেদন কর।” 
মহাগৌবী গোপালের কথা না শোনায় গোপাল কৃষ্ণসূৃতি ধরে বিশ্বরূপ 
দ্বেখ'লেন। তখন মহাগোরী তাকে উল্লিখিত দ্রবাসমূহ নিবেদন করলেন । 
এই সব তাকে নিবেদন করতে গোপাল মহাগোরীর গলায় দ্রব্য ফুলের 
মাল। পরিয়ে দ্রিলেন এবং অঙ্গুলি নিদধেশে দেখালেন, ঠাকুরের গলায় থে 
গোড়ে মালাটী আছে, সেটী আমাকে দিতে হবে। তখন মহাগোরী 
ঠাকুবের গল। ফুলের থেকে মাল। খুলে নিয়ে নাটমন্দিরে গোপাল মৃত্তিতে 
পরিয়ে দিলেন। 

৩০শো নতভম্থর বুধবার দুপুরে আহারান্তে বিশ্রীম কালে মহাগৌরী 
যোগণুষ্টিতে দেখলেন, "আমি পায়খানা থেকে এসে হাতে ছাই মেখে 
ধুইতেছি। আমার পাশে গোপালও ছুই হাতে কমই পর্যান্ত ছাই 
মেখেছেন। ত। দেখে আমি রেগে গিয়ে গোপালকে বকছি। গোপাল 
আমার বকুনি অগ্রাহ করে ছাই ঘাটছেন। গোপাল আঁমার কথা ন! 
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শোনায় আমি তাঁকে মারতে যাচ্ছি। তখন গোপাল আমার দিকে 
এমনভাবে চাইলেন যে, আমি তাকে মারতে পারলাম না, ন্নেহভরে 
(কালে নিয়ে আদর করলাম ।৮ ৪ঠ! ডিসেম্বর রবিবার রাত্রে যখন ঠাকুরকে 
শায়স নিবেদন করা হলঃ তখন গোপাল একটী সুক্মাদেহী উক্তকে প্রসাদ 
দিলেন। যখন উক্ত হুক্সদেহী আম*র কাছে দীাড়িয়েছিলেন” তখন 
গোপালজী আমার বাম কীধে ডান হাত রেখে দাড়িয়েছিলেন-__নেডা। 
মাথা, বাম হাঁতে দণ্ড, বাম কাধে ঝুলি, গলায় মালা, ছোট গ্রেক্ুয়। 
কাপড় পর! বামনমূতি । সত্যই রামও কৃষ্ণ তুল্য বামনদেব পূর্ণশক্কি 
অবতার । বামন পুরাণ দেখুন। ভক্ত-কবি জয়দেব গেয়েছেন__ 
ছলয়সি বিক্রমেণ বলিমদ্জুত বামন 
পদনখনীরজনিত জন পাবন 
কেশবধূত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ 

১০ই ডিসেম্বর শনিবার শ্রীমা সারদার জন্মোৎসব দিবসে দুপুরে 
পৃজান্তে পায়স ও মিষ্রান্ন সহিত অন্নভোগ শ্রীমাকে শিবেদিত হলে! । 
আসনে বসতে শ্রীমার একটু দ্বেরী হওয়ায় গোপাল শ্রীমার হাত ধরে টেনে 
নিয়ে আসনে বসালেন ও শ্রীমার কোলে বসে সানন্দে আহার করলেন । 
১১ই ডিসেম্বর রবিবার সকালে মন্দিরে গোপালকে মিষ্টি ভোগ দিয়ে 
বল! হলো, বাব।, নিজে থাও ও সমন্ত দেবতা প্রসাদ দাও । কিন্তু 
গোপাল নিজে নিবেদিত সন্দেশগুলি খেলেন এবং সুক্মদেহী ভক্ত কর্তৃক 
প্রদত্ত আলুর চপ দেবগণকে দ্রিলেন। গোপিকানন্দন সন্দেশ ভালবাসেন, 
আলুর চপ পছন্দ করেন না। 

৯৫শে ডিসেম্বর রবিবার বড়দিন ১৯৬০ দুপুরে মন্দিরে পৃজান্তে 
অন্নভোগের সময় গোপাল ঠাকুরের হাত ধরে রইলেন ও আব্বার করলেন». 
আমাকে আগে খাইয়ে পরে অন্তকে দাও । ঠাকুর স্বীয় দিব্য কমগ্ুলু থেকে 
বন্ধবারি ছিটিয়ে অগ্রভোগ বিশুদ্ধ করুলেন ও *্প্রথমে গোপালকে খাইয়ে. 
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নিলেন। আজ খ্রীষ্উজন্মদিন বলে মন্দিরে জীশুধীষ্ট, মেরীমাতা প্রভৃতিকে 
দেখে গোপাঁল ভয় পেয়ে আমার কোলে এসে বসে রইলেন পূজার সমাপ্তি 
পর্য্যন্ত । পূর্বদিন মহাগোরী কুয়াতলায় নিত্যন্নান করছিলেন ও আমি 
তার মাথায় বালতি বাল্তি জল ঢেলে দ্দিতেছিলাম। তখন গোপাল 
আমার পীঠে লুকিয়ে থেকে কীধ দিয়ে উকি মেরে তার মা মহাগৌরীকে 
দেখছিলেন । তৎপূর্বদিন সন্ধ্যায় আমি ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে 
বসছিলাম। তখন গোপাল রাগ করে মেজেতে শুয়েছিলেন ; কারণ 
গোপাল কিছুক্ষণ পূর্বে যখন তার মার কাছে দাড়িয়েছিলেন, তখন 
মহাগৌবীী তীকে কোলে না নিয়ে অন্যের সঙ্গে কথা৷ বলছিলেন। এইজন্ত 
গোপাল মায়ের উপর রাগ করেছেন। 

৩১ শে ডিসেম্বর শনিবার ভোরে মন্দিরে পশ্চিম বারান্দায় এক] বসে 
আমি চা খাচ্ছিলাম । তখন মহাগৌরী নীচে ছিলেন । আমি মনে মনে 
গোপাঁলকে বলছিলাম, বাবাও এই চা তোমাকে দিতে ইচ্ছা হয় না। তখন 
মামি মন্দির থেকে দিবা সন্দেশাদির তীব্র গন্ধ পেলাম ও মহাগৌরীকে 
ডে.কে বললাম । মহাগৌরী উপরে এসে দেখলেন, নন্দ ঘোষ বা তছংশীয় 
কোন পুকুষ (লম্বা চেহারা, হলদে কাপড় পর! ও মাথায় পাগড়ী )একটি 
বড় পাথরেরর থালায় সন্দেশ ও ছান। এনে গোপাঁলকে খাওয়াচ্ছেন 
তারপর মন্দিরস্থ দেবগণকে দ্িলেন। গোপাল আম"র সঙ্গে সিউড়ি যাবার 
'জন্য মেজেগুজে তাঙাতাড়ি করে খেলেন ও আমার সঙ্গে পূর্ণ শক্তিতে 
লিউড়ি গেলেন। 

১৫ ই জানুয়ারী ১৯৬১ ববিবার দুপুরে মন্দিরে আমি ও মহাঁগৌরী 
ঠাকুরপুজা করলাম ও অন্ুভোগ দ্িলাম। ঠাকুরকে বড় বেলপাতার 
অর্থ্য দ্রেওয়া হলো । পরে গোপালকে দেবার জন্ত তুলসী পাতার অর্থ্য 
ইতরী হচ্ছিল । তখন গোপাল বললেন, ” তুলসী পাঁত। বেলপাতার 
চেয়ে ছোট। তাই আজ তুলসী পাতার অর্থ্য নেবো ন ' বেলপাতার 
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অর্থয আমাকে দাও |” তাই মহাগৌরীী গোপালকে বেলপাতার অর্থ 
দিলেন । অগচ [তুলসী অর্থই নারায়ণের প্রিয় । ২৪ জানুয়ারী 
মঙ্গলবার সকালে আমি ও মহাগোৌরী চ1 পানাস্তে গিরিশ ঘোষ রোড 
দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছিলাম বেলুড় মঠের অভিমুখে । কিয়ৎ দূর অগ্রসর 
হতেই আমরা উভয়ে টাটুক1 গোলাপের তীব্র গন্ধ পেলাম। বাম্তার ছুই 
পাশে কোন দোকানে টাটুক। গোলাপ বিক্রয়ার্থ রক্ষিত ভেবে আমরা এ 
দোকানে, ও, দোকানে তাকালাম কিন্তকোন দোকানে কোন ফুলই 
দেখলাম না, গোলাপ তদূরের কথা! আতন্াত গোলাপ গন্ধ এত তীত্র 
ছিল যে, আমাদের কাছে সগ্ধ তোল! গোলাপ আছে ভেবে পথচারীর।ও 
সেই গঞ্ধে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের দ্দিকে চাইছিল । তখন মহাগৌরী 
দিব্য চক্ষুতে দেখলেন, গোপাল ঠাকুর আমার মাথায় চড়ে বেড়াতে 
যাচ্ছেন ও গোলাপ গন্ধ বিকীর্ণ করছেন। একটু পরে গোপাল দিব্য 
ধুপের স্বগন্ধ বিকীর্ণ করতে লাগলেন । আমর। বুঝলাম, পুষ্পগন্ধ ও 
ধূপগন্ধ গোপালের দিব্য দেহ থেকে বিনিঃস্থত। ২৬ জীগয়াবরশ বৃহস্পতিবার 
রাত্রে আমার জর ও হাঁপানি হওয়ায় আমি শয্যায় শুয়ে সর্বদা জাগ্রত 
ছিলাম মহাগোরীও উত্তর বারান্দায় স্বীয় শধায় শায়িত ছিলেন। 
মন সময় আমি স্পষ্টর্ূপে আঘ্রাণ করলাম টাক! পায়স ও ছানার 
সন্দেশের তীব্র মিষ্ট গন্ধ । এই কথা বিছানায় শুয়েই মহাগৌরীকে আমি 
উচ্চৈঃম্বরে বললাম ও দেখলাম, মন্দিরে একটী পাথরের. গামলায় উক্ত 
বাদ্য সযত্বে রক্ষিত। মা যশোদী এ সকল দ্রব্য গোপালকে ও অন্তান্ি 
দেবতাকে খাওয়াচ্ছেন। অবশ্য গোপালকে একটা আলাদা 'পাত্রে ও 
ছুই ভ্রবা দেওয়া হয়েছিল ও তিনি মহানন্দে এই সব খাচ্ছিলেন। আরও 
২।১টী বৈষ্ণব সাধক এসেছিলেন তীার্দের সঙ্গে । শ্রীরাধা নীলাদ্গরী শাড়ী 
পরে মন্দিরে সিংহাসনের সামনে ধাড়িয়েছিলেন। তাঁর দুগ্ধবৎ শুত্রবর্ণ 


পয আমি স্পষ্টভাবে দেখলাম ও তাকে ভূমিষ্ঠগপ্রণাম করলাম। নীলাদ্বরী 
১৪৯ 
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শাড়ী ভেদ করে তার শুভ্র কাস্তি অচল দামিনীবৎ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। 
মহাগৌরী দেখলেন, তার শুভ্র জ্যোতিঃতে মন্দিরের একাংশ আলোকিত । 
তখন আমরা নিশ্চয় করলাম, আজ কোন বৈষ্ণব সাধকের শুভজল্মতিথি | 
পরদিন সকালে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিক] খুলে দেখলাম, আজ মহাপ্রভুর 
জন্ন্যাস-গুরু কেশব ভাঁরতীর জল্মতিথি। পূর্বোক্ত বৈষ্ণব সাধক কেশব 
ভারতী ব্যতীত অন্য কেহ নহে। পরদিন শুক্রবার দুপুরে আমি ও 
মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর-পৃ্জায় বসলাম এবং শিবপুজা,. ঠাকুবপূজাদি 
সমাপনাস্তে কেশব ভারতীর উদ্দেশ্যে গন্ধ-পুষ্প দিলাম । আমাদের 
সভক্কি আহ্বানে কেশব ভারতী মন্দিরে এলেন এবং আমাদের পৃজারতি 
নিলেন । তার হাতে কাঠের কমগ্ডলুঃ চোখ ছুটী তারকাবৎ উজ্জল ও 
বিশাল, নেড়া মাথা! ও ছোট টিকি, শ্তামবর্ণ ও মধ্যমাকৃতি, গেকুয়াপরা ও 
প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স, ও গলায় শ্বেত চন্দন কাঠের মাল।। মহাগৌবী 
অনেক সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে তাঁকে চিনতে না পেরে ভাবছিলেন, 
এদের মধ্যে কেশব ভারতী কে? এমন সময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত তার গলায় 
সাদা ফুলের মাল! পরিয়ে দিলেন। তখন নিঃসন্দেহে জান! গেল, ইনি 
কেশব ভারতী । আমি তাকে প্রণাম করতে তিনি আমাকে সপ্রেম নিষেধ 
জানিয়ে ভগবান কক্ষিদেবের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন । তখন গোপাল 
আমার কোলে বসেছিলেন ও আমি তার প্রেম-প্রভাবে মন্ত্রধ্যানাি 
ভুলে যাচ্ছিলাম ও পূজার ক্রম ওলট পালট করছিলাম; গোপালের 
নির্দেশে কেশব ভারতী আমাকে প্রণাঁম করলেন । তিনি আমাকে প্রণাম 
করতে মর্দিরে পৃর্জাকালে যে সিদ্ধ মুনিখধিরা এসেছিলেন, তার 
আমাকে শ্রদ্ধা জানালেন। কেশব ভারতীর চোখ ও চেহারা দেখে 
মনে হল, তিনি বৈষ্ণব সন্ত্যাসী ও ব্রন্মজ্ঞ পুরুষ । কেশব ভারতী গোপালকে 
প্রণাম করতে গোপাল তার মাথায় চাটি মেরে. আশীর্বাদ করলেন। 
গোপাল সমবেত দেবগণ (এবং মুনিখষিবৃদ্দ ও সিদ্ধপুরুষগণকে অতিষ্ট 
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করছিলেন বলে শিব ঠাকুর তাকে বাম কাধে নিয়ে বসলেন । তখন 
মহাগৌরী গোপালকে বললেন, বাবা, তুমি দাদুর কোল থেকে নেমে যাও। 
গোপাল আমার কোল থেকে নেমে গিয়ে দেখালেন, তিনি নেমে গেলেও 
আমার কোলে আর এক গোপাল রইলেন। ভগবান বালকৃষ্ণ বহুমৃতি 
ধারণে সমর্থ। অন্নভোগ নিবেদিত ছলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্চ আজও দিব্য 
কমগ্ডলু থেকে ব্রঙ্গবারি ছিটিয়ে অন্নব্যঞ্জনাদি শুদ্ধ করলেন । 

তখন ঠাকুর কেশব ভারতী ও লাউৎজেকে প্রসাদ দিলেন এবং শিব 
ঠাকুর কাল যবনকে প্রপাদ দ্রিলেন। কাঁটোয়ায় কেশব ভারতী কর্তৃক 
প্রায় সাড়ে চার শত বর্ষ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মন্দির মহাগোৌরী আজ দিবাৃষ্টিতে 
স্পষ্টভাবে দেখলেন ও আমার কাছে উহার বর্ণশ। দিলেন। বলা বাহুল্য, 
আমি তিনবার কাটোয়া গিয়ে এ প্রাচীন মন্দির দর্শন করেছি । 
২৮ জানুয়ারী শনিবার সকালে আমর! যখন মন্দিরে তিন বার নামকশর্তন 
করলাম, তখন ঠাকুরের কাধে গোপাল বসেছিলেন পাছুটী ঝুলিয়ে এবং 
অন্দিরস্থ দ্েবগণকে আমার সম্মুখে বসিয়ে রাখলেন। দুপুরে মন্দিরে 
গে'পাঁলকে পৃথক পাত্রে ঘুগনি নিবেদন কর! হলো। তিনি ঘুগ.নি 
থেতে আরম্ভ করেই বললেন, বড় ঝাল হয়েছে। তাই তিনি বার 
বার জল্ন থেভে লাগলেন । পরে আমর ঘুগনি প্রন্গাদ খেয়ে 
দেখলাম, সত্যই ঘুগরনিতে আদার মূ ঝাল অধিক হয়েছে। 
গোপালজী সদ! সত্যই বলেন। তিনি সত্ম্বূপ ভগবানু। ঘুগ.নি 
নিবেদনকালে মহাগৌরী ভূলে “ইদং অন্নভোগং নিবেদয়ামি, বলে 
ফেলেছিলেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন, পচ ব্যঞ্জন সহ 
'দিব্য অন্ধ থালায় করে এক হুঙ্দেহী কৃষ্ণভক্ত নিয়ে এলেন । তখন 
ঘুযুনির কথা মনে পড়ল | ইহাকেই লক্ষ অল্নাদি নিবেদন বলে । 
[মহাগৌরী বাক্সিত্ধা সন্ন্যালিনী। ৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্লবার্রপ্রাতে আমি 
দি ঢুকে ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম, করতেই ন্নেছের গোপাল আমার 
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গল] ধরে ঝুলে পড়লেন এবং আমি প্রণীমাস্তে উঠতে আমার গল! ধরে ছুই 
গালে গাল দিয়ে আমাকে আদর করলেন। অনস্তর আমার কোলে 
বসে কক্ষিকন্তা শ্যামাঙ্গিনীকে মারতে লাগলেন । তখন ব্যাসদেক 
গোপালকে ধরে নিজ পাশে বসালেন । সেই সময় আমার পাশে পদ্মা 
দেবী বিছ্ধমান! ছিলেন । | 

১২ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সকালে মন্দিরে নামকীর্তনাস্তে আমরা 
শিবধ্যান, শিবাষ্টকও শিব সঙ্গীত করলাম। শিব ঠাকুর গৌরী সহ 
বৃষভবাহনে এসে সামনে বসলেন । শিবের কোলে গোপাল বাশি হাতে 
করে থেলছিলেন। এমন সময় ভীষণ দুর্গন্ধ পেয়ে মহাগৌরীকে আমি 
বললাম, দেখ ত মন্দিরের অদূরে কোন প্রেত আছে কিনা? মহাগোৌরী 
দিব্যৃষ্টিতে দেখে বললেন, পূর্বদিকে পাচিলের ওপারে একটী প্রেত 
--কাল কম্বল গায়, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাধা--মাথ] নীচু করে করযোড়ে 
কপাপ্রার্থ হয়ে দাড়িয়েছিল। পূর্বেও সে ছুই তিন বার আমার 
কাছে এসেছিল । তীর দুর্গন্ধ থেকে আমি তাঁর সান্সিধ্য টের পেয়েছিলাম । 
আমি গোপালকে বললাম, বাবা, এঁ গ্রেতের উপর একটু ব্রহ্ষবাঁরি 
ছিটিয়ে প্রেতোন্ধার কর । আমার কাতর প্রার্থনায় কোন পুরুষ হক্দেহীকে 
গোপালজী উক্ত প্রেতের উপর ব্রহ্গবারি ছিটিয়ে দ্রিতে বললেন। প্র গোপাল 
ভক্ত তদ্রপ করায় প্রেতের কাল চেহার। উজ্জল হল ও সে আনন্দে 
ছুই হাত তুলে নাচতে লাগল ও উর্ধগামী হলো! সে গোপালের 
কৃপায় প্রেতলোক থেকে উর্ধগতি লাভ করল। ১৩ ফেব্রুয়ারী 
সোমবার ' ভূঙ্চতুশী শিবরাত্রি। এরূপ শুভ যোগ বছ বর্ষ পড়েনি। 
সকালে আমর মন্দিরে নামকীর্তনাস্তে শিবধ্যান করলাম ও শিবসঙ্গীত 
গাইলাম। তখন শিব-গৌরী বৃষভবাহনে আবিভতি হলেন। দুপুরে 
সওয়া এগাঁরটায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর”্পূজায় বসলাম এবও 
শিবের গ্লান ও পুজা! করে পৃথক নৈবেছ দিলাম। ঠাকুরকে পজান্তে 
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পৃথক নৈবেগ্য নিবেদিত হলে তার এগার পার্ধদ এলেন প্রত্যেকে 
হাতে বড় বড় পল্ম (কোনটী লাদা, কোনটা বা গোলাপী ) নিয়ে ও 
শিবকে দিলেন। শিবকে ও ঠীকুরকে গোলাপের অর্থ্য দিতে গোপাল 
গোলাপের অর্থা চাইলেন। গোলাপ সহ অর্থ্য আমি হাতে নিয়ে 
ধ্যাঁনমন্ত্র পড়ছিলাম । এমন সময় গোপাল অর্থের গোলাপটী মাথায় 
নিয়ে আমার দাড়ি ধরে টানতে লাগলেন। শ্যামল সুন্দর গোপালের 
মাথায় মেই গোলাপ অপূর্ব স্থুষমা বিস্তার করল। পুজান্তে আমি 
শিবকে প্রণাম করার সময় শিব ঠাকুর অভয় পদ বাড়িয়ে দিলেন এবং 
আমি তার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলাম । 

১৪ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বৈকাঁল ছুইটায় আহারাত্তে ক্লাস্ত দেহে 
দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় দেওয়ালের দিকে মুখ করে তত্ত্রাচ্ছন্ 
হয়ে আমি দেখছি, গোপাল ঠাকুর শিশু মুতিতে আমার পাঁশে কোলের 
কাছে শুয়ে আছেন। আমি তাকে স্পষ্ট দেখে ভয় পেয়ে অন্ত কোন 
ছদ্পবেশী ছুষ্ট গ্রহ ভেবে মহাগৌরীকে ভাঁকলাম। মহাঁগৌরী এসে 
দেখলেন, শিশুমৃতি গোপালজী শুয়ে আছেন ও হাসছেন। মহাস্টেরী 
বললেন, স্নেহের গোপাল নীচে আপনার সঙ্গে অন্ববাঞ্জনাদি আহার 
করে বিশ্রাম করছেন। ইহাই স্থমধুর গোপাললীলা। স্বামী ভৈরবানন্দ 
পরমহংস জ্ঞানচক্ষুতে জেনে বলেন, শ্রীকষ্কের মা যশোদার ইঠ্টদেবী 
কাত্যায়নী। কাত্যায়নী ব্রজধামের ইষ্টদেবী ও নবছুর্গার অন্যতম ; 
আর দেবকীর ইষ্টপ্েবী মহামায়া। পূর্ণশক্তি অবতারকে অবতারের 
ইষ্টশক্তিসম্পন্ন। সিদ্ধা নারী বাতীত কেউ তার গর্ভধারিনু বু পালিকা। 
মাতা হতে পারেন না। মহাশক্তির আধারকে লালন পালন 
সাধারণ নারী দ্বার! সম্ভব নহে। দোঁলপুণিম] দ্বিবসে যখন শ্ীকষ্ণচ গোপ- 
গোগী ও রাখাল বালকাদি নিয়ে ক্রীড়ী করছিলেন, সেই সময় কংস 
কর্তৃক নিধুক্জ গ্রলন্বাস্থুর গোপগোপী, কৃষ্ণ ও বলরামাদিকে ধ্বংস করতে 


২১৪ দিব্যদৃি 


আসে। সেই সময় উক্ত স্থলে বালকৃষ্ণ প্রলঙ্বান্থরকে নিহত করেন” 
১৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ছুপুরে মন্দিরে পুজাকালে মহাগৌরী দেখলেন, 
*প্রলঙ্থান্থর অর্ধাকাশ জুড়ে শৃন্তে ভেসে এলেন । তিনি বরাহাক্কতি পশুমুতি, 
মুখের ছুই পাশে বড় লঙ্ব। বক্র দুট! প্লাত হন্তী দস্তবৎ বহির্গত, সামনের 
হাত দুটা প্রসারিত, শুন্তে সাতার কেটে আসছে বাঁধু-সমুদ্রে, হাতের নখ 
গুলি ছোচাল ও বৃহৎ, গায়ের লোম সজারুর মত খাড়া ও মোটা, প্র;র তুদ্ধ 
ধুসর মৃতি 1” ভাঁগবতে আছে, প্রলদ্বাস্থরের নথাঘাতে উত্িত ধুলি- 
রাশিতে মথুরা অন্ধকার হতো প্রলগ্বাস্থর নিহত হলে মৃত্যুভয়ে ভীত 
গোপগো'ীরা আনন্দোৎফুল্ল হয়ে শ্রীকষ্ণের গায় প্রলম্ঘের রক্ত মাথান ও 
নিজেরা মাখেন। এইরূপে দোলোৎসব আরম্ত হয়। এখন রক্তের বদলে 
লাল রঙ (লাকে ব্যবহার করে। এই বৈষ্ণব পার্বণ অহিংসামূলক ও 
প্রেমমূলক নহে । যশোদ1 দিতির অংশে ও দ্েবকী অদ্িতির অংশে 
আবিভূতা । অদিতি ও 1দতি কশ্খপের ছুই পত্রী। বামন অবতারে অদ্দিতির 
গে বামন জন্মগ্রহণপূর্বক যখন বলিকে ছলনা করে স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল 
প্রিভুবন অধিকার করলেন, ও জানালেন, আমি স্বয়ং বিষু, তখন দিতি 
মনে মনে কামনা! করেন ও প্রকাশ্থো বামনকে বললেন, বাবা, তুমি আমার 
পুত্র হও । তখন বামন বললেন, “মাগো, তুমি অস্ঠর*জননী। তোমার 
সন্তান হতে পারি না। তোমাকে মা বলে ডাকতে পারি। তাই 
তুমি বাপরে আমার পালিক। মাতা হবে। তখন তোমাকে আমি 
বার বৎসর মা বলে ডাকবো ও জগৎ জানবে, তুমি আমার জননী ।* 
বার বৎসর বয়সে উপনয়নাস্তে বামন বলিকে ছলনা করেছিলেন। 

১৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগোরী প্রভৃতি 
দক্ষিণ ঝ'পড়দহ রামরুষ্জ ভজনাগারে ১২৬তম রামকৃষ্খ জন্মোৎসবে যোগ 
দিতে গেলাম । আমাদের সঙ্গে গোপাল, শিব ঠাকুর ও কালষবন 
গেলেন। যখন আমাদের ট্রেণ মাকড়দহের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, 


ধর্মচক্রে গোপাললীল। ২৯৫ 


ভৈরবানন্দ তখন মহাগৌরীকে বললেন, মা, দেখ, মাকড়চণ্তী দেবী 
মন্দিরের পেছনে পুকুরের ঘাঁটে এসে দীড়িয়েছেন । মহাগৌরীী অনায়াদে 
তাকে জ্ঞানচক্ষুতে দেখলেন। উক্ত ঘাট থেকে ট্রেণ লাইন প্রায় পাচ 
শত গজ দূরে । আমি এই ঘটনা চোখ বুজে স্পষ্টভাবে দেখলাম-_- 
চণ্ডীদেবী দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালিকা মুতি, গলায় লাল জবার মালাও 
পায় পঞ্চমুখী বড় আবা। মহাগোৌরী গোপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
দাদুকে চণ্তীমৃতি কি বাবা (ভৈরবানন্দ) দেখালেন? গোপাল হেসে 
নিজ বুকে হাঁত দিয়ে বললেন, আমি বাব! দেখিয়েছি, তোমার বাবা নয় । 
তখন গোপাল আমার কোলে বসেছিলেন আমার বুকে মাথা রেখে। 

২১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রি থেকে গৌরবর্ণ গেরুয়াধারী মুগ্ডিতমন্তক 
শ্রীচৈতন্ঠের শিশুমূতি মন্দিরে দেখা যাচ্ছে । ২রা মার্চ বৃহস্পতিবার মহা প্রভুর 
জন্মতিথি বা! গৌরাঙ্গ পৃণিমা । ২৩ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দুপুরে মন্দিরে 
আমি ও মহাণগৌরী ঠাকুরপূজ! করলাম ও অন্পভোগ দিলাম । আজও 
মন্দিরে শ্রীচৈতন্তকে পূর্বদৃষ্ট মৃতিতে দেখ! গেল। গোপালক্্ী শ্রীচৈতন্ত- 
রূপে ই আমাদের অর্থা নিলেন । আজ পুম্পপাত্রে ছুটী গোলাপ ফুল ছিল 
_-একটি লাল ও একটু ছেঁড়। এবং অন্তটি শোলাপী ও উত্তম। দ্বিতীয় 
গোলাপটি ঠাকুরের অর্থ্যে দ্রিতে যাওয়ায় গোপাল শ্রীচৈতন্ত মূতিতে 
জানালেন, সেই ভাল গোলাপটি তার অধখ্যে দিতে হবে। ঠাকুরের অর্ধ্য 
হাতে নিয়ে আমি মন্ত্রপাঠ করছিলাম । মন্ত্রপাঠ শেষ হবার পূর্বেই ঠাকুর 
অর্থটি মাথায় নিলেন । গোপালকে অর্থ্যদানের সময়েও এরূপ ঘটিল। 
অন্নভোগ নিবেদিত হলে মন্দিরস্থ দেবগণও ঠাকুরের পার্ষদবুন্দ জানন্দে 
অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করলেন। 

১৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ঠাকুর শ্রীরামকষ্কের গুভ জন্মতিনি পড়েছিল। 
ধদিন ঠাকুর নিজে হাতে নিয়ে কিছু খেলেন না, পিতা ক্ষুদিরাম ও মাতা 
চন্ত্রমণি তাকে খাইয়ে দিলেন । রজপ্রিয় গোপালজী নৈবেছ্যের থাল। থেকে 


২৯৬ দিবাদৃষট 


নারিকেল এক টুকরা] নিয়ে ঠাকুরের মুখে বাম হাতে করে তুলে দিলেন 
ও ডান হাতে নৈবেছ্ের পানতোয়া খেতে ব্যন্ত রইলেন। অন্নভোগের 
সময় ঠাকুরকে ডাবের জল দেওয়া হলো, কিন্তু গোপালকে দেগয়া 
হয়নি। তাই গোপাল ভাবজলপূর্ণ প্লাসটি ধরে বসে রইলেন ও ঠাকুরকে 
দিলেন না। তাকে অনেক মিনতি করার পর তিনি ঠাকুরকে একটা 
বড় রাজভোগ বাম হাতে করে দিয়ে নিজে ডাবের জল খেলেন। ত' 
দেখে গোপালকে পৃথক পাথর বাটাতে পায়স দেওয়া হয়েছিল 
আহারাস্তে আমি স্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম ও মহাগৌরী আমার পাশে 
বসেছিলেন। তখন প্রাণপ্রিয় গোপালজী আমার শিয়রে বসেছিলেন। 
আমি মহাগৌরীকে বলছিলাম, কাল গোপালকে ডাবের জল প্রভৃতি 
পৃথক দ্রিতে হবে। তা শুনে গোপালজী খুব খুসী হলেন। মহাগৌরী 
আদর করে যেই বললেন, গোপালকে কিছু দেওয়া হবে ন1, তখন গোপাল 
আমার মোটা লাঠি নিয়ে শিবের ঘাড়ের উপর রাখলেন ও বললেন, 
মারবো । তখন মহাগোৌরী বললেন, বাবা, তোমাকেই সব দেওয়া হবে! 
তখন গোপাল খুসী হলেন ও লাঠি সরিয়ে নিলেন। মহাগৌরী শুতে 
যেতে গ্রোপালও চলে গেলেন এবং আমিও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম 
মন্দিরের দ্িকে মুখ রেখে । অনন্তর আমি চোখ বুজে দেখলাম, কন্ধিকন্ঠ' 
শ্যামাঙ্গিনী এসে আমার শিয়রে বসে আছেন--মতি সুন্দরী  বাঁলিক' 
মৃতি, সাত আট বৎসর বয়স। তার প'শে মা পদ্মা ছিলেন। শ্যামাকে 
গোপাল মারেন বলে, শ্টামা ভয়ে আমার কাছে আসতে পারেন না। 
যেই শোপাল চলে গেলেন অমনি স্তামা এসে বসলেন প্রিয় দ্বাছুর কাছে। 

পয়লা সেপ্টেম্বর ১৯৭১, ১৬ই ভাদ্র ১৩৬৮ শুক্রবার শুভ জল্মাষ্টমী। 
পূর্বদিন বুহল্পতিবার দুপুরে নীচে আহারকালে আমি ও মন্থাগৌরী 
উভয়ে গর্গমুনিকে দেখলাম । উভৈরবানন্দ বৈকালে মাকড়দ্রহ থেকে 
এলেন ও বললেন, গোপালের জন্মোৎসবে এখানে কুলগুরু গর্গ মুনি, 


ধর্মচক্রে গোপাললীলা ২৯৭ 


শিক্ষাগ্ডর সন্দীপনী মুনি ও বাল্যসথা সুবল এসেছেন । মহাঁগৌরী সুবলকে 
মন্দিরে দেখে বললেন, স্থবলের সুন্দর চেহারা! ও মাথার চুল ঝুঁটি 
করে বাধা । বৈকালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় চেয়ারে বসে আমি 
দেখলাম, বহু বৈকুষ্ঠবাসী গোপালভক্ত ও মুনিখধি গোপালের জন্মোৎসবে 
যোগদানার্থ দলে দলে এলেন । তন্মধো গোপালের সৎমা রোহিনী 
এসে পশ্চিমাকাশে শূন্তে থেকে হাত নেড়ে আমাকে কিছু বললেন। 
ত্বপুরে আহারাস্তে আমি যখন শ্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম, তখন মহাগোরী 
দেখলেন, সবল ও সন্দীপনী আমার শষাপার্খ্ে দণ্ডায়মান । সন্ধ্যায় 
আমি ও শিবপ্রিয়া নাটমন্দিরে বসে পর দিলে পুজাদ্ির কথা আলোচন' 
করছিলাম । এমন সময় একটী জটাঁধাঁরী দিবাদেহইী আমার সামনে এসে 
দাড়ালেন ও আমি তাঁকে সভক্তি প্রণীম করতে আমার মাথায় হাত 
দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করলেন । আঁমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা! করলাম, 
ইনি কে? মহাগৌরী ভৈরবাননদকে বললেন ও ভৈরবানন্দ তাকে দেখে 
বললেন, ইনি কৃষ্ণভক্ত সন্দীপনী মুনি। আমার শরীর অনুস্থ ছিল। 
তাই সুচিকিৎসক সন্দীপনী আমাকে বল দিলেন ও কিঞ্চিৎ সুস্থ 
করলেন মাথায় হাত দিয়ে। তার পৃতস্পর্শে আমার শরীর রোমাঞ্চিত 
হলো। সান্ধ্য আরতির পূর্বে ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে 
বসে উদ্ধব ও অক্ুরকে আহ্বান করলেন। পূর্ব রবিবার ২৭শৈ আগ 
মহাগৌরী বালি বাসায় উদ্ধবকে ও অক্রুরকে গরেকুয়াধারী ব্রহ্মচারী বেশে 
দেখে ছিলেন। সান্ধ্য আরতির সময় মন্দিব্ে গোপালের কাছে পর্ণ 
মুনি, সন্দীপ নী, সুবল, উদ্ধব শু অক্রুর ও যশোদ! গ্রভৃশ্িক্রে দেখ গেল। 
মধ্যাহ্ন ভোজনাস্তে স্বীয় শষ্যায় শুয়ে আমি দেখলাম এবং মহাঁগৌরীী উত্তর 
রান্নায় থেকে প্রজ্ঞানেত্রে দেখলেন, মা যশোদ1 মন্দির মধ্যে জানালার 
কাছে ধ্রাড়িয়ে আমাকে তার আগমন জানালেন--যশোদা দেবী 
স্থলকায়, চ্লৌরবর্ণ, লালপেড়ে সাদা শাড়ী পরা, মাথায় কাপড়, নাকে 
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নত» ন্েহময়ী মাতৃমূত্তি। রাত্রি তিনটায় আমি স্ীয় শয্যায় শুয়ে 
দেখলাম, একটী দেবতা আমার শধ্যাপার্থ্রে দণ্ডায়মান ও তার পশ্চাতে 
আগুন জ্বলছে । তখন মহাগোরী ও শিবপ্রিয় নীচে যাচ্ছিলেন । আমার 
আহ্বানে মহাগোৌরী তাকে দেখলেন; কিন্ত তিনি কে আমি বুঝতে 
না পারার চি্তিত রইলাম । তখন ইনি আমাকে স্পষ্ট ভাবে বললেন, আমি 
অগ্নি। মানুষের কঠম্বরবত তার শর্ধ স্পষ্টভাবে আমি শুনলাম । "পরদিন 
ভৈরবানন্দকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ইনি সত্যই অগ্নিদেব ও মন্দিরে 
বিভ্যমান। পরদিন শুক্রবার পৃজাকালে অগ্নিপূজা এই ধ্যানে করা হল । 
পিলত্রশ্মশ্রকেশাক্ষ গীনাঙগ জঠরোহরুণঃ | 
মেষস্থ সাক্ষস্থত্রাগ্রিঃ সপ্তাচি শক্তিধারকঃ। 

অগ্নিস্থান মণিপুর ও অশ্নিবীজ রং ও অগ্নিদেব মেষবাহনও সপ্তুশিখা ॥ 
মহাঁগৌরী পুজাকালে দেখলেন, অগ্নির সাত শিখা জলছে ও তৎসঙ্গে 
অগ্রিপত্বী হ্বাহা ৷ দেখ! গেল, নিবেদিত নৈবেছয অগ্রিও ত্বাহ! উভয়ে নিলেন, 
কোন দেবতাকে দিলেন না? ইহার অর্থ, অগ্রিমুখে সমস্ত দেবতা গ্রহণ 
করেন। মুলাধারে অবস্থিত বৈশ্বানর অগ্নিই নান! আগ্নিমৃতি ধারণ করেন । 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ও শিব সংহিতায় বৈশ্বানর আগ্ন 
উল্লিখিত 1 মূলাধার থেকে ঈডা, পিঙ্গলা, স্থুযুন্না, চিত্রিণী, বজিণী ও ব্রহ্গ 
নাড়ী ও শংখিনী এই সপ্ত নাড়ীই অগ্নির সপ্তশিখ! সর্বভূক' অগ্নির 
নিম্নোক্ত প্রণাম প্রচলিত । 

নমো নমন্তে ভ্রিপুরীরিচক্ষুষে মহেশ্বরানাং মুখতামুপেযুঃ | 

চরাচরানাংজঠরেষু সংস্থিতে ত্রিধা বিভক্তীয় নমোহস্ত বহুয়ে ॥ 

অগ্নিদেব সত্ব$ বরজঃ ও তমে৷ তিন রূপে বিভক্ত। অগ্নির সত্বাংশে 
(মন্ত্রপৃত) দেবভোগ্য, রজোঅংশ অন্গরভোগ্য, তমো৷ অংশ জীবভোগ্য। 
শুক্রবার ৮|টা থেকে ১। পর্য্যন্ত পাচ ঘণ্টায় আমরা পৃজা-হোম ও অন্নভোগ 
শেষ করলাম। শিব, গোপাল ; রামকৃষ্ণ, কন্কি, কালী, 'কৌমারীও 


ধর্চক্রে গোপাললীল। ১৯৯, 


অগ্নি এই ছয় দেবতাকে পৃথক নৈবেছা দিয়ে পূজা করা হল। পুজাকালে 
আমি বস্থদেবকেও দেবকশকে পূর্ণ স্পষ্ট মৃতিতে দেখলাম । গর্গমুনি,সন্দীপনী, 
নন্দ ঘোষ, যশোদা,সুবল, অক্রুরঃ উদ্ধবাদি অনেকে এলেন । দ্বেবকী হেমবর্ণ% 
অলংকৃতা ও গোলোকবাসিনী। হোমাগ্নিতে পূর্বোক্ত দেবতাগণ ও খধিবৃন্দ 
আবিভূতি হলেন এবং অন্নভোগ নিবেদিত হলে সকলে গ্রহণ করলেন । 
সান্ধ্য আরতির সময় অনেক দেবতা ও খষিকে বাতি দেওয়া হলেো।। তখন 
জ্ঞানী উদ্ধবও অনেক দিব্যবাতি জেলে সাজাঁলেন। রাত্রি ৮টায় যখন 
আমর! মন্দিরে গোপালকে লুচি-মিষ্টি নিবেদন করলাম, তখন কোন 
হক্মদেহী গোপালভক্ত দিব্যদ্রব) নিবেদন করলেন। অনন্তর নাটমনিবে 
চেয়ারে শিবপ্রিয়ার গোপাল মুতি সজ্জিত ও রক্ষিত হলে । বেলুড় 
কীর্তন সমিতির সভাবুন্দ দুই ঘণ্টা গোষ্টলশল1 সংকীর্ভন করলেন এবং. 
প্রায় তিন শত শ্রোতা এই কীর্তন সানন্দে শুনলেন । কীর্তনাস্তে আমি, 
স্পষ্টভাবে দেখলাম, যশোদার কোপে শিশুকুষণ মা যশোদা আমার দিকে 
নেহভরে তাকালেন। মধ্যাহ্কে শ্রায় হাজার বালককে ও ভক্তকে খিচুড়ি 
প্রসাদ দেওয়া হলে।। পুজাকাঁলে আমার মন্দিরবাসপী তপোমপ্র পিতৃ- 
দেবের নামে সংকল্প করা হলো । তিনি পুজান্থানে এক পাশে চুপ করে, 
বসে ইষ্টপূজা দেখলেন । হোমাস্তে মেদিনীপুরের অন্ততম উপমন্ত্রীর 
পুনর্দীক্ষা বা মন্ত্রচৈতন্ত করা হলো।। তখন তার পূর্বজম্মের গুরুদেব হুঙ্ক্মদেহে, 
এসে ততৎ্পশ্চাতে দাড়ালেন । স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বললেন» 
ধ সুক্মদেহী মুশিদাবাদের প্রহলাদ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ইনি স্থুলদেহে গৃহস্থ 
তান্ত্রিক সাধক ছিলেন ও এখন বিদেহ মুক্তির সাধন করছেনএ প্রহলংদের 
মাথায় লঙ্বা চুল গোল করে জড়ান। পৃজাকালে আমার প্রপিতামহী 
হেমাঙ্গিনী দেবীলোক থেকে এসেছিলেন । মা কালী শুদ্ধ সব্বমৃতিতে 
প্রসাদ বিতরণ করলেন। পরদিন শনিবার সকালে নামকীর্তনকালে 
মন্দিরে দেবকীর কোলে সগ্তোজাত দেবশিশুকে দেখা গেল। পৃবদিনবণ, 


৩০৩ দিব্যদৃষ্টি 


আজও জননী দেবকীকে পূর্ণ ্পষ্ট মৃতিতে দেখিলাম । ইহার অর্থ, দেবকণীর 
গর্ত থেকে কষ্ক ভূমিষ্ঠ হতেই নন্দালয়ে প্রেরিত হলেন। পরদিন 
প্রাতঃকালে জননী দেবকী অন্ধকার কারাগারে বসে ছুঃংখ করছিলেন, 
পবাবাঃ তোমাকে গর্ভে ধারণ ও প্রসব করলাম । আক আমার কোল 
শৃন্ত, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না” তখন তিনি দেখলেন, তার কোলে 
গোপাল শুয়ে হাত পা নাড়ছেন। আমর] এই দৃ্যই মন্দিরে দেখলাম। 
শুক্রবার রাত্রি ১১টার সময় আহারাস্তে আমিও মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া 
তিনজন "আমার খাটে বসে উৎসবের সাফলা আলোচনা করছিলাম। 
তখন কালযবন এসে আমার শযযাস্থ তাকিয়ার উপরে দেওয়াল ঠেস 
দিয়ে বসে আমাদের কথায় সম্মতি জানাইতেছিলেন। আমরা তাকে 
দেখে চিনে ফেলতে তিনি হাসতে লাগলেন এবং একটু পরে চলে 
গেলেন । শনিবার সকালে এগারটায় মহাগৌরী 'একতলায় বাথরুমে 
ল্লান করছিলেন। তখন কয়েকটা সুল্দেহী গোপিক1 (গায়ে মুখে 
'কাপড়ে হলুদ ও কাঁদা মাখা! অবস্থায়) হাতে দধি-কাদার ভাণ্ড নিয়ে 
বাথরুমের সন্গুখে এলেন। ইহার কারণ, আজ নন্দোৎসব ও মহাগৌরী 
গোপালের মা হয়েছেন। সেইজন্ত তার অঙ্গে হলুদ ও দধি কাদ। 
দিচ্ষে তারা এসেছিলেন । তাঁদের আকৃতি উচ্চ প্রায় সাত হাত, ও পৌনে 
দুই হাত মোটা বলে মহ্াশৌরী প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন । গৌপিকারা 
গোপালের মার গায় হলুদ ও দধি-কাদ! ছিটিয়ে চলে গেলেন । আজ 
মন্দিরে আমি ও মহাগৌরী ভক্তিভরে ঠাকুরপূজা করলাম ও অন্নভোগ 
দিলাম ।' পৃক্জাকাঁলে হেমবণ্ণ বন্দেব এবং হেমবর্ণ। দেবকী ও যশোদা 
প্রভৃতি ছিলেন। মন্দিরে আমার ুক্সরদেহী গর্ভধারিণী অদূরে দাড়িয়ে 
ছিলেন । বৈকুষ্ঠাগত কৃষ্ণভক্তবুন্দ গোপালের জন্ত বিবিধ আহার্য্য এনেছিলেন 
ও মন্দিরস্থ দেবগণকে দিলেন। আহারাস্তে আমিও মহাগোরী স্বীয় শহ্টায়। 
বসে বিশ্রাম করছিলাম । তখন দুইজন বৈকুঠঠবাসিনী গোপালভক্ত বড় বড়, 
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থালায় বিবিধ মিষ্টাক্স মাথায় নিয়ে মন্দিরে প্রবেশার্থ আমার অনুমতি 
চাইলেন। আমি সপ্রণাম অনুমতি দিতেই তারা মন্দিরে গেলেন) 
অনন্তর আর একটী বৈকুষ্ঠাগত গোপালভক্ত হাতে জরীর মাল! এনে 
মন্দিরে যাবার অন্ত আমার অনুমতি চাইলেন। তার হাতে সেই 
দিব্য মাল! চাদের মত ঝকৃঝক করছিল। বৈকাল পাঁচটায় 'আমি। 
মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় দক্ষিণ কোণে ইজি চেয়ারে বসেছিলাম । 
তখন বৈকুষ্ঠাগৃত নরনারীগণ মন্দির থেকে নন্দোৎসব সমাপনাস্তে যাবার 
সময় আমাকে জানিয়ে গেলেন । সান্ধ্য ভ্রমণান্তে আমি এক। নাটমন্দিরে 
বসে আছি এবং ভৈরবানন্দম ও মহাগৌরী একতলার ঘরে ছিলেন।' 
তখন আমি একটী দ্রিবাদেহী খধিমৃতি দেখলাম--দীর্ঘ প্রায় সাত হাত, 
মাথায় জট, গলার তুলসী মালাও দোছুল্যমান পদ্মবীজমাল| ও হল্দে বসন 
পরিহিত। আমি তাকে প্রণামান্তে মহাগৌরী ও উভৈরবানন্দকে তার 
কথা বললাম । ভৈরবানন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন, আমি 
খষি বিশ্ববান। আজ নন্দোৎসব ও আমার ইষউদ্েব এখানে লীলা করছেন ॥ 
তোমরা আমার ইষ্টদ্দেবকে পৃজ। করেছ। তার মনোহর লীলামৃত্তি 
দেখতে এসেছি । অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞবৰি্ বিশ্ববান্‌ মন্দিরে ইষ্ট দর্শনে গেলেন। 

১৩৬৭ সালে ভাত্রী জন্মাষ্টমী থেকে ১৩৬৮ সালের ভাত্রী জন্মাষ্টমশ 
পর্য্যন্ত পুরা এক বর্ষ ব্যাপী গোপাললীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই অধ্যায়ে 
দেওয়া হলে! । বিস্তৃত বিবরণ লিখিলে একটা বৃহত্গ্রন্থ রচিত হইবে ॥ 
জয় ভগবান গোপালজী। 

নবীননীরদস্তামং নীলেন্দীবরলোচনম্‌। 
বল্লবীনন্দনং বন্দে কষ্ণং গোপালকরপিণম্‌ ॥ 


হর চারে উড 


উভৈরবানন্দের যোগশক্তি 


১৩৬৭ সালের বৈশীখ মাসে ্বামী উৈরবানন্দ পরমাত্মমার্গে 
পরমশিবের ধ্যানকালে সমাধিযোগে হরগৌবীশীর যুগল মুতি দেখলেন 
ও বললেন, “মাগো, তুই রোজ বহু বার আমার হৃদয়ে আসছিস। 
তোর শাস্ত্রোক্ত বাসহ্থান দেখাবি. না?” তাঁরা সিদ্ধভক্তের মাথায় গায় 
হাত বুলিয়ে ও দাড়ি ধরে আদর করে বললেন, “তুইত ত ঘরের 
ছেলে । তোর অন্থমতির কি দরকার? তুই যখন ইচ্ছা যাবি 1” 
ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাস] করলেন, মা শিবলোকে যাব, না গৌরী 
লোকে যাব? তখন শিব ও গৌরী উভয়ে বললেন, শিখলোক ও 
গৌরীলোক পৃথকৃ। শিবপ্েকে মৃতি নাই। সেখানে শিবশক্তির 
দিবযজ্যোতিঃ দেখা যায়। গৌরীলোকেও কোন মুতি নাই, শুধু 
শক্তির জ্যোতি: দৃষ্ট হয় । তুই কৈলাসে ফাবি। সেখানে আমাদের মুতি 
দেখা যায়, আমাদের সঙ্গে কথা বলা যায়।” পরদিন কালে ভৈরবানন্দ 
কারণ দেহে কৈলামে গেলেন সমাধিযোগে, ইষ্টদেবী কালীর সঙ্গে 
ঠকলাসযাত্র করলেন । কৈলাস পুরীতে তিনি যথাসময়ে পদার্পণ করলেন। 
হরগোরীর বিলাস কুঞ্জে যেতে হলে অষ্ট মহল পার হতে হয় । অষ্ট ভৈরব 
'অষ্ট মহলের দ্বার রক্ষক। যখন ভৈরবানন্দ বিলাল কুঞ্জের দরজায় গেলেন, 
তখন বীরভদ্র ও কাঁলভৈরব তাকে বাধ! দিলেন। ভৈরবানন্দ জোর করার 
তারা রুদ্রমূতি ধরলেন। তখন উৈরবানন্দ ইষ্টশক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাদের 
ঠেলে ফেলে দিয়ে অষ্ট মহল পার হয়ে হরগৌরীর বিলাসকুঞ্জে গেলেন। 
উক্ত কুঞ্জের মণিময় শৌভাঁও জ্যোতি: ও কাুকার্ষের বর্ণ! করতে 
অষ্টসিদ্িযুক্ত মহাযোগীও পান্রেন না । .ভৈরবানন্দ হরগৌরীকে ভক্তিভরে 
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নমস্কার করলেন । বাব! শিবকে প্রণাম করতেই তিনি দ্বাদশ শ্বেত রদ্রাক্ষের 
মাল! নিজ গল থেকে খুলে নিয়ে ভৈরবানন্দের গলায় পরিয়ে দিলেন । 
মাতা গৌরীকে প্রণাম করতেই তিনি সিদ্ধ পুত্রকে স্বীয় কোলে বসিয়ে 
আদর করে একটী গেলাসে অমৃত পানীয় খাইয়ে দিলেন। সেই অযৃতের 
আবন্বাদ কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। আসার সময় সিদ্ধ যোগী 
হরগোৌরীকে পুনরায় ভক্তিভরে নমস্কার করে কৈলাসপুরীর বাইরে 
মা-বাবার সঙ্গে এলেন। তখন কাল ভৈরব ভৈরবানন্দকে নমস্কার করে 
বললেন, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে মর্তো থাকবো! ও আপনার নিকটতম 
নুহৃদগণকে রক্ষা করবো । ভৈরবানন্দ বললেন “আমি অঙ্গহীন বলে 
তোমাদের সেবাশুক্রষা করতে পারবে! না। যদি স্বেচ্ছায় আমার সেবা! কর 
ত চলো, নচেৎ নয়।” তখন কালভৈরব গ্রীতিভরে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় 
গিয়ে ভূত্যবৎৎ আপনার সঙ্গে থাকবো । ম্বামী ভৈরবানন্দ তাকে বললেন, 
আমি কখনও ভূত্যনিয়োগ করিনি । আমি ও তুমি স্বরূপতঃ এক 
হয়ে থাকব । তখন হরগৌরণী মৃছ্হাস্তে বললেন, পৃথিবীর মান্ষর! খুব 
চালাক । তার। স্বরূপতঃ কালভৈরব হঙ্পে পুজা করতে চায়। অনন্তর 
ভৈরবানন্দ কৈলাস থেকে মর্তে স্থগৃহে ফিরিলেন। তিনি মস্তব্য করেন, 
"ন্ত্রযোগীরা এক ঘণ্টা বা! দেড় ঘণ্টার বেশী সমাধিতে থাকতে পারে না। 
কিন্তু পঞ্চতক্তুসিদ্ধ সাধক পাচ ঘণ্টা পর্ষান্ত এই ক্রিয়াষেগ সমাধিতে 
আরূঢ় থাকতে পারে। কৈলামে যেতে, থাকতে ও আসতে মোট 
আড়াই ঘণ্টা লেগেছিল । উক্ত ঘটনার পরে ভৈরবানন্দ তিন মাসের 
অধিক কাল প্রাত্যহিক সান্ধ্য সমাধি কৈলাসে গিয়ে" অভ্যাস 
করতেন । ইহাতে প্রত্যহ চারি ঘণ্টা লাগিত ও ততক্ষণ তিনি কুত্তকযোগে 
সমাধিস্থ থাকিতেন । 

৮জুন, ১৯৬১ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধর্মধক্রে আমি কুয়াতলায় বাথ টবে 
বসে হিপবাথ লইতেছি। তখন মন্তাগোরী দোতলায় মন্দিরের বারন্দায় 
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ছিলেন। এমন সময় ভৈরবানন্দ পরমহংস ুক্মদেহে মাকড়দহ থেকে 
আসিলেন ও আমাকে নমস্কার করে দোতলায় মন্দিরে গেলেন এবং মন্দিরে 
ঠাকুর, মা কালী প্রভৃতিকে প্রণাম করে পশ্চিম বারান্দায় আমার 
জলচৌকিতে বসলেন। একটু পরে মন্দিরের চারি দিক দেখে তিনি চলে 
গেলেন। পরদিন শুক্রবার সকালে "আমরা যখন নামকীর্তনাস্তে 
গঙ্গাধ্যানাদি করছিলাম, তখন ভৈরবানন্দ পূর্বদিনবৎ হুস্্রদেহে মন্দিরে 
এলেন ও আমাকে নমস্কার করে সিংহাসনের সামনে বসলেন । আমি 
তাকে সাক্ষাৎ ভৈরবজ্ঞানে আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রীতি জানাতে তিনি গুল 
মানুষের মত আমাকে প্রণাম করলেন । এত স্পষ্টভাবে হুঙ্মদেহে আমি 
তাকে কখনও দেখি নাই । ডিনি যখনই আসেন, তার ইষ্দ্রেবী মা কালশীকে 
তৎসঙ্গে আনেন । মা কালীকে তদপেক্ষা স্পষ্টতর ভাবে দেখে আমি বুঝি, 
ভৈরবানন্দ নুক্ম্দেহে এলেন। গত এক বৎসর যাবৎ তিনি গ্রায় রোজ 
ধর্মচক্রে হুক্মদেহে আসেন মাকড়দ্হ থেকে । ুক্মদেহে আকাশ মার্গে 
বিচরণক্ষম সিদ্ধযোগী অধুনা দেখ] মায় না। সারা ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ 
ভ্রমণ করিয়! আমি তাঁর মত একটীও সিদ্ধযোগী তত্বজ্ঞানী দেখি নাই। 

১২জুন সোমবার সন্ধায় ধর্মচক্রের নাটমন্দিরে কলিকাঁতাস্থ ইউনাইটেড 
স্টেটস ইনফরমেশন সাঁভিস কর্তৃক দেড় ঘণ্টা কাল সাতটা থেকে সাড়ে 
আটটা পর্যন্ত সিনেমা! প্রদশিত হয়। আমরা ভৈরবানন্দ স্বামীকে 
অনুরোধ করেছিলাম, এসময় এখানে উপস্থিত থাকতে; কিন্তু তিনি 
স্থলদেহে আসতে পারেন নাই । তথাপি মহাগোরী দিবযদৃষ্টিতে দেখলেন, 
যোগীরাঁজ' হুক্ষদেহে এসে মন্দিরের চাতালে দেড় ঘণ্টা দাড়িয়ে রইলেন 
ও নৈসগিক দুর্যোগ বন্ধ করলেন । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টির আশঙ্ক। 
থাকা সত্বেও বৃষ্টি হইল না নিবিপ্বে সিনেমা দেখান হইল এবং পাচ ছয় 
শত নরনারী মহানন্দে পাঁচটী বাংল! ও একটা ইংরাজী ফিল্ম দেখিলেন। 
তখন মহাগৌরী মন্দিরের সি'ড়িতে ধাড়াইলেন। | 
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সন ১৩৬৩ সালে ফাল্গুণ মাসে শিবরাত্রিতে ভৈরবানন্দ বৈদিক সন্যাস 
গ্রহণ করেন। ইহার ঠিক ছুই বর্ষ পরে ১৩৬৫ সালের শিবরাত্রিতে ম। 
কালীর নির্ধেশে তিনি গেরুয়া তাগ করেন । তখন দৈববাণী হইলঃ তই 
পারমহংস্য সাধন কর। উক্ত শিবরাত্রি থেকে ছয় মাসের মধ্যে পরমহংস 
সাধনে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। প্বরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হবার পর ইষ্দেবী 
তাকে নির্দেশ দেন, তুই তত্বজ্ঞান সীধন কর। ছয় মাসের মধ্যেই ইষ্রকপায় 
তার তত্বজ্ঞান সাধন সমাপ্ত হয়। তৃবীয় অবস্থা লাভের পর ভৈরবানন্দ 
নিবিকল্প সমাধি লাভ করেন। তাঁর মতে তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা ও 
নিধিকল্প সমাধি মহাসিদ্ধির ছুই ভিন্ন স্তর। তুরীয় অবস্থায় আধ্যাত্মিক 
বাকৃলয় হলেও নিবিকল্প হয় না। নিবিকল্প অবস্থ! ও মৃত্যু বাহ্দৃষ্টিতে অভিন্ন; 
কারণ নিবিকল্লে শ্বাস-প্রশ্বীস বন্ধ, শরীর শক্তঃ ও চৈতন্য বিলোপ ঘটে। 
ধার যেমন বামুলাধন, নিবিকল্পে তার তেমনি স্থিতি হয়। প্রাণাদি পঞ্চবারু 
নিবিকল্প অবস্থার সহশআ্ারে উঠে। কুলকুগুলিনীকে সহশ্রদল পম্মের 
কণিকাতে তুলে পরমাত্মার ধ্যান পারমহংস্তের প্রধান সাধন। আর 
তন্বজ্ঞান সাধনে নিবিকল্প সমাধিতে আবঢ় ও ব্রহ্ষচৈতন্টে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে 
মহাশুন্যের ধ্যান করতে হয়। তত্বজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করলে হুক্্মজগতের উপর 
কর্তৃত্ব জন্মেকালিকাদি দশ মহাবিদ্যাঃ ব্রহ্ধাদি দেবতা, যে কোন 
স্ক্মদেহী বা প্রেত, যক্ষ রাক্ষস, গন্ধর্ব, সর্ব উদ্ধ ও নিয় লোকের অধিবাসী, 
এমন কি স্থুলদেহী মানষের লিঙ্গদেহকে তত্বজ্ঞানবলে টেনে শ্বানতে 
পারেন | তত্বজ্ঞান্প ভৈরবানন্দের এই যোগসিদ্ধি আমরা! শতবার শ্বচক্ষে 
দেখিয়াছি। ন্বামী ভৈরবানন্দ যে কোন ভক্ত বা স্াধকৃন্ধে তার 
ইষ্টমন্্র ও ইঞ্টদেব নির্বাচন করে দিতে পারেন ৷ যে কোন দেবতার 
বীজমন্্ তিনি ধ্যানযোগে অবগত হন ও যে কোন দীক্ষিতের মন্ত্রচৈতন্ 
করে দিতে পারেন। মন্ত্রচৈতন্ত হলে সুযুন্া বার বা যোগদ্বার খুলে যায়, 


জাপকের "ইষ্টদর্পন হয় । পরমহংস ভৈরবানন্দ বাচনিক মন্ত্রদীক্ষাদানে 
গু 
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অসমর্থ। মন্ত্রচেতন্ত হলে জাপকের চক্ষে জল পড়ে, শরীর কাপে, কখনও 
হাপায়, কেউ বা মৃচ্ছিত হয়। নোক্ষ শাস্ত্রে আছে, পরমহংস দীক্ষা! দেন না 
বা কোন শিষ্য করেন না। 

ত্বকীয় সাধন কুটার ও সণ্ুজস্মরহশ্য সম্বন্ধে স্বামী ভৈরবানন্দ শ্বয়ং 
১৩৬৭ পালে ২৮শে ফাল্গুন মাসে নিম্নে!ক্ত লিখিত বর্ণন। দিয়াছেন, 
“আক্ম তিন চার দ্িন ধরে আমার চতুর্থ ভাইপো অলোক " প্রকাশ 
বলছে, “দেখ কাকা, এখানটায় পুরাকালে বোধ হয়, কোন খষির 
আশ্রম ছিল। আমি বলিলাম, কেন বল দেখি? সে বলিল, 
এই যে কটা ছেলে আমার সঙ্গে এখানে আসে, তার! ভাল নয়, 
কিন্ত তারা বলিতেছে, তোদের এই জায়গাটা বেশ, এখানে এলেই 
মনটা শান্ত হয়ে যায়। এব অলোকের সহপাঠী, অলোক এবার 
আই এসসি পরীক্ষা দিয়াছে। আমি বলিলাম, প্রায় পাচ বৎসর 
এখানে সাধন করিলাম, তাই বোধ হয়, তোমাদের এই স্থান ভাল 
লাগে । অলোক বলিল, “আমি ক্লাস ফাঁইভ থেকে এখানে 
পড়িতে আসি। পাঠ্য বই খুলে মিনিট পাচেক পড়িতে আর্ত 
করিলেই চার পাচ ঘণ্টা কি ভাবে কেটে যার, বলতে পারি না। 
তুমি মাত্র পাচ বৎসর বসিতেই 1” আমার মনে থটুকা লাগিল, 
তাইত। আমার বাবা. (গুরুদেব ) ও বলেছিলেন, তোমার জায়গাটা 
বেশ। তীর সঙ্গে কলিকাতা থেকে দুই চার জন ভক্ত এসেছিলেন: 
তারাও বলেন, আপনার সাধন কুটারে গেলেই মনটা শ'স্ত হয়ে 
যায়|. এখানকার ছুই চার জন লোক: আমার কাছে মাঁঝে মাঝে 
আসে । তারাও বলে, তোমার এখানে এলে মনের অআঅবন্থা অন 
রকম হয়ে যায় । আজ দিন পাচেক মহাশূন্তে ব্রদ্ধা, বিষুঃ ও 
মহেশ্বরকে দেখছি । হ্ষ্টিকর্তা ব্রদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানটা 
অর্থাৎ আমার সাধন.কুটার ও তার আশপাশে ফোন খষির 
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আশ্রম ছিল কি? হ্ৃষ্টিকর্তী বলিলেন, হই । শ্রই কথা শুনে 
আমি অবাক হলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্‌ খবির ? বরঙ্ধা 
বলিলেন, ত্রেতাধুগের দ্বিতীয়ার্ধে এখানে খচিক মুনির আশ্রম ছিল। 
আবার আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি জ্ঞান লাভ 
করেছিলেন ? ব্রহ্মা বলিলেন, হই । আমি বলিলাম, তিনি এখন 
কোথায় ? ব্রন্গা বলিলেন, তাকে ডাক, দেখা পাবে । তাঁকে আমি 
ডাকিলাম ও খচিক মুনি এসে উপস্থিত হলেন । তার চেহারা 
দোহারা, মধ্যম গঠন, লক্বা প্রায় সাত আট হাত, মাথাব জটা ম!টিতে 
লুটিতেছে, গাত্র শ্তাম বর্ণ, কচ পাকা দাড়ি, পরণে বন্ধলঃ হস্তে কাঠের 
কমগুলু* গলায় রুদ্রাক্ষমালা, ছুই হাচ্চের উপরে ও নীচে রুদ্রাক্ষ বাধা, 
সৌমামূতি । আমি তাঁকে সভক্তি নমস্কার করিলাম। তিনি আমার 
মাথার হাত দিয়ে আনীর্বাদ করিলেন, কিন্তু পায় হাত দিতে দিলেন না, 
কোলাকুলি করিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি জ্ঞানী, পায় হাত দিও 
না। আমি বপিলাম, আপনিও তজ্ঞানী। তিনি বলিলেন, বয়সে ছোট 
ও সম্মানে ছোট হলেও জ্ঞানীকে কারে! পায় হাত দিতে নাই, পুত্র হলেও 
নয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নাম কি? তিনি বপিলেন, 
“আমা নাম খচিক মুনি, আমার পিতার নাঁম বৈশায়ন মুনি। 
ত্রেতাযুগের তৃতীয় পাদে এই খানে আমার আশ্রম ছিল। তোমার সাধন 
কুটার যেখানে, আমার সাঁধন কুটারও সেইথানেই ছিল | তুমি যেখানে বস, 
আমি সেখানে বজিতাম। আমার পন্মুখে হোমকুণ্ড থাফিত। আমার ইষ্ট 
কালী। তুমি যেখানে সিদ্ধিলভ করেছ, এ্রথানে আমার পঞ্চমুণ্তী 'আসন 
ছিল বিন্ববৃক্ষতলে। তুমি ছিলে আমার পুত্র» নাম বিশ্বরূপ মুনি। 
আমরা ভরঘ্বাজ গোত্রীয় ছিলাম । এটা নিয়ে তোষার সাত জল্ম হলো ।* 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি এখানে দেহতাগ কম্ছিলেন? 
তিনি বলিলেন, “া। তুমি দেহত্যাগ করিলে যেখানে শবদাহ করিতে 
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বলিয়াছ, তুমিই আমাকে সেইখানে দাহ করেছিলে, তোমার মাকেও। 
তোমার মায়ের নাম ছিল ভগবতী দেবী ।” এই সব গুনে আশ্চ্য।াঘ্বিত 
হলাম। জন্মান্তরের কি অদ্ভুত আকর্ষণ ! এ জায়গা আমার সাধন 
কুটারের পূর্ব দক্ষিণ কোণে, বাগানের শেষ সীমায় পগার ধারে । খাচিক 
মুনি আরও বলিলেন, “তোমার সাধন কুটীর যেখাঁ, সেথা একটা পাকা 
ঘর করে রেখে যেও । এখানে তোমার বংশের চারজন ও বাহিরের অনেক 
লোক সাধন করিতে আসিবে 1” আমি বলিলাম, মাও (ইষ্টদেবী) এই কথা 
বলেছেন । আমার সাধন কুটার আমি করি নাই । সন ১৩৬২ সালে শ্রাবণ 
মাসে যখন ভান পা ভেঙ্গে আমি শয্যাশায়ী, তখন আমার মেজো ভাইপো 
তীর্থস্কর লোক দিয়ে এইখানে ঘরগীকে তৈরী করে পড়াশোনা] করার জন্ত ; 
কিন্ত ঘরটা তৈয়ারী হবার পর সাত দিনও সে ওখানে বসে পড়িতে পারে 
নাই। এখনও ছেলেরা এর কুটীরে বসে পড়িতে পারে না ও বলে, ভাল 
লাগে না, কিন্তু প্র কুটারের. বাহিরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে । আছি 
পূর্বোক্ত পাঁচ বছরের আগেও ওদিকে সাধন করিতে যাই নাই। যা সাধন 
করেছি, সব আমার গোয়াল ঘরে । গোয়ালের এক দিকে বহু গরু থাকিৎ 
ও অন্ত দিকে আমি সাধন করিতাম। মাঝে ছিল ছেঁচীর বেড়, তথায় চৌদ্দ 
বৎসর ছিলাম । আর আমার সাধন কুটারের পশ্চিমে ষে পুকুর আছে, 
তাহার দক্ষিণ দিকে সাধন করিতাম। আঁশ্চধ্য এই যে, যখন সময় হলো, 
মা ঠিক উপরোক্ত কুটীরে নিয়ে গিয়ে পুরান পঞ্চমুণ্তীর আসনে বসাল। 
ইহাই আজিকার দিনের আগে এই স্থানের পুরাবৃত্ত। আমি কিছুই 
জানিতাম না । আমাদের হিঙ্দুধর্সে সুমুক্ষু সাধকের ইষ্ট এই ভাবে স্বীয় ঘ্বরেই 
সব গ্রস্তত রাখে । আমর তাহা বিশ্বাস করি না। হায় মা! কি তোমার 
লীলা] ! সন্তানের জন্ত সব ফ্লোগাড় করে রেখেছ ! আমি খচিক মুনিকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতঃ যদি আমি মুনিবংশে প্রথম জন্ম নিলাম, তবে 
মামার জান লাভ করিতে সাত জন্ম লাগিল কেন? খচিক উত্তর দিলেন 
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পত্রেতায় তোমার প্রথম মনুস্ত জন্মে দ্বাদশ বৎসর ছুভিক্ষ হয়েছিল | সেই 
সময় তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে গরুবিক্রয় ও দুগ্ধবিক্রয় করেছিলে, সেজন্ত তোমায় 
গোজন্ম লইতে হয়েছিল। কারণ, মন্ুম্ত জন্ম থেকে একবার পশুজন্ম হলে 
পূর্বজন্মের সাধন নষ্ট হয়। তাই তোমার সাত জন্ম লাগিল । গোজস্মের পর 
আবার নূতন করে সাধন করিতে হইল। গোজপ্মের পর কাটোয়ায় 
বামকান্ত শর্মা, তত্পরে তারকেশ্বরে রত্বাকর ঘোসাল, তৎপর জন্মে 
চাপাডাঙ্গায় কৃষক কালী সর্দার, তৎপর জগ্ষে কামারপুকুরে পোদে! (প্রতাপ 
হাজরা) ও বর্তমান জন্মে তুমি জয়গোপাল শ্রীমানী ওরফে স্বামী ভৈরবানন্দ। 
এক জন্মে দৈবহুবিপাকে পড়ে ব্রাঙ্গণ হয়ে গাভী ও ছুগ্ধ বিক্রয়ের ফলে ছয় 
জল্স লাগিল মোক্ষলাভ করিতে ! হায় মা! তোমার কি খেলা !! আবার 
সেই প্রথম মন্ুষ্তজন্মন্থানে নিয়ে এসে মুক্তি দিলি । এই বাগান আমাদের 
বংশে তিন শত বৎসরের উপরও ভোগদখল করিতেছে । মান্ুষী দৃষ্টিতে 
এখনও দেখা যায়, ইহার পশ্চিমে একটী বৃহৎ খাল ছিল গঙ্গার সহিত 
সংযুক্ত । এখনও উহার কিয়দংশ বর্তমান আছে ভাগ্ডারদহ খাল নামে। 
পূর্বাদকে মিনিট ছয়েক রাস্তার দূরে সরম্বতী নদী প্রবাহিত ছিল। 
১১১২ সাল পর্যন্ত মাকড়চণ্ডী দেবীর ইতিহাস পাওয়। যায়। খচিক মুনি 
আমাকে আশীর্বাদ করিলেন, তোমার পরমায়ু সত্তর বৎসর পর্যযস্ত হবে 
ও বাকী'জীবন তুমি বিপুল লোককল্যাণ করিবে। 

১৩৬৭ লালে ২৯ ফাল্গুন ভৈরবানন্দ পরমমংস নিযম়্োক্ত লিখিত 
বিকৃতি আমাকে দিয়াছেন, “আজ ভগবান বিষুণঠ আমাকে বলিলেন, 
উপনিষদের যুগ দ্বাপরের মধ্যন্ভাগ হইতে আবরম্ত। উহাতে অদ্বৈতবাদ, 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ সাধকের সাধন পরীক্ষা বিবৃত । এই সময় উক্ত 
বিষয় লইয়া সমাজে ভীষণ অনাচার প্রবেশ করেছিল। সেই হেতু 
বাকী দ্বাপর ও কলিযুগের জন্ত গীত] প্রকাশ করিলাম ।” আমি জিজ্ঞাস। 
করিলাম, তগ্রয্গ কখন আরস্ত হলো? তগবান্‌ বলিলেন, বৈবন্ত 
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মন্বস্তর হইতে আজ পর্য্যন্ত তত্ত্রে ভেল ঢোকেনি। কারণ, তান্ত্রিক 
সাধনে ছুরূহ যোৌগের ভেতর দিয়ে যাইতে হয়। আর মহামায়াকে 
সক ভয় করে।” আমি বাললাম, অদ্বৈতবাদে এত ভেল ঢুকিল 
কেন? ভগবান বলিলেন, কলিধুগে আসল অদ্বৈতবাদের শাস্ত্র ছেড়ে 
দিয়ে উপনিষদূকে অদ্বৈতবাদের শাস্ত্র ও সাধন পুস্তকরূপে নেওয়ান্তে 
এই অবস্থা হয়েছে । আমি বলিলাম, অদ্বৈতবাদের মূল সাধনশাস্ত্র কি? 
ভগবান বলিলেন, “বেদের আরণ্যক খণ্ডও পরমহংস খণ্ড । তিনি আরও 
বলিলেন, বেদ পথে বেদান্ত পথে, উপনিষৎ পথে, তন্ত্র পথে, বৈষ্ণব পথে, 
শৈব পথে, গাণপতা পথে, জাংখ্য পথে ও যোগ পথে-_-এই পথগুলির 
মধ্যে ষে কোন একটী পথে প্রথমে সাধন আরন্ত করিলে উপরোক্ত সমস্ত 
পথের সাধন সকলকেই করিতে হইবে । তাহলে বেদাত্ত বা বেদসিদ্ধান্তের 
জ্ঞানলাভ হবে, নচেৎ নয় |” 

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২১-২২ সেপ্টেম্বর রবিবার ও সোমবার বৈকালে ধর্মচক্রের 
নীচতলায় বসে ভৈরবানন্দ মৎ্প্রণীত 'সাধিকামালা” পড়িলেন। প্রথমে তিনি 
অঘোরমণি দেবীর জীবনী পড়লেন। তখন তিনি দেখলেন, অঘোরমণিও 
তার সঙ্গে বাম গোপাল এসে বসলেন । যতক্ষণ উক্ত অধ্যায় পড়া চলিল, 
তারা উভয়ে ততক্ষণ বসেছিলেন । অধ্যায় পাঠশেষে নমস্কীর করতেই তারা 
চলে গেলেন। “সারদ্ামণি” শীর্ষক অধ্যায় পাঠকালেও শ্রীমা সারদা 
এলেন । ২৪সেপ্টেম্বর বুধবার স্বামী ভৈরবানন্দ মত্প্রণীত 'নবযুগের মহা পুরুষ? 
১ম ভাগ পড়তে আরম্ভ করেন। এই গ্রস্থোক্ত প্রত্যেক জীবনীর প্রথমেই 
সংস্কত'প্রণাম মন্ত্র প্রনত্ত। ইহার প্রারস্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ধদ শ্বামী 
অছৈতানন্দের প্রণাম মন্ত্র পাঠ ও প্রণাম করতেই ভৈরবানন্দজী দিব্যচক্ষুতে 
দেখলেন, তার' সন্মুথে বাম দিকে কালবর্ণ জ্যোতির্সয় দীর্শ্বশ্র সুলকায় 
অদ্বৈতাননা আবিভূত হলেন এবং তার বামে মা কালী দণ্ডায়মান। ইহা! 
দ্বার প্রমাণিত হয়, ম! কালী তার .ইষই্টদেবী ছিলেন। অদ্বৈতাননজীর 
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ছবি দেখে ভৈরবানন' পরে বললেন, এই মৃত্তিই দেখেছি। উত্ত গ্রন্থে 
স্বামী বিবেকানন্দের শিশ্তবুন্দের জীবনী প্রদ্বত্ত॥ ম্বামীজীর শিস্ত ত্বরূপানন্ম 
জীর জীবনী পাঠকালে পাঠক উক্ত পাঁধুকে নমস্কারাত্তে দেখলেন, তিনি 
'আবিভৃতি হলেন ও তার বাম পাশে শংখ-টক্রার্দিধারী নারায়ণ । ইহা! দ্বার! 
প্রাতিপন্ন হয়, সম্ভবতঃ নারায়ণ স্বূপানন্দজীর ইষ্টদেব ছিলেন। তৃতী 
জীবনী জ্বামী নিরঞ্জনানন্দের । ভৈরবালন্দ তীকে নমস্কার করে ভাকতেই 
নিরঞ্জনানন্দ স্বামী এলেন_তার মাথায় পাগড়ী, গৌরবর্ণ দীর্থকায় ও 
তার পাশে দিব্যজ্যোৌতি:, কোন সাকার দেবত! নাই । ইহাতে উপলব্ক 
হয়, স্বামী নিরঞ্জানন্দের ইষ্টদেব নিরাকার নিরঞ্জন ছিলেন। পাঠশেষে 
নমস্কার করতেই সেই মহাপুরুষ চলে গেলেন। চতুর্থ জীবনী স্বামী বিবে- 
কানন্দের সন্গাসী শশিষ্ক প্রকাশানন্দজীর । ইহার প্রণাম মন্ত্র বইতে না 
থাকায় ব্রহ্মমন্ত্রে নমস্কার করতেই তিনি এসে প্ীড়ালেন। তিনি চকিতে 
এসেই দ্রুত বেগে সরে গেলেন এবং তার কোন ইষ্ট দেখ। গেল লা ।. কারণ 
তার ইষ্টসিদ্ধ হয় নি। ইষ্টসিদ্ধি না হলে সাধকের সঙ্গে ইষ্ট থাকেন না। 
পঞ্চম জীবনী স্বামী বিজ্ঞীনানন্দের | ইনি ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য ও বেলুড় 
মঠের প্রেসিডেন্ট ছিলেন । মৎকর্তৃক লিখিত ইহার বিস্তৃত বাংল। জীবনী 
এলাহাবাদ রামকুষ্ঞ মঠ হইতে প্রকাশিত | তার প্রণাম-মন্ত্র পড়তেই তিনি 
এসে দীড়ালেন এবং তাঁর ইষ্দেবী করালবদনা মহাঁকাঁলী তার 
বাম দিকে বিরাজমানা । ষষ্ঠ জীবনী ঠাকুরের গৃহী শিষ্ত স্থত্রেশ দত্তের । 
উার প্রণাম মন্ত্র বইতে লাই, তাকে শুধু প্রণাম করতেই ক্তিনি এলেন | 
তার বাম পাশে আমাদের'ঠাকুর ছিলেন । মনে হয়, ভ্রীরায়কষ্*ই তার 
ইষ্টদেব ছিলেন। ঠাকুর গ্ুলদেহ রক্ষার পরে গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠে এসে 
উক্তবর স্থরেশ দত্তক দীক্ষা দেন। স্থরেশচন্দ্র ঠাকুরের এক সহল্ম উপদেশ 
সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন । সপ্তম জীবনী ম্বামী প্রেমানন্দজীর | প্রণাম 
মন্ত্র পাঠান্তে নমস্কার করতেই প্রেমিক গ্রবর প্রেয়ানন্দ এলেন। তার বামে 
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্ীরাধা ছিলেন। সিদ্ধষোগী ভৈরবানন্দ বলেন, প্রেমানন্দজীর রূপ-মাধূর্যা 
বাকো বা লেখনীতে প্রকাশ করা যায়না । দুধেমিশ্রিত আলত! 
অপেক্ষ। লক্ষগুণ অধিকতর তিনি সুন্দর ও লিগ্কবর্ণ। শ্রীরাধার 
অঙ্গকান্তিও অত্যন্ভুত অপরূপ তগ্রকাঞ্চনবর্ণ। অষ্টম জীবনী স্বামী 
অখগ্ডানন্দের । ইনিও ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্ক ও বেলুড় মঠের প্রেমিডেপ্ট 
হয়েছিলেন । তার প্রণামমন্ত্র পাঠাস্তে নমস্কার করতেই তিনি এলেন। 
তার বাম পাশে ইষ্ট শিব ছিলেন-_ জ্োতির্ময় ছিতুজ বিগ্রহ, বাঁম হাতে 
শুল, ডান হাত খালি ও অথগ্ডানন্দজীর মাথার উপরে । নবম জীবনী 
মাতৃভক্ত যোগাঁনন্দজীর | তার প্রণাম-মন্ত্র পড়ে নমস্কার করতেই তিনি 
আবির্ভূত হলেন। তাঁর ডান দ্রিকে পরম! স্ন্দরী মানবী । সম্ভবতঃ 
ইনি যৌগানন্দজীর বিবাহিত পত্তী, তাঁর মাথায় বিয়ের স্বর্ণ মুকুট ও গায় 
অলংকার । তীকে বৃদ্ধাবন্থায় বেলুড়মঠে আমি দর্শন করেছি । যোগানন্দ 
দর্শনে ভৈরবানন্দের এই সমস্ত অন্ভূতি হলো--ষোগানন্দজীর [বা 
দেহ থেকে এক ল্ুস্স বিছ্যৎকণা এসে ভৈরবানন্দের হৃদয়ে আঘাত 
করল। তখন তার স্ুষুয়ার মার্গ উনুক্ত ও উদ্দীপ্ত হয়ে মন উর্ধে উঠে 
গেল, নিংশ্বীস-প্রশ্থাস বন্ধ হল এবং নিশ্বীস বন্ধ অবস্থায় তিনি বই খুলে 
ধাঁনস্থ রইলেন এবং দশ বার মিনিট পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার উক্ত বই 
পড়তে লাগলেন । এ দিন সন্ধায় ভৈ রবাঁনন্দজী উক্ত গ্রন্থ লিয়ে মাকড়দহে 
চলে গেলেন ও তথায় অবশিষ্ট জীবনীগুলি পড়ে তার দর্শনাবলীর কথা 
আমাকে পত্রে নিষ্বোক্ত প্রকারে লিখলেন ।-_- 

*৮ই" অক্টোবর, ১৯৫৮ স্বামী বোধানন্দজীর জীবনী পড়লাম । পড়ার 
আগে ব্রদ্ষমন্ত্রে নমস্কার করতে বইতে যেরূপ ছবি আছে, সেরূপ মৃতিতে 
(রঙ ফর্পা) তিনি আমার সম্মূথে বাম পাশে এসে দাড়ালেন । তার 
বামে জ্যোতির্ময়ী কাঁলীমূতি ছিল । জীবনী পাঠান্তে নমস্কার করতে তিনি 
অস্তহিত হলেন। (ইনি স্বাম্মীজীর শি্ত ছিলেন ও নিউইয়র্কে থাকন্ছেন। 
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'আমি বেলুড় মঠে তাকে দেখেছি ও তার মৃত্যুর পরে তার সচিত্র জীবনী 
“মাসিক বস্থুমতী”তে প্রকাশ করেছি ।) শ্রীরমণ মহুধির জীবনী পড়লাম। 
পড়ার আগে ব্রক্ষম্ত্রে নমস্কার করতেই আমার সম্ুথে বাম পাঁশে বইতে 
ঘেরূপ ছবি আছে, সেরূপ মুতিতে এসে তিনি বসলেন । সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি জ্যোতির্রয় দিবা মৃতি ধরলেন । তার বামে ইষ্ট শিব। এর জীবনী 
পড়ে দেখলাম, ইনি সিদ্ধশৈব ও ব্রক্ষজ্ঞ পুরুষ । ৯ই অক্টোবর স্বামীজির শিস্ত 
শুভানন্দজীর, জাবনী পড়লাম। পড়ার আগে ব্রহ্গমন্ত্রে নমস্কার করতে 
তাকে (শ্টামবর্ণ দোহাঁর! চেহারা, চেহারার চেয়ে মাথাটা ঈষৎ বড়, ভাবালু 
চক্ষু, মানানসই চুল, মাঝারি দাড়ি, খোল। গা, গলায় একখান চাদর 
খুলছে দেখলাম । আমার সম্মুখে বাম পাশে এসে তিনি বসলেন ও তার । 
বামে মা জগদ্ধাত্রী ছিলেন। (ইনি কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা 
ও অধ্যক্ষ ছিলেন।) এর জীবনী পড়ে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে কি ভাবে 
পরিচালনা করতে হয় সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুভূতি হলো পাঠান্তে নমস্কার 
করতেই তিনি অন্তহিত হলেন। কেশবচন্তর সেনের জীবনী পড়লাম । 
পড়ার আগে ব্রঙ্মমন্ত্রে নমস্কার করতে আমার সম্মুখে বাম দিকে তিনি (তপ্ত 
কাঞ্চন বর্ণ, বিশাল নয়ন, টন্নত নাস, প্রশজ্ত বপুঃ, মাথায় অল্প কেশ, 
গায় সাঘ। গলাবন্ধ কোট ও তাতে সরু কাল ডোর! দ্বাগ) এসে বসলেন। 
তার বামে শিব ঠাকুর। তার জীবনী পড়ান্প শেষে নমস্কার করতে তিনি 
চলে গেলেন। ইহাতে বোঝা যায়, কেশব সেন ইষ্টসিদ্ধ শৈব ভক্ত ছিলেন। 
পণঞ্াবের স্বামী রামতীর্ধের জীবনী পড়লাম । পড়ার আগে ত্রহ্গমন্ত্রে নমস্কার 
করতে আমার সম্মুখে বাম পাশে তিনি (দীর্ঘ মধ্যম চেহারা, স্যাম বর্ণ, 
মাথায় পাগড়ী, গায় আচকান ) এলেন। তীর বামে বাজবেশে ভগবান্‌ 
রামচন্দ্র ছিলেন, কিন্ত তার জীবনীর প্রথমীংশ পড়ে দেখলাম, ইনি যৌবনে 
কষ, কৃষ্ণ করে পাগল। তখন আমার ইঞ্টদেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
অ'তুইকি ভূল দেখালি? তখন তিনি বল্লেন, পড়ে যাঁও। তারপর 
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পড়তে পড়তে দেখলাম, রামতীর্থে ইষ্টদেব রামচন্দ্র । ইনি শেষে গুকার 
সাধন করিতেন, আমার সঙ্গে মেলে। পড়িতে পড়িতে তার শ্বাস-প্রশ্বাসে 
ওকার ধ্বনি শুনলাম। পাঠান্তে নমস্কার করতে তিনি অন্তহিত ভলেন। 

সন্গ্যাসিনী মহাগৌরীর ৯৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৯ শে নভেম্বর 
১৯৬১ শনিবার সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে বৈষ্ণব কথক মীরাবাঈ সম্বন্ধে কথকতা 
করলেন। তৎপুতর্ব মহাগৌরী ভজন গাইলেন ও আমি মীরাবাঈ 
সম্বন্ধে আধ ঘণ্ট। বললাম। তখন মীরাবাহ্ঈ ও রাধাকুষ্ণ সভাগ্ছলে 
এলেন। আমার ভাষণ শেষ হতেই মীরাবাহী ভৈরবানন্দকে নমস্কার 
করলেন। সেই সময় ভৈরবানন্দজী তাঁকে বললেন, আমীকে নমস্কার 
করলেন কেন? মীর বলনেন, আনি গ্রোলোকে থাকি, আর আপনি 
ত সব লোকের উদ্ধে উঠেছেন। রাত্রে মন্দিরে ঠাকুরকে যখন লুচি 
হালুয়া নিবেদন কর! হল, তখন মহাগৌরা মীরাবামঈকে ডাঁকলেন। মীরা 
এছ বিশেষভাবে ঠাকুরকে প্রণামান্তে কন্ধি ও কালশ প্রভৃতি £দবৃতার 
উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম করলেন। তারপর ঠাকুর তকে প্রসাদ দ্িলেন। 
পরদিন রবিবার পুজ'কালে মীর] মন্দিরে এলেন ও আমাকে হাত জোড় 
করে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে গেলেন । গতকাল এটী করেননি বলে আজ 
মীর! ক্ষণকালের জন্ত এলেন। ১৯৬১ শ্রীষ্টাব্বে ডিসেম্বর মাসের শেষাধে' 
মীরা স্বয়ং আনাকে জানালেন, “যোড়শ শতকে আপনি আমাক্গের 
পিতৃবংশীয় কুলগুকু গদাধর পণ্ডিত ছিলেন ।” 

ত্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, “ধর্ম ও যম অভিন্ন, যেমন জনক এক দ্দিকে 
বাজা ও অন্য এঁদকে জ্ঞানী । যখন তিনি'জীবের পাপপুণ্যের ফলদান 
করেন, তখন তিনি যম। আর তিনি যখন সাধককে ধর্মপথে চালন' 
করেন, তখন তনি ধর্মরাজ। যমের সাত পত্বী সপ্ত দক্ষকন্। ও ধর্মের 
ছুই পত্তী ন্ধা ও সাধন |” “ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রমণি ত্বর্গলোকের 
সত্বস্তরে ছিলেন ও পিত৷ ক্ষুদিরাম সপ্তধি মগ্ডলে রজোত্তরে আছেন।* 
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১৩৬৭ সালে জোষ্ঠ মাসের শেষে (১৯৬১ গ্রীষ্টান্বে জুন মাসের 
মধ্যভাগে )হারান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মাকড়দহে কোন ভক্কগৃহে দেহরক্ষা 
করেন। তিনি শ্রীমা সারদার মন্ত্রশি্ত ও গৃহীভক্ত ছিলেন। যেরাত্রে 
তিনি দেহত্যাগ কেন, তার পরদিন সকাল ৭॥* টায় ভৈরবানন্দ তার 
কক্ষে গিয়ে দেখেন, মাতৃভক্ত হারানচন্তর হুক্ম শরীরে সাধক মুতিতে শব 
দেহের শিয়রে দণ্ডায়মান এবং ভক্তবুন্দ নামকীর্তন করিতেছেন । অনস্তর 
তার মৃতদেহ লইয়। নগর প্রদক্ষিণান্তে ভৈরবানন্দজীর বাড়ীর সামনে একটি 
বাগানে দাহ করিলেন। শবদাহাত্তে দেখা গেল, তিনে পিতৃলোকের 
সন্বস্তরে গেলেন। মা সারদ! তার সিন্ধা গুরু বলে দীক্ষিত সাধককে সঙ্গে 
নিয়ে কর্মাজিত পিককলোকে পৌছিরে দিলেন ও ধর্মরাজকে বলিলেন, 
“যতদ্দিন ও কর্মফলে এখানে স্থিতি লাভ করবে, আপনি এর প্রতি সদয় 
থাকবেন ।” কারণ দ্বীক্ষিত মানুষ যদি দীক্ষামন্ত্র যথাসাধ্য সাধশ করে», 
তাহলে সিদ্ধগুরু বা ইষ্টদেবতা আশ্রিত ভক্তকে সেই লোকে নিয়ে ষায়। 

৮ই জুলাই শুক্রবার ১৯৬০ শুরু পৃগিমা দিবপে সকাল সাশ্টায় স্বামী 
ভৈরবানন্দ মাকডদহ থেকে ধর্সচক্রে এলেন চাবট! আনারস ঠাকুরদের 
জন্ত হাতে নিয়ে । তিনি বললেন, “সেদিব গ্রামের কৃষকরা] কাতর ভাবে 
জানাল, “গত চার বৎসর ধান হয়নি । এবৎসর ধার করে বীজ্ধান 
কিনেও বুনতে পারবো না, যর্দি এপ নিয়ত জল হয়। কারণ এক সপ্তাহ 
ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল । যি তিন চার দিন বৃষ্টি বন্ধ থাকে, আমর ধান বুনতে 
পারি। আর আমরা জমিও প্রস্তুত করেছি । নচেৎ আমর] মরে যাবো, 
যদি এ বৎসর ধান না হয়।”* আমি তাদ্দিগকে বললাম, চুদি চার দিন বৃষ্টি 
নাহয়, তোমাদের ধান বোন কি হয়ে যাবে? তারা বললে, হা । আমি 
বললাম, ভগবানের কাজ ভগবান করবেন । তোমর! তোমাদের কাজ 
করে যাও! ২৬জুন রবিবার বৈকালে তিনটা, সাডে তিনটায় কৃষকদের 
সঙ্গে আমার এই কথা হয়েছিল। সেদিনই পরলোকগত হারান মুখুজ্জের 
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শ্রান্ছাদি ও বড় ভাগার! হচ্ছিল । আমি অন্থুপতি বরুণদেবকে শ্মরণ করতেই 
দেখলাম, বরুণদেবের পদতলে হারানচন্ত্র বসে আছেন বরুণলোকে । 
সকাল থেকে প্র দ্রিন তিন পশলা! বৃষ্টি হয়েছে, আকাশও পরিক্ষার, রৌন্্ 
উঠেছে । পিতৃলোকের সত্ব'ংশে হারাণ বাবু থাকায় স্বর্গলোকের নিষ়্ে 
যে সকল দেবতার কর্মক্ষেত্র বা আবাসভূমিঃ সেখানে তিনি স্বচ্ছন্দে যেতে 
পারেন এবং দেবতাদের অনুরোধ করে স্বকীয় বা ভক্তদের কামনা পূরণ 
করতে পারেন, যতদ্দিন তার এ পুথ্যফল থাকবে; স্বীয় শক্তি দ্বার নয়, 
দেবগণের নিকট অনুরোধে কাধ্যসিদ্ধি করতে পারেন। পুণাক্ষয় হলেই 
আবার তাহাদিগকে মর্তো এসে জন্মাতে হবে। সাধারণতঃ এদের 
উচ্চবংশে ও সাধনভজ্জনের অনুকুল স্থানে জঙ্ম হবে । হারাণ বাবুর ভাগারার 
বিদ্ব যাতে লন! হয় বৃষ্ট দ্বারা, সেজন্ত তিনি বরুণদ্দেবকে অনুরোধ জানাচ্ছেন । 
আমি ুক্মদেছে বরুণলোকে বরুণদেবের কাছে গেলাম। হারান বাবু 
আমাকে দেখে চম্‌কে উঠে নমস্কার করলেন । আমি বরুণদেবকে বললাম, 
ভে দেব,» সোমবার থেকে বৃহষ্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মাকড়দহে বৃষ্টিপাত 
বন্ধ রাখুন। বরুণদেব বললেন, মঙ্গল ও বুধও গুরুবার তিন দিন বারি 
বর্ষণ বন্ধ রাখতে পারবে। না, এমন কি, সোমবারও নাঁ। বিধাতার 
নির্দেশে সোমবণর সপ্তদ্ধীপা পৃথিবীতে ছুই পশলা বৃষ্টি বর্ষণ করতে হবে। 
আমি বললাম, ঠাকুর, আমার অনুরোধ» আপনিষে কোন প্রকারে এট! 
বন্ধ রাখুন। বরুণদেব বললেন, '্ামর1 বিধাতার অধীন। আমি স্বেচ্ছায় 
কি করতে পারি! আমি জানালাম, আপনি সপ্তদ্বীপ! পৃথিবীতে বর্ষণ না 
করে আমার শরীরস্থা পৃথিবীতে বর্ষণ করুন। ধরুণ বললেন, আচ্ছা, তাতে 
যদি লম্মত হন, 'আমি পৃথিবীতে বৃষ্টি বন্ধ রাখত পারবো । পরদিন 
সোমবার প্রাতে পুনঃ সুক্সদেহে আমি বরুণালয়ে!গেলাম ও বরুণকে বললাম, 
ঠাকুর আপনি কখন দুই পশলা বর্ষণ করবেন? বরুণ বললেন, সকালেও 
বেলা বারটায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কি আমাক ছুইবার 
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আপতে হবে? এই বলে আমি ভৈরবস্বরূপে কুদ্রমৃতি ধরলাম । বরুণদেক 
আমাকে নমস্কার করে বললেন, আপনাকে দুইবার আসতে হবে ন!। 
এক্ক বারেই আমি দুই পশল। বৃষ্টি বর্ণ করে দিব। তখন আমি ভৈরব 
স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বললাম, তবে তাই করুন। বরুণ বললেন, “আপনি 
ত পর্রমাত্মলো'কে চলে গেলেন। আমাদের এত শক্তি নাই যে, অত উচৃতে 
উঠে বর্ষণ করতে পারি । আমাদের বর্ষণ-শক্তি আছে, স্বর্গের নীচে থেকে 
বর্ষণ করতে পারি ।” তখন আমি বাযূতত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বললাম, অ পনি 
এখন বর্ষণ করুন । বরুণ আমার পিও ব্রহ্মীণ্ডে বারিবর্ষণ করলেন । সেই বৃষ্টি- 
জল বাযুতত্বপ্রভাবে আমার সমস্ত শত্রীরে চারিয়ে গেল । সঙ্গে সঙ্গে শ্লো 
ব্যাধি এসে আমাকে আক্রমণ করল ও প্রায় দশ দিন ভোগাল। 
ম'কড়দহে অবশ্থ স্থুল বৃষ্টি চার দ্রিন বন্ধ রইল। অস্থখ ভোগের সময় মা 
কালী ও ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার এরপ ছুর্ভোগ হলে! কেন? 
তারা বললেন, “তুই তুল করেছিস্‌। যে তথ্বের ফল নিতে হুর, হয় সেই 
তত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে না হয় এ তত্বের বিপরীত তত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উহ 
নিতে হয়। যদি জলতত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তৃমি এই বর্ষণ নিতে, তাহলে এ জল 
প্রন্নাবের সঙ্গে নির্গত হয়ে যেত।” এই শুত্ব ব্রেলঙ্গ স্বামী জানতেন। শুধু 
তাই নর, তিনি ছুইতত্বজয়ী ছিলেন । ব্রেল স্বামী দিব্যদেহে আমার কাছে 
মাস ছুই ছিলেন ও আমাকে ছুইতত্ব সাধন শিক্ষা দিতে সম্মত হয়েছিলেন, 
কিন্তু ইষ্টদেবীর অনিচ্ছায় তার নিকট উক্ত তত্ব শিক্ষা করি নাই । গত চারি 
শত বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতে ত্্রলঙ্গ স্বামীও বারদীর ব্রহ্গচারী 
লোকনাথ ব্যতীত তত্বয়ী হঠযোগী হয়নি। ইঠ্টদেবী* বলেন, আর 
অগ্নিতত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উল্লিখিত বারিবর্ষণ নিলে অগ্রনিদেব সেই জল শুষে 
নিতেন । তুই বাযৃতত্বে আরূঢ় হয়ে নিয়েছিস বলে ভুগতে হলো! । ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে এ বৃষ্টিপাত ত্বীয় দেহে নিতে বারণ করেছিলেন । 
আমি ওসব করিনি । সাধন শেষ হলে বেড়াল ছানার ভাবে থাকতে হয়|” 
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২১শে জুলাই বুধবার ১৯৬৯ ছুপুরে স্বামী ভৈরবানন্দ দক্ষিণেশ্বর 
'আগ্যাপীঠ থেকে এখানে এলেন। আজ সকালে তিনি প্র আগ্যাপীঠে 
গিয়েছিলেন । আজ দুপুরে তাঁর লেখা পোষ্টকার্ড পেলাম। তাঁতে 
তিনি লিখছেন, “মা আগ্যাকালী ডাকছেন দক্ষিণেশ্বর থেকে । ওখামে 
যাবো, যেদিন মা নিয়ে যাবেন।” আজ তত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ কথা- 
গ্রসঙ্গে বললেন, ণ্যমলোকের রাজসভা শত যোজন বাপী ও যমলোক 
তিন ভাগে সঙ্ত্ম যোজন বিস্বৃত। ইন্দ্রদেবের রাজসভা, দশ সহশ্র 
কোটী যোজন ও স্বর্গলোক সহম্ন কোটী যোজন পরিমিত। ব্রহ্ধার 
লোক কত যোজন, তাহা ইয়ত্ত। কর যায় না। সেই লোকের ভিত্তি 
নাই, থাম নাই, উহ! শূন্যে অবস্থিত । মহাভারতে নারদ বলছেন, এক- 
মাত্র মহাস্তম্তের উপর ত্রহ্মলোক অবস্থিত, কিন্তু আমি ব্রহ্গলোকে কোন 
স্তস্ত দেখিনি । সেখানে যেতে আমার হুক্দেহকে কিছু দেখতে দিল 
না, পরমাত্মলোকে তুলে দ্িল। কেবল চোখে পড়ল, এক শত ব৷ 
দেড় শত মুনিখষি ব্রহ্মার সিংহাসনের ছুই দ্বিকে বসে আছেন। 
তাদের চেহারা শত মধ্যাহ্ছ হুর্যোর জ্যোতিঃ অপেক্ষাও জ্যোতির্ময় । 
তাদের দাড়ি ও মাথার চুল সাদ! বরফের মত, দাঁড়ি নাভি পর্যন্ত 
ঝুলছে । যমলোকের পরবে বহুক্ষুদ্র লোক আছে--চন্ত্রলোক, ফ্বলোক, 
কুর্যালোক ইত্যাদ্দি। সপ্তধিমগুলে আমার যাবার ইচ্ছা আছে। 
সেখান থেকে অমর স্বামীজী এসেছিলেন। পারিত, এই অমাবস্যাতেই 
যাবো । আপনার মঙ্গলগ্রহ মেষ থেকে বুষে যাবে এই শনিবার। 
দি বৃহস্পতির' দৃষ্টি মঙ্গলের দিকে থাকে” মঙ্গল অনিষ্ট করতে পারে 
ন।1* স্বামী ভৈরবানন আরও বললেন, "অন্দদ|! ঠাকুর আমার কাছে 
গত ছয় দিন ধরে রোজ এসেছিলেন। তিনি ইঠ্টসিদ্ধ স্বর্গবাসী ও 
মোক্ষপ্রার্থী। আজই হয়ত তিনি এই মন্দিরে আসবেন। আগগ্যাপীঠের 
মন্দিরে প্রতিমা! দর্শন করতে গিয়ে দেখি, অন্গদা ঠাকুর শুক্্রদেহে ঘাড় 
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শীচু করে নমস্কার করলেন। আমার বাড়ীতে তিনি কয়দিন গিয়ে- 
ছিলেন ও আমার পায়ের ধুলো নিয়েছিলেন। যেখানে আগ্ভাপীঠের 
বিশাল মর্মর মন্দির নির্মাণ হচ্ছে, সেখানে ছিল সাবর্ণ চৌধুরীদের 
ঠাকুরবাড়ী। সাবর্ণ চৌধুরীদের ইষ্টদেবী আগ্যাকালী। শ্রীরামরুষ্ণের 
গুরু ভৈরবী ব্রাদ্ষণী, অন্ুদা ঠাকুর যে বেলতলায় বসতেন বা সাধন 
করতেন, তথায় থাকতেন, বুষ্টি হলে ঠাকুর বাড়ীতে আশ্রয় নিতেন-_- 
ত্বেমন তোঁতাপুরশী পঞ্চবটাতলায় থাকতেন ও বৃষ্টি হলে বাবুদের কুঠীতে 
বা সাধন কুীরে ঢুকতেন। তখন ই বেলগাছে একটা ব্রহ্মদৈত্য থাকতেন। 
তথায় তিনি অন্গদা ঠাকুরের আমলেও দ্রিলেন। অন্নদা ঠাকুরের শেষ 
জীবনে তিনি সরে গেছেন । অন্বদা ঠাকুর যখন হবিদ্বারের অদুরে লছমন 
ঝোলায় ছিলেন, তখন আগা মা স্বপ্নে তীকে বলেন, ওখানে আমার জন্ত 
শ্বেতপাথরের মন্দির নির্মাণ কর। সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ী পেকে গয়ন। 
পরে ভৈরবী ব্রাঙ্ধণী যশোদাভাবে ও অন্যভাবে ঠাকুরের কাছে রাসমণির 
কালীবাড়ীতে আসতেন এবং এঁ চৌধুরীদের কোন আজ্মীয়ের বাড়ী থেকে 
একটা মেয়ে এনে ঠাকুরের কোলে বপিয়েছিলেন। একে তন্ত্রে বীবসাধন 
বলে--সাধনকাঁলে নারী ও পুরুষ উভয় উলন্গ । আগ্যা মা! গত রবিবার 
থেকে প্রসাদের থাল। হাতে করে আমাকে ডাকছেন--আলু ভাজা, কুমড়া! 
_ভাজা,'ডাল, পু'ইশাক চচ্চড়ি, শাক ও ভাত। মাযাষা দেখিয়েছিলেন, 
সেই সব ওরা আগ্যাপীঠে আমাকে খেতে দ্বিল। সাবর্ণ চৌধুরীদের 
শিবমন্দির আছ্যাপীঠে অক্ষত ভাবে বিদ্যমান। সব মাধনার শেষে শিব 
সাধন করতে হয়। মহাভারতের অগ্শাসন পর্বে ১৪ অধ্যায় থেকে ১৮ 
 পর্যাস্ত পঞ্চাধায়ে আছে, সকল সাধককে অর্বশেষে শিবত্বের সাধনা করতে 
হয়। ওখানেই শিবের সহম্ নাম আছে । আজকাল আধ ঘণ্ট। অন্তর ফুস 
করে আমার নিঃশ্বাস পড়ে নাক থেকে তিন চার আঙ্গুল দুর পর্যন্ত । 
এখন সর্বদ1* আমার কুস্তক হয়। কোন শাস্ত্র চেচিয়ে পড়তে পারি না। 
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আগে মনে মনে পড়লেও কুস্তক হতো । সাধক বা সাধিকার মধ্যে 
শিব-শক্তির আবিতীব হলে ত্রিভূবন প্রকম্পিত হর । বিষুণশক্তির আবির্ভাবে 
তাহ! হয় না। খিষণুশক্কির ক্রিয়া অনাহত থেকে বিশুদ্ধ পর্যযস্ত চলে । 
আর শিব-শক্তির খেল? আজ্ঞাচক্র থেকে মহাকুগুলিনী পর্যান্ত। তারপর 
নকুলেশ্বর বিরাজিত। সম্প্রতি নিখিল ভারত. ডাক ধর্মঘটকালে বেলুড়ে 
দাঙ্গাহাামার সম্ভাবনা ঘটেছিল । আমাদের মন্দির থেকে কাঁলভৈরব 
বেরিয়ে দুই মেন গেটের উপর শুক্রবার সন্ধা থেকে শনিবার সার! দিনরাত 
অনুচরবৃন্দ সহ দাড়িয়েছিলেন এবং রবিবার সকালে মন্দিরে ফিরেছেন ।” 

“মহাগোৌরীর সঙ্গে ছুই তিন দ্দিন থেকে একটী বয়োবৃদ্ধী গৌরবর্ণ। 
লাধিক (স্বর্গপ্রাপ্তা ) থুবছেন । তিনি মহাগৌরীর পূর্বজম্মের গুরুমাঁতা ও 
হরিহরানন্ন ব্রহ্গচারীর ধর্মপত্বী |” ব্রহ্মার দশ মানস পুত্র-সনৎ, সনত্কুমার, 
সনক, সনন্দন, নারদ, অগন্তা, অঙ্গিরা, খচী, ভৃশড ও ভরদ্ধাজ খষি। 
এঁরা সকলে সত্যষুগের ,খষি। গুরুপুণিমার দেবতার! বৃহস্পত্তিকে 
সতাষুগে গুরুপদে বরণ করেন। ত্রেহায় গুরুপূণ্রিমায় শিব তত্্রপ্তকাশ 
করেন ও দেবগণের মধ্যে গণেশকে দীক্ষা দেন, আর বলির ছেলে 
বানকে দীক্ষা দেন। তাই থেকে বাণলিঙ্গের উত্পত্তি। অত্ত্র ইঞ্কে 
গুরুপদে বরণ করল । দ্বাপরের শেষে শ্রীষ্চ ও বলরাম সন্দীপনী 
মুনির পাঠশালায় দীক্ষা নেন। শুক্রাচার্ধ্যকে গুরুপাদদে বরণ করার 
পর দৈতার৷ গুরুশক্তিবলে বলীয়ান হয়ে দেবতাদের হারিয়ে দেন। 
গুরুশক্তি পেতে অদিতির গর্ভে বিষণ বামন হয়ে জম্মালেন বলিকে হারাবার 
অন্ত । :শুক্রাচার্ধা থাকতে যুদ্ধে বলিকে হখরান যাবে না, তাই দান দ্বারা 
জয় করলেন। এইজন্য সর্বধর্ম সম্প্রদায় গুরুপূর্ণিমীকে মানে ।” ২, 
জুলাই বুধবার সন্ধ্যার আমাদের মাটমন্দিরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
কলিকাতা বিভাগ কর্তৃক বিচিত্র সিনেম। প্রদ্বশিত হয়। এ দিন বৈকাপে 
হঠাৎ ভীষণ বাড়বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ সিনেম! চলিতেছিল, 'ততক্ষণই 
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অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হলো । বহু পূর্ব থেকেই ভৈরবানন্দ পরমহংস বরুণ ও 
ইন্দ্রকে এ দ্বিন বেলুড়ে বৃষ্টি না করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন । 
তাহ! সত্বেও বৃষ্টি হওয়ায় এবং তজ্জন্ত সিনেমায় লৌক কম আসার 
ভৈরবানন্দ বিরক্ত হয়ে ইন্্রকে ও বরুণকে মাকড়দহে ম্বীয় কক্ষে আবদ্ধ করে 
রাখেন এবং প্রার্থনা সত্বেও বারিবর্ষণ করায় তিনি ভৈরবস্বরূপে সমারঢ 
হয়ে এই দেবতাদ্বয়ের প্রতি ত্রিশূল নিক্ষেপ করেন। ইহাতে ব্রদ্ধা এসে 
ইন্দ্রকে ও বরুণকে সেই শুলাঘাত থেকে রক্ষা করেন। তখন মূলশক্তি 
মহামায়া ঝড়বুষ্টি করাঁন। ভৈরবানন্দ দেবতাদের উপর ক্ষাত্র কর্তৃত্ব 
লাভ করেছিলেন। আজ উহ] বার্থ হতে দেখে তিনি এ সিদ্ধাই উষদেবণী 
ক+লীর হাতে ফেরৎ দেন। ইহার পর দেবতার উপর তার ক্ষাত্র কর্তৃত্ব চলে 
গেল, শুধু ভক্তের দাবী রহিল । ১৪ই আগষ্ট, ১৯৬০ রখিবার দুপুরে £কান 
ভক্তের দীক্ষাকালে স্লদেহে নীচে থেকেও হুক্মদেহে ভৈরবানন্দ মান্দরে 
ছিলেন এবং সান্ধ্য সভায় স্ুলদেহে বাহিরে রাস্তায় দীড়য়ে ন্িজিতে 
ছিলেন, অথচ ্ক্মদেহে নাটমন্দিরে সভাস্থলে বসেছিলেন। আবার যখন 
মন্দিরে অন্নন্ভোগ নিবেদিত হল, তিনি স্থলদেহে নীচে থেকে সক্মাদেহে 
মন্দিরে বিরাজ করলেন। মহাগোরীকে রক্ষা করার জন্য তার সঙ্গে তিনি 
হক্সদেতে বাঁসেও যাতায়াত করেন। ঠাকুর রামক্কষ্জ উৈরবানন্দকে 
বলেছেন, “মথুরানাথ বিশ্বাস (রাসমণির জামাই) ও তত্পত্ী জ্জগদস্বা 
মামার জর্বপ্রথম দীক্ষাপ্রাপ্ত শিল্ত-শিষ্কা এবং রাণী রাসমণির গুরুদেব 
রামভক্ত বাউল সাধক 1+ স্বামী ভৈরবানন্দ যোগরৃর্টিতে জেনে মস্ত 
করেন, চৈতন্ত ও রামকৃষ্ণ ভগবানের খগ্ুশক্তি, ূর্ণশক্কি নন, কারণ 
তাদের স্থ স্থ ইষ্টমন্তর ক্লীং ও ভ্রীং বীজে যথাক্রমে তাদের পূজাদি ভয়। 
বার! 'ভগবাঁনের পূর্ণ শক্তি অবতার, তাদের নিজব্ব স্বতন্ত্র বীজমন্ত্র আছে, 
যেমন বাম, কৃষ্ণ ও কক্কি প্রভৃতি ।” 


৮ই জুলরই শুক্রবার ১৯৬০ তব্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ তাত্বিক প্রসঙ্গে বলেন, 
১ 
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"দেবতাদের বীজমন্ত্র শিব-রচিত তন্ত্রসমূহে পাওয়া যায়। ত্রেতাধুগে তন্ত্র 
শান্ত স্ষ্টি হয়। তখনকার যুগে যজ্ঞস্থলে যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্বর। দ্রেবতাদের বেশ 
ধরে এসে যজ্ঞভাগ নিয়ে গেছে এবং অত্যাচারও করেছে । আমান্দর 
মুনিখষিরা এত তত্বদশী ছিলেন যে, প্রকৃত দেবতার] যজ্ঞস্থলে যজ্ঞভাঁগ 
নিতে এলেন কিন!» তাহ! জানার উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। যে 
দেবমুতি যজ্ঞস্থলে এসে আবিভূতি হলেন, সেই দ্রেবমূতি বা মানব" মৃতির 
হৃদয়ে ব্রহ্মজ্যোতিঃশিখা জলিত। তাহলে প্রত্যেক দেবতার হৃদয়ে নিজস্ব 
বীজমন্ত্র প্রণব সহ লেখ থাকে । আমাদের মুনিখষিরা' এত সুক্ষ 
যোগনৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন ।” | 

১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৬১ পূর্বাহ্ন বর্তমান অধ্যায়ের এই অংশ 
লিখিত হইল মন্দিরের দক্ষিণ বাবান্দায়-_-আমি লিখিতেছি ও মহাঁগৌকী 
আমার পুরাতন নোটবুক পড়িতেছেন। তখন দেখা গেল দক্ষিণাকাশে 
শূন্যে একটা খষি দাড়িয়ে শুনছিলেন-তীর গাত্রবর্ণ সাদ! বরফের. মত, 
লঙ্কা দাড়ি এবং গোঁফ ও মাথায় দর্ধকেশ, সবই শ্বেতবর্ণ। আমরা তাকে 
দেখে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি চলে গেলেন। আধুনিক তত্বদর্শীর 
জীবন-কথ শোনার অন্ত একটী প্রাচীন ব্রহ্মধষি এসেছিলেন। এই 
ঘটনার পুর্বে মহাগৌরী উভৈরবানন্দের সদ্ধপ্রাপ্ত চিঠি পড়ছিলেন ও আমি 
তাকে একটী চিঠি লিখছিলাম “কক্ধি-গীতা পাঠাবার সঙ্ষে। . তখন 
আমর1 উভয়ে দেখলাম, ভৈরবানন্দের হুক্মদেহ বিরাট মুভিতে এসে 
আমার বিছানায় বসলেন--শুভ্রবর্ণ, স্থল শরীর সদৃশ, অথচ বৃহদীকার। 
এই সুঙ্মদদেহ ইষ্টশদে লমপিত ও সর্বত্র ভ্রমণরত । আমি জশ্রদ্ধ বন্দনা ও 
অর্চনা করতেই তিনি হাত যোড় করে মাথা নীচু করলেন এবং কিয়ৎক্ষণ 
পরে চলে গেলেন । এই দেহই পাঁপ-পুথ্য ভোগ করে বলে তিনি উহা 
ইষ্টহত্তে তুলে দিয়েছেন । 

পূর্বোস্ত প্রসঙ্গে তত্দর্শী ভৈরবানন্দ বলেছিলেন, “মহাগৌরীী সেদিন 
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'যে প্রজাপতিময় দিব্যবৃক্ষ দেখেছিল, তাহা ত্বর্গের নন্দনকাঁননে বিদ্যমান। 
মন্্লয়ের অর্থ, সাধনার শেষে সেই মন্ত্র সাধকের আপাদমস্তকে সর্ব 
অস্থিতে লেখা হয়ে যাঁয়। সেইমন্ত্রের বাচনিক উচ্চারণ সাধক আর 
করতে পারে লা । তাই বৈষ্ণবর! শবদেহ দাহ করে না, ঘণটিতে পুতে রাখে 
বাসমাধি দেয়। বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী বৃন্দাবনে একটী হ্থাড় পেয়েছিলেন। 
ভান্তে যার হাড় তার ইষ্টদেবের বীজমন্্র লেখা ছিল। সিদ্ধাবস্থায় 
দবাঙ্গে ইষ্টমন্্ লেখা হয়ে যায়। তারই স্ুল বাহ্‌ প্রয়োগ নামাবলী |” 
গতকাল মহাগোৌরীী যে পূর্ণচন্দ্র ব1 পূর্ণসধ্য বা জ্যোতিমগুল সমাধিতে 
দেখেছিল, সেটা পরমাত্মার পূর্ণজ্য্যোতিঃ ৷ বৈষ্ণব মতে প্রখানেই জ্ঞানলাভ 
হয়। তদৃদ্ধে একটী জ্যোতির্ময় ত্রিকোণমগ্ডল আছে । ওটী সাংখ্যমতে 
প্রকৃতি বা চতুখিংশতি তত্বলোক । সাংখ্য সাধন এইখানে শেষ হয়। 
তারপর পরম শিব । তার মাথায় অর্চন্দ্রাকারে কুগুলিনী আছেন। 
ইনিই মহাকুগুলিনী | তারপরে নকুলেশ্বর। শিব এইখানে তান্ত্রিক 
সাধন শেষ হয়। তত্পরে জ্যোতিঃসত্পন্ন তিকোণধগুল । একে নির্বাণক ল। 
বলে। এইখানে বৌদ্ধ সাধক সাধন শেষ করে । তার উপরে কোটীগুবে 
অধিকত্তর জ্যোতিঃসম্পন্ন এক বিন্দু বিদ্যমান সেই বিন্দুর পরেই শিবিকল্প 
সমাধি ভূমি । তৎপরে বিন্দুময় পরমা । ওখানে গেলে পরমহংসপদ । “এটা 
বেদান্ত সিদ্ধান্ত ।» বরুণের বর্ণ জলতত্ববৎ শ্বেতবর্ণ ও জ্যোতিময়, চারি 
[ত--ভান দুই হাতে ধন্ধু ও তীর এবং ছুই বাম হাতে পাশ ও বজ্র, মাথায় 
মুকুট, চার হাতে ও গলায় অলংকার । জ্ঞানমার্গা সাধক বা সিদ্ধ জ্ঞানী 
গেলে তিনি সংকুচিত হন। প্রত্তোক দেবতার অবস্থাও তাই অগন্তা বা 
ভৃগু সুল ব। শ্ুক্দেহে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় গেলে তিনি উঠে পাদবন্দনা 
করতেন ।” ব্যাসকৃত ব্রন্মহ্তত্রে আছে, জ্ঞানীকে পাপম্পর্শ করে না। 
১৩৬৭ সালে কাতিক মাসে ব্যাসকে জিজ্ঞাস! করেছিলাম, শ্রীমদ্ভগবত ও 
দেবীভাগবত কি আপনার রচন1? বৈষ্ণব ও তাগ্রিক সাধকের উপকরণও 
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ভাবধার! আলাদ। হতে পারে ; কিন্তু সাধন-ক্রম এক হবে । তবে উভয়" 
গ্রন্থে এত তফাৎ কেন? ব্যাসদেব উত্তর দিলেন, ভগবান শ্রীকঞ্জের 
পরে ভাগবত ধর্ম ঈ সমাজে প্রবল হয়েছিল । ভাগবত ধর্মের মধ্যে ষেটুকু 
মুতিমার্গের স্তর (বিশুদ্ধ পদ্মের তলা পধ্যস্ত সাধন ) আছে, তাহা! ভারতের 
অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত। তাই স্ুবিধাবাদীরা 
আমার লিখিত মূল ভাগবতভের কতকাংশ বাদ দিয়ে তাদের স্থবিধা 
মাফিক করে নিয়ে বর্তমান ভাগবত চালাচ্ছে, কিন্ত দেবীভাগবতের 
প্রভাব ত্রেতায় ও দ্বাপরে খুব ছিল । শ্রীরুষ্ণের আবির্ভাবের পরে দ্রেবী 
ভাগবত অপ্রচলিত ভয়ও. তান্ত্রিক সাধন মুষ্টিমেয় খাটি লোকের হাতে 
থাকে । তাই উহাতে ভেজাল ব1] ভেল হয়নি । শ্রীরুষ্ণের পরে শ্রীরামকুঞ্জের 
পূর্ব পর্যান্ত ভাগবত ধর্ম পূর্ণরূপে চলেছে । বামকৃষ্ণদেব আবিতুত হতে 
ভৈরবী ব্রাহ্মণী (বর্তমানে মহাঁগৌরী ) চৌষটি খানি তত্ত্রসাধন করিয়ে 
উহার বিশুদ্ধ ফল মোক্ষলাভ পর্যন্ত দ্রেখিয়েছেন। শ্রীরামকুঞ্কই তখন 
থেকে তান্ত্রিক সাধর্ন পুনঃগ্রচার করলেন । অবশিষ্ট কলিধুগে তন্ত্রশান্ত্ 
প্রবল হবে এবং কন্কিদেবও তান্ত্রিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠী করবেন। এখন 
থেকে তন্ত্রই প্রধান হবে। কন্কির সময় ও পরে ত্রিশ হাজার বৎসর কন্ধির 
ভাবধারা নিয়ে ভারত সার বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তার করবে ধর্ম, শিল্প, দর্শনাদি 
সর্ব বিষয়ে | | 
“শীভাখানি তিনবার পড়ার পর গীতোক্ত লাধনতন্তব লেখার সংক্ষেপে 
সংকল্প করি। তখন পাঠকালে কোন কোন গ্লোকের শেষে নোট লিখতে 
ইচ্ছা "করলাম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে ভগবানের শ্রশর্যয বধিত 
আছে, সেখানে নোট লেখার পরেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস.উভয়ে আমার সম্মুখে 
ঈাড়িয়ে বললেন, গীতায় কোন নোট লিখে না, দাগ কেটে। না বা আ্বাচড় 
দিও না। কারণ, গীতা কলিষুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ । যদি কেউ এই গীতা । 
পূজ। ও পাঠ করে, সেটা অশুদ্ধ হবেঃ পাঠের অন্থুবিধা হবে ।” ণ 
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ক্মন্য সময় মন্ত্রতত্ববিশারদ ভৈরবানন্দ বলেন, “যে দ্রেবতার মন্ত্রে গুরু 
দীক্ষা দেবেন, সেই দেবতার স্বরূপে গুরু প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিষ্তকর্ণে মন্ত্র দিলে 
সেই মন্ত্রচৈতন্ত বা মন্ত্রসিদ্ধি স্থনিশ্চিত ; নচেৎ মন্ত্রধান সফল হয় না । জ্ঞানচক্ষু 
না খুললে দীক্ষার্দান অনুচিত, কারণ জ্ঞানচক্ষু না থাকলে ইষ্টদ্বেব নির্বাচন 
বা ইষ্মন্ত্র নির্ধারণ অসম্ভব । 

প্রায় চৌদ্দ মাস অনুপস্থিতির পর সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ তেসর এপ্রিল, 
১৯৬০ বাসন্তী সপ্তমার প্রাতঃকালে মাকড়দহ থেকে ধর্মচক্রে আসেন এবং 
ছুর্গোৎ্সবের চারদিন এখানে থেকে বুহম্পতিবার সকালে ্বস্থানে ফিরে 
যান। এই চারদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন, বাবা, 
এবার আপনি দুর্গাপূজায় ব্রতী ও মহাগৌরী আপনার সহকারিণী হওয়ায় 
৬মায়ের অপূর্ব সাত্বিক প্রকাশ হয়েছে। এরূপ সাত্বিক প্রকাশ অন্থত্র 
ছরলভ। গত চার বর্ষ অন্ত পূজকের পুজ্জায় মায়ের রাজসিক প্রকাশ 
দেখেছি । আপনার হুক্মদেহী মাতাঁপিতা দুর্গাপুজাকালে প্রত্যহ আপনার 
ছুই দিকে বসেছিলেন। বোধ হয়, আপনার জননী দুর্গাপূজার সংকল্প 
অপূর্ণ ছিল। আপনার পিত। কৃষ্ণভক্ত হলেও আশনার মাত৷ কালীভক্ত। 
তাই আপনার মা এই মন্দিরে আসার দিনই মা ক'লীও তার সঙ্গে 
এসেছেন। এবার এখানে বাঘাযতীন পল্লীর ননীম। আসার পর ননীম। 
আমার'ও মহাগৌরীর দর্শনাদিকে অসত্যও কল্পিত বলে উড়িয়ে দেওয়ায় 
আপনি মর্মাহত হয়েছিলেন। এই কথা! আপনার চিঠিতে পড়ে আমি 
ব্যথিত হয়ে ধর্মরাজকে বলেছিলাম, এর প্রতিকার করুন। অবিলগ্ছে 
ধর্মরাজের ইংগিতে তিনটি প্যমতূত ননীমার ঠাকুরঘরে, গিয়ে* হাজির 
হয়েছেন।. তুমমধ্যে একটির গলায় গোমুণ্ডমালা, অন্ঠের গলায় মহিষমুণ্ড- 
মালা ও আর এক জনের হাতে নরকংকাঁল দণ্ড। এই যমদূতত্রয়কে দেখে 
ননীমার গোপাল ভয়ে আমার কাছে চলে এসেছে ও আছে ও আমাকে, 
"বলছে, ননীম! তোমার কাছে আসবে । আপনার সম্পর্কে ঠাকুর আমাকে 


৩২৬ দিব্যদৃষ্টি 


বলেছেন, “ওর জীবন ঝড়ের জীবন, ও সার জীবন খুব ছুঃখ পেয়েছে? 
তাই ওর কর্মক্ষয় হয়েছে, এইটা ওর শেষ জন্ম। তাকে এখন আজ্ঞাচক্রে 
সাধন করতে বল। তার পরে সহম্রার সাধনে তার তিন বৎসর লাগবে । 
তোর বাবার পূর্ণ সিদ্ধি এজন্মে হয়ত ইবে নাঁ।” আমি তাঁকে বলেছিলাম, 
আমি যেখানে যাবো, বাবাকেও সেখানে নিয়ে যাবো, নচেৎ আমি যাবো 
না। মহাগৌরীও ঠাকুরকে তাই বলেছে। আমাদের উভয়ের 
অন্থরোঁধে ঠাকুর বলেছেন, দেখছি যাতে এই জন্মেই ওর সাধন শেষ হয়। 
এখন বই লেখা, বক্তৃতা দেওয়া প্রভৃতি ছেড়ে তাকে তপস্তায় ডুবতে বল।, 
বাবা, আপনি সাধনের .যে অপূর্ব স্থযোগ পেয়েছেন, শেষ জন্মে এমনটি 
কেউ পায় নি। আমি ও মহাঁগৌরী আপনার ছুই পাশে আছি। 
আপনার চিন্তা কি? আপনি সব ছেড়ে সাধনে ডুবে যান। ধর্মচক্রের 
জন্য কৌন চিস্ট| করবেন না। আপনার অবর্তমানেও ধর্মচক্র ভালভাবেই 
চলবে এবং মহাগৌরীী এব সুনাম বৃদ্ধি করবে। সমাধি থেকে ঝাখিত 
হয়ে মহাগোৌরী আঅপপনার পায় মাথ! রেখে কীার্দে কেন জানেন? আপনার 
প্রাত পূর্বজন্ম থেকেই তার গভীর প্রীতি আছে। গত জন্মেঠাকুরের 
অবতারত্ব প্রতিপাদনার্থ ভৈরবী ব্রাহ্ষণীকরূপে মহাগোৌরী দক্ষিণেশ্বর কালী- 
বাড়ীর নাটমন্দিরে পঙ্িতদের সভা আহ্বান করে!ছলেন। ছুই শতাধিক 
পণ্ডিত এ সভায় এসেছিলেন ও ঠাকুরকে দেখে সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি 
করছিলেন। তখন আপনি স্থুপপ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণিরূপে বলেছিলেন, 
“তবতারের সব লক্ষণ এর মধ্যে দেখছি । এঁর অবতারত্ব অস্বীকার করা 
যায় না1৮” ভৈরবী ত্রাহ্মণীও ঠাকুরকে অবতাঁর বলে ভেবেছিলেন। আর 
আপনি তাঁকে সমর্থন করে ঠাকুরকে অবতার বলে সর্বসমক্ষে ঘোষণ। 
করায় আপনার প্রতি মহাগৌরীর গভীর শ্রদ্ধী ও গ্রীতি হয়েছিল। তাই 
এই জন্মে সেই প্রীতির প্রকাশ হচ্ছে। শ্থুলদেহে পূর্ণজ্ঞান না হলে কেহই 
কোন গ্ুলদেহী বা হুক্মদেহী সাধককে পূর্ণজান ছিতে পারে না। 
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বিবেকানন্দ, অদ্ভুতাঁনন্দ, নাগ মহাশয় ও অঘোরমণি দেবী (গোপালের 
মা)_-এই চারজন ব্যতীত ঠাকুরের কোন শিগ্য গুলদেহে জ্ঞান লাভ 
করেন নি, দেহাস্তে অন্যান্য সকলে বিদেহমুক্তি লাভ করেছেন । আপনি 
যখন বাসজ্তী নবমী দিবসে ছুর্গাহোমে ঠাকুরের ছুই গুরু তোতাপুরী ও 
ভৈরবী ব্রাঙ্গণীর নামে আহুতি দ্রিলেন, তখন ঠাকুর আমাকে বললেন, 
পছ্াখ ভৈরব, তোমার বাঁবা ভৈরবী ক্রাক্ষণী জন্মেছে জেনেও তার নামে 
আহুতি দিচ্ছে। এত বড় পণ্ডিত হয়েও এই ভূল করছে । আমার নামে 
নানা স্থানে যত হোম হচ্ছে, সেই সব হোমে ভৈরবীর নামে আহৃতি দেওয়া 
হয় বলেই মহাগৌবরীর শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে ও আয়ু কমছে ।” বাবা, 
আপনি আঁর কোন [হামে ভৈরবীর নামে আহছতি দিবেন না। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ 'এগার জন পার্ধদকে গেরুয়া দিয়েছিলেন, কিন্তু সন্গ্যাস দেন 
নি। এর কারণ কি জানেন? সন্নাস দ্দিলে যদি কোন সন্নযাসপীর পতন 
হয়, তাহলে সেই পাপে গুরুর অধোঁগতি হবে । ভাই ঠাকুর সন্র্যাস দিলেন 
না, গেরুয়। দিলেন । নিবেদিতা জন্মেছেন ও কলিকাতায় আছেন ও 
বেদা্তে এম. এ. পাশ করেছেন । তিনি স্থক্্দেহে আমার কাছে একদ্দিন 
গিয়েছিলেন। সে বাসন্তী নবমীর দিন এখানে এদেছিল ও হোমে 
আহুতি দিয়ে প্রসাদ পেয়ে গেছে । সেও আমাকে দেখেছে এবং আমিও 
তাকে দেখে চিনেছি। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, হ্যা । 
এই সেই মেয়ে, শীদ্রুই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। মহাপুরুষজীর স্ত্রীও 
জম্মেছেন। তার বিষে হয়েছে ও বর্তমান বয়স ২৯ বৎসর । সেও শীস্ 
আপনার কাছে আসবে ও আমার কাছে যাবে। ধর্মচক্রই অশমার হেও 
কোঁয়াটার্সপ। যারা আমার কাছে যাবে, তাঁর] আগে এখানে আসবে । 
ঠাকুরের ভ্রাতুদ্পুত্রী লক্ষমীমণি জন্মেছে ও কলিকাতায় থাকে। সে 
এখানে এসেছে বহুবার | ঠাকুর বলেছেন, এই মেয়ে পূর্বজন্মে আমার 
ভাই-বি লক্ষ্মী ছিল। 'কথামৃতে,, শ্ীম অনেক কথা মনগড়া লিখেছেন-__. 
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এই কথা ঠাকুর আমাকে বলেছেন। গৌরীপুরীর ছবি পূর্বে দেখিনি । 
সম্প্রতি আমাদের নাটমহ্রে তার ছবি দেখে তার আজ্ঞাচক্রে ধ্যান 
করলাম। তখন দেখলাম, তাঁর আজ্ঞাচন্র থেকে দেহের নিক্নাংশ 
জ্যোতির্ময় ও উর্ধাংশ রক্তমাংসময়। তখন বুঝলাম, গৌরীপুরী স্থুলদেতে 
সাধন করে আজ্ঞাঁক্র পর্যাস্ত উঠেছিলেন। ত'ই তিনি শুক্রদদেহে তৎ 
প্রতিষ্ঠিত সারদেশ্বরী আশ্রমে থেকে বাঁকী সাধন করছেন । 'মহাগৌরী ও 
সেদিন এ আশ্রমে গিয়ে ঠাকুরঘরে হুক্দ্রেহী গৌরীপুরীকে দেখে এসেছে। 
ঠাকুর আমাকে বলেছেন, বার বছর বেলুড় মঠে না খেয়ে ছিলাম। 
তোর বাবা যখন এই মঠ প্রতিষ্ঠা করল, তখন থেকে এখানে এসে আছি ও 
বাতাস খাচ্ছি। ও আমাকে খুব ভালবাসে ও প্রাণভরে ডাকে । তাই 
ওকে ফেলে যেতে পাচ্ছিনা । আর মহাগোৌরী এখন এখানে থাকে । 
তাই এখন এখানেই থাকবো 1 বিজয়! দশমীতে বিসর্জনের সময় প্রতিমার 
সামনে দ্রাড়িয়ে মা দুর্গাকে বলেছি, মা আমাদের ছেড়ে যেও না। বাবার 
শরীর যতদ্দিন থাকবে, ততদ্দিন তুমি এই মন্দিরে বিরাজ কর। ম! দুর্গা 
আমার কাতর প্রার্থনায় সম্মতি জানিয়েছেন। ঠাকুর আমাকে আরও 
বলেছেন, “মহাগৌরীকে দিয়ে অনেক মহৎ কাজ হবে । তুই ওর পেছনে 
থাক এবং ওকে সর্বদ! রক্ষা কর। আমি ওরহাতধরে আছি। তোর 
বাবাও প্রাণপণে মহাগৌবীর সেবা করছে । তাই আমি ওর প্রতি খুব প্রসঙ্গ 
হয়েছি ।” বাসন্তী বিজয়! দিবে কলা বৌ কাধে করে আপনি খন 
গঙ্গার দ্রিকে যাচ্ছিলেন, তখন মহাগৌরীও আপনার সঙ্গে যাচ্ছিল । আমি 
আপনাঞ্জের সক্ষে নুপ্্রদেহে যাবার মনস্থ করেছিলাম । তখন ঠাকুর মন্দির 
থেকে নেমে এসে আমাকে জোরে ধাক্ক। দিয়ে বললেন, “শালা, এখানেও 
হুক্মদেহে খেল! করছ? বুড়ে। অন্ধ সাধুর সঙ্গে বাচ্চ। গৌরী যাচ্ছে; আর 
তুই এখানে বসে আছিস্! যা; এক্ষুনি ওদের সঙ্গে যা।” আপনারা 
খানিকটা এগিয়ে পড়েছিলেন । আমি ছুটে গিয়ে আপনাদ্দিগকে ধরলাম। 
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যখন ঠাকুর আমাকে ধাক্কা মারলেন, তখন অমি বিড়ি খাওয়ায় মজগুল 
ছিলাম। ঠাকুরের ধাক্কায় বিড়ির আগুন পড়ে আমার কাপড় পুড়েছে ও 
গায়ে ফোস্ক! হয়েছে । মহাগৌরীও সেই ফোস্কা দেখেছে ।” 

১৭ই জুন শুক্রবার বৈকালে ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে ধর্মচক্রে এলেন 
ও কথাপ্রসঙ্গে বললেন, “স্ব্গলোক, বঙ্ষলোক ও পিতৃুলোকে তিন তিন 
ব্র--সত্ব, রজঃ ও তমো। প্রেতলোকের তমোস্তরে নরক আছে ও 
যমশাসপন চলে। মধ্যস্তরে বা রজোম্তরে পাঁপ-পুথ্া সমান যাদের, তার! 
বাস করে। ওদের মুত্র পর যমরাজ জিজ্ঞাসা করেন, পাপভোগ বা 
পুণ্যভোগ--কোন্টী আগে করবে? এইটুকু স্বাধীনতা প্রেতগণকে দেওয়া 
হয়। সত্বস্তরই পিতৃলোক বা যমলোকের সত্থলোৌক । দান-পুজাদি 
পুণাকর্ম করে যারা পিতৃযাঁন মার্পে গেছে, তারা তথায় যান ও পুণ্যক্ষয় 
হলে আবার জন্ম নেন। যমবাজের সভাগুহে ১০১ স্তনের উপর ছাদ। 
দ্বাদশ পূর্ণচন্ত্র একত্রিত হলে যেরূপ জ্ণোত্তিরয় হয়, যমরাজের সভাগৃহ 
সেইরূপ জ্যোতির্ময় । আমি ইন্দ্রসভা, যমসভ। ও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সন্ত! 
এই তিন সভা দেখেছি। মহাভারতে আছে, নারদকে হাজাঁর বৎসর 
তপন্তা। করতে হয়েছিল, ব্রহ্মসভা দশনের জন্য । আমিও সক্মদেহে সেখানে 
গেছি । হুক্মদেহে সেখানে গেলেও লয়াবস্থ! আসে । উক্ত দ্দিবা স্থানের 
ঝলক স্থুলদেহে আঘাত করে ও লয়াবস্থা আসে । দেহ পঞ্চবিধ_-শ্ুল, 
সুগ্, কারণ, মহাকারণ ও অণু। শ্ুলদেহ গেলে বাকশ চার হুঙ্মাদেহ 
থাকে । শক্তিমান্‌ পিদ্ধ সাধক সুক্মদেহ ছাড়লে শক্তি ভাগ করে দেয়-- 
কিছু হ্ুলেও কিছু সুন্মে। দি চার স্ুক্মদেহে পূর্ণ শক্তি যরয়, তাহলে দুল 
দেহ থাকতে পারে ন1। পপ আর্ধিক হলে এই চারি দেহ মৃত্যুর পরে যম- 
লোকে পাপভোগ করে । এই স্থস্র্দেহ কারণ, মহাকাঁরণ ও অণু দেহ 
লহ তখন ধর্মরাজের অধীন হয়। সুক্মদেহই যমলোকে পাপ ভোগ বা 
স্বর্গে পুণ্য ভোগ করে । ষমলোকে পিতৃমার্গী পুণ্যাত্মা সাধকের দৈহিক 
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ওজ্ল্য পাখিব মনুষবত থাকে, ঈষৎ উজ্জ্বলতা বাড়ে । যোগসিদ্ধ শরীরের ' 
লাবণ্য 'ওখানে হয় না। ওখানে সাধনও বেণী হয় না। সাধনবলে 
প্রেতদেহ প্রথমে অগ্নিমৃতি ও পরে জ্যোতিঃমৃত্তি ধরে । যমলোকে বা 
পিতৃলোকে তাহা! হয় না। অগ্নিমনন জ্যোতির্য় কারণ শরীর স্বর্গ 
ভোগ করে । সাধনবৈগুণ্যে বা বৈচিত্র্য স্বর্গের তিন স্তরে গতি হয়। 
মহাকারণ শরীর ব্রঙ্গলোৌক ভোগ করে, আর অণুদেহ' সত্ব, রজ: ও 
তমে! গুণের অতীত এবং বেদাস্তের মূলসাধন এই দেহে হয়। অণুদেহে 
নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম ধ্যেয়। অণুদেহ লয় হলে নিবিকল্প সমাধি হয়।: 
অধুদেহই ভিন্ন ভিন্ন দেহধারণ করে। কর্মক্ষয়ে অণুদ্ধেহ খাছের সঙ্গে 
মিশে কারণ» মহাঁকারণ, হুপ্মস ও গুল দেহ ধারণ করে। অণুই ফুলের সঙ্গে 
বা জলের মধ্যে মেশে ৷ ইন্দ্রসভায় তিনস্তর বি্যামান--সত্ব, রজঃ ও তমে! 
গুণভেদে | স্তবাদি পাঠ দ্বার] সাধুজ্যলাভ প্রভৃতি এই তিন গুণের মধ্যে । 
ত্রিগুণের পারে গেলে পরমাত্মার সাধন! আরম্ভ হয়। ব্রিগুণাতীত 
মহাপুরুষকে যোগ-যণগ ও অভিচার দ্বার! দেবতা বা মন্ুস্য কেহই পীড়িত 
করতে পারে না। কেবল পূর্বজন্মকত প্রারবই তাকে পীড়িত করে। 
ইন্্রসভা ১০০১ স্তন্তের উপর অবস্থিত। উহা দ্বাদশ ভাঙ্করজ্োতিঃসম্পন্ন । 
ইন্ত্রসভ! পঞ্চাশ যোজন বিস্তৃত । ইহার মধাস্থলে ইন্দ্রদেবের সিংহাসন 
অবস্থিত । ইন্দ্রের সভা ও সিংহাসন এত মণিমাঁণিক) খচিত, এত পুষ্পমাল্য 
শোভিত ও এত জ্যোতি£সম্পন্ধ যে, তাহার বর্ণন। দেওয়া যায় না। অগন্তা, 
ভরদ্বাজ, 'অঙ্গিরা, পৌলন্ত্য ও বশিঠ্ঠ সশরীরে স্বগ-মর্ত্যে যাতায়াত করেন। 
এই কথা খণ্েদে আছে । পঞ্চতন্বের সম্রাট ন হলে এই শক্তি লাভ হয় 
না। এরাই উক্ত তিন সভার বর্ণনা! পুংখানুপুংখরূপে দিতে পারেন । 
মহাভারতে ও বামায়ণে এই সভাত্রয়ের বর্ণনা! আছে। ব্রন্দলভার কোন 
শস্ত বা ভিত নাই। ইহাঁর ছাদ শৃন্তে ঝুলছে। ইহা সহস্র যোজন বিস্তৃত । 
আমি সেখানে হুক্দেহে গেছি । কোটা সুর্যের জ্যোতি: সেই সভাগৃহে 
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বিদ্যমান । ব্রহ্মার ডান ও বামদ্দিকে অসংখ্য মুমৃক্ষু সন্নাসী বিরাজমান । 
তাদের শরীর জ্যোতির্ময়! ব্রন্মাজী আমাকে কোলে বসিয়ে জিজ্ঞাস! 
করলেন, তুই কি চাস্‌্? আমি বললাম, “ঠাকুর, তুমি জগৎ সৃষ্টি করেছ । 
আমাকে পরমাত্মলোকে পৌছে দাও । তখন তিনি আমাকে পরমাজ্ম- 
লোকে পৌছে দিলেন ও আমার নির্ষিকল্প সমাধি হলে । কোন শাস্ত্েই 
সাধনরহস্তয লিখিত নাই, শুধু সাধনের ইঙ্গিত মাত্র আছে। উক্ত তিন 
সভার তিন স্তর আমাদের শরীর-ব্রঙ্গাণ্ডে আছে। মন্ত্রযোগ সাধন করলে 
তাহা অনুভব করা যায়।” *পিতৃলোকের মন্ত্র স্বধা ও স্বর্গলোকের মন্ত্র 
স্বাহ1। পিতৃলোকের সত্ব ও রজোস্তরের অধিবাসীরা স্বধামস্ত্রের 
অধিকারী ও স্বর্গলোকের তিশস্তরবাপীরাই ব্বাহাঁম:ন্র অধিকারী । 
আমাদের একমাস পিতৃলোকের একদিন, আর আমাদের এক বৎসর 
স্ব্গলোন্কর একদ্দিন।” 

২রা মার্চ ১৯৬১ বৃহস্পতিবার ফাল্তনী পৃণিমাতে আমাদের নাটমন্দিরে 
প্রতিমায় ব্রন্মাপৃজা ও শ্রীচৈতন্ত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন শুক্রবার 
সন্ধায় $ভরবানন্দ শ্রীমৎ্ মহাঁনামব্রত্ত ব্রঙ্গচারী প্রণীত "গীতা ধ্াযানঃ নামক 
পুস্তক পড়ছিলেন। পরদিন ডাক্তার মহানামব্রত অ+মাদের নাটমন্দিবে 
সান্ধ্য সভায় ভাষণ দ্িলেন। আমি শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামী তৈরবানন্দকে 
বললাম, ব্রহ্মচারী মহানামব্রত ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধুর শিষ্য । এই কথা 
বলে আমি ও মহাগৌরীশ রাঁজেন শেঠ লেনে বেড়াতে গেলাম । আমি 
মহাগোৌরীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রভু জগদ্বন্ধুর কথাই ভাবছিলাম। 
কারণ, আমিম তিচ্ছন্ন ম্হন্দ্র কৃত “প্রভু জগদ্ন্ধু'র জীবনী পড়েছিলাম ও 
তৎশিস্ত রমেশ চক্রবর্তীকে জানতাম । রমেশ চক্রবর্তী কৃত 'ব্রচ্চচর্ধা বইখানি 
আমি ছাত্রজীবনে বহুবার পড়েছি । বেড়াতে বেড়াতে মহাঁগৌবীকে প্র 
অগঘ্বন্ধুর কথ! বলছি । এমন সময় প্রভু জগ্বন্ধু সুক্মদেহে এসে আমাদের 
সম্মুখে শূন্যে বিরাজ করলেন । তাঁকে নিয়ে আমর! সত্বর ধর্মচক্রে ফিরলাম 
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"ও নীচে পশ্চিম বারান্দায় উপবিষ্ট ভৈরবানন্দকে বললাম । প্রতু জগঘ্ধ 
ভৈরবানন্দের পায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন ও পাশশ্বস্থা মহাগৌরীকে 
যুক্ত করে শ্রন্ধা জানিয়ে মেজেতে বসলেন । ভৈরবানন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত 
হয়ে জগদ্বন্ধু বললেন, “আমার নাম মৌনী জগছদ্ধু, ভক্তরা প্রভূ জগদ্বন্ধু নাম 
রেখেছে । আপনি মতশিল্ত মহানামব্রতের বই পড়ছেন ।” প্রত জগঘন্ধু 
বিষুভক্ত ও চরম £ষ্টসিদ্ধিপ্রাণ্ড ও উর্ধগতিপ্রার্থী। এই মন্দিরে সম্প্রতি বিষণ 
প্রমুখ অনেক দেবতা বিরাজ করায় তিনি এখানে থাকতে চাঁইলেন। 
'ভৈরবানন্দ জগঘন্ধুর গুরুদেবকে ডাঁকলেন। আহুত গুরুজী অবিলগ্ছে 
এসে বললেন, আমার নাম নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী । নিন্ত্যাননদ গেরুয়া- 
পর! ও বিদেহ মুক্তির সাধক । নিত্যানন্দ আসতেই জগদ্বন্ধু তাঁকে 
সাষ্টাজ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন। তখন গুরু শিশ্ের দিকে ফিরেও 
চাইলেন নখ, মহাগৌরীর দিকে এক দৃষ্টে তাঁকিয়ে বরইলেন। ভৈরবানন্দ 
তিনবার তিরস্কার করার নিত্যানন্দ জগদ্বন্ধকে তুললেন। ভৈরবানন্ৰ 
নিত্যানন্দকে বললেন; আপনি আপনার শিষ্যের সাধন শেষ করে 
দিন ও সঙ্গে রাখুন। উক্ত প্রস্তাবে নিত্যানন্দ আদৌ রাজি হলেন না) 
বললেন, আপনিই এর সাধন শেম করে দ্বিন। ভৈরবানন্দ অসন্মত হওয়ায় 
উভয়ে বিবেকানন্দ লাটমন্দিরে ব্রন্ধ। প্রতমার সামনে বসে জপ করে 
চলে গেলেন। নিত্যানন্দের মধ্যম চেহারা, মাথায় টিকি, গলায় 
তুলসীমালা ও উপর হাতে চন্দনমাঁল1 বাধা, গায় গেরুয়া চাদর । 
জগদ্ধন্ধু প্রভুর গলায় পেতে, খর্বাকৃতি, সাদ! বস্ত্রপরাত মধাম চেহারা, 
মাথায় টিন্কি! গুরু-শিষা উভয়েই গৌরবর্ণ।* ৪ঠ1 মার্চ শনিবার সকাল 
নয়টায় প্রভু জগদ্বন্ধু একতলার বারান্দায় এলেন ও ভৈরবানন্দকে নমস্কার 
করে হাত জোড় করে দাড়ালেন ও উর্ধগতির আ'কাংক্ষ। জানালেন। 
এখন প্রভূ জগদ্বন্ধ স্বর্গলোকের সত্বস্তরে বাস করেন। ভৈরবানন্দ 
কে গ্রীতিভরে বললেন, প্বাবা, তোমার উদ্ধগতি হবে ন।, পুনর্জন্ম 
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হবে।” জগদ্বন্ধু তা শুনে দুঃখিত ও ব্যধিত হয়ে বললেনঃ আবার 
আমাকে দেহধারণ করতে হবে? ভৈববানন? বললেন, “মেটা তোমার 
পক্ষে সুখকর ও শ্রেয়ঙ্কর হবে । তোমার ইষ্ট বিষ্ণু কন্দিমুত্তিতে মথুরায় 
১৯৮৫ ত্ীঃ বা ১৩৯২ বঙ্গান্দে অবতীর্ণ হবেন । আজ থেকে চব্বিশ বৎসর পরে 
ভগবান্‌ কক্ধিদ্বেৰ আসবেন। কক্ধি-জন্মের বিশ বৎসর পরে তুমি জন্মাবে। 
তোমার ইষ্টকে ছল মুক্তিতে দেখবে । এর চেয়ে সাধকের পক্ষে সৌভাগ্য 
আর কি হতে পারে?” তখন জগদন্ধু জোড় হাত করে আহ্লাদিত 
হয়ে বললেন, তাহলে উত্তম। এই কথোপকথনের সময় তার গুরু 
নিত্যানন্দ ব্র্গচারী উপস্থিত হলেন। তখন গুরুভক্ত জগদ্ন্ধু তাকে 
সাষ্টাঙ্গ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন। অবিলম্বে নিত্যানন্দ তাকে ধরে তুলে 
আলিঙ্গন করলেন ও ভৈরবানন্দকে বললেন, “আমার গতি কি হবে? 
অমি বিদেহ মুক্তিমার্গে এতকাল সাধন করেও সিদ্ধি পাচ্ছিনা কেন?” 
ভৈরবানন্দ বললেন, «তোমার বৈষ্ণবী গৌড়ামি প্রধান অন্তরায় হয়েছে । 
তুমি এখন যে স্তরে আছ, তদুদ্ধ স্তরের কত্রী মহামায়া, যিনিতোমার ইষ্ট 
বিুর ইষ্টদেবী ও গুরুদেবী। মহামায়া বিধু, শিব ও ব্রদ্ধাকে ম্য়ং 
দীক্ষা দেন। তিনি একাধারে এই তিন দেবতার ই ও গুরু। তুমি 
মহাঁমায়াকে ইষ্টজ্ঞানে আশ্রয় কর।” নিত্যানন্দ ব্রক্ষচারী সুবিশ্মিত হয়ে 
বললেন, আমি জানতাম না যে, আমার ইষ্ট কৃষের গুরু মহামায়া 
ভৈরবানন্দ বললেন, মহামায়াও সর্বশক্তিময়ী নন। তিনিও শিরাকার 
পরমাত্মার অধীন । তোমার ইস্ট বিষুত তোমাকে মহামায়ার হাতে তুলে 
দেবেন এবং মহামায়ার সাধন শেষ হলে মহামায়] তার ই ও স্বামীও গুরু 
শিবের হাতে তোমাকে তুলে দ্বিবেন এবং পরম শিব সাধককে মাথার 
নিগে নিরাকীর পরমাত্ীয় লয় করবেন।” প্রভূ জগঘন্ধ স্কুল দেহে যেমন 
খুঁড়িয়ে চলতেন, হুমম দেহেও তেমনি চলেন। স্থল দেহে ভার এক 
পা অসার্ড অচল হয়েছিল একাদ্নে আলনসিদ্ধির ছুরাগ্রহে। অনস্তরু 


৩৩৪ দিব্যদৃষ্ঠ 
নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী মহামায়ীকে দর্শন করতে চাইলেন। তীর প্রার্থনায় 
সিদ্ধশান্ত ভৈরবানন্দ মহামায়াকে আহ্বান করলেন। অবিলম্ে 
মহামায়। এসে নিত্যানন্দের সন্মুথে আবিভ্ভতি হলেন । তখন নিত্যানন্দ 
মন্তীমায়া দর্শনে অবাঁক্‌ বিল্ময়ে বিগলিত অশ্রধারে মহামায়ার পদতলে 
লুটিয়ে পড়ে প্রেমাক্রতে মহামায়ার পদধোৌঁত করলেন ও বললেন, এরূপ 
সৌন্দধ্য কখনও দেখিনি । একি সুন্দর জ্যোতির্সয়ী মাভূমূততি! এই 
কথা বলে তিনি হাউ হাউ করে কাদতে লাগলেন। অনন্তর নিত্যানন্দ 
মহামায়াকে পূজা করলেন, পুজান্তে মহামায়া অন্তহিত হলেন। 
শিত্যানন্দ জগদ্বন্ধু উভয়ে তত্পবে দ্বিতলস্থ মন্দিরের বারান্দায় এসে মন্দিরন্থ 
দেবগণকে প্রণাম করে চলে গেলেন। দুপুরে মন্দিরে পুজাকালে 
মর। নিত্যানন্দ ও জণদ্ন্ধুকে গন্ধপুশ্প দিলাম ও প্রসাদ নিতে বললাম । 
ঠাকুর রামরুষ্ নিত্যানন্দকে প্রসাদ দিলেন ও নিত্যাঁনন্দ জগদ্বন্ধুকে 
প্রসাদ দ্িলেন। নিত্যানন্দ খেজুর, মিষ্টি ও লাল পদ্ম কয়েকটা 
এনেছিলেন। হিনি'- পন্মগুলি ঠাকুরের হাতে দিয়ে মা কালীকে 
নিবেদন করতে বপলেন। তাঁর অনুরোধে ঠাকুর সেই পদ্মগুলি মা 
কাশীর পায় দিলেন। তারপরও প্রভু জগদ্ধন্ধু একাধিক বার এখানে 
এসেছিলেন। পরদিন জগদন্থর শিষা ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্গচারী 
আমাদের নাটমন্দিরে ধর্মপভায় সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। তখন জগদ্বন্ধ 
বাঁনিভ্যানন্দ কেহই আলেননি। অতীব আশ্চর্যের বিষয়, প্রভু জগঘন্ধুর 
গুরুদেব নিত্যানন্দ ব্রহ্ষচারীর নাম পর্যাস্ত ডক্টর মহানামব্রত শোনেন নি! 
কলিষুগের-ধর্মসম]জে কি ভ্রান্তি ও ভণ্ডামি চল্ছে !! 

১৩৬৬ সালের মাঘ মাসে রাত্রি ৮1৮।০টার সময় ভৈরধানন্দ তীর সাধন 
কুটারের সম্মুখে খোল। জারগায় বসে সাধনরত ছিলেন। তখন তিনি 
দেখলেন, একট! হাঁওয়া দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে ছু ছু শব করে আসছে, 
কিন্ত কোন গাছপাল! নড়ছে না । ১৩৩৫ সাল থেকে প্রায় ত্রিশ বর্ষ যাবৎ 
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তান দেখেছেন, এ হাওয়া একই সময়ে বহে যায় উত্তর-পশ্চিম কোণে। 
এর হাওয়া সাগর থেকে হিমালয়ের দ্রিকে বহে যায়। তিনিত্ঠার বাপ- 
ঠাকুরদার মুখেও শুনেছেন, তারাও এ দিব্য হাওয়ার প্রবাহ অনুভব 
তখন করেছেন। উক্ত দিন তাঁর কৌতুহল হওয়ায় তিনি ফোগবলে সেই 
বাবুত্তরোতকে রোধ করেন। সেই বারুমধা হতে একটী খষি (দশ বার হাত 
লহ্বা, তাত্রবর্ণ-জটাজাল পৃষ্ঠ দেশে পরপ্রান্তে লুষ্টিত, কপাঁলে ভন্ম ও সিপ্ছুরের 
ত্রিপুণ্ডক, গলায় রুদ্রাক্ষ বাধা) শূন্য হতে নেমে ভৈরবানন্দের সম্মুখে রুদ্রমৃতিতে 
দাড়ালেন ও গম্ভীর নিনাদে বলিলেন,“তুমি আমার পথরোধ করলে কেন? 
আজ হতে প্রায় পাচ শত বৎসর পূর্ব পর্যস্ত হিমালয় হতে সাগরদ্বীপে সন্ধ্যা- 
হ্িক করিতে আমি এবং উক্ত সময়ে আমি রোজই ফিরি এবং তোমাকে 
সাধনরত দেখতে পাই । আজ আমার পথরোঁধ করিলে কেন?” ভৈরবানন্দ 
অন্গনয় সহকারে তাহাকে জানাইলেন, “আমার মাথার উপর দিয়ে কে 
রোজ যান, তাহ! দেখিবার জন্টই আজ আপনার পথরোধ করিলাম । 
যদি অপরাধ হয়ে থাকে, ক্ষমা করিবেন ।” ইহা বলিয়া সিদ্ধযোগী আবিতৃতি 
সিদ্ধঝষির পায় মাথা রাখিয়া প্রণামপূর্বক বিবিধ মানস উপচারে পুজ। 
করিলেন। পুজান্তে তাকে পুনরায় নমস্কার করিবার পর ভিনি ভৈরবানন্দ- 
জীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, 

মার নাম জমদগ্ি। অনন্তর তিনি অন্তহিত হইলেন । দ্বিতীয় দিবস 
উক্ত সময়ে আবার সিদ্ধখষি জমদগ্নি স্থুলদ্েহ ধাবণপূর্বক আসিলেন এবং 
সঙ্গে একটা সুন্দর গাভী বৎস সহ আনিলেন। : গাভটা এত স্থন্দর যে, 
তাহাকে দেখিলে স্বতঃই মন্তক নত হয়। ভৈরবাননজী জমদগ্নি ও তার 
গানভভীকে ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন । তখন জমদগ্নি বলিলেন, “আমার 
সবল। নায়ী কামধেনু তুমি নাও । এই কামধেন্থ রাখার অধিকার এখন 
তোঁম'র জন্মেছে: পূর্ণজ্ঞানী ব্যতীত কেহ এই কামধেনগু রাখার অধিকারী 
নহে, তার ফাছে কামধেনু আসেও না।” তখন ভৈরবানন্দ নত্্রভাৰে 
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নিবেদন করিলেন, প্প্রভো, আমি আই স্থুলদেহী কামধেনু রাখবো না”. 
তখন জমদগ্সি বলিলেন, “এই কামধেন্ু তুমি রাখ । ইহা! তোমার কর্ম- 
জীবনে ও ধর্মজীবনে সর্বদিক দিয়! অপূর্ব্ব সহায়তা করিবে ।” ভৈববানন্দ 
পরমহংস বলিলেন, “আমি সন্নাসপী। এই শ্বুলদেহী কামধেনু লইলে 
ত্রিসন্ধ্া ইহার পূজারতি, খাছ, পরিচর্যা ও শুশ্রষ। কে করিবে? আমি 
অঙ্গহীন বলে মামার পক্ষে জাহ] সম্ভব নতে। আপনি উহ্থা ফিরিয়ে নিয়ে 
যান।” তখন সেই কামধেন্ সুন্দরী দেবীমূত্তি ধারণ করে বললেন, “বাবা, 
তুমি সত্যিই সন্ত্যাসী । আমি তোমার কন্তা। তোমার কন্যার এই কামনা 
তুমি পূর্ণ কর-_যতপিন জীবিত থাকবে, ততদ্দিন আমি তোমার কাছে" 
ুক্মরদেহে অবস্থান করবে! এবং স্থক্ভাবে তোমার ধর্মপথে সহায়তা 
করবো ।৮ তত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ বলিলেন, মাগো, তুমি থাকলে যদি 
আমার ঝন্ঝাট কিছু না হয়, তাহলে তুমি থাকতে পার।” সেই সময় 
হতে কামধেন্ত হুঙ্ষাদেহে ভৈরবানন্দজীর কাছে বিরান্দসমান। প্রবাদ 
আছে, জমদগ্রির*-পুত্র পরশুরাম মাকড়দহে পূর্ববাহিনী সরস্বতীতীরে 
যুগিপোতা শিবস্থানে তপস্যা করে ্বহস্তে সংলগ্ন কুঠার খুলেন। ইহার 
অদূরে খচিক মুনির আশ্রম ছিল। স্থতরাং এই প্রবাদ সত্যই মনে 
হয়। উক্ত ঘটনার পর এ হাওয়া আতর বহিত না। বিবেকান্ধ 
গ্রামবাদীরাও এ দ্রিবা হাওয়া বইতে দেখেছে ও বলছে, বিশ হাত চওড়া 
এই হাওয়া বইত ও উহা ভূতের হাওয়!। বস্ততঃ উহ! পরশুরামের 
পিতা জমদ্দগির গমনজনিত বাযুশ্রোত। 

দীক্ষা গ্রহণাত্তে ভৈরবানন্দ ্নানকালে পুক্কুরের জলে বসে (বুক পর্যান্ত 
ডুবিয়ে) যখন জপধ্যান করতেন, তখন গঙ্গা, গঙ্গা বলে ডাকলেই 
পুকুরের নিথর জলে ঢেউ উঠতো । আর যখন গভীর ধ্যানে ডুবে 
যেতেন, তখন একটী মাছ এসে জলে নিমজ্জিত শরীরাংশ কামড়াত। 
প্রথম ২৪ দিন তিনি ইহাতে অন্বস্তিবোধ করতেন। পরে শ্রী মম্যদংশন : 
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অনুভব করিতেন না, ছুই ঘণ্টা অনায়াসে জলমধ্যে গভীর ধানে 
অতিবাহিত হইত। 

স্বীয় সাধনকালের কথ! ভৈরবানন্দ নিজ মুখে এইভাবে কথাপ্রসঙ্গে 
বলেছেন, “যখন নিবিকল্প সমাধির পূর্ণ সাধন করছি, তখন একদিন 
দেখলাম, আমার ছুই পাশে ছুটা লাউডগা সাপ মাথা উচু করে দাড়িয়েছে । 
তখন আমি মা কাঁলীকে বললাম, মা, আবার একি উপসর্গ আললি ? 
মা বললেন, শিবভাবে পূর্ণরপে না সাজলে, পূর্ণভাবে শিবস্বরূপ 
প্রাপ্ত না হলে নির্বিকল্প সমাধি হবে না। আমি বললাম, মা এসব 
জ্যান্ত সাপ দেহে ধারণ করে সমাজে থাকতে পারবো না। যদি 
একান্তই নিত হয়, আমাকে হুক্স সাপ দে। তাইমা আমাকে সুক্্র সাপ 
দিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে আমার গলদেশে সর্পচিহ্ন ফুটে উঠল, 
এই চিহ্বে হাত দিলে মালুম হতো! । সেই ছুটী সাপ ও দশ বার হাত 
লম্বা একটী ঢ্যামনা সাপ প্রায় ছয় সাত মাস আমার কাছে আসতো । 
ছোট সাপ ছুটে! দিনের বেলায় দেখা যেত, আর ঢ্যামনা সাপ রাত্রে বুঁড়ে 
ঘরের মধ্যে ঢুকে থাকতে] । সিদ্ধাবস্থায় বহু হুক্দেহী নানা লোক. 
থেকে এস আমার কুঁড়ে ঘরের চার দিকে থাকত এবং এখনও থাঁকে। 
যখন আমি সিদ্ধির শেষ স্তরে উঠেছি, তখন দ্বিনকতক এমন আবস্ত হলো 
দলে দলে শত শত কাঠ পিশ্পড়ে এসে আমাকে দংশন ও আমারও 
গাত্রে বিচরণ করতে লাগল । অথচ অন্ত সময় আমার সাধন কুটারে 
পাচ সাত ঘণ্টা বসে থাকলেও একটী কাঠ পিশপড়া দেখা যেত না। 
যখন আমি পরমহংস সাধন গ্ষরিতেছি ও সিদ্ধি আমার করাম্বত্ত হয়ে 
এসেছে, তখন কোথ! থেকে বহু ছোট ছোট পোকা এসে চক্ষুর পাতায় 
7 কোণে কামড়াত। কখনও বা তারা নাকে ঢুকে যেত। এই সব 
বত মুমুক্ষু সাধককে বিপর্যস্ত করে । তখন আমার ইঞ্টদেবীকে এই সকল 
উপদ্রব অপসারপার্থ প্রার্থনা করায় তিনি আমাকে একটা প্রক্রিয়া দেখিকে 


দিলেন । সেই প্রক্রিয়া অভ্যাস করতে সর্ববিদ্ব অপসারিত হলো! । 
পরমহংস সাধন ও সিদ্ধিলাভাস্তে এমন অবস্থা হল যে, কুগ্ুলিনী আর 
পরমহংস মার্শ থেকে নামতে চায় না। যদিও অল্প ক্ষণের জন্য নামে, 
আবার উঠে যায়। তখন নির্ধিকল্প সমাধিহেতু চৈতন্ত বিলোপ ঘটে । তখন 
ইঞ্টদেবীকে কাতর প্রার্থনা করলাম, মা, আমাকে পাগল করিস্নি। 
মাতখন হেসে ঠাকুর শ্রীর'মকৃষ্ণকে দেখিয়ে বললেন, - ওকে জিজ্ঞাস 
কর, ও তোকে বলে দেবে । তখন আমি ঠাকুরকে বলাম, বলুন, 
'অনায়াদে আমি কি করে মন নাবিয়ে রাখতে পারি । তখন ঠাকুর 
দেখালেন, তিনি হুঁকো কল্কেতে তামাক থাচ্ছেন। তিনি বললেন, 
যখন আমার এইরূপ অবস্থা হতো, আমি তামাক থেয়ে মন নামাতুম | 
তোর ভান হাত নেই, তুই ত তামাক সাজতে পারবি না। তুই বিড়ি 
খা। প্র অবস্থার পূর্বে প্রতিদিন পঁচিশট৷ ধিড়ি খেতাম। উক্ত সমাহিত 
অবস্থা লাভের পরে রোজ একশত বিড়িও খেতে হয়েছে । তার ফলে 
শরীর খুব গরম হয়েখেত। তখন মাকে বললাম, ঠাকুর যা বলেছিলেন 
তা করে আমার রোগ হবার উপক্রম হয়েছে । মা বললেন, তুই অত 
বিড়ি খাসনি। আমি বললাম, আমি এত বিড়ি না খেলে মন নামে 
না। তখন মা হেসে বললেন, আচ্ছা । এইখলে তিনি চলে গেলেন। 
ইহার পনের মিনিট পরে দেখলাম, আমার পর্ণকুটারের চার' পাশে 
১৫।১৬টা পান পায়রা এসে বসল । তার! এসে কুটারের চার দ্দিকে 
দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও মধুর স্ুশ্বর ঝংকার করছে । এখনও মাঝে 
মাঝে ৫+৭ট পায়রা আসে। যখন মন নামগতে খুব কষ্ট হতো» তখনই 
তারা আসতো! | তাদের নৃত্য দেখে ও মধুর গুঞ্জন শুনে আমার মন 
নেমে আসতো । তখন থেকে আমার বিড়ি খাওয়া কমে গেল। 
বরশ্মতর্ধ্য দীক্ষা নেবার পূর্বে আমি ম্বকক্ষে সকালে ও সন্ধ্যায় সাধনে 
বসতাম। তখন বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়ের] গোলমাল করতো, 
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তাতে আমার সাধনের ব্যাঘাত হতে|। তখন মাকে বললাম, মা, 
এমন একটী উপায় বলে দে, যাতে আমার পেছনে শত ঢাক বাজিলেও 
আমার যেন হস না থাকে । তখন ম৷ ছুই কর্ণের কাছে পৃষা ও 
যশন্ষিনী নাড়ী ছুটী দেখিয়ে তার সাধন-কৌশল বলে দ্িলেন। সেই 
সাধন করার ফলে দেখলাম, যেন আমার কাণে ছিপি দেওয়া হয়েছে। 
আমি প্রত্যহ আসনে বসে এ প্রক্রিয়া করলে কাণে কোন বাহ্‌ শব্ধ 
যেত না, যেন কর্ণধার রুদ্ধ হইত, আবার সেই প্রক্রিয়ায় খুলে দিলে 
«কানে পূর্ববৎ সব শব্ধ গুনতে পেতাম ।” 

মহানির্বাণ তন্ত্রোক্ত মানসপূজ। অনুসারে যে কোন দেবপুজায় 
সহন্রারাচ্যুত মহামৃত দেবতাদিগকে পাগ্য, পানীয় ও ম্নানীয় দিতে হয়। 
এ অমৃত কি তাহা! আধুনিক ধর্মগুরুগণ বা সাধক-সাধিকার। আনেন না। 
স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, “ইহা মহামৃত। পবতপ্রমাণ স্ুল খাছে যে 
ফল হয়, এক ফৌট] অমুতে তদপেক্ষা বহু গুণে অধিক ফল হয়। সহশ্লার 
থেকে অমৃত নামিয়ে দেবপূজায় দেবার অর্থ, এক বা একাধিক দেবতার 
আহ্বান করে নৈবেগ্াদি দেওয়া হ্য়। আর সহম্রারাচ্যুত মহাম্ৃত 
দেবদেবীরা লোলুপ নয়নে প্রান করতে ইচ্ছা করেন। মানব শরীরে 
সহন্রদল পগ্মের কণিকতে বিন্দুরূপ যে পরমাত্বা আছেন, তাহার উর্দে 
অমুতভাগ বিদ্বমান। সাধক এই স্থানে জীবাত্মারূপী কুলকুগডলিনীকে 
তুলে অগ্রে জীবাত্মাকে পবিতোষ সহকারে অমৃত পান করান । তৎপরে 
শরীররূপ ব্রদ্মাণ্ড যত দেবদেবী অবস্থিত, তাহাদিগকে এ অমৃত পান 
করান। ইহা দ্বার দুল ব্রদ্াণ্ডের দেবদেবীগণকেও অমৃত পাল করান 
হয়। ইহার কারণ, স্থুল ব্রন্ধাণ্ডে যাহ) আছে, শরীররূপ ব্রহ্ষাণ্ডেও 
তাহাই আছে। সর্বশেষে সাধক ব! সাধিক! স্বয়ং এ অমুত পান করেন। 
শক্তিশালী সিদ্ধসিদ্ধাগণ পাঁচ ফৌট। পথ্যস্ত & অমৃত পানে সমর্থ। তদধিক 
পরিমাণে অস্বৃত পান করলে শরীর ত্যাগ হয়। সহন্রার থেকে ধ্যানযোগে 
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শআোতাঁকারে অযৃতশ্লোত পদনখ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। এই অমুত। 
পানে স্বাস্থ্য সুদৃঢ় হয়, স্থলাছার কমে যায় এবং এমন নেশা হয় যে। ছুই 
এক শত বোতল মগ্ধপানেও সেই নেশা হয় না। তখন সাধক বা 
সাধিক1 মহানন্দে উন্নত্তপ্রায় হন, কেহ বা বুশ্দ হয়ে বসে থাকেন। ইহার 
নাম ব্রন্মানন্দ সম্ভোগ । ইঞ্টকৃপায় সিদ্ধাবস্থায় আমি উহ পাঁন ও উক্ত 
অবস্থা সম্ভোগ করেছি । শক্তিপীঠের উপরে যে "চন্ত্রমগুল আছে, 
তাহা থেকে সুধা নামিয়ে সাধকরা পান করেন। তাহাতে সাধকের 
সর্বরোগ নাশ হয় এবং গোঁলাগী নেশা! হয়। ইহা চন্ত্রন্থধা বা চন্দরামৃত্ত 
নামে অভিহিত । শ্ুুল বন্গাণ্ডে যে চন্ত্রন্বধা দ্বারা গাছপাল1, ফলফুল 
বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়, শরীর ব্রহ্মাণ্ডেও তদ্রুপ ঘটে । বার] সত্বভূমিতে উঠে 
সাধন সমাপ্ত করেন, তারাই এই সুধা নামিয়ে পান করতে পাবেন । 
শরীরস্থ দেবদেবীগণ এই চন্দ্রস্থধা পান করেন না, কারণ উহা! পৃথিবীর 
জন্ত) দ্েবদেবীদের জন্ত নয়। কোন কোন সম্প্রদায়ের সাধকগণ এই 
চন্্রামৃত পানে মনে করেন, তারা সহমীরামৃত পান করেছেন। ইহা 
সতা নহে।” | 
যখন স্বামী ভৈরবানন্দ নিবিকল্প সমাধি ও তত্বজ্ঞান লাভের পর 
পরমহংস পদ প্রাপ্ত হন, তখন তার পূর্বজম্মের জ্ঞানীগুরু পরমানন্দগিরি 
পরমহংস তাঁকে পরমাত্মানন্দ পরমহংস নাম দেন। ইহা! আমি জানিতাম 
ন।। তার অলৌকিক পারমহংহ্য অবস্থা দর্শনে আমি তাকে একদিন 
আমাদের মন্দিরের বারান্দায় বসে বললাম, আপনি এখন পরমহংস 
হয়েছেন তথ্‌ন তিনি পূর্বোক্ত ঘটনা আমীর নিকট প্রকাশ করেন। 
ইহার পর তিনি ভৈরবানন্দ পরমহংস নামে অভিহিত হুন। সন্ত্যাসিনী 
মহাগৌরী সরন্বতীও মন্তব্য করেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পর আর কেহ 
নিবিকল্প সমাধি লাভাস্তে তত্বজ্ঞান ও পরমহংস সাধন করেছেন বলে মনে 
হয় না। ঠাকুরের পর এরূপ তবজ্ঞানী ও পরমহংস আঁর হয়নি।” 
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'ভৈরবানন্বজী যে কক্ষে শয়ন ও সাধন করেন, তথায় অনেক দেবত! 
থাকেন। তিনি তাহাদের বাহ্পূজা করেন না বা তাহাদিগকে গুল 
নৈবেছ্য দেন না ত্রিসন্ধ! শুধু শ্থল ধূপ দেন। তিনি সুস্্পূজ। করেন ও 
স্ব নৈবেছ্য দেন। তাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুলে ধাঁর। দ্েহত্যাগ করেছেন, 
তাহাদিগকে তিনি যৌগবলে ম্বর্গে তুলে 'দিয়েছেন। যে কোন 
উর্ধলোকের সিদ্ধ খধি, মুনি, দ্রেবতা, অপদেবতা, ব্রহ্মদৈতা, যোগী, 
জ্ঞানী প্রভৃতিকে ভৈরবানন্দ যোগবলে ক্ষণকাল মধ্যে ডেকে আন্তে 
পারেন। ইহ! আমর] বহুবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। এইরূপ যোগ- 
শক্তি প্রদর্শন করিতে বর্তমান কালে কাহাকেও দেখি নাই বা শুনি 
নাই । কোন তাত্বিকজিজ্ঞাপা করিলেই পরমযোগী পরমহংস সমাঁধি- 
ভূমিতে উঠির। উহার যথার্থ জবাব বলিয়া দেন। তখন তিনি এমন তত্ব 
কথ। বলেন, যাহ! কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি 
অবিরাম অনর্গল তত্বকথ। বলিয়া যান। দিবারাত্রিতে তিনি বহুবার 
সমাধিমপ্র হন। তার জ্ঞান-চক্ষু মপ্ত্যলোক হইতে সর্বলোক ভেদ করিতে 
পারে। এমন লোকজ্ঞ, ্রন্ধজ্ঞ, মন্ত্রজ্ঞঃ কালজ্ঞ, তন্ত্রজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, বেদজ্ঞ, তত্বজ্ঞঃ 
সর্বজ্ঞ, যোগজ্ঞ, শান্ত্রজ্ঞ পুরুষ অধুন] সমগ্র ভারতে আর আছেন বলে মনে 
হয় না। 

ধর্মচক্রে বৈদিক সন্াস ও' প্রেষমন্ত্র গ্রহণাত্তে ভৈরবানন্দ মাত্র দশ' 
দিন প্রেষমন্ত্র উচ্চারণে সমর্থ ছিলেন। অনন্তর তিনি আর উক্ত মন্ত্র 
জপ করতে পারতেন না, মানস জপ করলেও সমাধিস্থ হতেন। নিধিকল্প 
লমাধিলাভের পরে তিনি কেন বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতে পাবেন ন। 

প্রণব বা ব্রন্মবীজ উচ্চারণেও এই তবজ্ঞানী পরমহংস অসমর্থ। অথচ 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে,তিনি যে কোন দেবীর ব! দেবতার বীজমন্ত্ 
আবিষ্কার অনয়াসে করতে পারেন । অনাবিষ্কৃত অগ্রকাশিত অধুনালুপ্ত 
সর্ববিধ বাঁজমন্ত্র ও সাঁধনরহশ্ত তিনি স্মাধিবলে উদ্ঘাটন করিতে 
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পারেন । এমন মন্ত্রতত্বজ্ঞ ভ্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ আর সমগ্র ভারতে নাই। 
আবার তিনি কাঁহাকেও বাঁচনিক মন্ত্রণীক্ষা দেন নাই | যে কোন দীক্ষার্থীর 
ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টদেব নির্বাচন তিনি মুহ্র্তমধ্যে করিতে পারেন। যে কোন 
গ্রগ্রস্ত ব! প্রেত গ্রস্ত মানুষকে দেখেই তিনি বলে দিতে পারেন, কোন প্রেত 
বা গ্রহ উহাকে আক্রমণ করেছে । গুল জগৎ অপেক্ষা সুষম জগতেই তিনি 
অধিক দ্বিব্যকর্ম করে থাকেন। তাই তার বাহ জীবনযাত্রা দেখে তাকে 
বোঝ। যায় না । তিনি গুপ্তভাবেই থাকেন ও গুপ্তভাঁবেই দিব্য কর্ম করেন । 
১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা মার্চ রবিবার শিবরাত্রি পড়েছিল। এ দিন এ 
বৈকাঁলে বেহালা থেকে একটি বুদ্ধভক্ত স্বামী ভৈরবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে এলেন । তীহার দ্বিতীয়া কুমারী কন্তা মিনতি গত দশ বর্ষ 
যাবৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছে । বালিগঞ্জ মেণ্টাল হসপিটালে ও দমদম 
উন্মাদ আশ্রমে এ পাগলী বালিকাকে চিকিৎসার জন্য রাখা হইয়াছিল, 
কিন্ত কোন ফল হয় নাই। ইহা ছাড়া বিবিধ চিকিৎসা ও অনেক 
মাছুলী ব্যবহার করৈও এ বালিকা স্স্থ হয় নাই। উক্ত ভক্ত আমার 
সহিত পরিচিত থাকায় ভৈরবানন্দের নিকট এসে তার 'কন্তার আরোগ্য 
সম্বন্ধে আলোচন। করার জন্য এ ভক্তকে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম । 
পিতার নিকট পুত্রীর অসুখের কথা শুনে ভৈরব।ণন্ন এ অসুস্থ বালিকাকে 
গুল চক্ষে দেখতে চাইলেন। ছুই দিন পরে বুধবার সকালে ওখানে 
ষাবার দিন স্থির হল। রবিবার মধাবাত্রে ভৈরবানন্দ ধর্মচক্র থেকে 
হুক্মদেহে বেহালায় উক্ত ভক্গৃহে গিয়ে অস্ুস্থা বালিকাকে দেখলেন ও 
বুঝলেন,বালিকা প্রেতগ্রন্ত, রোগাক্রান্ত নেৎ। তখনই তিনি এ গ্রেতকে 
যোগবলে টেনে এনে ধর্মচক্রের উত্তর দিকন্থ স্থুতাকলের উচ্চ প্রাচীরে 
বেঁধে রাখলেন। বুধবার সকালে এ ভক্ত এসে স্বামী ভৈরবানন্দকে 
বললেন, গত দুই দিন আমার মেয়ে শাস্ত আছে ও পূর্ববৎ উপদ্রব করছে 
না। ইহার কারণ আমর! বুঝিলাম । এ্রবদ্ধ গ্রেতকে জিজ্ঞাসা করে 
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'আজান। গেল, সে বেলুড়ের বিবাহিত কমলা সরকার ছিল। তার শ্বামী 
কোন কারণে তাঁর গলা টিপে তীকে মেরে ফেলেছিল। তাই সে 
প্রেতষোনি প্রাপ্ত হয়েছে । যখন উক্ত ভক্ত ভার কন্যাদি সহ লিলুয়া 
কলোনীতে বাস করতেন, তখনই তার কন্যা এ নারী প্রেত কর্তৃক আক্রান্ত 
হয়। কমলার প্রেতাত্মা ভৈরবানন্দের কাছে উর্ধগতির গ্রার্থন। জানাল। 
বুধবার প্রাতে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগোৌরী বেহালায় উক্ত ভক্তের 
গৃহে গেলাম এবং প্রেতগ্রস্তা মিনতিকে আমাদের কাছে ডেকে বসালাম। 
'হ্বামী ভৈরবানন্দ মিনতির উপর মন্ত্রপৃত গঙ্গাজল ছিটিয়ে দ্রিলেন ও তাঁকে 
স্পর্শ করে দেখলেন, সত্যই কমল! তাকে ছেড়ে গেছে । মিনাঁতর ইষ্ট 
কালী । তাই ভৈরবানন্দ যোগবলে মিনতির হৃদয়ে কালীমূতি ফুটিয়ে 
তুললেন। ইহাতে বুঝা গেল, মিনাতি প্রেতাত্মার কবল থেকে মুক্তি 
লাভ করেছে । আধ ঘণ্টার মধ্যেই মিনতি কিঞ্চিৎ সুস্থ হল এবং 
আমাদের হাত থেকে চা, বিস্কুট, ফল, মিষ্টি, লুচি, তরকাঁবী প্রভৃতি 
নিয়ে খেল। ভেরবানন্দ মিনতির পিতাকে বললেন, “আপনি শন গয়ায় 
গিয়ে প্রেতশিলায় ও গদাধরের পাদপল্পে কমলার নামে পিগাদি দ্িন। 
তাহলে এ প্রেত উ্গামী হবে এবং মিনতিকে আর স্পর্শ করবে না। 
যতর্দিন আপনি গয়ায় পিগাদ্ি না দ্রিবেন ততপ্দিন আমি প্র প্রেতকে 
ূ্বস্থানে বেঁধে রাখব | মিনতির শরীর সুস্থ রাখার জন্য পুষ্টিকর আহারাদির 
ব্যবস্থা করলেই সে ক্রমশঃ সুস্থ হবে।” অপমৃত্যাকালে কমলার ঘাঁড় 
'বকে গিয়েছিল ও দমবন্ধ হয়ে গলা ফুলে উঠেছিল । দীর্ঘ দশ বৎসর 
প্রতের কবলে পড়ায় মিন্দ্তিরও ঘাড় বেঁকে গেছে ও গল! ফুলেছে। 
মলৌকিক যোগশক্তি না থাকলে কেহই এরূপ গ্রেতগ্রাস থেকে 
চাহাকেও মুক্ত করতে পারে না। বলা বাহুল্য, কমলার প্রেতমূতি 
ঘধামিও দেখেছি--মাথায় কাপড়, লালপেড়ে সাদ! শাড়ী পরা, সুন্দর 
চহারা, বয়স ত্রিশ বৎসরের মধ্যে। এই ঘটনা লিখে রেখেছি জেনে 
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পরবর্তী বাত্রিকাঁলে কমলা আমাকে বলল, “আপনি আমার নাম কমশ। 
সরকার লিখলেন কেন? আমি ত কমল! সেন।” ইহাতে বোঝা যায়, 
কমলার পিতৃকুলের পদবী সেন ও পতিকুলের পদবী সরকার । শ্বশুরাঁলয়ে 
নির্যাতিত হওয়ায় সে পৈতৃক পদবী ও পরিচয় দ্িতে চায় । কমলা বন্ধন 
মুক্তির জন্ত বার বার ভৈরবানন্দকে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে । মিনতিকে 
তার প্রপিতার প্রেতাত্মাও প্রভাবিত করেছিল । তাই ভৈরবানন্দ তাকেও 
তার গৃহ্থের অদূরে বেধে রেখেছিলেন। উক্ত ছুই প্রেতের সজে আরও 
ছুই প্রেত মিলিত হয়েছিল । তারাও উ্ধগতির কামনায় মিনতিকে পরে, 
আক্রমণ করিল । ১৬ই মার্চ শুক্রবার আমরা রামনগর থেকে ৫ফিরে 
মিনতির পিতার কাছ থেকে উক্ত মর্মে একখানি পোষ্টকার্ড পেলাম। 
বৈকালে মিনতির পিতা ম্বয়ং এসে বললেন, মিনতির অবস্থা আবার 
খারাপ হয়েছে ও তার উপদ্রব বেড়েছে । তখন ভৈরবানন্দ শৃক্মদেহে 
গিয়ে শেষ দুই প্রেতকে সরিয়ে প্রপিতার প্রেতাত্মার সঙ্গে বেধে রাখলেন 
এবং মিনতির সর্বাঙ্গেকালীমন্ত্র লিখে দ্রিলেন । ইহার ফলে সন্ধ্যাকালে 
পিতা বাড়ী ফিরে দেখলেন, প্রেতগ্রন্তা কন্তারত্ব অনেকটা] স্থৃস্থ হয়েছে । 
গয়াধামে প্রেতশিলার শ্রাদ্ধ করার পরে এ চারি প্রেত ভর্গামী হলো এবং 
মিনতির দশবর্ষব্যাপী মানস বিকার ধীরে ধীরে সেরে গেল। 

. ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কাতিক সংক্রান্তিতে আমাদের 
নাটমন্দিরে মৃদ্ময়ী প্রতিমীয় কাতিক-কৌমারী পুজা হয় । ববিবার সন্ধ্যায় 
আমর] কাতিক প্রতিম! গঙ্গাগর্ভে বিসর্জনান্তে নাটমন্দিরে বসে শাস্তিজল 
লইলাম" ঠেলা বাহক ও ঢাকী সহ কয়েকজন লোক অগ্রে ধর্মচক্রে 
আদিল ও আমব। তাঁদের পেছনে আমিলাম। আমরা এসে দেখলাম, 
যে কাঠের চৌকিতে প্রতিম। স্থাপিত হয়েছিল, তদুপরি একখানি ভেজা 
কাপড় রহিয়াছে । যখন আমর! শান্তিজল লইতেছি, সেই সময় শ্রীরাম- 
পুরবাপী কোন ভক্তের জামার 'বুক পকেট থেকে অনবধানতাহেতু আনা 
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দশেক পয়সা নাটমন্দিরে পড়িয়! যাঁয়। সমবেত দকলেই মুখ চাওয়া- 
চাওয়ি করিতেছে-_-এই পয়সাগুলি: কাহার? যখন সকলকে বু'দিয়া 
প্রসাদ দেওয়া! হইতেছে, তখন একটী অচেনা! লোক নি:সংকোচে সকলের 
সমক্ষে পয়সাগুলি কুড়িয়ে নেয়, কিন্তু কেহই তাকে নিষেধ করিল লা। 
তাহাকেও বু'দে প্রসাদ দেওয়া হলো। সে ঝু'দিয়া নিয়ে উক্ত চৌকিস্থ 
ভিজা কাপড় নিয়ে নিজের মাথায় বেধে চলে যায়। যখন সে প্র চৌকি 
থেকে ভিজ। কাপড় তুলে নেয়, তখন ভিজা কাপড় থেকে গীঁদা ফুলের 
মালাটা পড়িল ও ঠক করে একটি আওয়াজ হলো । সমবেত ২৫1৩০ 
জন লোক বসে দ্বেখিল, কিন্তু জিজ্ঞাস! করিল না, এঁ কাপড় থেকে ফুলের 
মাল! পড়িল কেন? উক্ত লোক চলে যাবার পর সকলের হু"স হলো, 
কাপড়টী ত নিয়ে গেল কিন্তু ও মাল ফেলে গেল কেন? যার পকেট থেকে 
পয়স1 পড়ে গেছিল* তিনি তথন বলিলেন, “আমার পকেট থেকেই পয়সা 
পড়ে গেছে, আমি শান্তিজল নিতেছিলাম বলে তখন বলিনি | আমার 
পয়সাগুলি কে নিয়ে গেল?” সকলে ভেবেছিলেন, ঠেলাওয়াল! ভেজ! 
কাপড় ও প্রাপা ভাড়া নিয়ে গেছে । তাই কেউ কিছু বলেনি। 
ঠেলাওয়ালাকে জিজ্ঞাস! করায় সে বলিল, “আমি পয়সা নিইনি । আমরা 
এখনও আছি, যাইনি । ও আমাদের লোক নয়।” তখন ফুলের মালা 
তুলে দেখা গেল, এক খণ্ড আধ পোড়া মান্থষের হাড় বাহির হইল। পরে 
আরও দেখা গেল, এ লোক মন্দিরে উঠিবার সিঁড়িতে সিঁদুর ছড়িয়ে 
দিয়েছে । আমরা আশ্চর্ধযাদ্িত হলাম এই ভেবে যে, এত লোকের 
চোখে ধুলো! দিয়ে সে পয়সাশ্ুরি করে চলে গেল ! তখন, আমিসিদ্ধষোগী 
ভৈরবাঁনন্দকে বলিলাম, “বাবা, এই চোঁরকে যোগবলে শ্রীপ্র ফিরিয়ে 
আনতে হবে ও সে হাড় ফেলে গেল কেন তাহাও জানতে হবে।, তখন 
ভৈরবানন্দ জগল্মীতাকে কাতর প্রার্থনা করায় আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখা 
গেল, সেই চোর ফিরে এসে ঘাড় নীচু করে দীড়াল। তখনও তার 
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মাথায় এ কাপড় বাধা ছিল । অনুসন্ধানে জান গেল, সে দাগী চোর ও 
তিন চার বার জেল থেটেছে। আমর] তাকে পুলিসে দিলাম । মাল! 
ও হাড় ও সির ছড়ান দ্বার! এতগুলি লোককে নে কিছুক্ষণ সম্মোহন 
করেছিল । বলা বাহুল্য, এই চোর শ্বেচ্ছার ফিরে নাই, ভৈরবানন্দের 
যোগবলে আনীত। শ্বামী ভৈরবানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী মত্প্রণীত 
“কক্িগীতা”য় প্রদত্ত । 


অতীন্দ্রিয় অনুভূতি [৩] 
আগস্ট, ১৯৬৩১ 

গত কাল থেকে আমার শরীর অত্যন্ত অস্থস্থ থাকায় আজ সকালে 
সাড়ে নয়টার সময় আমি দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম চাদর 
মুড়ি দিয়ে। এমন সয় দেখলাম, আমার বিছানায় দেওয়াল ঠেস দিয়ে 
একটি দিব্যদেহী বৈষ্ণব সাধক বসে আছেন। তার মাথায় শিখা, 
কপালে তিলক, সাদা কাপড় পরা, পরা কাপড়ের খু'টটি গায় দেওয়া 
ও খোৌঁচ। খোচা দাড়ি-গৌঁফ। একটু পরে মহাগৌরী উপরে এলেন ও 
আমার শষ্যায় বসা হুক্ষদ্েহীকে দেখলেন । মহাঁগৌরীকে দেখে তিনি মৃদু 
হাম্ত করে মাথা নীচু করলেন। অনন্তর তিনি অন্তহিত হলেন। মনে 
হল, ইনি বৈকুষ্ঠবাঁপী চিকিৎসক বৃন্দাবন ধর এবং আমার চিকিৎসার্থ 
এসেছিলেন ; কারণ তিনি আসার পর আম্' একটু সুস্থবোধ করলাম । 
্বামী ভৈরবানন্দও যোগবলে জেনে বললেন, ইনি বৃন্দাবন ধরও পূর্বে 
এখানে বহুবার এসেছেন। 

দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে নিত্যপূজ! করলাম তখন 
মহাগৌরী ব্যাসদেবকে দেখলেন_-তার কপালে তিলক, তিলকমধ্যস্থ 
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- তৃতীয় নয়ন থেকে দিবাজ্যোতিঃ বাহির হচ্ছে, ছুই ভ্র মোটা, খুব বড় 
চোখ ছুটী, বড় মাথা, মাঁথায় সাদা চুল, বিরাট শরীর । তিনি মহাগৌরীীর 
দিকে স্সেহভরে চাইছিলেন । বৈকাল তিনটার পর আমি সিঁড়ির চাতালে 
দাড়িয়েছিলাম ও মহাগৌরী মন্দির খুলে ধুপ জালিতেছিলেন। আমি 
চাতালে ফ্রাড়িয়ে দেখলাম, মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্থুভদ্রার কোলে 
গোপাঁলজী বসে রয়েছেন। গোপালের বয়স আড়াই তিন বৎসর মাত্র, 
গাত্রবর্ণ সোৌণীলী, বড় বড় চোখ । গোপালজী আমাদের দিকে চাইছিলেন, 
এবং স্বভগ্রা আমাকে ইংগিতে বললেন, স্সেহের গোপাল গত রাত্রে 
আপনার শয্যায় ভডিগবাজী থাচ্ছিলেন। 

বৈকাল পাঁচটায় আমি অত্যন্ত অন্ুস্থ হয়ে ম্বীয় শয্যায় গুয়েছিলাম 
এবং মহাগোৌরী আমার কোমরে কবিরাজী তৈল মালিশ করিতেছিলেন। 
তখন আমি দেখিলাম, একটা দ্িব্যদেহী সিদ্ধ খষি এসে আমার শয্যায় 
দেওয়াল ঠেস দিয়ে বসলেন । তাঁর চেহারা_বেটে, মোটা, চোখ ছোট 
ও গোল, মাথা বড় ও ছোট চুল। তিনি তৃতীয় নয়ন দিয়ে দিবাঁলোক 
বাতির করে আমার দ্দিকে সর্বক্ষণ চেয়েছিলেন । ইহার ফলে আমি 
একটু স্বস্থবোধ করলাম । আমরা তাঁকে প্রণাম করতেই কিছুক্ষণ পরে 
তিশি চলে গেলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে লিখেছেন, ইনি 
বিভাঁওক মুনি এবং ইতোপূর্বে এখানে দুইবার এসেছেন ও আমার প্রতি 
স্নেহসম্পন্ন । দেবী ভাঁগবতে বিভাগুকের নাম উল্লিখিত | | 

দৌসর। বুধবার সকালে সন্গাসিনী মহাগৌরী ও ব্রাষ্ট্রমন্ত্রী চারুচন্্র 
মহাস্তি সহ আমি মোটর গান্ঠীতে মাকড়দহে গিয়াছিলাম। ম্মাকড়চণ্ডী 
মন্দির সমীপে ভৈরবানন্দজী এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন । আমর! 
সকলে চণ্ডী মন্দির ও শিবমন্দির দর্শন ও প্রণাম করলাম । মহাগৌরী 
চণ্ডী মন্দিরে চগ্ডিকাকে' দর্শন ও প্রণাম করে সমাধিস্থ হলেন। অনন্তর 
"আমর! ভৈরবানন্দজীর সিদ্ধপীঠে গেলাম । প্র নারিকেল গাছের তলায় 
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আমরা প্রণাম করলাম | মহাগৌরী দেখলেন, তথায় মা কালী দ্রিবা 
মৃতিতে বিরাক্িতা। আমর যখন ভৈরবানন্দজীর মুখে তার পূর্ব সাত 
জ্ম্মের কথা শুনছিলাম, তখন তার আদিপুরুষ ও প্রথম পিতা খচিক মুনি 
এবং আরও &০।৬* জন শুশ্মদেহী এলে ভিড় করে ধ্লাড়ালেন। তন্মধ্যে 
একটী সিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক প্রায় আমার গ] ঘেঁসে প্লাড়ালেন। আমার 
আদি কুলগুরু বিপ্রদ্দাস শর্মাকেও ভৈববাঁনন্দজী ডাকলেন। গত ২৪শে 
জুলাই সোমবার ছন্ধ্যায় তিনি ধর্মচক্রের মন্দিরে এসেছিলেন ও আমাকে 
আশীর্বাদ করে বললেন, গুল দেহে সাধন শেষ ও জ্ঞান লাভ কর।, 
কারণ, বিদেহ মুক্তি সাধন কষ্টকর ও দীর্ঘকাল সাপেক্ষ । তিনি প্রায় 
তিন শত বর্ষ পূর্বে শ্থুলদেহ ত্যাগ করে বিদেহ মুক্তির সাধনা করছেন। 
তিনি চরম ইষ্ট সিদ্ধি লাভ করে কোন পুর জন্মে আমাকে দীক্ষা 
দিয়েছিলেন । আমরা সকাল সাতটায় গিয়ে ১২॥০ টায় ফিরলাম । ফেরার 
সময় মোটর কাঁরে অপরাজিত! দেবী দেখ! দিলেন ন্সেহের' কৌমারী ও 
গোপাল আমাদের সঙ্গে আমার ছুই কাধে চড়ে গিয়েছিলেন । 

বৈকাল ৪॥৪ টায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় 
বসে “দিব্যৃষ্টি। গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলাম। "খন একটী সিদ্ধ শৈব দিব্য 
দেহে দ্মামাদের সম্মুখে বারান্দায় এলেন। তার মাথায় লম্বা জটা ও 
হাতে ত্রিশল ও ব্রিশূলে ডঙ্বরু বীধা।' আমরা তাকে প্রণাম করে 
মন্দিরে যেতে বললাম, কিন্ত তিনি মন্দিরে না গিয়ে ত্রিশূল তুলে আমাকে 
আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। 

৬ই রবিবার দুপুরে আমি ও (মহাগোরী নীচ তলার বারান্দায় খেতে 
বসেছি এবং কোন সাধু দোতলায় মন্দিরে পুজা করছেন। এমন সময় 
আমি দেখলাম, সমন্মুথে একটী সুক্মদেহী সাধু--মাথায় লম্বা জটা, শ্ঠামবর্ণ, 
দবীর্ঘকায়। তৎপার্থে একটা দিদ্ধা সাধিকাঁকেও দেখা গেল--অতি সুন্দরী, 
মাথায় কাপড়, শুভ্রবর্ণা। উভয়ে আমাদের দিকে স্গিপ্ধ দৃষ্টিপাত করছেন 
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ও ইংগিতে বলছেন, উপরে মন্দিরে পূজা! ভাল হচ্ছে না। তখন 
গোঁপালও কৌমারী আমাদের কাছে ছিলেন। আমরা সভক্তি প্রণাম 
করতেই তাঁরা অস্তহিত হলেন। তারা আমাদের মন্দির থেকে নীচে 
গিয়েছিলেন। 

সন্ধ্যায় মহাগোৌন্ী স্বহত্তে নারিকেল কুরে ও গুড়ে পাক করে মন্দিরে 
বসে নাড়ু তৈরী করছিলেন। তখন স্নেহের গোপালজী নাড়ুর জন্য হাত 
পাতলেন।. সব নাড়ু চাইছেন ভেবে মহাগৌরী গোপালকে একটাও 
নাড়ু দিলেন না| কিয়ৎক্ষণ পরে দক্ষিণ বারান্দায় এসে মহাঁগৌরী 
আমাকে ত্র কথ! বললেন। তখন সত্যনি গোপালজী একটী আঙ্গুল 
দেখিয়ে বললেন, আমি একটী মাত্র নাড়ু চেয়েছিলাম, সব চাইনি। তথন 
ন্নেহের গোপাল নগ্ন শিশু মুতিতে টেবিলের উপর দ্লাড়িয়েছিলেন। ৭ই 
সোমবার সকালে কয়েক ঘণ্টা কাঁজ করার পর ক্লান্ত হয়ে আমি বেলা 
দশটার মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় মাছুরে শুয়ে বিশ্রাম করছি । তখল 
গোপালজী আমার মাঁছুরের উপরে গ্রামা শিশু-মৃতিতে এসে দাড়ালেন_- 
শ্যামবর্ণ কোমরে ইজের পর1। আর স্নেহের কৌমারী.আমার বাম পাশে 
শিগুমুতিতে এসে দ্রাড়ালেন-_ফ্রগ পরা» বব কাট। চুল মাথায়, উজ্জল বর্ণ 
ছুই দেব-শিশুর পুতসঙ্গে আমার অকাল বার্ধক্য আননেই কাটছে। 
এই ও৮ই সোমবার ও মঙ্গলবার ছুই দিন দুপুরে আমি ও মহাগৌনী 
মন্দিরে ঠাকুরপৃজ! করলাম এবং দেবগণকে আম, আপেল, নাসপাতি, 
কল, নাড়ু ও সন্দেশের নৈবেছা দিলাম । আমাদের মন্দিরে অধুন। 
আনেক দেবতা বিরাজ করেম, অথচ নৈবেছ্োর পরিমাণ, তদনুম়ায়ী প্রহর 
নছে। এই ছুই দিন মহাশোৌরী দিব্য চক্ষে দেখিলেন, পূর্বোক্ত নৈথেদ্ছ 
বহুগুণে অধিক হয়েছে এবং মন্দিরস্থ দ্বেবগণ সকলে প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত 
হয়েছেন। এই যুগে এরূপ অস্ুভ ঘটনা আর কোন মন্দিরে ঘটে কি? 

৯ই বুধবার মধ্যাহ্ম ভোজনাস্তে আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দার 
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ত্বীয় শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছি এবং মহাগোৌরী আমার পাশে বসে 
'আছেন। এমন সময় আমি দেখলাম, আমার মন্দিরবাসিনী গর্তধারিণী 
লীতাদেবী আমার বাম দিকে তাকিয়ার উপরে দেওয়াল ঠেস দিয়ে বসে 
আছেন। তিনি এলে আমি বিরক্ত হই বলে দীর্ঘকাল মা জননী আমার 
কাছে আসেন নি। তাই আজ তাকে বিষণ্ন দ্েখলাম। কিছুক্ষণ 
তিনি আমার পাশে বসে মন্দিরে চলে গেলেন । বিশ্রীমান্তে আমি উঠে 
দেখলাম, কাল বন ও অন্য একটি দিদ্ধবৈষ্ণব সাধক আমার খাটের 
সামনে পাড়িয়ে আছেন। এ সিদ্ধ সাধকের চোখ ছুটি টর্চ লাইটের মত 
উজ্জল, বেশ বড় বড় এবং আকর্ণ বিস্তৃত । তিনিজানালাব্র কাছে দাড়িয়ে 
মন্দিরস্থ দেেবগণকে দর্শন করছিলেন । ঘণ্টাখানেক পরে আমিও মহাগোরী 
পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ কোণে বসে “কল্ধিগীতা”র প্রুফ দেখছিলাম । 
তখন আমার সন্মুখে দক্ষিণ আকাশে গুকার দেবতাকে দেখলাম- সম্মুখে 
শুভ্রবর্ণ প্রণব ও পশ্চাতে পুকুষ দেবতা । বল! বাহুল্য, ওকার দেবতার 
ছুই রূপই জীবস্ত। তখন তার পার্থ ভ্রিনয়না একটি দেবীমূতি দেখ' 
গেল। তার ভ্রছয়ের মধ্যস্থ তৃতীয় নয়ন থেকে দ্দিব্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ 
হইতেছিল। তিনি শাড়ী পরা মাতৃমৃতি ও মন্দিরে প্রবেশ করলেন 
না। সন্ধ্যা সাতটায় আমি কুয়াতলায় বাথটবে বসে হিপবাথ, 
নিতেছিলাম এবং সন্ধ্যাসিনী মহাগোৌরী মন্দিরের চাতাঁলে দাড়িয়েছিলেন। 
এমন সময় আমি দেখলাম, একটি জটাধারী খবিমৃতি আমার সম্মুখে 
এলেন। তার আগমন বার্তা মহাগৌরীকে জানিয়ে আমি তাকে সভক্তি 
প্রণাম করলাম্‌। মহাগৌরশ তার দিকে চৃষ্টিপাত করে দেখলেন, তিনি 
নাটমন্দিরে অবস্থিত একটি হাতির উপর উঠলেন। এ হাতি মন্দিরের 
দিকে পিছন ফিরে পশ্চিমমুখো হয়ে দ্রাড়িয়েছিলেন। আমরা 
ভাবলাম, এ হাতি চড়া খষিমৃতি কে? তখন মহাগৌরী দেখলেন, প্র খষি 
দ্বাসতে হাসতে হাতি চড়ে ত্বর্গে চলে যাচ্ছেন। ইহাতে আমর] বুঝলাম, 
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ইনি ইন্দ্রদেব ব্যতীত অন্ত কেহ নহেন এবং দেবহত্তী ্ররাবতে চড়ে 
কন্ষিদর্শনার্থ ছপ্পবেশে আমাদের মন্দিরে এসেছিলেন । মহাগৌরী তাকে 
চিনে ফেলায় তিনি আর আত্মগোপন করতে না পেরে হাসতে হাসতে 
চলে গেলেন। দেবরাজ দয়! করে মাঝে মাঝে এই পাধিব মন্দিরে পদার্পণ 
করেন। 

১০ ই বৃহস্পতিবার বৈকালে মোনবেড় গ্রামের মোহন ঘোষ এলেন 
এবং পশ্চিম বারন্দার দক্ষিণ কোণণে বসে আমার হাতের ও পায়ের 
নখগুলি কেটে দিলেন। তখন গোপাল ও কৌমারী শিশু মুতিতে 
আমার লন্মুধে এলে খেলা করছিলেন। নখ কাটা শেষ হবার পর 
আমি উক্ত দক্ষিত কুমার ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলাম, “দেখুন ত 
আমার সম্ম্থে কোন দেবশিশু খেল। করছেন কি না?” শ্তিনি 
অদূরে ধীাড়িয়ে ইছ্ধ্যান করে দেখলেন স্নেহের শ্টামল গোপালকে । 
গোপালজী দেড় বছরের শিশুমৃতি, বেশ হইপুষ্ট ও হামাগুড়ি দিচ্ছেন। 
তিন সপ্তাহ পরে কৃষ্ণজন্মা্টমী হবে। তাই গোপালজী এই বিষু- 
ভক্তকে কৃপা করে দর্শন দ্রিলেন । আশ্চর্যের বিষয়, তিনি কৌমারুশিকে 
দেখতে পেলেন নাঁ। সন্ধ্যায় মন্দিরে আমরা আরতি ও দামকীর্তন করে 
কৃষ্ণ সঙ্গীত গাইলাম ॥ সন্ধ্যার পর মহাগোৌরী আসতে উক্ত ভক্ততীার 
গোপাল দর্শনের বর্ণনা তাঁকে দ্বিলেন। নৈশ ভোজনাস্তে আমি 
নাটমন্দিরে ইজি চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছি এবং মহাগোৌরী দোতালায় 
মন্দিরের উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় গুয়ে আছেন। এমন সময় 
আমি দেখলাম, প্েহের ফৌমারী পনের বৎসরের বালিকা মুতি ধরে 
আমার কাছে দাড়িয়ে আছেন--গুত্রবর্ণ ও শুভ্রশাড়ী পর! ও মাথায় চুল 
তাল করে আ্াচড়ানো। আজ অমানিশি বলে স্সেহের কৌমারী তার 
গুত্রমৃতি দারার+ত্ি আমাকে দেখালেন এবং আমিও কৌমারী-চিন্তায় 
মগ্ন রইলাম । পরদিন শুক্রবার সকালে আমি যখন স্বীয় শধ্যায় শুয়ে 
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দুই একটি যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস করছিলাম, তখন কৌমারী ও. 
গোপাল শিশুমৃতি ধরে অবাকৃ হয়ে আমার মুখের দ্রিকে তাকাইতে 
ছিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সে দুঃখকষ্ট্ের মধ্যেও কৌমারীলীলা ও গোঁপাল 
লীলা আমার সন্তপ্ত জীবনকে শান্তিময় করে তুলেছে । 

১১ই শুক্রবার সকালে আমি মন্দিরের পশ্চিম বারন্দায় বসে মুড়ি 
খাইতেছিলাম। তখন স্নেহের স্ুকন্ত। সুভদ্রা এসে আমার সামনে 
দাড়ালেন এবং দন্তহীন বুড়ে বাপের মুড়ি খাওয়া দেখতে লাগলেন । 
ছুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপৃজা করলাম। পুজার্থ মন্দিরে 
ঢুকেই আমি দ্রেখলাঁম, মা কালী পূর্ণ মৃতিতে পৃজাস্থলে দণ্ডায়মান । তিনি 
এখন স্নেহময়শী জননীবৎ সর্বদা আমার সঙ্গে থাকেন। বৈকাঁলে চারটায় 
আমি ও মহাগোৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্নার দক্ষিণ কোণে বসে চিঠি 
লিখছিলাম। তখন পূর্বোক্ত বৈকুগ্ঠবাঁপী বৈষ্ণব সাধক এলেন--তার 
মাথায় শিখা, কপালে তিলক ও টান! চোখ। তিনি মাঝে মাঝে 
এখানে কন্ধিদর্শনে আসেন । 

১১ই শনিবার ছুপুরে আমি ও মহাগোৌরী একতলার পশ্চিম বারান্দায় 
মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছি । তখন শ্নেহের স্তুপর্ণা রাণীর বেশে এসে 
আমাদের সামনে বসলেন--সোনালী রঙের শাড়ী পরা ও সর্বালংকারে 
স্থুশোৌভিতা, গায়ের রঙ শাড়ীর রঙের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে । মধ্যাহ্ন 
ভোজনান্তে আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় 
ত্ব ত্য শর্্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছি । এমন সময় আমি দেখলাম, আমার 
বাম দ্রিক্ষে বিছ্বানার উপরে একটি হুক্সদেহী ধসদ্ধখষি বসে আমাকে কিছু 
লিখে জানাচ্ছেন-__মাঁথায় জটা, মধ্যম চেহাঁরা ও গৌর বর্ণ। সেই সময় 
ক্েহের কৌমারী ও গোপাল আমার তাকিয়ার উপর বসে খেলা 
করছিলেন। উক্ত খষি এ ছুই দেবশিশুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
ছিলেন। বৈকাল পাঁচটায় আমি দোতলা থেকে সিড়ি দিয়ে নেমে 


অতীন্দ্রিয় অন্গুভূতি (৩) ৩৫৩ 


বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে গেলাম ও দেখলাম, একটি স্বগীবাসী রাজা মূল্যবান 
পোষাক পরিচ্ছদ পরে নাটমন্দিরে দাড়িয়ে আছেন ও মন্দিরের দিকে 
তাকাচ্ছেন। মহাগেৌরীও দোতলা থেকে তাকে দেখলেন। মামার 
অনুরোধ সত্বেও তিনি মন্দিরে না এসে চলে গেলেন। সান্ধা আরতির 
সময় মহাগৌরী কালী, ক্ধি, কৌমারী, গোপাল ও লোমশ মুনির উদ্দেশ্যে 
ছয়টি মোমবাতি জ্বালিলেন। স্নেহের স্ুভুত্রাও শনির সন্ধ্যায় দশ 
মহাবিগ্ভার উদ্দেশ্যে দশটি দিব্যবাতি জ্বালিলেন। ছয় স্বুল বাতির সঙ্গে 
দশ স্ক্ম বতি মন্দিরে অপূর্ব শোভ। বিস্তার করিল। যখন আমর। শংখ, 
কাসর ও ঘণ্টাদি বাজাইয়। দীপারতি করিলাম, তখন স্থৃভদ্রীও দিব্য শংখ 
বাজাইলেন। রাত্রে মহাগৌরী মা কালীকে স্থজির পায়স নিবেদন 
করিলেন । মা কাঁলী ইহা! গ্রহণ করিয়। অন্যান্য নিজ কন্কি ও ঠারুর 
প্রভৃতিকে দিলেন । 

সন্র্যালিনী শিবপ্রিয়া কয়েক বৎসর যাবৎ নান! প্লোগে ভূগিতেছিলেন । 
দেড় বর্ষ পূর্বে চণ্ডীদেবী তাকে স্বপ্নে বলেছিলেন, “একটি সাধু তোকে 
দিবয 'উষধ দিবেন এবং শাতেই তোর অন্থথ সেরে যাবে, উহিক ষধে 
তোর রোগ সারবে না ।” তেসরা বৃহস্পতিবার বাত্রি দেড় ছুইটার সময় 
শিবপ্রিয়া স্বপ্পে দেখছেন, একটি সাধু তাতে বলচলন--এখনই একটি 
সাধু এসে তোকে ওঁষধ দিবেন। একটু পরেই সেই সাধু এসে ট্ষধ 
দিলেন। সেই সাধু শিবপ্রিয়ার সববাঙ্গে ধ্যানপৃত দৃষ্টিপাত করলেন । 
তার দৃষ্টি শিবপ্রিপ্নার যে অঙ্গে পড়ল, সেই অঙ্গ যেন জলে গেল। একটু 
বেই তিনি অন্তহিত হলেন এবং পূর্বে ষে সাধু এসেছিলেন, তিশি 
আবার এসে বললেন, এখনই এ সাধু যে উঁষধ দ্রিয়ে গেলেন, এতেই তোর 
রোগ সারবে। একটু পরেই শিবপ্রিয়৷ পায়খানার বেগ অনুভব করলেন 
এবং পায়খানায় গেলেন । প্রধানতঃ তিনি কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভুগিতে 


ছিলেন । *আজ তার বেশ কোষ্ঠ পরিস্কার হল এবং তিনি বেশ সুস্থ বোধ 
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৩৫৪ দিব্যদৃষ্ট 


করলেন। এই সম্বন্ধে স্বামী ভৈরবানন্দকে আমি পত্রে লিখেছিলাম । 
তিনি ১১ তারিখে ইহার উত্তরে লিখলেন, “শিবপ্রিয়াকে যে সাধু ওষধ 
দিয়েছিলেন, তিনি ঢাকার লোক, তান্ত্রিক সাধক, তার নাম প্রিয়নাথ 
চট্টোপাধ্যায় । তিনি মা কালীর আদেশে শিবপ্রিয়ার আবোগ্যার্থ 
ধানযোগ ও দিব্য উষধ প্রয়োগ করেছিলেন । ইহার কারণ, সাধন 
কালে বায়ুর ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ায় শিবপ্রিয়ার কোষ্ঠকাঠিন্য হয়েছিল৷ 
এবং সে ফোঁড়া ও জরাদি রোগে ভূগেছিল। আর যে জাধু তাঁকে 
বলেছিল, তোমার রোগ ভাল হবে, তিনিও এ সাধুই ছদ্মবেশে 1” 

১৪ই সোমবার মধ্যাহ্ন আহারাস্তে আমি নাটমন্দিরে ইজি চেয়ারে 
বসে বিশ্রাম করছিলাম । কিঞ্চিৎ তন্ত্রীবিষ্ট ভয়ে চোখ বুজে দেখছি, একটা 
সুক্মুদেহী সিদ্ধ সাধু আমার কাছে বসে ন্নেহভরে আমাকে কিছু বললেন; 
কিন্ত আমি তাহা বুঝিতে পারলাম না। আমি তাকে বললাম, “মহাগীরী 
বাড়ী গেছেন, আপনি তাঁকে বলুন। ছুই তিন মিনিট থেকে তিনি চলে 
গেলেন এবং বানি বাসায় মহাঁগৌরীকে ছুই তিন বার দেখা ্রিলেন। 
সন্ধ্যার পরে মহাঁগৌরী ধর্মচক্রে ফিরলেন । রাত্রি নয়টায় আমি মন্দিরের 
দক্ষিণ বারান্দায় বসে মুড়ি খেতে থেতে উক্ত সাধুর কথা তাঁকে বলছিলাম 
এবং তিনি ত্র সাধুর কথ! ভাবছিলেন। এমন সময় এঁ সাধু এলেন-__মুখে 
লম্বা দাড়ি-গৌফ, মাথায় লম্বা চুল জট। পাকান, চোখ বড় বড়, শরীরের 
তুলনায় মুখখাঁন। বড়, গাত্রবর্ণ উজ্জল শ্যাম । আমর] উভয়ে ছুপুরে তার এই 
মুন্ভি দেখেছিলাম বাত্রে আমি তাকে দেখে মহাগৌরীকে বললাম । 
ক্ষণকাঁল পরে তিনি তার মাসল আকুতি দেখাঁলেন--অতিশয় শুভ্রবর্ণ, 
মন্দিরের ছাদে মাথা ঠেকেছে, প্রায় সাত হাত দীর্ঘ, মাথায় জটাজাল 
পাগড়ীর মত করে জড়ান, তার ভান বুক থেকে বিছ্বাত্বৎ তীত্র আলো 
নিঃস্যত হয়ে আমার বাম বুকে পড়িল। তখনই তিনি আমার দুই বদ্ধ 
বাহুর মধ্যে একগুচ্ছ (নারিকেল গাছের মেখিবৎ) সাদা দ্রব্য দ্রিলেন। 


অতীন্র্রিয় অনুভূতি (৩) ৩৫৫ 


আমর! ভক্তিভরে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আজ দুপুরে 
আমাদের উভয়ের কাছে এসেছিলেন? ইহার উত্তরে তিনি মৃছু হাস্ত 
করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আমরা তার নাম জিজ্ঞাসা করতে 
তিনি তার নাম লিখে দ্িলেন। আমর] শুধু এ নামের প্রথম বর্ণ 'কঃ 
পড়লাম। অনন্তর তিনি ডান হাত তুলে আমাকে আশীবাদ করে চলে 
গেলেন । সম্ভবতঃ ইনি ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার প্রথমে এসেছিলেন । ১৯শে 
আগস্ট শনিবার ভৈরবানন্দ পরমহংস উক্ত সিদ্ধ খধষিকে আহ্বান করে 
জানলেন, ইনি খষি কাতাযায়ন, ধার আশ্রমে মহামায়া কাত্যায়নীরূপে 
"অবতীর্ণ হয়েছিলেন । মার্কগেয় পুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে ও দেবী- 
ভাগবতে কাত্যায়নীর কথা আছে। বুন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
কাত্যায়নী এবং গোপীর! শ্রীকষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য কাত্যায়নীব্রত 
করতেন । শ্রীকৃষ্ণও কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন। শ্রারধার বিরহ 
সময়ে কাতগায়নী তাকে স্পর্শ করে বর দেন, তুমি সর্বদ1 শ্রীরুষ্ণকে কাছে, 
দেখতে পাবে । নাগোজী ভট্ট-রচিত কাতায়নীতন্ত্র প্রসিদ্ধ পুস্তক । মনবি 
কাত্যায়ন যে ছুই পুষ্পগুচ্ছ আমাকে প্রীতিউপহার দিয়েছিলেন, তাহার নাম 
সহত্রণীর্য বা সহল্রশিষযুক্ত ফুলঃ সে ফুল মর্তো পাওয়া যায় না। একমাত্র 
স্বর্গোগ্ভান নন্দনকাননে উহ বিগ্বামান। উহা] কচি নারিকেল শিষযুক্ত 
ফুলের মত। তিনি ন্্রীয় বক্ষনিংহত জ্োতিঃম্বোত দ্বার। আমার শরীরে 
দৈবশক্তি সঞ্চার করেছিলেন । আমি প্রকৃত খবিশাস্ত্র রানা ও কন্ধিলীলা 
প্রচার করছি বলে তিনি আমাকে উপহার দ্দিলেন ও শক্তিসঞ্চার 
করলেন।” র চা 

১৫ই মঙ্গলবার প্রাতত্রমণাস্তে আমি ও*মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম 
বারান্দায় এসে দাড়িয়ে নানা কথা বলছিলাম! তখন আমি দেখলাম, 
একটা দ্েবীমূতি ও তার মাথার চারি দ্রিকে দেদ্দীপ্যমান জ্যাতিগুল । 
আমি মহাঁগৌরীকে বললাম, ইনি কি আমার মেয়েদের নধ্যে কেউ, না মা 


৩৫৬ - দিব্যনৃষ্টি 


কালী । মহাগৌরী তাঁকে দেখে বললেন, দ্াছু, ইনি আপনার ইষ্টদেবী )্‌ 
জ্যোতির্সগুলসংযুক্ত ইষ্টমৃত্তি আজ প্রথম দেখে আমি ধন্ত হলাম। বেড়াতে 
যাবার পূর্বে আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় জলচৌকিতে বসে চা 
খাইতেছিলাম ও মহাগৌরী অদূরে চেয়ারে বসেছিলেন। এমন সময় 
মহাগৌরী দেখলেন, আমার সম্মুখে অতি নিকটে খড়মদ্বয়েব উপরে সগ্থ- 
নাতা সিদ্ধেশ্বরী আমার চা পান প্েখছেন ও হাঁসছেন। তার মাথায় 
কাপড় নাই ও দীর্ঘকেশ, বাম কীধ দিয়ে এক গোছ্ছ। ভেজা চুল বুকের 
উপরে ঝুলছে । আমর তাঁকে চেনার আগেই তিনি অদৃশ্য হলৈন। 
পূর্ববাত্রে আহারাস্তে আমি নাটমদ্দিরে পায়চারি করিতেছিলাম ও 
মহাগৌরী মন্দিরের উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়েছেন। আমি 
দেখলাম, একটী দ্রীর্থকায় স্ক্মদেহী আমার সঙ্গে বেড়াচ্ছেন--সাদা কাপড় 
পরা ও কাধে সাদ] উত্তরীয় । আমি দোতলায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় 
আসতে তিনিও আমার সঙ্গে এলেন। আমি তার কথা মহাঁগৌরীীকে 
বলতে তিনিও তাকে দ্রেখলেন ও বললেন, উনি আমাকে স্বকীয় নান! মুতি 
দেখাচ্ছেন এবং কাল ভৈরব আসতেই তিনি পালিয়ে গেলেন । সম্ভবতঃ 
ইনি হালিসহরের পোঁড়েো। শিবমন্দিরবাসী সিদ্ধশৈব নন্দিত্বপ্রাপ্ত প্রাণনাথ 
মিত্র । 

১৫ই মঙ্গলবার দুপুরে আমি, মহাঁগোৌরী ও বিশ্ববূপানন্দ : প্রভৃতি 
একতলায় পশ্চিম বারান্দায় খেতে গিয়েছি । আমি কাঠের পিঁড়িতে 
বসেই দেখলাম, একটা বয়োবুদ্ধী সুক্ষদ্েহী সন্মুখ এসে বসলেন। তখন 
মহাগোরী পাঁতিলেবু কাঁটছিলেন। আমি শ্ঠাকে সমাগত সুপ্মদেহীর 
কথ] বলায় তিনি তীকে দেখে বললেন, “ইনি আমার পুর্বজঙ্মের গুরুমাঁতা 
হরিহরানন্দজীর ধর্মপত্ঠী। স্নেহবশে তিনি আমাকে প্রায়ই দেখতে 
আসেন ।” সান্ধা আরতির পর আমরা নামকীর্তন করলাম এবং মহা- 
গৌরী বালি বাসা থেকে ফিরে এসে মন্দিরে বর্গলা, মাতঙ্গী, গোপাল ও 
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মঙ্গলগ্রহ এই চারি দেবতার উদ্দেশ্টে চারটী মোমবাতি জালিলেন। তখন 
আমরা উভয়ে দেখলাম, বিষ্ণুপ্রিয়া ও সুভদ্রা পনেরটী দিব্য বাতি 
জালিলেন। এ দ্রিব্য দীপশিখাগুলি হাওয়ায় নড়ছে না, লোজাভাবে 
জলছে, শুলে দীপশিখা অপেক্ষা দীর্ঘতর । রাত্রি নয়টায় মহাঁগৌরশী মন্দিরে 
বগলামুখী মহাবিগ্ভাকে উষ্ক দুগ্ধ নিবেদন করলেন। মন্দিরে অনেক দেবতা 
উপস্থিত থাকায় তিনি গোপালকে বললেন, বাবা, মা বখলাকে পৃজা! কর 
ও ভাল নৈবেছ্য দাও। তখন গোপালজী বড় বড় লাল ফুল দেব বগলার 
পায় দিয়ে ধুপারতি করলেন এবং বিবিধ মিষ্টান্ন ভে।গ দিলেন। বগলা 
দেবী সেই দিবা মিষ্টান্ন স্বয়ং নিলেন ও মন্দিরস্থ দেবগণক্ে দিলেন। যখন 
গোপালজী বগলার আরতি করছিলেন, তখন বগলাভক্ত মঙ্গলগ্রহ 
বগলার মাথায় সোণার ছা-্তা ধরে দাড়ালেন। এর ছাতায় সোণার উপর 
নীল ও লাল মিনে করা ছিল। 

১৬ই বুধবার ভোরে € মঙ্গলবারের শেষ রাত্রে) আমি ন্বীয় শয্যায় 
আমার ইষ্টদেবীর সবমৃতি দেখলাম । অনন্তর স্নেহের কৌমারী ঈষৎ 
ভিন্নমৃতিতে সলজ্জ বদনে আমার বিছানায় শিয্পরে এসে বসলেন এবং প্রায় 
এক ঘণ্ট। রইলেন এবং ততক্ষণ আমি কৌমারীধ্যানে সমাহিত ছিলাম । 
আমি মহাগৌরীকে বলায় তিনি কৌমারীকে ডাঁকলেন। তখন কুমার 
ও কৌমারশ উভয়ে তাকে দেখা দ্িলেন। কুমার ঠাকুরের কোমন্কর 
হলদে কাপড় ও মাথায় হলদে পাগড়ি । কাতিক সহঙ্গ থাকায় কন্তা 
কৌমারী সলজ্জ 'বদনে বুড়ো বাপের কাছে বসেছিলেন । 

১৫ই মঙ্গলবার শেষরাত্রে তিনটা থেকে চারটার মনখ্য আমি স্বীয় 
শয্যায় শুয়ে হঠাৎ দেখলাম, পূর্বাকাশে একটা ক্ষুদ্র ফলবৃক্ষ--দেড় হাত 
উচ্চ, কোন পাতা বা ফুল নাই, গোঁড়া থেকে ১০।১২ টা ডাল উপরে 
উঠছে, প্রত্যেক ডাল বহু ফলে সমাবৃত এবং ফলগুলি আমড়ার মত ছোট 
ও সবুজ । এ ফলবৃক্ষের আড়ালে ইঠ্টদেবটু প্রচ্ছন্ন ছিলেন-_তার মাথায় 


৩৫৮ দিব্যদৃষ্টি 


মুকুট ও গলায় সাদ! ফুলের মালা ও গাত্রবর্ণ ঘনশ্টাম | মহাগৌরশীকে এ দিবা" 
বৃক্ষের কথা বলায় তিনিও স্বীয় শয্য! থেকে জ্ঞানচক্ষুতে উহা দেখলেন। 

ছুই তিন মিনিট দৃশ্ঠ থেকে এ ফলবৃক্ষ অন্তহিত হলে] | ঘণ্টাথানিক পরে 

বুধবার ভোরে একটী এলোকেনী গৌরবর্ণা সুক্মদেহী আমার খাটের কাছে 
এসে বুকের উপর প্রিয়জন্বৎ্ ঝুঁকে পড়ে আমাকে কিছু বললেন। 

তিনি শ্বেতবন্ত্র পরিহিত, মাথায় ঘোম্টা ও বিপুল লুদীর্ধ কেশদাম। 

স্বামী ভৈরবানন্দ ১৯৮।৬১ শনিবার সমাধিযোগে জেনে বুললেন, “উহ 

দেবীলোকের কর্পবৃক্ষ ও উহার ডালে শত শত কল্পফল। ন্বর্গলোকে,” 
বিষুলোকে, শিবলোকাদি উদ্ধলোৌকেও কল্পবুক্ষ আছে । ব্রহ্মার লোকে 

কল্পবুক্ষ নাই। ত্র লোকের অধিবাসীরা বিদেহ মুক্তি সাধন করেন 

বৈরাগ্য অবলম্বনে । যাহার! তাহা নী করেন, তার? স্ষ্টিকর্তার দাস 

হয়ে থেকে পুণাক্ষয়ান্তে মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করেণ। কক্পবুক্ষ কাঁমন! 

বৃক্ষ, ভোগবৃক্ষ র কল্পতরু | ব্রহ্মা ইষ্টবোধে উপাসিত হন না বলে তার 

লোকে কন্পবৃক্ষ নাই। যেমন সম্মানিত অতিথি এলে খাওয়া পর। 

দিতে হয়, তেমনি ইষ্টসাধনে সিদ্ধ হয়ে ইষ্টলোকে গেলে ইষ্টদেবত1 কল্পবুক্ষ 

দ্বার! সিদ্ধ ভক্তের পাঁলনাদ্ি করেন । দেবী ভাগবতে আছে, দেবীলোকে 

কল্পবৃক্ষের কাছে ব্রন্মা, বিধুণ ও মহেশ্বর গিয়ে বসেছিলেন । আপনার 

ইউদেবীই আপনাকে দেবীলোকের কল্পবৃক্ষ দেখালেন ।” 

“যে সুক্মদেহী সিদ্ধা সাধিক কল্পবৃক্ষ দর্শনের একটু পরে আপনাকে 
কছু বললেন, তিনি আপনার প্রপিতামহী দেবীলোৌকবামিনী ও আপনার 
আদি কুলগুরু- বিপ্রদাস শর্মার শিল্ভা। ইনি প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্বে দেহ 
রক্ষা করেছেন এবং তার নাম হেমাঙ্গিনী দেবী । তিনি গৌরবর্ণা, 
অতি সুন্দরী ও স্নেহশীল1।” হেমাঙ্গিনী দেবী ততপরে ছুই তিন বার 
আমার কাছে এসেছেন । | 

১৭ই বৃহস্পতিবার দুপুরে আমর! এক তলার বারান্দায় খেতে বসেছি 
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৬খন আমাদের সম্মুখে জানালার কাছে আমার দেবীলোকবাদিনী 
প্রপিতামহ্ী হেমাঙ্গিনী এসে দ্লাড়ালেন ! একটু পরে আমি ও মহাঁগৌরীণ 
দেখলাম, আমাদের সম্মুখে জরৎকারু মুনি ও ততপত্রী মনসাদেবী আবিভূতি 
হলেন--উভয়েই শুভ্রবর্ণ। এখানে আসার পৃবে মনসা দেবী কালিঘাটে 
সন্নাসিনী শিবপ্রিয়ীর কাছে বালিকামৃতিতে গিয়ে ছুধ-কলা খেতে 
চেয়েছিলেন । পরে জান! গেল, এদিন নাগপঞ্চমী ও মনসাপৃজা দিবস। 
মহাগৌরী গত সাত আট বর্ষ নাগপঞ্চমীতে উপবাস করে মনসাপুজা 
করেছেন; কিন্তু এই বৎসর করা হয় নাই বলে মনসা! দেবী দেখ! 
দিলেন। 

১৮ই শুক্রবার বৈকাল চারটায় আমি মন্দিরের বারান্দায় জলচৌকিতে 
বসে চা খাবার কথা ভাবছিলাম ও মহাগোৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শখায় 
বন্থিত। তখন আমি দ্রেখলাম, আমার সম্মুথে পূর্ণমৃতিতে বাজবেশে 
কঙ্ধিদেব আবিভূতিঃ ভার পেছনে অনন্তনাঁগ তার মাথায় ছত্রবৎ ফণ। 
বিস্তার করেছেন । আমি মহাঁগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? 
অহাগোবী তাঁকে দেখে চিনলেন এবং তাঁকে চেনামাত্রই তিনি মন্দিরে 
ঢুকে গেলেন ও দরজার কাছে দীড়িয়ে উকি মারতে লাগলেন। জন্ধ্যায় 
নাটমন্দিরে আমেরিকান দিনেম] প্রদ্শিত হলে। ও ছয় সাত শত 
নরনারী দিনেম! দেখতে সমবেত হলেন । সিনেমা আরস্ত হবার পরুই 
স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস মাঁকড়দহ থেকে এলেন । সিনেম। হবার 
পরে রাত্রি সাড়ে আটটায় ভৈরবানন্দ নীচে বসে কোন ডাক্তারের সঙ্গে 
গঙ্গাদেবীর কথা বলছিলেন । খন মহাগৌরী বান্গাঘরে ও আমি 
উপরে পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ কোণে ছিলাম । এমন সময় আমি 
দেখলাম মকরবাহুন] স্বর্ণবর্ণ। গঙ্গাদেবীকে | মহাগৌরীকে ডাক দিয়ে 
তার কথ! বলতেই তিনিও দেখলেন, ইনি স্বয়ং গঙ্গাদেবী। তথজ্ঞানী 
পরমহংস যে দেবত। বা ব্রহ্মজ্ঞের প্রসঙ্গু করবেন। তিনিই তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত 
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হবেন । রাত্রে মহাগৌরীশী দ্রেখলেন, আমার প্রথম প্রপিতা লোমশ মুনি 
এসে আমার পূর্ব দশ জন্মের অবস্থা দেখালেন । অব্যবহিত পূর্বজগ্মে আমি 
ছিলাম পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক এবং তৎপূর্ব 
জন্মদ্ধয়ের এক জন্মে রাজা এবং অন্য জন্মে প্রসিদ্ধ নর্তক ও গায়ক ছিলাম । 
শেষ রাত্রে মহাগৌরী দেখলেন, গোপাল ও কন্ধি শিশু মুতিতে একটা 
ভাঙ্গা বাসে চড়ে খেলা করছে এবং সেই বাদে আমি ও ভৈববানন্ন 
বিদ্যমান । 

১৯শে শনিবার প্রাতে একটী মোটর গাড়ীতে আমি, ভৈরবানন্দ, 
মহাগোৌরী ও শিবপ্রিয় প্রভৃতি মাহেশে জগন্নাথ দর্শনে গেলাম । যাত্রার 
পুর্বে আমরা নাটমন্দিরে বসে শ্রীমা সারদাঁর কথা বলছিলাম। তখন 
প্রীমা এসে আমাদের সম্মুখে সহান্য বদনে দীড়ালেন। গোপাঁলজী 
আমার কাধে চড়ে বেড়াতে চললেন । বালি কল্যাণেশ্বর শিবমন্দিরের 
পাঁশ দিয়ে যখন আমাদের গাড়ী গেল, তখন এ মন্দিরের পেছনে চাতালে 
কল্যাণেশ্বর মহাদেব এলে দাড়ালেন। অনন্তর বালিবাজার কালীতলায় 
আমাদের গাড়ী যেতেই ম' কালী উক্ত মন্দিরের বাঙ্িরে এসে দীড়ালেন । 
উত্তরপাড়া পার হয়েই ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী দেখলেন, মাহেশ 
মন্দিরের বাহির ফটকে শংখ-চক্র গদা-পদ্ম-ধারী নারায়ণ তাহাদিগকে 
সন্প্রম আহ্বান করছেন। আমরা মন্দিরের বাহিংদবারে- গিয়ে ভগবান 
নারাষণকে দেখলাম । যখন আমর মন্দিরের দরজায় গিয়ে প্রণাম করলাম, 
তখন আমি ত্রীকে স্পষ্টভাবে আমার সম্মুখে দেখলাম। নারায়ণ 
মহাগৌবীর ছুই কাধে হাত রেখে সন্ুথে দাড়ালেন ও মহাগোৌরী তাঁকে 
প্রণাম করার সময় ভূমিষ্ঠ অবস্থায় সমাধিস্থ হলেন। নারায়ণ মহাজ্ঞানী 
ভৈরবানন্দকে প্রণাম করতে ও চরণামূত খেতে নিষেধ করলেন । মন্দির 
প্রদক্ষিণকালেও নারায়ণ আমাদের সম্মুখ চললেন ও প্রত্যাঁগমনকালে 
বহিগ্বার পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন । অনস্তর আমর! মাছেশ রামকু্ণ 


অতীন্দ্রিয় অন্ুভূতি (৩) ৩৬১ 


আশ্রমে গেলাম। উহ্থার প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত প্রেমঘনানন্দ আমার 
গুরুত্রাতা ছিলেন। তিনি যে ঘরে দেহরক্ষা করেন, সেই ঘরে আমর! 
বসলাম ও চ1 খেলাম । আমাদের আহ্বানে পিতৃলোকবামী প্রেমঘনানন্ 
এলেন | একটু পরে আমার ইহজগ্ের গুরুদেব মহাপুরুষজী এলেন । আমি 
তাকে দর্শন ও প্রণাম করলাম। ততপরে আমরা রিষড়ায় গঙ্গাতীরে 
এলাম । তখন গঙ্গাবক্ষে গঙ্গাদেবী ও তৎসন্মুখে ঠাকুর শ্রীরা মকুষ্ণকে 
প্রতাক্ষ করুলাম। গঙ্গাধার দিয়ে যাবার সময় আমর মা গলা, মা গঙ্গা 
বলতেই গঙ্গাঁবক্ষে গঙ্গ'দেবী দেখা দ্রিলেন। প্রায় স+ড়ে এগাবটায় আমরা 
ধর্মচক্রে ফিরলাম । 

প্রায় বারটায় আমরা সকলে একতলার বারান্দায় খেতে বসেছি। 
তখন ন্মামার প্রপিতামহ্ী হেমাক্জিনী দেবীলৌক থেকে এসে ন্েহভরে 
আমাদের খ1ওয়া দেখতে লাগলেন । সম্ভবতঃ তিনি আমার আদিকুলগুরু 
বিপ্রদাস শমার শিষ্তা ও দুই শতাধিক বর্ষ পূর্বে দেহরক্ষা করেছেন। 
মধাাহ্ন ভোজনান্তে স্বীয় শষযায় বিআ্রীমকালে "মামি দেখলাম, আমার 
ইষ্টদেবী শিয়রে ঈাড়িয়ে স্বহস্তস্থিত শক্তিবলে আমার ব্রিনয়ন সুক্মদেহকে 
শ্লদেহ থেকে বাহির করে আমার পাশে শয্যায় শায়িত করলেন ও 
নিগমুখী সহত্রদল পদ্ম ছুই তিন বার দেখাইয়া তাহার কণিকাতে, কেন্দ্র্থলে 
লক্ষ লক্ষ কোটী কোী হুধ্যজ্োতিঃসম্পন্ধ মহাজ্যোতি: দেখস্িয়! 
ইংগিভ কর্রিলেন, এখন থেকে পরমাত্মায় জীবাত্মার লয় সাধন কর। 
তখন কৌমারী প্রমুখ দেবতা তার পাঁশে ছিলেন। শ্ুলপেহের পাঁশে 
স্গ্রদেহছকে দেখে আমার মৃত্যুভয় চিরতরে চলে গেল প্আামার সুগ্মাদেহ 
সমুজ্জল ও অবিকল গ্কুলদেহবৎ। প্রায় এক মাস পূর্বে নাটমন্দিরে বসে 
দ্বিদল আজ্ঞাঁচক্র দর্শন করেছিলাম । আজ্ঞাচক্রের উপরে মন উঠলে 
সাধনার অস্তঃআ্োত ফন্তনদীবৎ প্রধাহিত হয় এবং ইষ্টদেবত1 স্বয়ং শুরুরূপে 
সাধকের হাত ধরে থাকেন। 


৩৬২ দিব্যদৃষ্টি 


২০শে রাঁববার একতলার বারান্দায় বসে মধ্যাহ্ন ভোজন কালে 
আমি দেখলাম, পূর্বোক্ত পিতৃলোকবাসী গুরুত্রাতা প্রেমঘনানন্দ হুক্দেহে 
এসে প্রথমে উত্তর রাস্তায় ও পরে দক্ষিণস্থ গুদাম ঘরের টিন চালায় 
দাড়ালেন। তখন মহাগোৌরী দোতলায় ছিলেন। আমি ত্বাকে এই 
কথা বলায় তিনিও তাকে দেখলেন ও এখন চলে যেতে বললেন। 
সন্ধা পাচটায় আমি ও মহাগৌরী প্রস্তুতি কয়েকজন মন্দিরের পশ্চিম 
বারান্দার দক্ষিণ কোণে মাছুরে বসে চা খাচ্ছিলাম । তখন স্নেহের 
স্পর্ণা এসে আমাদের সন্মুখে কন্তারূপে বসলেন ও আমাদের চা খাওয়া 
দেখলেন। সাদ্ধ; ভ্রমণের পর আমি ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসে 
কোন শিল্পী ভক্তের সঙ্গে প্রকাশমান “দিব্যদৃষ্টি নামক গ্রন্থের প্রচ্ছদ পট 
সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। তখন আমি দেখলাম, কে একজন 
আমাকে দেখালেন, প্রচ্ছদপটের ডিজাইন কিরূপ হওয়া উচিত--.উপরে 
ও নীচে যথাক্রমে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম লাল কালিতে এবং মধ্যবস্তী 
ভৈরবানন্দ ও মহাশৌরীর আলেখ্যাভাঁস নীল কালিশ্তে হলে বই ভাল 
দেখাবে । এই কথা মগ্াগৌরীকে বলায় তিনিও তাকে দেখে বললেন, 
ইনি ছদ্মবেশী বাসদেব, হাতে কাগজ ও কলম নিয়ে প্রচ্ছদ পট একে 
দেখাশেন ও পূর্ণ পুস্তকের আকুতিও সম্মুখে ধরলেন । ইচাতে স্পষ্টজাবে 
বোা! গেল, “কক্কি গীতা; ও “দিবাদৃষ্টি” গ্রন্থদ্ধর দৈব প্রেরণায় রচিত ও মুদ্রিত 
হচ্ছে। আমি ব্যাসদেবকে নিক্োক্ত মন্ত্র ভূমিঈ প্রণাম করতেই তিনি 
আমাদের মন্দিরে চলে গেলেন-- 

নমোহস্ত তেব্যাস বিশালবুদ্ধে 
ফুল রবিন্দায়তপত্রনেত্র । 
যেন ত্বয়। ভারত তৈলপূর্ণ | 
প্রজ্থীলিত জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ 

, ২০শে রবিবার রাত্রি দুইট্রায় আমি ও মহ্াগৌরী দক্ষিণ ও উত্তর 


অতীন্দ্রিয় অন্তুভূৃতি (৩) ১৬৩. 


বারান্দান্থ শ্বন্য শয্যা হতে উঠে জল খেলাম। তখন আমরা উভয়ে; 
দেখলাম, দক্ষিণ বারান্দায় মন্দিরের জানালার কাছে একটা সুক্মদে হী 
বৈষ্ণব সাধক দীড়িয়ে মন্দিরস্থ গোপাল, কন্ছি প্রমুখ দেবত। দর্শন করছেন। 
তার মাথায় লম্বা! চুল ঘাড় পর্যাস্ত ঝুলছে ও সাদা কাপড় পরা ও মধাম 
বয়স ও হ্বর্গবাসী। ২৩ শে বুধবার সকালে এগারটায় ৩1৪ ঘণ্ট1 লেখা 
পড়ার পর আমি দক্ষিণ বারান্দায় টেবিলের পার্শস্থ কুজো থেকে জল গড়িক্ে 
গ্লাসে খাচ্ছি ও মহাগৌরী অদূরে উপবিষ্ট । এমন সময় আমি দেখলাম, 
টেবিলের নীচে একটা শ্বর্গবাসিনী সাধিক] জানাল! দিয়ে মন্দিরম্থ দ্েবগণের: 
প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন ও জপধ্যানে মগ্র আছেন । বারান্দার অন্ত স্কানে 
'আমর। যাতায়াত করি বলেঃ তিনি এই একান্ত জায়গা মনোনীত করে 
বসেছেন। দিবারাত্রি বহু লুক্মদেহী নরলারীর আগমন আমাদের 
মন্দিরের তিন বারান্দায় রৌজই হয়ে থাকে । ছুপুরে আমি ও মহ'গৌরী 
আহারাস্তে দক্ষিণ বারান্দায় আমার খাটে বসে নানা কথা আলোচনা 
করছি। এমন ময় মন্ভাগৌরীর গুরুমাতা (হরিহরানন্দজ্ঞীর ধর্মপন্থী), 
এলেন ও 'ন্নেহভরে কল্তাতুলঘা মহাগৌব্ীীর দিকে তাকিয়ে রইলেন । 
২৫ আগই শুক্রবার ঝুলন পুথিম দিবসে আমি ও মহ্াগৌবী ঠাকুরকে 
খিচুড়ি ভোগ দিলাম, অন্য এক ভক্ত পুজা করলেন। গরম খিটড়ির 
হাড়ি থেকে ধৌয়। উঠছিল। তখন গোপাল কোৌমারীর হান ধুরে 
গরম খিচুড়ির বাড়ির মধ্যে এঁ হাতটা ঢুকিয়ে রেখে আমার দিকে খড় ক্ড 
চোখে চাইছিলেন। আমি গোপালকে বারণ করতে তিনি কৌমারীীর 
হাত ছেড়ে দিয়ে খিচুড়ি খেতে লাগলেন। আমাদের ভর্ত পাচিক। 
খিচুড়ি রান্না করায় মহাগৌরীর অন্থরোধে ঠাকুর নিবেদিত খিচুড়ি ও 
ব্যঞ্জনাদির উপর ব্রহ্মবারি ছিটিয়ে দ্িলেন। আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে 
এখানে জন্মাষ্টমী মহোৎসব হবে। 

"২১ শে সোমবার দুপুরে ন্নানাহারের পূর্বে এটার সময় নাটমন্দিরে 


শ৬৪ দিব্যৃষ্টি 


ক্যানভাস ইজি চেয়ারে শুয়ে আমি বিশ্রাম করছিলাম । এমন সময় একটু 
তন্্রাভভূত হয়ে আমি দেখলাম, আমার বাম দ্দিকে একটী লুক্মদেহী 
সিদ্ধধষি এসে বসলেন ও আমাকে কিছু বললেন। তার দোহার 
চেহার] শ্যামবর্ণ। গে'ফ ও দাড়ি ও মাথার চুল ছোট করে কাটা ও 
মধ্যম বয়স। তিনি আমাকে ছুই তিন বার নিয়দুখী সহম্রদল পদ্ম ও 
তত্পরে একটি বড় শিব লঙ্গ দ্রেখালেন। এঁ শিবলিঙ্গ কাল পাথরের 
তৈরী ও এক ফুট উচ্চ ও কাল পাথরের বেদশতে প্রতিষ্ঠিত কিয়ৎক্ষণ 
পরে এ শিবলিঙ্গ ও দিদ্ধখষি অন্তহিত ভলেন। স্বামী ভৈরবানন্দকে এই 
দর্শনের কথা বলায় তিনি যোগবলে জেনে বলেন, “সোমবার দ্বপুরে 
শাটমনিরে যে সিদ্ধ ঝধি আপনি দেখেছিলেন, তিনি লোমশ 'মুনির তৃতীয় 
পুত্র আরুণি। ইনিই আপনার আদি পিতা ও জ্ঞানী খষি ছিলেন। 
সহম্রদলের তলায় তিনি যে শিবলিঙ্গ দেখিয়েছিলেন, উহা সহন্্ারে 
অবস্থিত পরম শিবলিঙ্গ । উক্র লিঙ্গ সহত্র কোটা স্র্্য জ্যোতিঃসম্পন্ন, 
সহশ্রদল পদ্মও তদ্রপ জ্যোতির্ময় । সেইজন্য তিনি কাল বর্ণ শিবলিঙ্গ দেখিয়ে 
ছিলেন। তিনি আপনাকে উক্ত লিঙ্গে সাধন করিতে বলিতেছেন ।» 
মহষি আরুণি ইতঃপূর্বেও ছুই তিন বার এসেছিলেন। ততৎকৃত “আরুণিক 
উপনিষত্' অগ্যাঁপি প্রচলিত । তিনি ত্রেতাধুগের রাঁমভক্ত ছিলেন। 

*২২ শে মঙ্গলবার রাত্রি নয়টাগ় নৈশ ভোজনাস্তে আমি নাটমন্দিরে 
ইজি চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছি এবং মহাগৌরী দোতলায় স্বীয় 
শযায় শায়িত] । এমন সময় আমি তন্দ্রিত স্তিমিত নয়নে দেখলাম, একটী 
দেবী আমর "পশ্চিমে দণ্ায়মান-__পাকা সোণালী রঙের শাড়ীপরা, 
এলোকেশী, গাত্রে অল্প অলংকার, বর্ণ পাকা সোণার মত, বড় বড় চোখ । 
'আমি তার কথা মহাগৌরীকে বলার জন্ত উপরে এলাম! তিনিও 
আমাঞ সঙ্গে উপরে এলেন ও মহাগৌরী তাঁকে দেখলেন একটু পরে 
দনি চলে গেলেন। পরদিন বুধবাবু বৈকাল পাচটায় তিনি আবার 


অতীন্দ্িয় অনুভূতি (৩) ৩৬৫ 


এসে আমাঁকে ও মহাগোরীকে দেখা দিলেন ও কিছু লিখে দেখালেন । 
সন্ধ্যায় মহ্াগৌরী অন্যান্ত দেবতার সঙ্গেএঁ দেবীর উদ্দেশ্েও মন্দিকে 
মোমবাতি জালিলেন। তখনও তিনি এলেন । অনন্তর শিবপ্রিয়া-প্রেরিত 
তাল বড়া ও কল বড়? ঠাকুরকে নিবেদন করা হল । গোপা'লজী দুই হাতে 
দুই মুঠো বড়া নিয়ে সকল দেবতাকে ঠেলে ফেলে দ্রিলেন এবং নিজ বুকে 
হাত দিয়ে মহাগৌবীর দিকে তাকিয়ে ও শিবপ্রিয়ার গৃহাভিমুখে অগ্ুলি 
নির্দেশে স্নেহভরে বললেন, “আমার মাসী বড়া পাঠিয়েছে, কাউকে 
দেবো না।% তারপর আমি আদর করে ডাকতে গোপাল আমার কাছে 
এসে ধাড়ালেন। নবাগত! দেবী গোপালকে কোলে নিতে চাইলেন; 
কিন্ত গোপাল ছটফট করলেন ও আমার কোলে ছুটে এলেন। এদেবী 
গোপালকে না নিতে পেরে ফিরে গিয়ে ঠাকুরের হাত থেকে প্রসাদ 
নিলেন। ত্র দেবীর কথা ভৈরবানন্দকে জানাতে তিনি পত্রে লিখলেন, 
“আপনি মঙ্গলবার রাত্রে যে দেবীকে দেখেছেন, ইনি বুন্দাবনের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নী । চশ্ী আদি গ্রন্থমতে কাঁত্যায়নী নবছুর্ণার 
অন্থাতমা। কাত্যায়নীপুজ। ছুর্গাপূজার, অঙ্গীভৃত! । ইনিও আপনাকে 
পরম শিবের সাধন করতে বলেছেন ।” উক্ত চিঠি ২৬শে শনিবার দুপুরে 
এল ও আমরা আহারান্তে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় বসে উহা পড়লাঁম। 
যখন, প্র চিঠি পড়া হল, তখন কাত্যায়নী দেবী পূর্ণঃশ্িন্ছে এসে 
মহাঁগৌরীর কাছে দ্রীড়ীলেন এবং আমি তাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতে 
তিনি আমাকে বৃন্দাবন তীর্থে যাবার জন্য অঙ্গুলি নির্দেশে আমন্ত্রণ 
জানিয়ে অস্তহিত হলেন। , 

২৪ শে বুহস্পতিবার সকালে মন্দিরে নামকীর্ভনান্তে'আমর! গোপাল 
সঙ্গীত গাইলাম। তখন গোপাল এসে সামনে দাড়ালেন ও ততপশ্চাতে 
ব্যাসদেব পূর্ণগৃত্তিতে বিরাজ করলেন। মধ্যান্ক ভোজনাপ্তে আমি ও 
মহাগৌর মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে মদীয় “ককি-গীতা'র তীরতম 


৩৬৬ দিবাতৃষ্টি 


সমালোচনা কোন বয়স্ক বান্ধবের পত্রে পড়িতেছিলাম। তখন মেহের 
স্ভদ্রা এসে আত্তর্িক সমবেদনায় সম্মুখে দীড়ীলেন। পূর্বদিন বৈকাল 
পাঁচটায় আমি যখন “কক্ষি-গীতা”র প্রুফ দেখিতেছিলাম, তখনও কন্তা। 
স্বভদ্রা এসে সন্মুখে গ্রীতিভরে দাড়ালেন । 

২৬শে শনিবার পূর্বাহ্ছে আমিও মহাগৌরী মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় 
“দিব্যদৃষ্টিং রচনায় অত্যন্ত ব্যাপৃত ছিল'ম । রচনাস্তে আমরা দেখলাম, 
মিত্রবর কালযবন আমার শষায় তাকিয়ার উপরে দেওয়াল ঠেস দিয়ে বসে 
আছেন। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি চলে গেলেন। 
আমরা উভয়ে ন্নানান্তে ছুপুরে মন্দিরে ঠাকুর-পূজা করলাম । পুজায় বসার 
পূর্বে প্রণীমকালে দেখ। গেল, সিছেশ্বরী পূর্ণ স্পষ্ট ভাবে পুজাস্থলে পদ্মা, 
বিঝ্ুপ্রিয়া, সুভদ্রা, সুপর্ণা প্রভৃতির পাশে বলে আছেন । শিব, কছ্ধি, ঠাকুর 
ও গোপালকে স্নান করাবার সময় মা কালীও স্নান করতে চাইলেন । 
মা কালীকে অর্থাদ্রানান্তে আমি দেখলাম, তিনি সোণার শাড়ী পরে 
শ্নেহময়ী মাতৃমূত্তিতে বসে আছেন। তাকেই নৈবেগ্া দেওয়া হলো ও 
তিনি উত্ত নৈবেছা গ্রহণপূর্বক সকল দেবতাকে প্রসাদ দ্রিলেন। 

২৪ বৃহস্পতিবার বৈকাল চারটায় আমি ও মহাঁগোব্রী মন্দিরের পশ্চিম 
বারান্দায় বসেছিলাম। এমন সময় আমার সম্মুখে বারান্দায় এক সিদ্ধ খাষি 
এলেন--শুভ্রবর্ণ, মুখ ও চোখ গোলাকার, সাদ! কাপড় পরা, দীর্ঘকায় ও 
জট+ধারী। 'আমি তাঁকে দেখে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে মহাঁগৌরীকে তার কথা 
বললাম। মহাঁগৌরী তাকে দেখে প্রণামাস্তে জিজ্ঞ।সা করলেন, আপনি কে 
ও কেন এসেছেন? তিনি লিখে জানালেন, কক্কি দর্শনে এলেছি । তিনি 
স্বীয় নাম লিখেও দেখালেন, কিন্তু আমরা তার পুরা নাম পড়তে পারলাম 
না । তিনি উদ্ধে অঙ্গুলি নির্দেশে বললেন, আমি উর্ধলোক থেকে এসেছি । 
আমি প্রণাম করতেই তিনি হাত তুলে আনাকে আমীর্বাদ করলেন । 
তিনি আসতেই শ্রীরামকৃষ্ণ, কক্কিদেব, শ্রীমা সারদা ও গোপালজী" মন্দিরের 


অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (৩) ৩৬৭ 


বাহিরে এসে দীড়ালেন। স্বামী ভৈরবানন্দ ফোগবলে জেনে বললেন, 
ইনি তোতাপুরী পরমহংস। পৃজ্যপাদ তোতাপুরী কিয়ৎক্ষণ পরেই অস্তহিত 
হলেন। ২৫শে শুক্রবার মধ্যাহ্ন ভোজনাজ্কে আমি মন্দিরে দক্ষিণ 
বারান্দায় স্বীয় শযায় শুয়েছি ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বশযায় 
শায়িত। এমন সময় একটা দিখ্যদেহী সিদ্ধখষি এসে আমার মাথার কাছে 
খাটের পাশে দাড়িয়ে আমার প্রসারিত ডান ভাত স্পর্শ করলেন। তার 
পৃত স্পর্শে আমি চমকে উঠলাম, যেমন বৈদ্যাতিক তার ছু'লে লোকে চমকে 
উঠে ! তার*চোখ ছুটী গোল ও ছোট । মাথায় সাদ1 পাঁক1 খাড়া চুল। 
গায়ের রং ফর্সা ও গোলাপী, সাদা কাপড় পরা, খালি গা। মহাঁগৌরী 
আম'র আহ্বানে এস দেখলেন, শর খষি আমার দিকে চেয়ে আছেন 
এবং মহাগোৌরী আসতেই তিনি অদৃশ্য হলেন । স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস 
যোগবলে জেনে বললেন, ইনি কাত্যায়ন খষি ও ছদ্মবেশে এস্ছিলেন। 
ইনি "মামার দেতস্থ সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীদ্বার বা যোগদ্বার খোলার জন্ 
আমাকে স্পর্শ করলেন! যখন সাধক সত্বমার্গে সাধন করে, তখন 
দিব্যদেহী সিদ্ধ যোগীরা এসে সাধকের যোগদার খুলে দেন বা প্রেরণা দিয়ে 
যাঁন। কার! সরব্দা] সাধক-সাধিকাঁর ইষ্টনির্দেশে আসেন না, শতঃ প্রণোদিত 
হয়ে মাসেন। হয়ত, পূর্ব পূর্ব জন্মের কোন সম্পর্ক তার্দের সঙ্গে ছিল। 
২৫শে শুক্রবার ঝুলন পুরিম! সন্ধ্যায় মন্রিরে আরতি ও মোমবাতি জ্বাল! 
ও নামকীর্ভন ও গোপাল সঙ্গীত হলো । তখন এক সিদ্ধ সাধু দিব্যদেহে 
এসে একটী লাঠিবৎ লঙ্কা দণ্ডে ১৫।১খ্টী বাতি জেলে দেবতাদের সামনে 
ধরলেন। ম্বামী ভৈরবানন্দ, যৌগবলে জেনে বললেন, ইনি, ব্রহ্গজ্ঞও 
তত্বজ্ঞ উদ্ধব এবং তার ইষ্ট কঞ্চ। হিন্দস্থানীদের মধ্যে খুলনোৎসব প্রচলিত 
এবং এ দ্রিন সন্ধ্যায় বাতি জাল! হয়। ২৬শে শনিবার প্রাতভ্রমণ কালে 
আমিও মহাগৌরী রাঁজেন শেঠ লেনে দেখলাম, দিবাদেহী দেবীমুতি 
| একটা আমঠদের সন্মুখে এলেন ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন। 


৩৬৮ দিব্যদৃষ্টি 


তার গায়ের রং লোণাঁর মত, সোণালী শাড়ী পরা, মাথায় কাপড়। 
এমন সময় ঠাকুরকে তার পাশে দেখা গেল। ইনি আমার ইষ্টদেবী 
র্মময়ী জগদস্বা। স্প্রসন্না স্নেহময়ী ইষ্টদেবী কপাপূর্বক মাঝে মাঝে অযাচিত 
দর্শনদানে আমাকে কৃতার্থকরেন। ২৭শৈ রবিবার মধ্যাহ্ন ভোজনাস্তে 
১২1০ থেকে ১টার মধ্যে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শুুযায় আমি শুয়ে 
একটু তক্্রিত হয়ে দেখলাম, একটা হেমবর্ণ দিব্যদেহী নারী"মূত্তি এসে 
আমার শয্যায় বসলেন ও ন্েহভরে আমার মুখের কাছে তার মুখ এনে 
কিছু বললেন। তার মুখ-চোখ অতি সুন্দর ও দেবীতুলয, মাথায় কাপড় 
নাই, মধাম বয়ঙ্ক। । ইনি আমার প্রপিতামহী দেবীলোকবাসিনী হেমাঁজিনী | 
ইনি সংগোপনে বললেন, বাব? কাঁজ কমাও ও সাধন শেষ কর। উত্ত 
তারিখে রাত্রি তিনটার পরে স্বীয় শয্যায় শুয়ে মুদ্রিত. নয়নে আমি 
দেখলাম, কোন দেবী আমাকে একটা মস্ত বড় জবাফুল দেখালেন । এ 
জবাকুলের বর্ণ ঈষৎ লাল, গাঢ় লাল নহে ও উহার একাংশ নীলাভ । 
এ দিব্য পুষ্প একটী বড় থালার চেয়েও বড়। ধীরে ধীরে এই জবা 
অন্তহিত হলো । কাত্যায়নী দেবী এ বড় জব! ফুল আমাকে দেখালেন 
ও বললেন, “উহ! মনোজবা। এই মনোজবা দিয়ে মানসপূজ। কর ও 
বাহ্‌পূজা ছাড় 1৮ উহা নীলাভ, কারণ ম*নসপুজ] হৃৎপদ্মে করতে হয়। 
অনাহত চক্র বাযুতত্বের স্থান ও বাযুতত্ব নীলবর্ণ বলে মনোন্দব! নীলাভ । 

২৭শে রবিবার ছুপুরে দ্রেড়টায় মহাগৌরী বালি বাসায় দেখছেন, 
পছুটী ব্রহ্মচারী, নয় দ্রশ বৎসর বয়স্ক, নেড়া মাথা, গৌরবর্ণ, গেরুয়া! পরা” 
হাতে দণ্ড, গলায় পৈতে, খড়ম পায় ও ভিক্ষাঝুলি কীধে। ছইজন 
পরস্পর হাত ধরে দীঁড়িয়ে আছেন--একজন অন্তঅন অপেক্ষা একটু বড়। 
মহাগৌরী প্রণাম করতেই তারা চলে গেলেন। ম্বামী ভৈরবানন্দ 
যোগবলে জেনে বলেন, এ ছুই জন উদ্ধব ও অক্রুর । তীর! পরে জঙ্মাষ্টমী 
মহোৎসবে আমাদের মন্দিরে এসেছিলেন । 


অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (৩) ৩৬৯ 


সেপ্টেম্বর, - ১৯৬১ 
২রা শনিবার জন্মা্টমীর পরদিন স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস আমাকে 


ধর্মচক্রে বললেন, “বাবা, আাপনার পূর্ব দশ জন্মের মধ্যে তিন জন্মের কথ! 
যোগবলে জেনেছি । আপনার আদি পিতা লোমশ মুনির তৃতীয় পুত্র 
আকরুণি | আপনি আদি জম্মে আরুণির পুত্র অধিরথ ছিলেন। অধিরথ 
শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আপনি চতুর্থ জন্মে রাজা পরীক্ষিতের পুত্র রাজা 
জঙ্টে্ীয়ের পুত্র ভীম বা! অজয়। জঙ্মেঞ্জয়ের তিন পুত্র ছিলেন জয়, 
বিজয় ও ভীম। প্র জন্মে আপনার মাত! কাশীরাজকন্| বপু্টম 1” 
' মহাভারতের আস্তিকা পর্বে অধিরথ ও বপুষ্টম ও ভীমের কথ! আছে । 
অঞ্জনের পুত্র অভিমন্্য ও অভিমন্যর পুত্র পরীক্ষিৎ। এুতরীং জনমেজয়ের 
পুত্র ভীম রাজা পরীক্ষিতের বংশধর । 

২র! শনিবার নন্দোৎসব রাত্রিকাঁলে আভারাজে আমি স্বীয় শষায় শুয়ে 
ম্মাছি। এমন সময় আমি দেখলাম, আমার শয্যাপার্খে একটী দেবী 
এসে দাড়ালেন--শ্বেতবর্ণা, ত্রিনয়ন1, ব্যান্ুচম পরিভিতা, চতুভু জা, চার 
হাতের উপরে নীচে কদ্রাক্ষ বাধা, উর্দ, হন্তদ্বয়ে শুল ও বিধাঁণ, গলায় 
ম্রাক্ষমালা ও অস্থিমাল1 'ও সর্প জড়ান, মন্ত্রকে অর্ধ চন্দ্র ও শিববৎ 
জটার ঝুঁটী বাঁধা ও তাতে সর্প জড়ান। তিনি এসে আমাকে স্পর্শ 
করতেই আমার জমুজ্জল হ্গ্মদেহ স্থুলদেহ থেকে পুথক্‌ হয়ে গেল। 
তৎসঙ্গে আর একটী পুরুষ দেবত] ছিলেন-_শুভ্বর্ণ চতুভূজ শিবাকৃন্ডি। 
আমি মহাঁগৌরী ও ভৈরবানন্দকে ডেকে তাদের কথ] বলায় তারা 
বললেন, “মহেশ্বর ও মাহেশ্বরী উভয়ে এসেছেন । যখন সাধক পরম শিব 
মার্গে সাধন করেন, এই ছুই দেবতার আশীর্বাদ প্রয়োজন হুয়। "আপনি 
উক্ত মার্শে সাধন করছেন বলে তাঁরা আপনাকে আশীর্বাদ করতে 
এসেছেন ।” আমি নিমোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করতেই তার কিছুক্ষণ পরে 


চুল গেলেন। মহাগৌরী দক্ষিণ বারান্দায় আসতেই মাহেশ্বরশ 
২৪ 
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জ্যোতিঃরূপে তার সামনে দাড়ালেন ও আমি সেই তীব্র নি ক্োতি, র 
দেখে চকে উঠলাম এই মন্ত্র শ্ীশ্রীচণ্ডীতে আছে ।-- 
ব্রিশূলচন্ত্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনী। 
মাহেশ্বরীস্বরপেণ নারায়ণী নমোহস্ত তে ॥ 

২রা শনিবার বৈকাল পাচটায় আমি নাটমন্দিরে দাড়িয়ে তত্বজ্ঞানী 
ভৈরবানন্দের সঙ্গে নানা কথ! আলোচনা! করছিলাম । তখন আমি 
দেখলাম, তাঁর পশ্চাতে একটী ব্রাট মূতি-উহ। ভৈরবানন্দ সদৃশ 
হইলেও আকারে বহুগুণে বৃহত্তর । আমি মহাগোৌরীকে "ডেকে উহ? 
দেখালাম। ইহা ভৈববানন্দের ভ্রাম্যমান ইষ্টাধীন সুশ্দ্দেহ ও আসল তৈরব 
ত্বূপ। ইহা ইট্টনির্দেশে সপ্তন্বর্গে ঘুরে বেড়ায় । অনন্তর প্রসঙ্গীস্তরে 
ভৈরবানন্দ পরমহংস রুদ্রমৃতি ধরলেন । তখন মহাগৌরী দেখলেন, 
ভৈরবানন্দের পশ্চাতে তদাকৃতি অগ্নিবর্ণ রুদ্রমৃতি। ইহা আকারে স্ুল 
দেহ সদৃশ ও কুদ্রতুল্য। কোন আধুনিক সিদ্ধযোগীর এবপ বিভিন্ন মৃতি 
আমরা দেখি ননই। নৈশ আহারান্তে আমি ও ভৈরবানন্দ পূর্বোক্ত 
নাটমন্দিরে বসে যট্চক্রতত্ব আলোচনা করিতেছিলাম । প্রসঙ্গক্রমে “ষট্চক্র- 
নিরূপণম্ঠ নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িত। পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংসের 
কথ উঠিল । স্বামী ভৈরবানন্দ বলিলেন, “আ'মি পূর্ণানন্দজীকে দেখেছি । 
তিনি স্বপুরুষ সিদ্ধষেগী। মাকালী বলেন, তিনি দশ হাজার বৎসর 
পূর্বে বর্ধঘমানে আবিভূত হয়েছিলেন ও সাধক কনলাকাস্ত তাঁর বংশধর | 
তিনি আধুনিক সিদ্ধষোগী নহেন ।” 

৫ই মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে মহাগেোরী ছুই দিন পরে বালি বাসা থেকে 
ফিরলেন। দৈশ ভোজনান্তে আমরা উভয়ে আমার বিছানায় বসে 
আলোচনা করছি, “কবে তারকেশ্বরের - অদূরে লোকনাথ শিবদর্শনে 
যাওয় যায়; কারণ গত রবিবার তারকেশ্বর কথিত আমরা লোকনাথ 
দর্শনে যেতে পারিনি ।” 


অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (৩) ৩৭$ 


রমন সষয় আমরা উভয়ে দেখলাম, মহাগৌরীর পাশে একটী ছস্সবেশী 
'দেবমৃতি আবিভূতি। মহাঁগৌরী দিবাদৃষ্টিতে তাকে দেখে বললেন, ইনি 
নিশ্চয়ই স্বয়ং লোকনাথ । আমরা তাকে চিনতেই তিনি স্বরূপ প্রকট 
করলেন__সশক্তিক শুভ্রবর্ণ ভ্রিনয়ন জটাধারী মহাদেব । আমরা তাকে 
ভূমিষ্ঠ প্রণীম ও মানস পূজা! করে মন্দিরে ষেতে প্রার্থনা জানালাম । 
তিনি মন্দিরে না ঢুকেই অন্তহিত হলেন। লোকনাথ মহাদেব স্বয়ং 
শিবসিদ্ধা মহাগৌরীকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন। 

ওঠ! সোমবার সকালে আমি ও মহাগৌরী নিশ্চিন্নায় একটী বুহত 
মৃৎশিল্পের কারখানায় আমাদের কালী প্রতিম! ও কাত্তিক প্রতিম! 
অর্ডার দিতে গিয়েছিলাম । কৌমারী প্রতিমা সম্বন্ধে মুশিল্পীর সহিত 
আলোচনাকালে কৌমারী দর্শন দিলেন । শোনা যায়, আসাম প্রদেশে 
গৌহাটা অঞ্চলে কৌমারী প্রতিমা! পূজিত হয় এবং কামাখ্যা! মন্দিরে 
কুমাবীপূজ। প্রচলিত । এর কারখানায় অনেক বিশ্বকর্ম প্রতিমা নিসিত 
ছিল, কারণ বার দিন পরে নানা স্থানে বিশ্বকর্মাপুজা হবে। যখন 
আমরা ভ্তীবাহন বিশ্বকর্মীর কথ! বলছিল।ম, তখন বিশ্বকর্মী (দেবতা 
আবিভূতি হলেন--চতুভূ্জ, মাথায় মুকুট, হাঁতীর উপব্রে সমাসীন। 
শ্রীপ্ীচত্ডীতে বিশ্বকর্মীর উল্লেখ পাওয়া যায় । অনন্তর কালী প্রতিমার কথা 
আলোচনাকালে শুভ্রবর্ণ কালীমুত্তি আমি স্পষ্টভাবে দেখলাম। €ই 
মঙ্গলবার রাত্রে একটার পর আমি ম্বীয় শয্যায় শুয়ে ছুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ 
বেদীষুক্ত বৃহৎ শিবলিঙ্গ হদখলাম | বলা বাহুলা, মহাঁগৌবীও উহ দেখলেন 
ও বললেন, ইহ! পরম শিবলিঙ্গ । এ... ৯ 

৩ব। রবিবার প্রীতে মহাঁগৌরী ও শিবপ্রিয়। প্রভৃতি সহ আমি 
শিবতীর্থ তারকেখর দর্শনে গেলাম । পুর্ব রাত্রে তারকেশ্বর মহাদেব নগ্ন 
মৃতিতে এসে আমার বিছানায় বসেছিলেন। তারকেশ্বর শিবের 
্বন্তরি ভৈরবমূত্তি। তাই রোগার্ত নরনারী তাঁর কাছে নান রোগের 
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ওষধাদি পায়। আমরা তারকেশ্বর স্টেশনে পৌছিবার অল্পকাল পরে 
আবার ট্রেনে আমি তারকেশ্বর ভৈরবকে দেখলাম। গোপালজীও 
আমার পাশে বালমৃতিতে ছিলেন। অর্ধপথে ট্রেনে একটী মাতৃমৃঠ্ি দেবী 
এসে আমাকে বিদ্যুত্বৎ উজ্জল প্রসাদ খাওয়ালেন। তাকে দেখে 
অন্ত কামরায় উপবিষ্ট মহাগোৌরীকে আমি অবিলম্বে ডেকে আনিলাম । 
তিনি তাকে দেখে বললেন, ইনি তারকেশ্বর শক্তি "ও আপনাকে 
শিবলোকের মহাপ্রসাদ খাওয়ালেন। একটী শিবানুচরও ট্রেনে এসে 
আমাদিগকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমর] এর শিবতীর্থে গিয়ে নাট- 
মন্দিরের এক পাশে বসেছিলাম। তখন তারকেশ্বর মহাদেব এসে 
মহাগেইবীকে ইসারায় জানালেন, “এখন যাত্রীর ভিড় নাই । সত্বর মন্দিরে 
গিয়েদশনাদি কর । তদছুসারে প্রথমে মহাগোৌরী ও শিবপ্রিয়া শিবলিঙ্গ দর্শন 
করলেন। পরে আমি গিয়ে দেখলাম, শিবলিঙ্গের পাশেই '্তারকেশ্বর 
পূর্বৃষ্ট মৃতিতে বিরাজমান। আমরা তিন জনেই শিবগঞ্গায় মতাম্নান 
করলাম। অসংখ্য হ্ুক্রদেহী নরনারী এসে মহাগৌরীর সম্মুখে ভিড় করে 
দাড়ালেন। অনন্তর আমর] কালীমন্দিরে গেলাম । তথায় আমি প্রণামাস্তে 
দেখলাম, মন্দিরের মধ্যে ট্রেণে দৃষ্ট তাঁরকেশ্ব7র ভৈরবী বিরাজিতা । 
আমি উক্ত মন্দিরের বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ জপ করলাম। তখন 
আমার সম্মুখে একটী অবাঙ্গালী হুস্মদেহী সিদ্ধ সাধক এসে বসলেন এবং 
আমি যতক্ষণ জপ করলাম, ততক্ষণ তিনি আমার সম্মুখে শান্ত মৃতিতে 
বসে রইলেন। ইনি প্রসাদ শর্মা ও খষিলোৌকবাসী। বার শত বর্ষ 
পূর্বে ইনিই স্থানীয় জঙ্গল মধ্য তারকেশ্বর শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেন। 
আবিষ্ষারান্তে তিনিই আবিষ্কত শিবলিঙের নিত্যপূজ1 গোপনে করতেন । 
রাখাল বালকেরা তারকেশ্বর শিবলিঙ্গকে চুরি করে নিয়ে যায় ও স্বগৃহন্থ 
ঢেঁকিশালের গর্তমধ্যে পাথররূপে রেখে তছুপরি ধানভানা প্রভৃতি করে। 
তখন তারকেশ্বর স্থানীয় রাঁজা-রাণীকে স্বপ্ে বললেন, “আমার মাথায় এরা ' 
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ধান ভানছে ও টেঁকির আঘাতে আমার মাথায় গর্ত হয়ে গেছে । আমাকে 
সত্বর এখান থেকে নিয়ে গিয়ে নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ও পুজার বাবস্থা কর ।” 
রাজা স্বপ্রদর্শনাস্তে শিবলিঙ্গকে রাখালদের কবল থেকে উদ্ধারপূর্বক নব- 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন । তখন পূর্বোক্ত প্রসাদ শর্মা প্রথম পূজক নিযুক্ত হন। 
সেইজন্থই তারকেশ্বরের মাথায় এখনও গর্ত দেখা যায়। তথায় প্রসাদ 
দেহরক্ষ। করেন ও খষিলোক প্রাপ্ত হন। ২১শে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 
ভৈরবাননের আহ্বানে তিনি ধর্মচক্রে এসেছিলেন । কালীমন্দিরের উঠানে 
স্ক্মদেহী রাজ ও রাণী এবং তাদের পশ্চাতে অনেক পুক্রষ স্ক্মদেহী 
এসে ভীড় করে দাড়ালেন! তাদের অনেকের স্থল দেহ মন্দের প্রাঙ্গণে 
সমাহিত হয়েছে । অনন্তর আমব। পার্বতী ধর্মশালার বারান্দায় গিয়ে 
জলযোগ করলাম । তখন আমি আমাদের মন্রির-রক্ষক কাল ভৈপ্বকে 
দেখলাম। তৎ্পার্থে তারকেশ্বর ভৈরব এসে ধঈাড়ালেন এবং আমি 
উভয়কে সভক্তি প্রণাম করতে তাঁরকেশ্বর মহাদেব তার আসল স্বরূপ 
দেখালেন-_-শিবতুল্য শুত্রমৃতি জটাধারী মাথায় দাপ। তখন এ 
বারান্দায় হৃক্ষমদেহী রাজা-রাণী এলেন তারপর আমরা হাতিশালায় 
গিয়ে একটী বেশ বড় বুড়ে। হাতি দেখলাম। এর হাতিতে চড়ে মোহস্ত 
মহারাজ উৎসব উপলক্ষে বিহার করেন। আমরা মোহস্তজীব্র বাসভবন 
দেখার সময় রাস্তায় একটা দীর্ঘকায় দ্রিব্যদেহী দেখলাম- প্রায় বার হাত 
লহ্ব।, সাঁদ। কাপড় পরা, মাথায় ল্বা জট! । আমাদের মন্দির-রক্ষক কাল 
ভৈরব উক্ত পূর্ণমৃতি ধরে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন দুষ্ট প্রেচ্চা্দি থেকে 
আমাদিগকে রক্ষা করবারণ তত্পরে মোহস্তজীর বাসভবনেক বারান্দায় 
ামরা বিশ্রাম করলাম। তখন তারকেশ্বর মহাদেব এসে মহাগৌরীর 
কাছে বসলেন-_মাথায় জ্যান্ত সাপ, বাঘছাল পরা, হাতে-রূপার ত্রিশূল, ও 
জটাধারী। বহু হুক্মদেহী তার চার দিকে ভিড় করে দাড়িয়েছিল। আমরা, 
'তখায় যতক্ষণ বিশ্রাম করলাম, ততক্ষণ তারকেশ্বরও লুক্ধদে হীবৃন্দ 
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আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমর! সাড়ে তিনটার ট্রেণে চড়ে যথাসময়ে: 
ধর্মচক্রে ফিরলাম । 

৬ই বুধবার বৈকাঁল ছয়টায় আমি এক নাটমন্দিরে ইজি চেয়ারে বসে 
বিশ্রাম করছিলাম। ছুই তিন দ্িন জরে ভুগে আমি দুর্বল হয়ে 
পড়েছিলাম । তখন মহাগৌরী দোতলায় ছিলেন। এমুন সময় আমি 
তন্দ্রিত নয়নে দেখলাম, আমার দেবীলোকবাসিনী প্রপিতামহী 
হেমাঙ্গিনী এসে আমাকে সগ্গেহে স্পর্শ করলেন। ইহার ফলে আমি 
একটু সুস্থবোধ করলাম ।. তিনি চলে যাবার পর এলেন স্নেহের স্ুকন্যা 
স্পর্ণ রাণীর বেশে । তিনি কিছুক্ষণ আমার কাছে বসলেন। বলা 
বাহুল্য, মহাগৌরী দোতলা থেকে হেমাঙ্গিনী ও স্পর্ণ! উভয়কে দেখশেন 
দিবাদৃষ্টিতে। ৃ্‌ 

৭ই বৃহস্পতিবার রাত্রি ছুইটায় আমি স্বীগ শয্যায় শুয়ে ধ্যানকালে 
স্পষ্ট ভাবে দেখলামঃ-দেবসেনাপত্তি কাতিক সামরিক বেশে বালমূতিতে 
আমার শয্যায় দগ্ডায়মান--গা় নীলবর্ণের পোষাক পরা, পীঠে তুণ বাধা 
ও মাথায় মুকুট । আমি মহাগৌরীকে ডেকে বলায় তিনিও তাকে 
দেখলেন। আমি কাতিক ঠাকুরকে প্রণাম'্তে কাতিকমন্্র-_গু কং 
দেবসেনাপতি কাতিকেয়ায় নম:_-১০৮ বার জপ করতেই তিনি অস্তহিত 
লেনে এবং সেই ক্ষণেই কৌমারী এসে তাকিয়ায় বসলেন শুভ্রজ্যোতি:তে 
আমার মশারি ও বারান্দা আলোকিত কর। তাঁকেও পূর্বোক্ত 
প্রকারে প্রণাম ও অর্চনা করতে তিনি চলে গেলেন । যখন কাতিক দেখা 
দিলেন, তখন কৌমারী অদূরে আড়ালে ছিলেন। 

৮ই শুক্রবার পরাতে আমি দক্ষিণ বারান্দায় পূর্ব জানালার কাছে 
দাড়িয়ে “দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থের প্রফ দেখছিল ম। তখন কুমারিল ভট্ট এসে 
প্রথমে আমার পশ্চাতে প্াড়ালেন ও পরে মদীয় শয্যায় তাকিয়ায় 
বসলেন। বহুদিন পরে তাকে দেখা গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সিদ্ধেশ্বরী 
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ভেরবী এসে আমার শয্যায় পূর্ণমৃতিতে প্লাড়ালেন। তার সুন্দর ন্গুভ্র 
বদন পূর্ণচন্দ্রবৎ জ্যোতির্ময় দেখা গেল। অনন্তর যখন আমি চেয়ারে 
বসে মুড়ি খাচ্ছিলাম, তখন ওক্কার দেবতা ও গোপালজী ও মহাগৌবরীর 
গুরুমাতাতিন জনকে আমার টেবিলের উপর দেখা গেল । মহাগোৌরীর 
গুরুমাতা প্রায়ই আমাদের মন্দিরে আসেন। 

৮ই শুক্রবার টবকাল পাঁচটায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম 
বারান্দায় বসে চিঠি লিখিতেছিলাম । এমন সময় দক্ষিণ বারান্দায় মা 
কালীকে পূর্ণমৃতিতে দেখলাম__ন্সেহময়ী মাতৃমূতি ও তার পশ্চাতে 
পূর্ণচন্দ্রবৎ জিগ্ধতম ব্রন্ধজ্যোতি:। আমি তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম ও অর্চন। 
করতে তিনি পুত্রপ্রাণা জননীবতৎ এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে 
আশীবাদ ও প্পেহাদর করলেন। তিনি যেন এই অধম সন্তানকে কোলে 
নিতে চেয়েছিলেন। কিয়তক্ষণ পরে তিনি সানন্দে মন্দিরে চলে গেলেন। 
জগদম্বার এরূপ পুত্র-পাগল শ্নেহোল্মাদ মাতৃমৃতি কখনো দেখি লাই। 
আমি কয়েকদিন ধরে ভাবছিলাম, ইষ্টদেবীরূপে মা কালী কি মোক্ষ 
দান সমর্থ? তাই তিনি দেখালেন, তিনি মোক্ষদাত্রী জ্ঞানদাত্রী ব্রক্ষময়ী 
ইষ্টদেবী। সন্ধ্যায় কুয়াতলায় যখন আমি বাথ টবে বসে হিপ বাথ 
নিতেছিলাম, তখন শিবলোকের একটা সিদ্ধা পাধিকা কমগুলু হাতে এসে 
নাউমন্দিরে মহাগৌরীর সামনে দীড়ালেন ও মন্দিরে যাবার জন্য অনুমতি 
চাইলেন । আমর] মন্দির যেতে বলায় তিনি, মন্দিরে গেলেন । আজ 
অঘোর চতুর্দশী বলে নানা উদ্ধলোক থেকে অনেক শিবভক্ত নরনারী 
মন্দিরে শিবদশশনে এসেছিলেন । রাত্রে আমর ভচিক্িভবে দুগ্ধ ও 
গঙাজলে শিবন্গান করিয়ে পঞ্চোপচারে 'অদ্োর শিবপূজা করলাম । 
ক্ষখন মহাগৌরী দেখলেন, অদোঁর শিব এসে পুজাদি নিলেন। অঘোর 
শিব রুদ্রমুন্তি । 

*ই শনিবার প্রাতে নামকীর্তনকালে আমি ল্েহের হ্পর্ণাকে স্পষ্টভাবে 
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দেখলাম-্বর্ণবর্ণী রাণীমৃতি, রঙ্গীন সিক্ষের জামা-শাড়ী পরখ । দুপুরে 
আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজা করলাম। পুজ্জাকালে কালী, 
তার।, মাতঙ্গী ও বগলা প্রভৃতি দশ মহ্াবিদ্যা এলেন ও পৃজাদি নি*লন। 
তার দেবীর মাথায় মুকুট নাই, সোণার সিতি আছে, মনোহর 
মাতৃমৃতি, নানা অলংকারে ভূষিতা। কাঁলী ও মাতৃঙ্শী ও বগলার 
মাথায় মুকুট ছিল। কথ! হয়েছিল, মহাগোরাী স্বহন্তে যে সাগুর খিচুড়ি 
আমার জন্য রানী করবেন, তাহাই মা কাঁলীকে নিবেদন করাণহবে । আমি 
আপত্তি করলাম, রোগীর পথ্য দেবীভোগা হবে কি? তাই সাগুর খিচুড়ি 
নিবেদিত হল নাঁ। আমি একতলায় আহারকাঁলে উহ1 ন্নেহের কন্ঠ 
কৌমারীকে নিবেদন করলাম । নিবেদনানস্তে কাঠের পিঁড়িতে চোখ 
বুজে বসে দেখছি, শুভ্রবর্ণা মহামায়া আবিভত হয়ে নিবেদিত সাগুর 
খিচুড়ী খাচ্ছেন--শত শত শুভ্র জোতিঃরশ্রি মহামায়া থেকে বিনিঃক্যত হয়ে 
খিচুড়িতে পড়ছে । “ইষটদেবীর এইরূপ সুস্পষ্ট শুত্র বর্ণ সবমৃতি আমি পূর্বে 
দেখি নাই। খিচুড়ি গ্রহণান্তে তিনি অন্তহিত হলেন । যখন সত্বমার্গে সাধক 
সাধন করেন, তখন তিনি ইষ্টারীন হন, স্বাধীন থাকেন ন1। পুরীর সমুদ্রে 
ন্নানার্থ অন্তঃস্োতে বা আগার কারেণ্টে পড়লে আর তীরে ফিরতে 
পারে না। ইষ্টাধীন সাধক মাতৃক্রোড়ে শিশুবৎ নিয়ন্ত্রিত 'ও পরিচালিত 
হন.। ১১ই সোমবার আহাবাস্তে বেল। একটায় আমি ও মহাগোরী 
দক্ষিণ বপ্রান্দায় ব্বীয় শষ্যায় বসে সদ্ধপ্রাপ্ড চিঠিগুলি পড়িতেছিলাম। 
তথন আমি শুত্রবর্ণ কাঁলীমুতি আমার সন্মুথে দণ্ডায়মান দেখলাম-_ 
তুমারধবল (জ্যোঁতি্ময়ী ভক্তবৎসল] মাতৃমৃতি | মহাগৌরীও তাঁকে দেখলেন 
ও আমাকে বললেন, “মা কালী সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকেন ও মাঝে 
মাঝে তার অন্তিত্ব আপন+কে জানিয়ে দেন। ইষ্টসাছ্িলাভের পর ইষ্টদেবত? 
সর্বদা ভক্তসঙ্গে থাকেন” আজ আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর- 
পৃজ্ু করলাম । পরম শিব বু। পূর্ণ শিব পৃজান্তে শিবকে নৈবেছ্য দিতে 
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তিনি জ্যোতির্ময় দিব্য মৃতিতে এলেন-_জ্যোতিংতে তার রূপ বিগলিতঃ শুধু 
মন্তকের উদ্ধাংশ একটু দেখা যাচ্ছে। তাই দেবী গৌরীই প্রসাদ বিতরণ 
করলেন। পৃজান্তে মন্দিরদ্ধার বন্ধ করার সময় মহাগৌরী দেখলেন, 
শিব ঠাকুর শুভ্র মৃতি ধরে বসে আছেন। দেবপৃজাকালে ভূতশুদ্ধি দ্বার 
জীব শিবকে সহম্রারস্থ পরমশিবে লন করিতে হয়। 

১৫ই শুক্রবাধ আহারাস্তে বেল সাড়ে বারটার সময় আমি স্বীয় 
শয্যায় শুয়ে মহাগৌরীর সঙ্গে কথা বলছি। তখন আমি দেখলাম, 
আমার শিয়রে একটা হেমবর্ণা দেবীমূত্তি আবিভূতি।, স্েহময়ী জননীবৎ 
উপবিষ্টা। তিনি এলোকেণী ও ভ্রিনয়ন।-__তৃতীশয় নয়ন উর্দমুখী ও 
তা থেকে রক্তাভ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বয়স্কা আকৃতি হলেও 
ন্নেহোজ্জল মুখমণ্ডল ১৫1১৬ বর্ষের বালিকাবৎ স্থকোমল । মহাগৌরী 
ভীকে দেখে বললেন, ইনি আপনার ইষ্দেবী। তার অল্প দূরে সুভড্রা 
বসেছিলেন। একটু পরে উভয়ে অন্তহিত হলেন। এই ঘটনার অল্প 
কাল.পূর্বে আমার খাটের পাশে ছুই হুক্মদেহী তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকা 
এসে দীড়ালেন_£উভয়ের হাতে লাঠি, গেরুয়া পরা, পরিব্রাজক | 
আমর। শ্রদ্ধী জানাতেই তারা হাত জোড় করে অন্তহিত হলেন । ১৩ ই. 
বুধবার মধারাত্রে আমি শয্যায় শুয়ে বিজ্ঞানানন্দ স্বামীকে ম্বপ্সে দেখলাম। 
তিনি একটী আমলকী গাছতল। দিয়ে যাচ্ছিলেন ও ২।৪টী পাকা 
আমলকী কুড়িয়ে নিলেন। এ আমলকশ গাছের তলায় অনেক 
আমলকী পড়েছিল। আমিও কয়েকটা আমল্কী সাননো কুড়িয়ে 
পকেটে রাখলাম । আমি তাকে সভক্তি প্রণামান্তে ধিদায় “গ্রহণ সময়ে 
কাদছি ও বলছি, আবার কবে দেখা হবে? তিনি সান্বন৷ দিয়ে বলছেন, 
তুমি জ্ঞানী হয়ে কাদ্দছ কেন? আমি এত আবেগভরে কীদছি যে, 
স্বুম ভেন্দে গেল ও উঠে দেখলাম, আমার ছুই চোখ দ্রিয়ে অশ্রুবিন্দু 
"গড়িয়ে গাল বেয়ে পড়ছে ! স্বামী বিজ্ঞান্ানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বয় ও 
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বেলুড় মঠের অন্যতম প্রেসিডেণ্ট । আমি তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতাম 
ও তার বিস্তৃত বাংল] জীবনী লিখেছি । এ জীবনী এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ 
মঠ হইতে প্রকাশিত। 

১৬ই শনিবার সকালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে মুড়ি খাবার, 
সময় আমি পদ্মাদেবীকে অনেক দিন পরে আমার সামনে দেখলাম», 
তিনি কন্তাতুলা সশ্রদ্ধ আননে অদূরে দণ্ডায়মান। মহ্াগৌরীও তাকে 
দেখে বললেন, দাছু, ইনি আপনার কন্ত1 পদ্পু। দেবী । 

সন্ধা! আটটার পরে মহাগৌরী বাড়ী থেকে ফিরলেন। কোন্নগরের 
কোন রাহুগ্রস্ত ভদ্রলোকের গৃহে হোম করার কথা উঠিল । আমি অসম্মতি 
জানিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাঁচ্ছি। এমন সময় আমি দেখলাম, 
নাটমন্দিরে আমার ইষ্টদেবী স্নেহময়ী জননীবৎ পূর্ণমৃতিতে আবির্ভূত 
্বর্ণবর্ণ গায়ের রঙ ও শ্াড়ীর রঙ, এলোকেশী, আচল হাওয়ায় উড়ছে। 
আমার অভিপ্রায় সমর্থনান্তে তিনি অন্তহিত হলেন ॥ ভোর চারটায় 
বা পরদিন রবিবার সকালে আঁমি ও মহ্তাগৌবরী মন্দিরের বারান্দায় 
আলোচনা করছিলাম, শ্রীশ্রীচত্তীতে কথিত জ্ঞানদাত্রী মহাসরস্বতী 
মহামায়া কি না? তখন দেখা গেল, পৃরধদৃষ্ট হষ্টদেবীই মহামায়ারপে 
আবিভূ্ত হলেন। সকালে রাধাগোবিন্দনগরে কোন ভঞ্জের বাড়ীতে 
যাবার পূর্বে আমর) দেখলাম, আমার বিলের উপরে কাল যবন, 
পূর্ণ মুত্তিতে উপবিষ্ট। আমরা পূর্বরাত্রে যে কাজের ভার তাকে দিয়ে 
ছিলাম, তা সম্পন্ন করে তিনি জানাতে এসেছিলেন । লিলুয় কলোনি 
দিয়ে.-যাবার পথে আমরা ইষ্টদ্বেবীকে আবার দর্শন করলাম । ট্রেনে 
বিশ্বকর্ম। দেবতাকে দেখা গেল । আজ রবিবার অসংখ্য কারখানায় মুণুয়ী 
প্রতিমায় বিশ্বকর্স। পূজা! হচ্ছিল । আমি তাকে প্রণাম ও অর্চনা করতে, 
তিনি চলে গেলেন! আমাদের সঙ্গে শিব ও কলী গেলেন, রাধা- 
গোর্রিলনগরে ভক্তগুহে আমরা, ছুপুরে নামকীর্তনাস্তে অন্নভোগ দিলাম ।- 
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তখন স্বামী ভৈরবানন্দ সৃক্্দেহে মাকড়দহ থেকে এসে ঠাকুরঘরে বিরাজ 
করলেন। নামকীর্তনকালে মহাগোৌরী সমাধিস্থ হলেন। অন্নভোগের 
সময় ধর্ম5ক্রের মন্দিরস্থ দেবগণ আমাদের সপ্রেম আহ্বানে এলেন ও 
নিবেদিত পায়স ও অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করলেন। আহারাস্তে বিশ্রাম- 
কালে উক্ত ভক্তের স্বর্গবাসী মাতামহ্‌ প্রভৃতি হুক্্মদেহে এসে আমাদিগকে 
সন্ব্ধন। করে গেলেন । ফেরার পথে আমরা বেলুড়ে তিনখানি সুসজ্জিত 
স্থনিমিত বিশ্বকর্মা প্রতিমা! দেখলাম । হছুঃখের বিষয়, কোথাও দেবতার 
আবির্ভাব পরিলক্ষিত হলো না। রাত্রি দশটায় স্বীয় শষ্যায় শুয়ে 
আমি দেখলাম, একটী দ্িব্যদেহী বিরাটমুতি এসে আমার খাটের পাঁশে 
দাড়িয়েছিলেন--তার চোখ দুটী ডাবের মত বড় ও মাথা মন্দিরের ছাদে 
ঠেকে, শুত্রবর্ণ। ক্ষণকাল পরে ভিনি চলে গেলেন। রাত্রি তিনটায় 
আমি ও মহাগোরী স্বন্য শযষায় শুয়ে দেখলাম, কৌমারী দ্েবকে_- 
৪1৫ বৎসরের শিশুকন্যা! মুতি, মাথায় বব কাটা চুল, ছোট জাঙ্গিয়া 
পরা, উজ্জল শ্যামবর্ণ। মা ফৌমারী কন্তামুতিতে বলেছিলেন । 

১৮ই সোমবার সকাল সাড়ে নয়টায় আমি নাটমন্দিরের পূর্দক্ষিণ 
কোণে ড্রেণের ধারে বসে হাতমুখ ধুতেছিলাম। তখন আমি দেখলাম, 
একটী বিধবা বুড়ী পিতৃলোকবাসিনী হুক্দেহী ড্রেণের ওপারে মাণের উপরে 
দাড়িয়ে আছে--তার মাথার সামনে চুল নাই, সাদা থান পর।। কেলা 
চারটায় মামি ও মহাগোরী পশ্চিম বারান্দায় বসে এই অধ্যায় লিখছি | 
আমার শরীর অন্ুস্থ থাকায় মর্মাহত হয়ে আমি ভাবছি, কি করে এই 
দেহে সাধন শেষ করবো ?* তখন আমার সামলে একটা" দেবীমু্তি এসে 
দাড়ালেন । আমি তাকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞাস1! করলাম, মা, আপনি 
কি আমার মেয়ে কুভদ্রা ? তখন তিনি তার শুভ্র বাম পদ বাড়িয়ে দিলেন। 
পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কি আপনি আমার ইষ্টদেবী? 
তখন তিনি সহাম্য বদনে আমার বুকের দিকে অনুলি নির্দেশে সহ 


এ দিব্যি 


জানালেন, তিনি আমার ইই্দেবী। ইষ্টদেবীর পূর্ণমৃতি আপাদমস্তক 
দর্শনে আমার সংশয়াকুল চিত্তে আশার আলোক দেখা গেল। অধুনা 
প্রায় গ্রতাহ ইষ্টদর্ননলাভে আমি ধন্ত হইতেছি। 

২০ শে বুধবার টকাল চারটায় আমি ও ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী 
মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসেছিলাম এবং বিশ্বরূপানম্ স্বামী ভৈরবানন্দ 
কর্তৃক রচিত ও স্বহস্তে লিখিত এমন্ত্রযোগ শীর্ষক নিবন্ধ শড়িতেছিল। 
মহাগৌরী আমার চেয়ারেই বসেছিলেন । তখন ত্রহ্গজ্ঞ মহষি ভাগুরি, 
ধার কাছে মার্কগেয় মহামুনি প্রথমে শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্মা প্রকাশ করেন, এসে 
সহাগৌরীর কাছে দ্াড়ালেন। তখন মহাগৌরী চেয়ার থেকে উঠে 
গেলেন ও ভাগুরি এ চেয়ারে বসলেন । তখন 'মন্ত্রষোগ+ থেকে পাঠ 
হচ্ছিল, “বৈবস্বত মঘ্বস্তরে শিব তন ও চত্তী প্রভৃতি প্রকাশ করলেন। 
তখন ভাগুরি হাত নেড়ে উহা সমর্থন করলেন ও বললেন ইহা সতা। 
আবার যখন পাঠ হলো, “ত্রেতাধুগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের মধ্যে থে 
বৈষ্ণব, শৈব ও গাণপতা সাধন ও শান্তর রাজা খষভ, কুবের ও শুক্রাচাধ্য 
প্রকাশ করেছিলেন, তখনও তিনি হাত নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। 
এই ভাবে আমাদের সনাতন ধর্মশান্ত্র সুক্মদেহী মুনিখষি ও দেবদেবীদের 
কাছে প্রাপ্ত ও লিখিত। পাঠান্তে আমরা তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতে 
তিনি মন্দিরে গিয়ে আমার আসনে বসলেন । মহাগৌরী সন্ধ্যায় তার নামে 
মন্দিরে বাতি জালিলেন এবং ঠাকুরকে রাত্রে পায়স নিবেদন করে 
ভাগুরিকে আহ্বান করলেন। তখন ভাগুরি এসে পায়স গ্রহণ করলেন। 
রাত্রি পৌনে এগারটায় আমি মন্দিরের দক্ষিণ 'বারান্দায় স্বীয় শষ্যায় শুয়েছি। 
এমন সময় তন্দ্রীবিষ্ট হয়ে দেখলাম, পূর্বোক্ত ভাগুরি আমার শধাযায় এসে 
বসলেন ও বললেন, “তুমি সাধনে বনে যাও । তোমাকে সর্বদিকে আমি 
প্লক্ষ! করবো, যাতে মঙ্গল গ্রহাদি তোমার সাধনে বাধা দ্রিতে না পারে, 
তংক্টর বাবস্থা করবো ॥” যখন সাধক চরম ইষ্টসিদ্ধি লাভ করে, তখন 
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ইষ্টদেবতা স্বয়ং বা সিদ্ধ মুনিখধিগণ এসে তীহাকে সর্বপ্রকারে সাহাষা 
করেন। ভাগুরির চেহারা--ছুধে আলতা মিপান রউ, প্রীক়্ নয় দশ হাত 
লম্বা, বিশাল বপুঃ, মাথায় তাঅবর্ণ জট; রক্তবস্ত্র পরিহিত, গলায় ভাতে 
কপ্াক্ষ, হাতে প্রবালের জপমালা। মঙ্গল গ্রহরোষে আমি এখন পড়েছি 
বলে তিনি প্রবালের জপমালা হাতে নিয়ে আমাকে জানালেন, আমি 
প্রবাল ধারণ ব৷ প্রবালের মালায় জপ করলে গ্রহশাস্তি হবে। ভাগুরি 
মার্কণেয় মুনির শিল্ত ও মুনিবংশসম্ভৃত । দেবী ভাগবতে ও মার্কগেয় প্রাণে 
ভাঁগুরির কাহিনী উল্লিখিত। ২১ শে বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন ভোজনাস্তে 
আমি ও মহাগ্োৌরী আমার শযায় বলে সদ্প্রাপ্ত চিঠিগুলি পড়ছিলাম । 
তখন কোন কারণে আমি ক্রোধাঘ্বিত হয়েছিলাম । এমন সময় ভাগুরি 
এসে আমার খাটের পাশে ছদ্মবেশে দাড়ালেন ও তাঁর সান্গিধো আমার 
ক্রোধ সত্বর কমে গেল। 

১৭ই বিবার বাত্রি দশটায় শ্বীয় শযায় শুয়ে খাটের পাশে আঁ ম একটী 
দার্থকায় দিবাদেহীকে দেখলাম । ভৈরবানন্দ যোৌঁগবলে জেনে বলেন, 
“ইনি দৈতাগুর শুক্রাচার্যা । ইনি সর্বপ্রথমণগাণপত্য সাধন প্রচার করেন । 
তিনি আমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন । কুবের প্রথমে শিবসাধনে 
সিদ্ধিলাভ করেন। তাই তিনি শিবের ভাণ্ডারী । ইনি রাবণের ভ্রান্তা 
ও বিশ্বশ্রবার পুত্র। কুবেরের কান্ছই পুম্পক রথ ছিল। শিবভক্ত বলে 
টার অহংকার হওয়ায় শিবই রাবণকে দিয়ে তার দর্পচূর্ণ করে পুস্পক রথ 
কেড়ে নিলেন। বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডে মাত্র ছুটী পু্পক বিমান আছে--একটী কুবেরের 
ও অক্টী ইন্দ্রের। সম্প্রতি স্মামি গণপতির আবরাধন৷ আরস্ত কল্েছি বলে 
শুক্রাচার্য আমাকে প্রেরণা দ্িতে এসেছিলেন । গণপতি সাধনে অষ্টাদশ 
স্তর আছে এবং শুক্রাচার্য ভৈরবানন্কে এই আষ্টাদশাক্ষর গণেশমন্ত 
দিয়েছেন--৬ গং সর্বসিদ্ধিদাত] গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ ॥ গণেশ দেবতার 
গ্রণাম মন্ত্র একটা নিয়ে উদ্ধাত হইল-_ | 


৩৮২ দিব্যদৃষ্টি 


যতো] বুদ্ধিরজ্ঞাননাশো মুমুক্ষোর্বতঃ সম্পদে। ভক্তসস্তোষিকা। স্যাঃ। 

যতো (বদ্বনাশো যতঃ কার্যসিদ্ধিঃ সদ তং গণেশং নমাম: ভজামোঃ ॥ 

$ঠ1 সোমবার দুপুরে আহারাত্তে বেল] একটায় স্বীয় শক্যায় শুয়ে 
ততক্্রিত নয়নে আমি দেখলাম, পল্মমধ্যে বিন্দুগর্ভ ষুকোণ | ইহা সমুজ্জল ও 
কেন্্স্থলে বিন্দুটা বিদাত্বৎ জ্যোতির্নয়। যোগীবর ভৈরবানন্দ বলেন, এটী 
অনাহত মহাপদ্ম। তন্মধ্যে জ্যোতির্ময় বিন্দু শিবলিঙ্গ । শুকমাত্র হৎপদ্সে 
ষটুকোণ অবস্থিত । এটা আমার ইষ্দেবী আমাকে দেখালেন। পূর্বে 
প্রদশিত সহক্রারে কুষ্বর্ণ পরম শিবলিঙ্গ উক্তরূপ জ্যোতিলিঙ্গরূপে ধ্যেয়। 
চিত্তশুদ্ধি বা ইষ্টসিদ্দি লাভ হলে মনই গুরু হয় এবং ইষ্টই উক্ত প্রকারে 
লাধকের গুরুরূপে সাধন করান এবং ক্রমিক সাধনের ইঙ্ষিত দেন।” 

৮ই শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় আমি কাপড় কেচে ক্লান্ত হয়ে 
নাটমন্দিরে বেঞ্চিতে শুয়ে বিশ্রীম করছি । তখন আমি দেখলাম, একটা 
দেবী অদূরে দাড়িয়ে আছেন এবং তৎসঙ্গে একটী পুরুষ দেবতাঁও ছিলেন । 
মহাগোৌবীীও বান্নীঘর থেকে এসে দেখলেন ত্র দুই দেবতাকে । আমি 
সভক্তি প্রনাম করতেই এ দ্েধী আমার কোলের কাছে এগিয়ে এলেন। 
আমাদের অনরোধে তারা মন্দিরের বারান্দায় গেলেন, কিন্তু মন্দিরে 
ঢুকলেন নাঁ। স্বামী ভৈক্লানন্দ বলেন, “ইনি শক্রত্ন চৌধুরী ও তৎপত্ী 
রমাদেবী, ধারা চব্বিশপরগণায় যথাক্রমে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর অংশে ভগবান 
কক্ধিদেবের সহচররূপে জস্মাবেন। তীরা তাদের সুদর্শন দেবমূতি বা 
'আসল শ্বরূপ দেখালেন ।” পূর্বে তারা এই মৃতি আমাকে দেখাননি | 
এরা দ্বর্ণবাসী,। ইন্দ্র ও শচী উভয়ই জ্ঞানী (এবং মন্দিরে ঢুকতে পারেন, 
কিন্তু তাদের অংশে বারা জন্মীবেনঃ তারা মন্দিরের বারান্দা পর্যাস্ত আসতে 
পারেন। এদ্রের কথা মৎপ্রণীত “কন্ি গীতা”য় উলিখিত। 

৯ই শনিবার সকালে পৌনে এগারটার সময় আমি নাটমন্দিরে ইজি 
চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছি ও মহাগৌরী রাক্সাঘরে আছেন। তখন 
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নাটমন্দিরে একটা বিরাট পুরুষ দ্রির্যদেহে এসে বসলেন-_বড় হাগাঁর মত 
তার বড় মাথা, চোখ ছুটী বড় বড় ডাবের মত, গাত্রবর্ণ অতি শুভ্র, হল্দে 
কাপড় পরা, মাথায় লম্থা জটা, উপবিষ্ট অবস্থায় প্রায় ছয় হাত উচ্চ। 
"আমি মহাগৌরীকে ডেকে বলায় তিনি মহাগৌরীশর দ্রিকে তাকিয়ে 
হাসছিলেন। আমি তাকে প্রণীম করতে তিনি মাথা নীচু করে গ্রহণ 
করলেন এবং মন্দিরে আসতে বলায় চলে গেলেন । স্বামী ভৈরবানন্দ ২০শে 
বুধবার পূর্বান্তে ধর্মচক্রে তাকে আহ্বান করায় তিনি এলেন ও বললেন, 
আমি চাবন খবির পিতা । ইনি পূর্ণজ্ঞানী ও সত্যযুগের মান্থুষ । ভৈববানন্দ 
তাকে বার বার অনুরোধ কর সত্বেও তিনি নাম বললেন না, চলে 
গেলেন। ইনি নৈষ্ঠক ত্রহ্গধি ও মভাভারতে এর নামোল্লেখ আছে। 

১২ই মঙ্গুলবাঁর মধ্যাহ্ন ভোজনাস্তে আমি নাটমান্দরে ইজি চেয়ারে 
বসে বিশ্রাম করছি । একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখলাম, একটী শ্যামবর্ণ। 
হুক্দ্দেী প্রৌঢা নারী আমার কাছে এসে সংগাপনে কিছু বললেন । 
তার হাতে গায় নান! অলংকার ও মাথায় কাপড় । তার পরই দেখলাম, 
একটী শুত্রবর্ণ সহম্দল মহাঁপপ্ম বিছ্যুদ্বৎ্ শুভ্রজ্যোতির্সগিত 1 ম্বামী 
উৈরবানন্দ বলেন, “ইহা অন্পূর্ব সহম্ওর এবং শর প্রৌডা নারী আমার 
ছঞ্সাবেশী ইষ্টদেবী। উক্ত পদ্মে সাধন চকরর জন্তই ইষ্টদ্দেবী আমাকে ও 
মহাপদ দেখালেন । এ দিন রাব্বি দশটায় একটা খষি এসে দ্মিণ বারান্দায় 
আমার টেবিলের কাছে দ্ীড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে একটী শ্বেতপন্প 
দিলেন--আধফোটি। পদ্মফুল । তার ভেতর থেকে সাদ। জ্যোঁতিঃ নির্গত 
হচ্ছে, পদ্মের চার দিকে সবুজ পাতা । আমিতীর শুভ্র হস্ত স্পষ্টভাবে 
দেখলাম স্বশয্যায় শায়িত অবস্থায় । মহাগৌরী তাকে দেখার পর তিনি চলে 
গেলেন। তারপর এলেন একটা শুভ্রবর্ণ। দেবীমুতি-_বয়ঙ্কা দোহার] চেহার', 
সাদা শাড়ী পরা। তিনি এসে আমার শয্যায় বসলেন একটা প্রস্ফুটিত 
শ্বেতপন্ম হাত নিয়ে। তিনি মাতৃবৎ সন্েহে ই পদ্ম আমাকে দিয়েই চলে 
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গেলেন। এদিন রাত্রি তিনটায় স্বপ্পে আমি দেখলাম, আমি কোন 
তীর্থস্থানে গেছি। ওখানে আমাকে এক সাধু বলছেন, পীণনাথ দশনে 
যাও। ইহার কিছুক্ষণ পরে এক খষি এসে আমার শহ্যায় বসলেন ও 
আমাকে কিছু বললেন । আমি বুঝতে পারলাম, ইনি আমার আদি পিতা 
'আরুণি মহধি। রী রাত্রে মতৎকর্তৃক পূর্বোক্ত দেবী দর্শনাস্তে মহাগৌরী 
উত্তর বারান্দায় শুয়ে দেখলেন, এক সিদ্ধ খষি এসে মেজেতে, বীরাসনে বসে 
খাটে পা ঝুলিয়ে উপবিষ্ট মহাগৌরীী ছুই কাধ ধরে ' বলছেন, “আমিও 
তোমার দাদু হই। তোমাকে অখণ্ড চত্তীপাঠ করতে হবে|” ' মহাগোরী 
সবিনয়ে বললেন, আমি চণ্ডী পড়তে ভাল পারি না। তিনি দ্াছুর মত 
শ্নেহভরে আদর করে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই পারবে । এ সিদ্ধষি দীর্ঘকা'য় 
ও জটাধারী এবং মেজেতে বসেই এত উচু হয়েছিলেন যে, খাটে বসা 
মহাগৌরীর কীধে সমান্তরাল ভাঁবে হাত রেখেছিলেন । তিনি অনেক ক্ষণ 
থেকে মহাগৌরীর সঙ্গে নানা কথ] বলে চলে গেলেন) স্বামী ভৈরবানন্দ 
যোগবলে জেনে বলেন, ইনি ভূগু ও এরই বংশে মহাগৌরী প্রথম মীনব 
জন্মলাভ করেন। যে খধষি আমাকে শ্বেতপন্ন দিলেন, তিনি আমার 
পূর্বজন্মের গুরু পরমানন্দ গিরি পরমহংসও সম্প্রতি এই মন্দিরে বিরাজ 
করছেন এবং যে দেবীমূতি এসে আমার শষাঁয় বসে আমাকে স্বেতপদ্ধ 
দিলেন, তিনি আমার ইঠ্টদেবী। পরমানন্দজী ও ইষ্টদ্েবী আমাকে 
সহন্রীরের দ্বাদশ দলপঘ্ দেখালেন। যিনি আমাকে "পীননাথ” যেতে 
বললেন, তিনি কোন সিদ্ধ শৈব ও আমাকে নেপালে পণুপতিনাঁথ 
শিবদর্পনে যেতে বললেন । পশুপতিনাথ বা গীননাথ লিঙগবৎ শ্বেতবর্ণ 
শিবলিঙ্গ । সম্প্রতি আমি পরমশিবের সাধন! করছি বলে তিনি আমাকে 
পণ্ুপতিনাঁথ দর্শনে যেতে বললেন মহাগোৌরীর সঙ্গে । 
যেখধি এসে আমাকে উক্ত তীর্থে যেতে নিষেধ করলেন, তিনি 
আমার আদি পিতা মহধষি আরুণি ॥ পূর্বদিন “কন্ষিগীত1” বোরিয়েছে। 
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+তাই অদ্য রাত্রে মহাগোৌরশ দেখলেন, নানা উর্ধ লোক থেকে সিদ্ধ খষিবুন্দ 
ও সিদ্ধা সাধিকার1 হাতে কিছু উপহার নিয়ে আমাকে অভিনন্দিত করতে 
এসেছেন। তারা! আকাশ থেকে ভিড় করে মন্দিরের বারান্দায় 
নামছেন । আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর কে ও কেন 
এসেছেশ ? মহাগোৌরী তাদের কথা শুনে ও কাজ দেখে বললেন, এরা 
সব “কক্কিগীতা, প্রকাশের জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে 
এসেছেন | প্রায় ছুই তিন ঘণ্টা মহাগৌরী সিদ্ধ খষি ও খাষিকাঁদের আগমন 
ও অভিনন্দন দেখলেন। “কন্কিগীত।, প্রকাশের জন্ত সপ্তন্বর্গে সাড়া 
পড়েছে; কিন্ধ হায়! মর্তালোকে এখনও সাড়া পড়েনি ! 

২১শে বুহম্পতিবাঁর বৈকালে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী মন্দিরের 
পশ্চিম বারান্দায় বসে হ্রীলিসহরের সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদের কথ। 
আলোচনা করছিলাম। তখন কালীভক্ত রামপ্রসাদ এলেন । ভৈরবানন্দ 
ভঠকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি শ্ুলদেহে সাধন শেষ করেননি কেন? 
রামপ্রসাদ উদ্ধে হাত তুলে ইপারাঁয় উত্তর দিলেন, দ্রেহাস্তে উপরে গিয়ে 
সাধন শেষ করেছি । ন্বামী ভৈরবানন্দ যোগবধলে জেনে বলেন, রামপ্রসাদ 
বিদেহ মুক্তি লাভ করে ব্রঙ্গজ্ঞ হয়েছেন এবং তার গুরু কৃষ্কানন আগমবাগীশ 
্র্গলোকের সত্বস্তরে বাস করেন । ২২শে শুক্রবার সকালে আমরা 
মন্দিরে নামকীর্তনান্তে সমবেত চণ্ডীপাঠের আয়োজন করছি । এমন 
সময়ে চগ্ডিকাঁদেবী সত্বমৃতিতে আবির্ভূত হলেন। আমি তাকে দেখে 
বারান্দাস্থ মহাগৌরীকে ডেকে বললাম এবং ম্হণগৌরী একতলায় 
ভৈরবানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন বাবা, মন্দিরে ইনি কোন্ দেবী এসেছেন ? 
উভৈরবানন্দজীও বললেন, উনি সব্ধমূতি চণ্ডীদেবী। মহাগৌরী শ্রীত্রীচগ্তীর 
তৃতীয় অধ্যায় পধ্যস্ত পাঠ করলেন। তার সুযুম্না নাড়ীতে এই চণ্ডীপাঠ 
ঝংকৃত হয়ে চণ্ডিকাকে প্রপন্না করল । অনন্তর আমরা একটি মাতৃসংগীত 
প্রাণ ঢেলে॥গাইলাম--দেহি দেবি দরশন | ভক্তের কাতর আহ্বানে এলেন 
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শেষবিদ্ভ1, ব্রহ্মবিদ্যা--শুভ্রবর্ণ। নিরাভ রণা, শুভ্রবস্ত্রা মাতৃমূতি । এমন স্নেহময়ী 
শুত্রবর্ণ মাতৃমূতি চর্মচক্ষে কখনো দেখিনি । তিনি এসে আমাকে কাণে 
কাণে বললেন, “বাবা, প্রেষমন্ত্র মূলধার থেকে ষট্‌্চক্রে ধ্বনিত করে সহন্্রারে 
লয় কর। মুলাধার থেকে মণিপুরে, মণিপুর থেকে হতৎপদ্মে ও হৃৎপন্ম থেকে 
আজ্ঞাচক্রে যথাক্রমে ভূঃঃ ভূবঃ ও স্ব তত্বত্রয় লয় করে নিরাকার জ্যোতির্ময় 
বন্ষধ্যানে মগ্র হও। তাহলে মোক্ষ পাবে ।” আমি তাকে-সভক্তি প্রণাম ও 
মানসপূজাদি করার পর আমার প্রত্থনায় গোপালজী ব্রহ্মবিদ্ভাকে সুক্ষ 
পূজাদ্ি করে দিব্য মিষ্টি খাওয়ালেন। তখন ব্রহ্ষবিদ্তা আমাকে "আশীর্বাদ 
করে অন্তহিত হলেন। ব্রহ্গবিদ্ভার আশীর্বাদ ব্যতীত মোক্ষলাভ অসম্ভব । 
২২শে শুক্রবার মধ্যাহ্ত ভোজনান্তে বেল! প্রায় একটায় আমি মন্দিরের 
পশ্চিম বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে পায়খানায় 'গেলাম। তখন স্নেহের 
কন্যা! কৌমারী আমার বাম কাধে চড়ে পায়খানা পর্যান্ত গিয়েছিলেন ও 
আমাকে দেখ! দিয়ে ফিরে এলেন । মহাগৌরীও মন্দিরের বারান্দায় 
বসে তাকে দ্েখেছিলেন। সকাল থেকে আমি কর্মব্যস্ত থাকায় 
কৌমারী আমার কীধে চড়ার স্থযোগ পান নি। তাই তিনি এই 
সামান্ত সুযোগে আমার কাধে চড়ে একটু বেড়িয়ে এলেন? নরশিশুবৎ 
দ্েবশিশুও ক্রীড়াপ্রিয়। ২৩শে শনিবার কুয়/তলায় ম্ানকালে শুভ্রবৃণণ 
সব্বমৃতি ইষ্টদেবীকে আমি দেখলাম । ন্নানান্তে পুজীকালে মন্দিরে মন্তকে 
জেঠাতিমণ্ডিত ইষইদেবী ও সারদ! দেবী প্রভৃতিকে অমি দেখলাম | সন্ধ্যা? 
পাচটায় রাঁজেন শেঠ লেনে আমি ও মহাগোৌরশ বেড়াবার সময় দেখলাম, 
হাকুর রঅকৃষণ পূর্ণমৃতিতে আমাদের সঙ্গে চলছেন। ৯৫শে সোমবার 
শেষ রাত্রে মহাগোরী ধর্মচক্তে ত্বীয় শয্যায় শুয়ে দেখছেন, নবদ্বীপে একটা 
কড় খোল! মাঠে কক্ষিবুদ্ধের প্রস্ততি হচ্ছে ও স্বাস্থাবাঁন বাঙ্গালী যুবকর' 
কুত্রিম যুদ্ধশিক্ষা করেছেন ও ব্রাহ্মণ কুমারী বিষ্টপ্রিয়া সাক্ষাৎ লক্ষীদেবীবং 
আহত সৈন্তদের পরিদর্শন করছেন । একটা মুসলমান গুপ্তচন্কে ধরে 
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আছাড় মারা হল ও তার মৃতদেহকে একটী মেয়ে ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে 
ফেলে দ্িল। সকাল পাচটায় আমর। দক্ষিণ বারান্দায় খাটে বসে 
এই সব কথা বলছিলাম । তখন কন্ষিপত্রী বিষুওপ্রিয়া এসে আমাদের সামনে 
দাড়ালেন ও উক্ত দর্শন সত্য হবে বলে'জানালেন। মনে হয়, কন্ধিযুদ্ধের 
পর্বাভাস এইরূপে মহাগোৌরী স্বচক্ষে দেখবেন । 

১৬শে মঙ্গলবারে ভোরে চা খাবার পূর্বে আমি স্বীয় শয্যায় বসে 
ধগল। দেবীর ধ্যানান্তে মাতঙ্গী মন্ত্রজপ করছিলাম । তখন মাতঙ্গী দেবী 
মামার ডান দিকে জেযোতিঃখন বিছ্যুত্বর্ণ শিবলিঙ্গ দেখিয়ে জ্যোতির্ময় 
পরম শিবধ্যানে মগ্র হতে বললেন । তন্ুুহর্তে আমি দেখলাম, আমার 
রক্ষতালুতে বিদ্বাত্বৎ জ্যোতির্ময় সহম্লারে জ্যোতির্ময় পরমশিব বিরাজিত | 
এই দিব্যদর্শন*বহু ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল । সকাল ৮1০ টায় অমি, ভৈরবানন্দ 
ও মহাঁগৌরী তিনজন মন্দিরের বারান্দায় বসে মহালয়া মহোত্সবের জ্রব্য- 
হালিক1 করছিল'ম | তখন রন্গষি ভাগুরি এসে টেবিলের উপর বসলেন ও 
আমাকে বললেন, মহালয়া দিবসে চতীপুর্জাকালে ৬মাকে বিশেষার্ধা 
দিও । আমি তাকে সভক্তি প্রথাম করতে তিনি আমাকে আঙীবাদ করে 
চলে গেলেন। বলা বাহুলা, ভৈরবানন্দ ও মহাগোরী সুপুরুষ ভাগুরিকে 
দেখলেন । 'আহারাস্তে আমি ও মহাগোরী উত্তর বারান্ায় খাটে বসে 
নানা কথ! আলোচনা করছিলাম । তখন ইষ্টদেব' জোতির্মপ্ডিত মন্তকে 
এসে জানালেন, এই মৃতিতে প্রায়ই তিনি আমাকে দর্শন দেন। অনন্তর 
সিদ্ধিদাতী গণেশ ঠাকুর এসে মা কালীর পাছে ঈ্াড়ালেন। 

২৭ শে বুধবাঁর প্রাতে উভরবানন্দ, মহাগৌরী ও শিরপ্রিক়া* প্রভৃতির 
সর্দে আমি শ্রীরামপুর যাত্রা করলাম। লিলুয়। স্টেশনে ইলেকটিক 
'টুণ্বরে অপেক্ষাপ্ধ বলে শ্রীচেতন্ত প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে আমরা আলোচনা 
করছিলাম । তথন নিত্যানন্দ প্রন সন্ত্ীক এসে আমাদের সামনে 
শুন্টে দাড়ালেন । আমি তাকে ভৃষিষ্ট প্রণাম করলাম। তিনি আমদের 
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সঙ্গে শ্রীরামপুরে বাঁধাবল্লভ মন্দির দর্শনে চললেন । আমর শ্রীরামপুরে ॥ 
পৌছে রাধাবল্লভ মন্দিরে গেলাম । যখন আমরা মন্দিরের ফটক পার হচ্ছি, 
তখন বাধাকৃষ্থচ আংশিক সত্বা় মন্দিরের প্রধান দরজায় আমাদিগকে 
অভ্যর্থন! করার জন্য বাহিরে এলেন । আমরা মন্দিরে দেবত] দর্শনে 
গেলাম | মহাগোরী প্রধান দরজার সামনে যেতেই রাধাকৃষ্ণচ উভয়ে তাঁকে 
আলিঙ্গন করতে তিনি ধ্াড়িয়েই বাহঙ্ঞানশূন্ হলেন" ভৈরবানন্দজী 
রাধাকৃঞ্কের সত্বাকে আহ্বান করলেন। রাধাকৃষ্ণ উভয়ে পূর্ণ সত্বায় আবিভূত 
হবার পর আমরা স্তবস্ততি করলাম। তার উভয়ে পূর্ণজ্ঞানী ভৈরবানন্দকে 
প্রণাম করতে ও পাদপদ্মের তুলসীচন্দন খেতে নিষেধ করলেন । তত্বজ্ঞান 
লাভ করলে মানধষ পরম দেবত] হন, ন্র নারায়ণো ভবে । কারণ, 
বর্তমানে ওখানে পৃষ্পাদি ঠিক ভাবে হয় না। তত্বজ্ঞানী পরমহংসকে 
দেবতারাও সম্মানকরেন। মন্দির প্রদক্ষিণান্তে আমি কিছুক্ষণ জপধ্যান 
কবিলাম। একটু পরে মহাঁগোৌরী এসে আমার পাশে বসলেন। 
তখন রাধাকৃষ্ণখ উভয়ে আমার মাথায় শ্বীয় মুকুট খুলে পরিয়ে দ্রিলেন। 
এই দ্বিব্য মুকুট শুভ্রজ্যোতিঃ নির্গত হুচ্ছিল। এই মুকুট স্বমস্তকে অনুভব 
করে আমি ভাবাবিষ্ট হলাম। অনন্তর আমর! বাহিরে এসে দেখলাম, 
মন্দির গাত্রস্থ ফলকে লিখিত আছে, ১৪৩০ শকাব্দে এই মন্দির কুদ্ররাম 
ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ভক্তবর ফদ্ররাম 
১৪৫১ শকাব্দে বুন্দাবনে যান ও বিশ বর্ষ বুন্নাবন বাসাস্তে ২3 শে ফাল্তন 
শুক্লা দ্বাদণীতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন ১৪১১ শকাব্দে। ইতিমধ্যে 
খাষিলোকবাসী রুদ্ররাম মন্দিরে এসেছিলেন । যখন ব্মামর মন্দির 
প্রতিষ্ঠার সন-তারিখ পড়ে লিখছি, তখন তিনি সন্গমুখে এলেন ও 
জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, আমি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কদ্ররাম । ব্রহ্মচারী 
রুদ্ররাম ভৈরবানন্দের পায় মাথা রেখে প্রণাম করলেন ও মহাগৌরীর 
পাদম্পর্শ করে প্রণীম করলেন। অনন্তর "আমর গঙ্গাদর্শলে গেলাম । 
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যখন আমরা যীতলায় রামরুষ্খ আশ্রমে যাইতেছি, সেই সময় অদূরে 
গঙ্গাতীরে সাত আটটা বহু পুরাতন শিবমন্দিরের চূড়া দেখলাম এবং 
তছৃপরি শুনে প্রতাপ হাজরার হুক্ম মৃত্তি। আমরা স্থানীয় লোকজনকে 
এই শিবমন্দিবের ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করায় কেহ কিছু বলিতে পারিল 
না। আমর। পুরাতন শিবমন্দিগুলির পাশে গিয়ে দেখি, বারটা শিব 
মন্দিরের মধো আটটী দাড়িয়ে আছে ও চারটা ভেঙ্গে গেছে ও কোন 
মন্দিরে শিবলিঙ্গ নাই । অবশিষ্ট আঁট মন্দিরে উদ্বাস্তগণ বাঁস করছে। 
দ্বাদশ মন্দিরের সম্মুখে একটী. পুরাতন গঙ্গাঘাট আছে। ভৈরবানন্দ 
দেখলেন, তই ঘাটের কাছে প্রতাপ হাজর1 ও ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সুম্মা দেহ 
ও যোগদুষ্টিতে জানলেন, চতুর্থ মন্দিরের সম্গুখে বিশ্ববৃক্ষমূলে পঞ্চমুণ্ডীর 
আসন বিমান এবং পূর্বজন্মে উভয়ে তথায় তাত্ত্রিক সাধন করেত্ছন। 
ভৈববানন্দ মহাঁগৌরীকে সঙ্গে নিয়ে বেলতলায় গিয়ে দেখলেন, ভূগর্ভে সাত 
হাত নীচে পঞ্চমুণ্ডীর আসন অবস্থিত__নরমুণ্ড চণ্ডালমুণ্ড, শৃগাল মৃণ্ড ও 
বানর মুণ্ড চার কোণে ও মধ্য কেউটে সাপের মুণ্ড, সাপটী ফণ! তুলছে ও 
চগ্ডালের মুণ্ড নড়ছে॥ ভৈরবানন্দ মৌগবলে জেনে বলহলন, আজ 
থেকে আড়াই শত বর্ষ পূর্বে উক্ত দ্বাদশ মন্দিরের শেষ পুরোহিত বামন 
শর্স। বা বামন খষি এই পঞ্চমুণ্তীর আসন প্রতিষ্ঠা ও উহ্থাতে সাধনপূর্বক 
সিদ্দিলাঁভ করে ব্রন্ধজ্ঞ হন। এই সিদ্ধাসনের রক্ষাকর্তা ডাঁকিনী, যোগিনী, 
তাল, বেতাল রয়েছেন । আশা কর যায়, আর এক জুন সাধক অদূর 
ভবিষ্বতে উক্ত আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করবেন । ভৈরবী ব্রাঙ্মণী দক্ষিণেশ্বরে 
অবস্থানকালে তথায় গিয়ে পঞ্চমুণ্তীর আসনে সাধন করে,.পিশাচ সিদ্ধ 
হন। তিনি দক্ষিণেশ্ববর থেকে নৌক1 করে ওখানে গিয়েছিলেন এবং 
ঘটস্থাপনপূর্বক সাধন করেন। জাতিম্মর মহাগৌরী কিরূপে নৌকায় 
এসেছিলেন ও ঘাটস্থাপূনপূর্বক ইষ্টপূজা করছিলেন, তাহা দিব্যদৃষ্টিতে 
' দ্বেখলেন ভূগর্তে দাত হাত নিয়ে অবস্থিত আসন দর্শনকে যোগশাস্তরে 
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পাতালসিদ্ধি বলে। পঞ্চমুণ্তীর আসনে বসার পূর্বে স্বযোগ্য সাধক 
প্রতিষ্ঠাতাকে আহ্বানপূর্বক তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রথমে কাকে ও পরে 
তাত ইষ্টকে পূজা করেন। অনন্তর তাল বেতাল, দশদিকপাল, 
ডাকিনী-যোগিনী, অষ্ট ভৈরব-ভৈববী অষ্ট নাঁয়িক?, চামুণ্ড, কুদ্রচামুণ্ডা 
প্রভৃতির পূজা করে আসনে বসতে হয়। নিজে আসন প্রতিষ্ঠা করলে 
শুধু ইষ্টপূজ। করতে হয়। শিবমন্দিরাঁদি দর্শনাস্তে কোন উত্তগৃহে আহার 
কালে আমরা দেখলাম, ইই্দেবী পরিচাঁরিক! সহ আবিভূতি হলেন। 
সন্ধ্যায় আমর] শ্রীরামপুর থেকে ফিরে লিলুয়া স্টেশনে বুষ্টর জন্য অপেক্ষা 
করছিলাম। তখন দেখ! গেল, তথায় একটী ভিখারী অন্ধ বুড়ীর হান্ত 
ধরে করুণ কণ্ শ্রীরঞ্জের আষ্টোস্তর শতনাম গেয়ে ভিক্ষা করছে? 
ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বললেন, এই ছুই ভিক্ষুক পূর্বক্স্মে সঙ্গিপন্থ 
ধনশালা গৃহস্থ ছিলেন, কিন্ত এই মাতা-পুর গত জন্মে অনেক অশান্ত্ী 
অনাচার করেছেন ও বহু অন্ন নষ্ট করেছেন, কিন্ত ঘানষকে আঅন্প দন নাউ ! 
তাই এই জন্মে অন্ধ মায়ের হাত ধরে মান্ুধের কাছে হাত পেছে অনুভিক্ষ 
করতে হচ্চে । গত জন্মে তারণ ভগবানকে স্সাদৌ ডাকেনি বলে এই 
জন্মে অন্জের জন্ত অবিরাম ঈশ্বরকে ডাকতে হচ্ছে । পর জন্মে ইহারা 
আবার উচ্চবংশে জল্মাবে । এইরাপে ভগবান দুষ্টের দমন ও শিহষ্টর পালন 
করে মান্ধষকে উদ্ধ পথে পরিচালন করেন । ক্বাদের কি ভয়াবত 
পরিণাম! ধর্মচক্রে ফেরার পর তাসিও মশ্তাগৌরী মন্দিরের বারান্দায় 
বসে বিশ্রীমকালে দেখলাম, আমার ইষ্টদেবী সহান্য বদনে 'মাবিভূতা 
ও তার পশ্চ“তে ব্রঙ্গজ্যোতিমণ্ডল দ্রেদীপামান ।৭ 

২৩ শে শনিবার পূর্বাহ্ছে দশটার পরে আমি ক্লান্ত হয়ে মন্দিরের পশ্চিন 
বারান্দার উদ্ভর দিকে মাছুর পেতে শুয়েছিল]ম। অদূরে মহাঁগৌরী ম্বীয় 
খাটে বসেছিলেন । একটু তন্ত্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখলাম, একটী শ্যামবর্ণ, 
দ্বেবীমুতি এসে আমার পাশে দাড়ালেন। তার বয়স সতের আঠ"র বৎসর, 
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*কাল শাড়ী পরা, ছুই হাতে সাদ! ধবধবে এক এক গাছি শশাখা। জিনি 
আমাকে প্রথমে ডানহাঁত ও পরে বাম হাত দেখালেন এবং হাত নেড়ে 
কিছু বললেন। তার দুই হাতে ছুটি শশাখা চাদের মত ঝকঝক করছিল । 
মহাগৌরীও তাকে দেখলেন। তিনি প্রায় পাঁচ মিনিট থেকে চলে 
গেলেন । এই দেবী শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শাখা কড়।ইত্যাদ্দি অলংকার মহালয়। 
দিবসে চণ্ডীপূজাকঃলে দিতে বললেন । বৈকাল তিনটায় আমি স্বীয় 
শয্যায় দক্ষিণ বারান্দায় শুয়ে আছি ও আমার শরীর অসুস্থ হয়েছে । 
তখন আমি দখল+ন» একটী শ্টামবর্ণা শীর্ণদেহা £দবীমূতি এসে আমার 
খাটের পাশে শুন্ে বীরাঁপনে বসলেন ও তার বাম হাত দেখালেন। 
ভাতে চাদের মণ্ত সাঁদ। এক গাছ শাখা ছিল । তিনি সাদা শাড়ী 
পর] ও 'ার*মাথায় কাপড়। তিনি আমার হাতে একটী কাল কুচকুচে 
( কয়লার মত ) একটা উষধ বড়ি দিয়ে চলে গেলেন । শর কাল বড়ি মামার 
হাতের চেটোতত অনেকক্ষণ ছিল । মহাঁগোরীশও উ দদবশিকে ও ততপ্রদণ্ত 
কাল বড়ি “দথেছেন। আমর ইঞ্টদেখী শংকরী মুতিততে দে কালবড়ি 
লেন, ভাতা আদার জুরাদি পোগনাশ, শরীর সুঙ্গ ও সাধনোপযোগী 
পাখার জন্য পরুমেষব এবং সবোষধি ও মভৌষধি থেকে প্রস্তত। 
মনন্তর বাজবেশে একটী পুরুষ দেবভ। এলেন এও আমার খাটের পাশে 
দাডালেন_-বেশ জষ্ট পুষ্ট ও রাজার মত পোষাকপরা, পায়ে নাগরা জুঁভ]। 
তিনি অংষার ডান হাত ধরে কিছু বললেন 'এবং প্রায় 8৫ মিনিট থেকে 
মলে গেলেন । ইনি শিবের শ্বশুর হিমালয়, শংকরীর পিতা ও আমাকে 
মাশীবাদ করলেন। রাজা *তিনালয় ব্র্মজ্ঞ পুরুষ ও দ্রেবীলোক্ষবাসী | 
[হিমালয়ের পুত্র মৈনাক পরত) ইন্দ্র মৈনাকের এক পক্ষ ছেদন 
করায় মৈনাক সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হন। বৈকাল 5॥ টায় আমি 
ব্াাতালা থেকে নীচে হাতিমুখ ধুতে গিয়েছিলাদ। তখন কোন 
নবী আমার হাতে শুভ্র জ্যোতিঃ খণ্ড (এক টুকর! চকখুড়ির 
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মত) আমার ডান হাতের চেটোতে দিয়ে চলে গেলেন। আমি 
সেটা হাতে নিয়ে সিড়ি বেয়ে উপরে আসার সময় মহাগৌরী 
সেই শ্বেত বড়ি দেখতে পেলেন। এই শ্বেত বড়ি ও পূর্বে প্রাপ্ত 
কাল বড়ি আমার হাতে কয়েক ঘণ্টা দেখ! গেল। শ্বেত বড়ি 
একটা দৈব উধধ-_হীরকচুর্ণ পৃর্বোক্তী শংকরী দিলেন । ইহ বহুমূত্ররোগের 
মহৌষধ । রাত্রি সাড়ে নয়টায় আমি স্বীয় শয্যায় প্টয়ে জা গ্রাত অবস্থায় 
দেখলাম, একটী গৌরবর্ণ বিরাট পুরুষ এসে আমার খাটের পাশে শীড়ালেন 
ও ডান হাতে আমার দাড়ি ধরে আদর করে কিছু বললেন। আমি 
তার কথা বুঝতে ন পারাঁয় তিনি সেই কথা আভাই লাইনে লিখে 
দেখালেন! আমি সভভ্তি প্রণাম করতে কয়েক মিনিট পরে তিনি চলে 
গেলেন । মহাগোৌবীও স্বীয় শয্যায় উত্তর বাঁখান্দায় শুয়ে তাকে দ্রিবাদৃ্টিতে 
দেখলেন । তিনি যাহ! আমাকে বললেন 'ও লিখে দেখালেন, তন্মধ্যে রাজা 
জনমেজয়.*.+ অংশ, আমি বুঝতে পারলাম। ইনি দ্বাপর যুগে আমার 
কোন পূর্বজন্মের পিতা গোঁলোকবাসী রাজা জনমেজয়। তিনি বললেন; 
বাবা, তুমি শাস্ত্র! ও গ্রন্থরচন! ফেলে তুমি সাধন শেষ ও মোক্ষলাভ 
কর। ২৪ শে রবিবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমি ১২॥ টার সময় মন্দিরের 
দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শষ্যায় শুয়ে তক্জ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখলাম, একটা দিব)দেহী 
সিদ্ধধষি এসে দাড়ালেন ও আমাকে কিছু বললেন। তার কাল গোঁফ 
ও দাঁড়ি ও মাথায় লম্বা কাল চুল, তরুণ বয়স, মুখমণ্ডল হৃর্্যবৎ ভাব্বর। 
ইনি ব্যাসপুত্র শুকদেব। তিনি আমকে বললেন, “তুমি শাস্ত্র ছাড়বে 
কেন? ক্াচ,শান্ত্র ছেড়ো না। শান্ত্র ছাড়লে কি নিয়ে থাকবে? শাস্ত্র 
চর্চার সঙ্গে মোক্ষ সাধন কর । কলিধুগে শাস্তরজ্ঞ জ্ঞানী ছুলভ |” শুকদেব 
অযোনিসম্ভৃত। ব্যাসদ্দেব সৎপুত্র ব্যতীত উর্ধগতি অসম্ভব বলে চিন্তিত 
হয়েছিলেন ও ভাবছিলেন, দার পরিগ্রহ করবেন কিনা? সেই সময় তিনি 
্বীয় কুটীরের সম্মুখে কাঠ কাটছিলেন। তখন তিনি দেখলেন, গাছের 
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উপর ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্ধী সঙ্গমাসক্ত হয়ে রতিক্রিয়া করছে। তা দেখে 
ব্যাসদেবের শুক্রক্ষরণ হলো কাঠের উপর । তিনি সেই শুক্র কাষ্ঠে ঘর্ষণ 
করায় শুকদেবের উদ্ভব হয়। শুকদেব জ্ঞানলাভান্তে যোগবলে মহাশুন্টে 
উঠে দ্েহরক্ষা করেন।. এই কথা মহাভারতে ও দেবীভাগবতে আছে । 
মহাভারতে আছে, শুকদেব যখন রাজা পরিক্ষিৎকে মৃত্যুশষ্যায় জ্ঞানশিক্ষ! 
দিতে আসছিলেন, তার কুষ্*সদৃশ অঙ্গকান্তি দেখে সমাগত খধিবৃন্দ তাকে 
চিনলেন। ২৬ শে মঙ্গলবার পূর্বাহ্নে মন্দিরের বারান্দায় বসে যোগিবর 
ভৈরবানন্দ' শুকদেবকে আহ্বান করেন। শুকদেব মন্দিরের বারান্দায় 
আবিভূ্ত হলেন ও আমরা তাকে সভক্তি প্রণাম করতে চলে গেলেন । 
২৩শে রখিবার রাত্রি ৯/টায় নৈশ আহাবান্তে স্বীয় শধ্যায় শুয়ে একটু তন্্াবিষ্ট 
হয়ে আমি ভখলাম, একটী শ্যামবর্ণ শীর্ণকায় শ্বেওবস্ত্রা দেবীমুতি এসে মামার 
খাটের কাছে দাড়ালেন ও কোন বই খুলে দ্রেখালেন। তার ছুই হাতে 
ছুই গাছ সোণার বালা ছিল । মহাগৌবরীও উত্তর বারান্দা থেকে তাকে 
দেখেছেন! ইনি আমার ইষ্টদেবী ও যোগশান্ত্র খুলে দেখালেন, 
আজ্ঞাচক্রের উপর পরম শিব পর্য্যন্ত পড়ে দেখ ও ধ্যান কর। ২৫ শে 
সোমবার সকাল ৮ টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় মাছুতে বসে স্নানের 
পূর্বে গায় তেল মাথছিলাম। তখন একটা ক্ষুদ্রকায় স্বর্গবাসী ফকির এসে 
আমার সন্ষুখে দীড়ালেন। তিনি দেড় হাতের বেণী দীর্ঘ নন, শুভ্রবর্ণ, 
চোখ ছুটী ছোট, মাথায় কাল টুপি, হাত দুটা সক, রয় ঝুলে পড়েছে। 
তিনি ডান হাত নেড়ে আমাকে কিছু বললেন ও আমি তাঁর কথ। বুঝতে 
না পারায় বিরক্ত হয়ে*চলে গেলেন। ২৬ শে মঙ্গলবার পূর্বাহ্ন 
ভৈরবানন্দের আহ্বানে তিনি মন্দিরের বারান্দায় এলেন ও উদ্ধগতির 
প্রার্থনা করন্ধেন। ২৫ শে পোমবার পূর্বান্ধে কলিকাত। যাবার অন্য 
প্রস্তুত হয়ে আমি ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসে কোন ভক্তের মোটর 
শাড়ীর “অপেক্ষা করছি । এমন সময় তন্দ্রিত নয়নে আমি (দুখলাম, 


৩৯৪ দিব্যৃষ্টি 


মহাদেব ক্ষুদ্রমৃত্তিতে এসে আমার বাম দিকে দাড়িয়ে আমাকে জ্যোতিরকক 
বৃহদীকার পাদদ্ধয় দেখালেন । আমার সম্মুখে ইষ্টদেবী দাড়িয়েছিলেন। 
এই পাদপল্প আমার মাঁনসপটে অংকিত হয়ে অনেকক্ষণ রইল। এটী 
সহশ্রারের দ্বাদশদলম্থ গুরুপাদপদা বাঁ ইষ্টপাদদ্ধয়। ইহার উপরে যে শুন্ত 
স্থান আছেঃ তথায় অবস্থিত জ্যোতির্মগুল ধ্যান করে যাত্রা করলে কার্ধ- 
সিদ্ধি অবশ্যস্তাবী। আধ ঘণ্ট। পরে জটাধারী শুত্রবর্ণ সিদ্ধ খষি আবিভূত 
হলেন_তার মাথা নাঁটমন্দিরের ছাদে ঠেকেছে । আমি তাঁকে 
প্রণাম ও প্রার্থনা করতেই তিনি আমার মাথায় ডান পা রেখে আশীবাদ 
করলেন। তার পাদম্পর্শে আমার শরীর রোমাঞ্চিত ও হদয় পুলকিন্ত 
হলে।। একটু পরে তনি চলে গেলেন। স্বামী ভৈরবনন্দ যোগবলে 
জেনে বলেন, ইনি খৈত্যাগুক শুক্রীগাধ ও গনেশপুক্ষার প্রবর্তকণ মধারাত্রে 
সত্বগুণী ভৈরব এসে আমার শয্যায় বসলেন__হার মাথায় রুক্ষ দীঘ 
শুভ্র সট!, লঙ্খ। শীর্ণ তেডম্বী চেহারা । আম তাকে প্রণামান্তে মহাগৌরীতে 
ডেকে বললাম । মহাঁগৌরীও তীকে ডাকলেন। তিনি অশ্মার কাছে 
কিছুক্ষণ বসে মহাগৌরশকে দেখা দিয়ে চলে গেলেন। হভীর চারটায় 
আমি ও মহাগেরী উত্তর বারান্দায় খাটে ধসে তার কথা আলোচনা 
করছিলাম। তখন আবার তিনি এলেন ও আমি তার পাষ মাথ! 
রেখে প্রণামীন্তে প্রার্থনা করলাম, হে দেবতা, এই দেহে আমার সাধন 
শেষ ও সিদ্ধি লাভ হউক | তিনি স্নেহ ভরে আমার কাছে এসে আমার 
মাথা ধরে আদর 'ও আশীবাদ করে চলে গেলেন। ইনি সতবগুণী ভৈরব, 

মাকে জ্জাণীনাধ করতে ও বলতে এসেছিলেন, এখন থেকে "অবিরাম 
আমার মত শিধন্ভাবে ভাবিত হয়ে সাধন কর। ইনিমুমূক্ষ সাধকগণকে 
সবত্র প্রেরণা দিয়ে বেড়ঃন। কয়েক দ্রন যাবৎ দেখছি, আমার ইষ্টদেবী 
আমার কাছে প্রায় আসেন। তার মাথার পেছনে লালবর্ণ জ্যোতিষ গুল 
দেখা যায়। তিনি শুভ্রবর্ণ ও তৎপশ্চাতে ব্রঙ্গজ্যোতির মহানগুল 1 প্রায়ই 


অতীন্জ্রিয় অন্ুভূতি (৩) ৩৯৫ 


(দেখি, আমার ই্ট্েবী ত্বর্ণবর্ণ মাতৃমুত্তিতে এসে আমার শয্যায় বসেন ও 
তার ছুই হাতে ছুই গাছি সোণার কম্কণ দেখ যায়। 

২৮ শে বৃহষ্পতিবার সন্ধ্যায় রাজেন শেঠ লেনে ভ্রমণকালে আমি 
ও মহাগৌরী সন্স্যাসিনী শিবপ্রিয়ার কথা বলিতেছিলীম। আমি 
ভাকে ছুই গাছি সোণার বাঁল1 গড়িয়ে হাতে পরতে বলেছি । তখন 
শ্রীমা সারদা আমাদের সম্মুখে পূর্ণমৃতিতে আকাশে আবিভূঁত হয়ে 
মামার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। শিবপ্রিয়। প্ৰজন্মে: গোলা পস্থুন্দবীদূপে 
প্ীমীর সেবিক1 ও সঙ্গিনী ছিলেন বলে প্রীম! তাকে স্নেহ করেন। 

৩০ "শ শনিবার সকালে মন্দিরে নামকশতনান্তে আমি ইষ্টধ্যানে মগ্প 
ছিপাম। তখন আমি দেখলাম, মন্দির মধ্যে সৌমামৃতি আুশান্থবদন 
কমলনয়ন ভাগুরীী-ধাকে মভামুনি মার্কগেয় চণ্ডী বলেছিলেন আমার 
সন্মুখে এসে বসে আমাকে প্রেরণ। দিতেছিলেন। ইনি আমাকে সম্গাতি 
মভয় দিয়েছেন, তিনি আমার মাক্ষসাধতনে সহায়ক ভবেন॥ চাই 
তিনি আমার সাধন সময়ে আসেন ও আমাকে আকস্মিক উপদ্রব থেকে 
রক্ষা করেন। শ্রীমদ্জাগবতে আছে, শবধৃতের চন্বিশ শুরু ছিলেন । 
এতদিন ইভার যথার্থ গ্রশ্ণে অসমর্থ মম ছিলাম । এখন নিজ জীবনে 
“দখিতেছি, ভাগুরি, দরধীচি, ভাতা পুরী,আারুণি, মীকতডয়, লোমশও চবন, 


নি 


জা 


বিভাগ্তক, কাত্যায়ন, অষ্টাবক্র, শুকদেব, ঘেধাতাথ, অগ্নিবাহু, বাসদের, 
পরমানন্দ গিরি পরমহংসঃ পরীক্ষিৎপুত্র রাজধি জনমেজয়, ঠিমালয়, 
বিশ্ববন্থ, পাখিনি কদম, চাবনপিতা ভৃপ্ুমুনি, পুত্র, জু, অন্র্টনেমি, 
নহাপুরুমজী শিবানন্দ, মাত ও তত্বদর্শী-_এই ছাব্বিশজন দস খাফি 
আমাকে গুরুরূপে অসীম ।মভয় ও আশীরাদর দিয়াছেন। সকাল 
দশটায় যখন মভাঁগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শ্যায় বসে গিছরির পানা 
খাচ্ছিলেন, তখন সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবী হুঙ্মদদেহে এসে সম্মুপে দাড়ালেন । 
"বলা এগারটায় অমি নীচে আমাদের পাচিকার সঙ্গে গ্রাদ্য_ কথ! 


৬৩৯১ দিব্যদৃষ্টি 
বলছিলাম, তখন দীষ্টিমতী ইঞ্টদেবী পূর্ণমূতিতে আবির্ভৃন্দ হলেন ও আমার 
মনকে উর্দমুখী করে দিলেন। আজ আরও ছুইবার তিন আমাকে 
দর্শনদানে কৃতার্থ করেছেন ও জানাচ্ছেন, তিনি সর্বদা আমার হাত ধরে 
আছেন ও জননীব্ৎ সঙ্গে থাকেন ও আমাকে মোক্ষধামে নিয়ে চলেছেন। 

১৬ শে মঙ্গলবার ভৈরবানন্দ ও শিবপ্রিয়। ধর্মচক্রে এলেন। কথা 
প্রসঙ্গে শিবপ্রিয়া ব্ললেন_-আমি ধ্যানে বসলে একট উজ্জ্লবর্ণ সাধুমূতি 
কয়েক দিন যাবৎ দেখছি । আমি অনুভব করি, তিনি আমাকে 
আকর্ষণ করছেন। এ্রঁ-সাধুকে কাঁলীঘাট শ্বশানে দেখেছি এবং 
ডায়মণ্ড হারবাবের পরে কাকদ্বীপের কাছে তার বৃহৎ আশ্রম আছে। 
তিনি পাঞ্জাবী উদাসী বয়ঙ্ক বৈষ্ণব সাধু এবং ন্নেহভরে তাঁর আশ্রমে যেতে 
আমাকে সাদর আহ্বান করেছিলেন। এই কথা৷ ভৈরবানন্দকে বলায় 
তিনি যোগবছলে জেনে বললেন, এ সাধু শিবপ্রিয়ার প্রতি সম্মোহন 
শক্তি প্রয়োগ করেস্টানছেন। এর সাধুর মন সপ্তম ভূমিতে উঠেছে ও 
তিনি বিদেহ মুক্তিমার্গের সাধক। ভৈরবানন্দ রাত্রি দশটায় এ সাধুর 
হগ্ষদেহকে টেনে আনলেন ও তাঁকে তিরস্কীর করলেন, এই সন্নাসিনীকে 
টানছ কেন? তিনি ভৈরবানন্দের পায় মাথা দিয়ে প্রণামপূর্বক ক্ষম! ভিক্ষা 
করতে তাঁকে ছেড়ে দ্িলেন। মধ্যরাত্রে এ সাধু দ্ধ হয়ে শুল 
ছেড়েছিলেন আমাদিগকে আঘাত করার জন্ত। তখন ভৈরবানন্দ 
ভৈরবন্বরূপে হুক্দেহে তার কাছে গিয়ে স্বীয় শুলে তাকে আঘাত করতে 
উদ্ধত হলেন। তখন উন্নাপী সাধক ক্ষম! চেয়ে বললেন, 'বাবা, কোস্থুর 
কহ] গয়+। মাফ কিজীয়ে।, তখন ভৈরবানন্দ তাকে ক্ষমা করে 
ফিরে এলেন। তৎপরে শিবপ্রিয়া ধ্যানে বা স্প্রে এ ট্ আর 
দেখেন নাবাতার আকধণ অনুভব করেন না। 

৩* শে শনিবার বৈকাল চারটায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় 
বসে. আহত অন্তরে ভাবছি, সগ্যপ্রকীশিত “কন্বিগীতা"র প্রতিকু 


বিবিধ প্রসঙ্গ ৩৯৭ 


সমালোচনা কেন হচ্ছে? তখন একটি স্বর্গবাসী পণ্ডিত সন্ত্রীক আমার 
সম্মুখে আবিভ্ত হলেন। প্র ন্বর্গবাসীর মাথায়, দাড়িতে ও গৌফে 
কাল চুল, সাদ! কাপড় পরা ও গায়ে সাদ] উত্তরীয় তৎসহ নারী ও 
সাদা সাড়ী' পরা। তিনি শৃন্ধে দাড়িয়ে প্রথমে লিখলেন--॥%০ 
আন! । আমি তাকে দেখে শ্রদ্ধা জানিয়ে মহাগৌরীকে বললাম । তখন 
তিনি কিছু লিখে দ্বেখালেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, 
রস্বর্গবাসী পণ্ডিতের নাম রামলাল বাগচি। তিনি আমাকে বললেন, 

“আপনি শান্তর লেখ! ছাড়বেন ন।। আপনার দ্বারা যে দিব্য কর্মের শুভ 
কুচনা হবে, তার চৌদ্দ আন বাকী, মাত্র ছুই আনা হয়েছে ।” 

৩০ শে শলিবার সন্ধ্যায় মন্দিরে আমি জপধ্যানকালে দেখলাম, 
ব্রহ্ধধি ভাগুরি, আমার সম্মুখে এসে বসলেন এবং আমি যতক্ষণ জপধ্যান 
করলাম, ততক্ষণ বইলেন। পূর্বদত্ত প্রতিশ্রতি অনুসারে 'তিনি প্রত্যহ 
আমার মোক্ষসাধনে প্রেরণা দিতে আসেন । 


পনের” 
বিবিধ প্রসঙ্গ 


তত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ তাত্বিক প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, “জীবনুক্ু বরহ্মজ্গণ 
কোন লোকে বাস করেন না, তারা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে থাকেন ও 
ভক্তের আহ্বানে যেকোন্ত মৃতিতে বা অবস্থায় দেখা দিতে পারেন । 
বিদেহমুক্তগণ ব্রদ্ধজযৌতিঃলোকে বাঁস করেন ও ভক্তের আহবানে পূর্বমৃতিতে 
দেখ! দেন, এবং স্থুলদেহে যে সাধনে ।সিদ্ধ হয়েছেন, সেইটুকু সম্বন্ধে 
সাধককে সাহায্য করিতে পারেন, তদধিক সাহায্য প্রদানে অক্ষম । আর 
'পরমহংস' জীবন্মুক্তগণ সর্বাধিক শক্তি প্রয়োগ বা সাহায্য প্রদানে সমর্থ ।” 


৩৯৮ দিব্যদৃষ্টি 


দশীবতার প্রসঙ্গে শ্বামী ভৈরবালন্দ বলেন, প্হংসাবতার আদি .. 
'সবতাঁর। এই কথ। মহাভারতে ও বিষ্ণপুরাণে উল্লিখিত। এই হংসডিম্থ 
থেকে. বিশ্বের উৎপত্তি বলে বিশ্বের নাম ব্রহ্ধাণ্ড। গ্রলয়ান্তে যখন পৃথিবী 
কারণ সজিলে নিমজ্জিত, পরমাত্মা হংসমৃতিতে সেই সলিলে এসে সেই 
সলিল ও সলিলে নিমজ্জিত মেদ্িনী জীবের জীবনধাঁরণোপযোগী 
হয়েছে কিন! জানার জন্য স্বয়ং পরমাত্মা হংসমূতি ধরে এই কারণ-সমুদ্রে 
বিচরণ করেন। এইজন্ত হংসই প্রথমাবতার। অণ্ড থেকেই জীব ও 
বিশ্বের জন্ম । এই কারণ স্লিলে হংস অণ্ড প্রসব কন্পেন। তৎপরে মস্ত 
ও তৎপরে কর্ম অবতার হন । উহার নিয়োক্ত বিকৃত ব্যাখ্যা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 
পাওয়া যায়। ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণে আছে, শ্রীরাধ। হাজার বছর গর্তধারণাস্তে 
অসময়ে এক অও্ড কারণ সলিলে নিক্ষেপ করেন। তাহা থেকে বিশ্বের 
উৎপত্তি হয়। কবৌদ্বযুগে হংসের পরিবর্তে বুদ্ধ অবতাররূণে পরিগণিত 
হন,। বন্কতঃ হংসই- পরমাত্মার প্রথম প্রাণীমুতি |৮ স্বামী ভৈরবানন। 
যোগণৃষ্টিতে জেনে বলেন, “রাম ঠাকুর, জিতেন ঠাকুর, অন্নদা ঠাকুর ও প্রভু 
জগবব্ধু শ্বর্গবাপী ৷ কুলদানন্ ব্রর্থচারশ খধিলোৌকবাসী । সন্দীপ বাবাজী 
বিদ্রেহমুক্ত । হাওড়ার বিজয়কৃষ্জ চট্টোপাধ্যায় পিতৃলোকবাপী। ঠাকুর 
শ্রীরামকষ্ণের পার্ধদগণের মধ্যে বিবেকানন্দ, অভ্তুতানন্দ, অঘোরমণি দেবী 
ও হুর্গাচরণ নাগ স্কুলদেহে জীবনুক্ত ব্রদ্মজ্ঞ হয়েছেন এবং অন্যান্ত সকলে 
বিদ্ষেমুক্ত হয়েছেন ।” 

৭ই ও ৮ই জানুয়ারী ১৯৬১ শনিবার ও রবিবার ধর্মচক্রে বুগাচার্ধা 
বিবেকানন্দের ৯৯ তম জগ্মোৎসব অনুষ্টিত হলো! পরদিন সোমবার 
স্বামিজীর শুভজ্রন্মতিথি পড়েছিল, কিন্তু সেদিন বেলুড় মঠে উৎসব হবে 
বলে আমর! পূর্ব ছুই দিন উৎসব করলাম । আট দশ দিন পূর্ব থেকে 
প্রাতে মন্দিরে বিবেকানন্দ পঞ্চক ও বিবেকানন্দ সঙ্গীতাদি দ্বারা আমরা 
গভীর তাবে স্বামিজীর চি্তা করেছি । শনিবার ছুপুরে মন্দিরে নিত্য 


বিবিধ প্রসঙ্গ ৩৯৯ 


ঠাকুরপৃজার সময় স্বামিজীর পৃথক পুজা ও নৈবেদ্য দেওয়া হলে! । 
স্বামিজীকে নৈবেছ্ নিবেদিত হলে তিনি এসে আমাদের পূজাদি নিলেন 
এবং নৈবেছা নিয়ে আগে ঠাকুর, শ্রীমা ও গোপালজীকে দিয়ে পরে নিজে 
খেলেন ও গুরুভাইদের দিলেন । তিনি স্বয়ং প্রধান এগারজন গুরুভ্র-তাঁকে 
আলিঙ্গন করলেন। তখন গুরুভাইরা ফুলের মাল! ও চন্দন দিয়ে তাকে 
সাজালেন এবং বিবিধ দ্রিব্য ফল ও মিষ্টি এনেত্াকে খেতে দ্রিলেন। 
অন্নভোগের সঙ্গে আমরা অল্প দরধি দিয়েছিলাম । সেটী গোপালজণী একাই 
লিলেন। তাহা দেখে ঠাকুরের পার্ষদবুন্দ এক হাড়ি দিব্য দধি এনে 
ঠাকুরপ্রমুখ দেবগণকে দিলেন ও নিজের। নিলেন। স্বামিজী গুরুভ্রাতৃবুন্দ- 
পরিবেষ্টিত হয়ে মন্দির আলে করে বসেছিলেন এবং গোঁপালজী 
স্বামিজীর কে প্রায় দুই ঘণ্টা বসেছিলেন, যতক্ষণ পূজা ও ভোগাদি 
হলো । নৈবেছা গ্রহণ সমাপ্ত হলে আমি স্বামিজীকে তৃমিষ্ট প্রণাম করলাম। 
তখন তিনি আমার মাথার উপর ডান পদ রেখে আমাকে আশীর্বাদ 
করলেন। পুক্জার প্রারস্ত থেকে শেষ পর্যান্ত তিনি আমার সামনে 
বসেছিলেন। তার পাদ পদ্মে পুণ্পাঞ্জলি *দিতে গেলে তিনি পুম্পাঞ্জলি 
স্বহন্তে নিলেন । জন্ধ্যায় বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে বিবেকানন্দ শ্মৃতিসভা 
হলে।- বক্তৃতা, সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রভৃতি তিন ঘণ্টা চলিল। তখন 
স্বামিত্বী দ্রিবাদেহে সভামগ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। তার দুই দ্বিকে 
ঠাকুর, শ্রীমাী ও মহাপুরুষজী প্রভৃতি গুরুভাইর! ছিলেন এবং গোপালজী 
সভার মধ্যস্থলে দাড়িয়েছিলেন। তখন স্বামিজীর ইংরাজ শিশ্ত নিষ্টার 
সেভিয়ার হাটু গেড়ে হাত জোড় করে স্বামিজীর সম্মুখে অল্প দূরে 
বসেছিলেন। সভাপতির বক্তাকালে তার ইষ্টদ্েবী জগদ্ধাত্রী তার সামনে 
ছিলেন। বাত্রিকালে মিসেস সেভিয়ার,.মহাগৌরশীকে দেখতে এসেছিলেন। 

পরুন রবিবার সকালে নামকীর্তনাস্তে বিবেকানন্দ পঞ্চক ও. 
বিবেকানন্দ, সঙ্গীত আমরা মন্দিরে গাইলাম। ছুপুরে আমি ও মহাগোৌরী 


৪০০ দিব্যৃষ্টি 

মন্দিরে পুজায় বসলাম । শিবন্সীনান্তে যখন মহাগোৌরী শিবের আরতি 
করলেন ও আমি হাততালি দিয়ে শিবনাম গাইলাম, তখন শিবগৌরীকে 
ঘিরে নারদাদি খধষিগণ ও দেবগণ নাচছিলেন। ঠাকুরকে গন্ধপুষ্প দেবার 
পর যখন মহ্কাগোৌরী দীপারতি করলেন ও আমি হাততালি দিয়ে তথায় 
হয়ে রামনাম করছিলাম, তখন রামভক্ত মহাবীর শ্ন্তমার্গে ক্ষিগ্রবেগে 
মন্দিরে এলেন ও হাততালি দিয়ে নাচতে লাগলেন । তখন-তার ছুই চোখ 
দিয়ে প্রেমাশ্র পড়ছিল। অনস্তর ভগবান্‌ কক্ষিদেব প্রথমে মন্গুরু 
মহাগোৌরীকে ভূমিষ্ঠ প্রণামাস্তে যুক্ত করে নতশিরে আমীকে শ্রদ্ধা 
জানালেন । তখন স্বামিজী প্রমুখ ঠাকুরের পার্ধদগণ প্রথমে কক্কিগুরু 
মহাগৌরীকে ও পরে আমাকে দিবা শ্বেত পুষ্পমাল্য গলায় পরিয়ে 
দিলেন । মহাগৌরীকে একটা মালা ম্বামিজী পরিয়ে দিতেই মহাগৌরী 
সতর্ক হলেন ও আর মালেযাপহার নিলেন না। তখন এগারজন 
পার্ধদ আমার গলায় এগারটী দিবা মালা দিলেন। প্রথমে মাল! দিলেন 
প্রেমানন্দ স্বামী ও তৎপরে গুরুদেব মহাপুরুষজী একটা লাল গোলাপ 
আমার হাতে দিলেন । তখন আমার গলায় এত পুষ্পমাল্য হলে। যে,আমার 
মুখ-চোখ ঢেকে গেল । শুধু মহাগৌরী নয়, আমি নিজেও তাহ! দেখতে 
পেলাম । আজও ন্বামিজীকে দিব)মাল্যা দিতে সুশোভিত দেখ! গেল । 
ঠাকুরকে অর্খা দেবার পর স্বামিজীকে অর্থ্য দ্রিতেই তিনি অর্থ্য মাথায় 
নিলেন না, হাতে নিলেন। অর্থ্য গ্রহণে দেবতাই অধিকারী, ব্রহ্থধিও 
নহে। গত কালের; ন্তায় আজও স্বামিজী দিব্যজ্যোতিঃ বিমগ্ডিত 
ছিলেন “নন্তান্য গুরুভ্রাতা অপেক্ষা এবং তীর দরিব্যজ্যোতিঃতে মন্দির 
আলোকিত হয়েছিল। অন্নভোগ নিবেদিত হলে শ্রীমা সারদ! স্বহত্যে 
ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দকে মাতৃন্সেহে খাওয়ালেন! অন্ভোগের পূর্বে 
দুইজন দীক্ষা নিলেন। দীক্ষাকাঁলে উভয়ের পূর্বজল্মের গুরু সুঙ্্দেহে 
এসে স্ব হ্ব শিষ্যের পাশে দাড়ালেন । তন্মধ্যে একজনের গুরু হিন্দস্থানী . 


মহংস 


পর 


্ 
৬ 
ও 
ি 
“সে 
টি 





বিবিধ প্রসঙ্গ ৪০১ 


ছিলেন। অন্যের গুরু একজন সিন্ধা সাধিকা ছিলেন । একই ইট্টমন্ত্র 
উভয়কে দেওয়া হলো! । তখন মহাগৌরীর মনে সন্দেহ জাগল, ইহা কি 
সিদ্ধমন্ত্র? তখনই জ্যোতির্ময় অক্ষরে লেখা দেখা গেল, এটা সিদ্ধমন্ত্র। 
বিশ্বসারতন্ত্রে ৪৯ প্রকার মন্ত্রদদোষ লিখিত আছে। তত্ত্রসার ও প্রাণ- 
ভোষণী তন্ত্রে এই সকল মন্ত্রদ্দোষ বাখাত । সাধন বলে মন্ত্রদোষ নাশ 
করলে মন্ত্রচৈতন্ত, হয়। দেবতার হুদয় থেকে সিদ্ধ গুরু যে শুদ্ধ সিদ্ধ মন্ত্র 
প্রাপ্ত হন, তাতে মন্ত্রদোষ স্পর্শ করে না। ভৈরবানন্দ স্থুলদেহু নীচে থেকেও 
হুগ্দেহে দ্রীক্ষাকালে মন্দিরে ছিলেন। সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে হাওড়। 
অভয় সঙ্গীত পরিষদ বিবেকানন্দ গীতিনাট্য পরিবেশন করলেন। তখন প্র 
গীতিনাট্যের রচয়িতা স্বর্গবাসী ভক্ত-কবি অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় হুক্ষমদেহে 
গায়ক-পায়িকাঁদের মধ্যস্থলে দ্াড়ালেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যাস্ত 
তিনি এমনভাব দেখালেন যে, তিনিই এই গীতিনাট্যের পরিচালক । 
সন্ধ্যার পরে মন্দিরে ঠাকুরকে লুচি হালুয়া তরকারী ঘুগনি ও মিষ্টি 
নিবেদন করা হলো । তখন মহাগৌরী অভয়পদকে ডাকলেন মন্দিরে 
এসে প্রসাদ নিতে, কিন্ত্ত তিনি আসতে পারলেন না। দেবতাদের 
হাত থেকে প্রসাদ নেবার অধিকার তার নাই। মন্দিবস্থ ঠাকুর, শ্রম! 
ও পার্ধদবৃন্দদ গোপাঁলজী ও বহু হুক্সদেহী বিবেকানন্দ-ভক্ত নাটমন্দিরে 
ছিপেন প্রথম থেকে শেষ পর্য্স্ত। স্বামিজীই নাটমন্দিরে প্রধান ভাবে 
বিরাজ করলেন। গীতিনাট্যে শ্বামিজীর মহিমা শুনে যখন আমি 
কাদছিলাম, তখন দ্বামিজী মতসমীপে এসে দাড়িয়ে আমার মাথায় 
ছুই হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তখন আমি এই ভেবে কদছিলাম-_ 
্বামিজী, তুমি যে মিশন স্থাপন করেছিলে, তাতে আমি প্রায় পচিশ 
বৎসর প্রাণপাত করার পর ভাগাযদোষে সংঘচ্যুত হয়েছি। আজ তুমি 
এখানে এসে এত কাণ্ড করছ কেন? আমার মর্মব্যথ! অন্থভব করে 


স্বামি চোখে জল এল ও তিনি ছুটে এসে আমাকে পান্না দিকে 
১, 
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জানালেন, এই আশ্রম ওআমারি এবং আমি এখানেও আছি। তখন" 
স্বমিজীর চোখেও জল পড়ছিল । সভায় প্রায় তিন শত নরনারী আবিষ্ট 
হয়ে স্বামিজীর মর্তালীল। গুনছিলেন। আজ অন্ন ভোগের সময় ইন্্রা্দি 
দেবগণ এসে ব্যাসদেবকে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। নানা 
প্রকার রথে চড়ে দেবতার এলেন নিবেদিত অন্নভোগ গ্রহণ করতে। 
দীক্ষিতছয়ের ইষ্টতদবী ছিলেন মহাকলশী বা মহামায়!। তিনি দশভুজাঃ 
দশপদা, ত্রিনয়নাঃ ভয়ংকরা' কোটি হুর্্যবৎ জ্যোতির্ময়ী, দশ হত্যে দশাধুধ, 
লোলজিহ্বানন। শিবঠাকুর দ্বিভুজ1! মহামায়াকে কাধে করে এনে মন্দিরে 
নামিয়ে দিলেন। অনন্তর দ্বিতুজ1 মহামায়া দশতুজ। মহাঁকালী মৃতি ধা 
করলেন। তখন মন্দিরস্থ দেবগণ তাকে প্রণাম করলেন। দীক্ষান্তে 
'্ন্পভোঁগ নিবেদিত হলে মহাকাঁলী অন্সভোগ গ্রহণ করলেন। নই 
জানুয়ারী দোমবার শ্বামিজীর ৯৯তম শুভ জঙল্মতিথি দিবসে সকালে 
আমর মন্দিরে ন্মমকীর্তনাস্তে বিবেকানন্দ পঞ্চক ও বিবেকানন্দ সঙ্গীত 
গাইলাম। অনন্তর যখন আমি স্বামিজীর নামজপ করছিলাম, তখন 
মহাগৌরীী দেখলেন, আমর হয়ে স্বর্ণমময় মঙগলঘট অবস্থিত এবং ঘটোপরি 
আমপল্লব শোভিত । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্বীয় মস্তক থেকে ঈষৎ গোলাপী 
আভাযুক্ত একটা শ্বেতপগ্প নিয়ে এ স্ব্ণঘটের উপর বাখলেন। আমি 
ভাবে বিভোর হয়ে জলে ডুবে গেলাম। দুপুরে আমি ও।মহাঁগোৌকী 
মন্দিরে ঠাকুর পুজায় বসলাম এবং আজও ম্বামিজীকে পৃথক নৈবেগ্ 
দিয়ে পূজা! করলাম। আজও দেখা গেল, গত পরশুবৎ গুরুভাইবা 
স্বামিজীকে ফুল ও মালাদি দিয়ে সাজিট়ছেন। প্রথমেই শ্বামিজীকে 
নৈবেছ্া দেওয়। হল। তখন গুরুভাইরা সকলে এসে প্রসাদ নিলেন 
আ্বামিজীর হাত থেকে । তখন দেখা গেল, শ্বামিজীর চোখ:দিয়ে জল 
পড়েছে! ইহার কারণ» বেলুড় মঠের মন্দিরে আজ নানা দ্রব্য নিবেদিত 
হওয়] সত্ত্বেও প্রেতদৃত্টি পড়ার তিনি রী সব ভ্রব্য নেননি! শ্বাস 
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প্রমুখ গুরুভাইর! হাত জোড় করে ব্যাষদেখকে প্রথমেই প্রসাদ নিতে 
বললেন, কিন্তু বাসদেব প্রথমে নিলেন না, পরেই নিলেন। অন্নভোগের 
সময় ঠাকুর, শ্রীমা ও পদ্মা তিনজনে অন্নব্যগ্তনাদি বিতরণ করলেন। 
গোপালজী ঠাকুরের কোলে গিয়ে বসলেন ও একাই দইটুকু খেলেন। 
নাগমহাশয়, রাম বাবু ও বুড়ো গোপাল তিনজনেই এসেছিলেন। আজ 
দেবপ্রিয় মহীপ)ল মুচুকুন্দ এসে অন্নভোগ নিলেন। কয়েক দিন ধরে 
তাকে মন্দিরে দেখা যাচ্ছে। মুচুকুন্দ দ্বাপর যুগে কৃষ্ণদ্ধেষী কালষবনকে 
ক্রোধানলে ভন্মীভূত করেছিলেন। তিনি কলিকাতায় নরদেহে 
আবিকুতি হবেন এবং কক্ষিদেবের জামাতান্পে ক্কিলীলার সহযোগী 
হবেন । মত্প্রণীত “কক্কিগীতা”য় তার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত । 


অক্টোবর ১৯৬১ 

পয়লা রবিবার ভোরে আমি শষযায় থাকাকালে দেখলাম, কৌমারী 
ও ইষ্ট্দেবী উভয়ে শয্যায় এসে বসেছেন--কৌমারীর কিশোরী মৃতিঃ 
গোলাপী শাড়ী পরা, মুখমগুল পূর্ণচন্ত্রবৎ দীপ্তিশালী এবং ইঠ্দেবীর 
পশ্চাতে ব্রহ্গজ্যোতির্মগুল | প্রাতংকালে মন্দিরে জপধ্যানকাঁলে ব্রহ্গধি 
ভাগুরি পূর্ণমৃতিতে এসে সম্মুখে বসলেন এবং আমি যতক্ষণ অপধ্যান 
করলাম, ততক্ষণ রইলেন। ইহার পর এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি আরও 
ছুই বার এলেন, যখন আমি ও মহাগৌরী শ্রীশ্রীচত্তীর একটা বৃহত্ধর 
সংস্করণের কথ! বলছিলাম । আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলংম, গোপাল 
চক্রবর্তী কৃত চণ্ডীটীক। ও স্মচুবাদ সহ একটা বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করবে! 
কি? তিনি সহাস্য সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আমি দুই তিনবার 
জিজ্ঞাসা করলাম এবং তিন বারই তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে উত্তর দিলেন। 
বক্ষধষি ভাগুরি পঞ্চতত্বসিদ্ধ পূর্ণজ্ঞানী ও অমৃতভোজী। সকাল ন্টার় 
মহাগৌরী ভৈরবাশন্দকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিতেছিলেন ক্মন্দিরের 
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পশ্চিম বারান্দায় বসে। আমি পাশে বসে তাকে বলিতেছিলাম, কি 
কি বিষয় লিখতে হবে। পত্রারস্তে মা কালীকে দেখা গেল। পত্রশেষে 
লিখতে বললাম, “মা কালীকে জানাবেন, যেন আমার “কন্ধিগীতা: 
সার! বাংলায় প্রচারিত হয়। তখন আমর! উভয়ে দেখিলাম, মা কালী 
্বর্ণবর্ণ পূর্ণমৃতিতে আবিভূতি হয়ে আমার প্রার্থনা! শুনলেন ও ডান হাত 
তুলে অভয় দিলেন। ছুপুরে ন্নানান্তে মন্দিরের বারান্দায় এসে দেখলাম, 
ইষ্টদেবী জ্যোৎস্াময়ী শুভ্রমৃতিতে সহান্য বদনে আমাকে ইংগিত করলেন, 
পূজাকালে মন্দিরে ধ্যানে বসতে । পূর্বদিন দুপুরে ও তিনি আমাকে 
ইসারায় জানিয়েছিলেন, আজ থেকে ত্রিসন্ধ্যা ধ্যানে বসবে । বৈকালে 
শ্রীরামপুর থেকে তিনটি ব্রাহ্মণ ভদ্রলৌক এলেন এবং মধ্িরের বারান্দায় 
বসলেন। আমি ও মহাগৌরী তাদের সঙ্গে কথা! বলতে বলতে 
দেখলাম, তন্মধ্যে একজনের ন্ব্গবাসিনী পিতামহী ও তার পূর্ব জঙ্মের 
গুরুদেব জুগ্মদেহে এসে পিছনে ধীড়ালেন এবং তার মৃত পিতা সুক্ষ দেহে 
মন্দিরের বাহিরে শুন্তে থেক আমাদিগকে দেখলেন। সমাগত ভক্তবৃন্দের 
সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম ও সান্ধ্য ধ্যানার্থ মন্দিরে 
বসতে অনিচ্ছা! হয়েছিল। তখন ইষ্টদেবী এসে পুনরায় দেখ! দিয়ে 
প্রেরণা দিলেন ও আমি মন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসলাম। সারারাত্রি 
ই্দেবী ও ব্রদ্মধষি ভাগুরি আমার শয্যায় ছিলেশ, তাই নিদ্রাকালেও 
স্গ্তমনে ইষ্টচিন্তার ফন্তন্বোত চলছিল । ২রা! দে'মবার প্রাতে আমার 
শরীর অন্ুন্ত'থাকায় মন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসতে অনিচ্ছা হয়েছিল । তাই 
ভাগুরি ঠাকুর" নীচ থেকে উপরে আমার সঙ্গে এলেন এবং আমি মন্দিরে 
গিয়ে ধ্যানে বসলাম । যতক্ষণ আমি ধ্যান করলাম, ততক্ষণ ভাগুরি 
আমার সামনে বসে আমার মনকে উর্ধমুবী করে রাঁখলেন। আমি 
শিবভাবে সমাহিত হয়ে দেখলাম, একটি দিব্য সাপ এসে প্রথমে আমার, 
সাম ফণা তুলে দীড়াল ও পরে আমার দক্ষিণ জানতে উঠল 


বিবিধ প্রসঙ্গ ৪০৫ 


তৎসঙ্গে আমার কপালে অধচন্দ্র কোমরে বাঘছাল, মাথায় জট। ও 
রজতগিরিনিভ গাত্রবর্ণ অনুভব করলাম । আজ সকালে মহাগোরশ 
বালি বাসায় গেলেন। সকাল ৯টার পরে নাটমন্দিরে ইজিচেয়ারে বসে 
আমি বিশ্রাম করছি । তখন তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখলাম, আমার 
দুলদেহের মধ্য থেকে সমুজ্জল সুক্সদেহ বেরিয়ে পড়ল এবং এ হুজ্মদেহের 
পদ্দছুয় স্পষ্টভাবে দেখলাম এবং অনুভব করলাম, এই ভৌতিক দেহের মধো 
সুক্মদেহ বাস করে এবং এ ুক্মদেহই উর্ধলোকে ষায়। ৩র! মঙ্গলবার 
পূর্বানহ্ছে মন্দিরের বারান্দায় বসে আমি একজন দ্বারা পড়িয়ে 
শুনিতেছিলাম, বিশেষার্থ্যে কি কি দ্রব্য দিতে হয়। তখন ব্রহ্গষি ভাগুরি 
আবিভৃত হয়ে জানালেন, এরূপ বিশেষার্থ্য মহালয়া দিবসে চণ্ডীপূজাকাশে 
দিতে হবে।, আজ সারাদিনে বহুবার ইষ্টদেবীর দর্শন লাভে ধন্য হয়েছি-_ 
কখনো নাটমন্দিরে, কখনও মন্দির মধ্যেঃ কখনও বা মন্দিরের বারান্দায় । 
এতবার ইঠ্টদর্শন পূর্বে কোন দিন পাই নি। 

২র! মোমবার মধ্যাহ্ন ভোজনাস্তে আমি স্বীয় শষ]ায় শুয়ে তন্রিত 
নয়নে দেখলাম, একটা শীর্ণকায়। দীর্ঘাকৃতি হেমবর্ণা কৃষ্ণকেশী৷ দেবীমৃতি 
এসে আমার শধ্যায় বসে আমাকে সংগোপনে কিছু বললেন। তিনি 
যে দ্দিব্য শাড়ী পরেছিলেন, তাহাও হেমবর্ণা। মহাগোৌরী সন্ধার 
বালি. থেকে ফেরার পর রাব্বি ৮্টায় আমি দক্ষিণ বারান্দায় তাকে এ 
দেবীর কথা বলছিলাম । তখন সেই দেবী আবার এসে আমার বিছঃনায় 
বসলেন ও আমার গল! জড়িয়ে ধরে হাতমুখ নেড়ে ন্নেহভরে কিছু 
বললেন । অনন্তর তিনি আমাদের প্রার্থনায় মন্দিরে গেলেন । রাত্রি 
নয়টায় তাকে মন্দিরে দেখ। গেল; কিন্তু তার পরে তাকে আর মন্দিরে 
দেখ! গেল ন1। এই হেমবর্ণা দেবীমূ্তি শেষবিদ্ধা। বা ব্রন্গবিদ্যা বা পরা বিস্া । 
শেষবিগ্যার স্তরে যখন সাধক উঠেন, তখন প্রথমে শেষবিগ্ভার ক্ষীণসৃতি 
দেখ! যায়॥। যত সাধক সাধনায় পুষ্ট ও উন্নত হবেন, উনিও তত পু্টিলাভ 


৪০৩ দিব্যৃষ্টি 


করবেন। শেষ বিদ্ধ আমার গল্য জড়িয়ে ধরে সাধন শেষ করতে, 
বললেন। কয়েক দিবস পূর্বে ইনি মন্দিরে এসে আমাকে প্রেষমন্ত্র জপ ও 
ধ্যান রহস্য শিক্ষ। দিয়েছিলেন । ওরা মঙ্গলবার দুপুরে আহারাস্তে দক্ষিণ 
বারান্দায় আমার খাটে বসে মহাগৌরী আমাকে শিয়াখোলার উত্তর 
বাহিনীর মাহাত্ম্য পড়ে শুনালেন। তখন উত্তরবাতিনী মহাদেবী 
আবিভূর্তি হলেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে মগাগোরী উত্তরবাহিনীয় উদ্দেশে 
মোমবাতি আলিলেন। তখনও উত্তর বাহিনী এলেন ও আরতির পর 
পর্যান্ত 'রহিলেন। আগামী পরণু রবিবার বৈকাঁলে আমর উত্তরবাহিনী 
দেবীদর্শনে যাবার সংকল্প করেছিলাম বলে উত্তরবাহিনী স্বয়ং জ্বামাদিগকে 
আমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন । উত্তরবাহিনী শিবাক্ষেত্র ও শিবাক্ষেত্রের 
অপত্রংস শিল্পা খোলা । ৪ঠা বুধবার প্রাতেঃ মন্দিরের পাশ্চম বারান্দায় 
বসে আমি ও মহাগৌরী চা-পান করিতেছিলাম। তখন আমার ইঠ্টদ্েবী 
ন্নেহভরে সামনে এসে দাড়ালেন। আজ আরও বহু বার তার পুণ্য দর্শন 
লাভে আমি ধন্য হগ্নেছি। প্রাতঃকালে মন্দিরে নামকীর্নাস্তে আমরা 
চণ্ডীপাঠ, হুর্গাধ্যান ও হুর্গামন্ত্রজপাদি করিলাম । তখন ছুর্গাদেবী শুভ্রবর্ণ। 
গৌরীমৃতি ধরে সামনে দাড়ালেন। এমন স্থুষমামপ্ডিত সেহোজ্জল 
জ্যোত্ম্নাময়ী সুদর্শন ছুর্গামৃতি পুবে আমি দেখি নাই । 

৫ই বৃহস্পতিবার পূর্বান্তে আমি ও বিশ্বরূপানন্দ 'কক্কিগীতার+ বিজ্ঞাপনাদি 
লিখিতেছিলাম। তখন ব্যাসদ্েব আমাদের মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে 
টেবিলের উপরে বসলেন ও আমার কাধ্য সমর্থন করলেন। মহাগৌি 
ও উত্তর বারান্দা থেকে দিব্যৃষ্টিতে ব্যাসদেবকে দেখলেন। প্রথমে আমি 
তাকে ভাগুরি ভেবেছিলাম । পরে তার কপালে বৈষ্ণব তিলক দেখে 
বুঝলাম, ইনি ব্যাসদেব। তখন আমি তীকে সভভ্তি প্রণাম ও বনান। 
করলাম । আমাদের কাজ শেষ হতে তিনি মন্দিরে চলে গেলেন ! 

৯ই সোমবার ধর্মচক্রে সপ্তম বাধষিক মহালয়া মহোৎসব অনুষ্ঠিত 'হলো। 


বিবিধ প্রুপচ্ছ ৪০ 


পূর্ব রাত্রে মহাগোরী বললেন, দাছু, ঘটস্থাপন পূর্বক চণ্ডীপূজা ও চশ্বীপাঠ 
কর উচিত। সোমবার সকালে ঘটসংগ্রহ সম্ভব হলো না। সকাল 
৭।০টায় দক্ষিণ বারান্দায় আমিও মহাগৌরী দেখলাম, পল্মাদেবী স্বর্ণঘট: 
পঞ্চপল্লব ও কল! সহ এনে '্মামাফে জানালেন। আমর] চণ্ডীপুজায় বসে 
দেখলাম, স্বর্ণঘট সম্মুখে সংস্থাপিত। অনন্তর মহাঁগৌরী প্রমুখ দশজন সাধু 
ও ভক্ত অখণ্ড চণ্তীপাঠ করলেন। আড়াই ঘণ্টায় চণ্তীপাঠ সমাপ্ত হলো। 
বরহ্মষি ভাগুরি সন্মুথে বসেছিলেন চণ্তীপাঠ, চত্তীপূজা ও চণ্ীহোমের 
সময়। মহালয়া! দিবসে মার্কগেেয় মুনি ভডাগুরিকে এবং মেধামূনি সুরথ 
ও সমাধিকে চণ্তী বলেছিলেন । ভাগুরি মহালয়াতে ততৎশিষ্তবুন্দের নিকট 
চণ্ডী প্রচার করেন । দ্বিতীয় বা স্বারোচিষ মদ্বস্তরে স্থরথ-সমাধি সমীপে 
এই: মহালয়াতে মেধামুনি চণ্তীপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর তীাবা 
শারদীয়া দুর্গাপূজা করেন । হুর্গাপৃজার প্রকৃত ও প্রথম প্রবর্তক মেধামুনি এবং 
স্থরথ ও সমাধি, রামচন্দ্র নহে । হুর্গাপূজান্তে মহামায়া স্থরথ ও সমাধিকে 
বর দেন, সমাধি জ্ঞান-বর পান ও স্রথ উক্ত জন্মে হাতরাজ্োর পুনরুদ্ধার 
ও দেহতযাগান্তে অষ্টম মধ্ঘস্তরে সাবনি মক্্ুূপে জন্মগ্রহ্ণপূর্বক জ্ঞান লাভ 
করেন। অষ্টম মন্বস্তরে মাকগ্েয় মুনি মহালয়! দিবসে ভাগুরিকে চণ্ডী 
বলেছিলেন। তাই মহালয়ার এত মাহাত্্য। মহালয়া! থেকেই দেবীপক্ষ 
আর্ত হয়। চণ্ডীপাঠ ও চণ্তীপূজাকালে আমাদের সম্মুখে মা চণ্ডিক। 
পূর্ণ মৃতিতে বিরাজমান ছিলেন এবং চণ্ডীহোমে চণ্ডীদেবী বক্িমূর্তিতে 
আবিভূতি হলেন। সকাল ৮1০ থেকে বৈকাল ছুইটা পর্ধযস্ত ৫০ ঘণ্টায় 
আমাদের পূজা, পাঠ ও ত্ৌমাদি সমাপ্ত হল। মহাগৌরী দ্বত্ীহোনে 
অষ্টোত্তর শত সাজ বিন্বপত্র আহৃতিও তদন্তে পূর্ণাহুতি দিলেন। অথণ্ড 
চণ্ীপাঠাস্তে'তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন! তিনি গৌরীত্বরূপে 
সমারঢ় হয়ে চণ্ডীপাঠ করলেন ও চণ্ডীপাঠাস্তে চণ্ডিকান্বরূপে স্থপ্রতিত্ঠিত 
(হয়ে বেক্গোক্ত অভ্ভ.ণ খবিকন্তবীকতুল্য অনুভব করলেন--সাহম। উনার 
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অর্থ, আমি সেই চণ্ডিক1। অন্প ভোগ নিবেদনকালে দেখা গেল, ব্রহ্ম 
ভাগুরি বিবিধ দিব্য আহার্ধ্য তার ইঠ্টদেবী চণ্তিকাকে নিবেদন করলেন। 
পূজাকালে ভাগুরি চগ্ডিকার মাথায়ও কপালে সিছিরের টিপ দ্দিলেন। 
আমরা চগ্ডিকাঁকে শখ! ও শাড়ী নিবেদন করতে মা দয়া করে পরলেন । 
কোন স্ত্রীভক্ত একজোড়া শাখা এনেছিলেন । সেই শাখা দেবীকে 
নিবেদন করতে তিনি বললেন, অন্যকে দাও । | 

কয়েক দিবস পূর্বে চণ্ডিকা আমাকে দর্শন দিয়ে পূজাকালে ভাল 
শশীখ। নিবেদন করতে বলেছিলেন। বিশেষাধ্য নিবেদিত হলে দেখ 
গেল, চগ্ডিক] শংখোপরি পাদস্বাপন করলেন। ভাগুরি কয়েক দিবস 
চণ্তীপূজাকালে বিশেষার্য দিতে বলেছিলেন। সান্ধ্য আরতির পর 
নাটমন্দিরে বসে আমি মাতৃ সঙ্গীত শুনছিলাম । তখন আমি দেখলাম, মা 
চগ্ডিকার দিব্াযহস্ত আমার সম্মুখে প্রসারিত ও উহাতে জ্যোতির্ময় সাদা 
ফুল। এই ঘটনা আমি মহাগৌরীকে বললাম । ভৈরবানন্দ দ্দিবাদৃষ্টিতে 
দেখে বললেন, মা চগ্ডিক দিব্য নির্মাল্য হাতে এনে আপনার মাথায় ও 
বুকে বুলিয়ে আশীর্বাদ করে স্বস্থানে গেলেন। সারাদিন মন্দিরে চণ্ডিকার 
পূর্ণপ্রকাশ পরিলক্ষিত হল। পূর্বরাত্রে মোনবেড় গ্রামের মোহন ঘোষ 
স্বপ্নে দেখেছিলেন পদ্মাসন৷ গায়ত্রী দেবীকে ; কিন্তু তাকে রাজলক্ী বলে 
ত্রম করেছিলেন। তখন একটা স্ুল্সদ্দেহী এসে তাকে তিরস্কার করে 
বললেন, ইনি গায়ত্রী দেবী। এই কথ! ভৈরবানন্দকে বলায় আজই 
সিদ্ধযোগী সুঙ্ষদেহীকে আহবান করলেন। অবিলঙ্গে এ সুক্মদেহী খধিলোক 
থেকে এলেন ও প্রণামাস্তে হাত জোড় করে দাড়ালেন ও বললেন, «আমি 
মুশিদাবাদের গিরিশ ভারতী ও মোহন ঘোষের পূর্বজপ্মের গুরু । অধুন? 
আমি খধষিলোকবাসী ।৮ বৈষ্ণব সাধক গিরিশ ভারতীর গলায় শ্বেত 
পম্মফুলের মাল। ছিল এবং মহাগৌরী ও তাঁকে দেখেছেন। সোমবার 
শেষরাত্রে বা মঙ্গলবার ভোরে ৪॥০ টার সময় আমি দেখলাম*কাতিক 


বিবিধ প্রসঙ্গ ৪০৯ 


ঠাকুরকে- সাদা ধূতি পর! বালকমূতি, আমার শধ্যায় বসেছেন ।  অনস্তর 
শায়িত অবস্থায় আমি।দেখলাম, আমার ইষ্টদ্দেবী থাটের পাশে দাড়িয়ে 
কাল পাথর বাটিতে দিব্য প্রসাদ এনে আমাকে খাওয়ালেন। আমি উহ! 
খেয়ে তৃপ্ত ও সুস্থ বোধ করলাম । মলোমবার অতিরিক্ত পরিশ্রমহেতু আমার 
শরীর অত্যন্ত অনুস্থ হয়েছিল । তাই ইষ্টদেবী এসেছিলেন-ন্বর্ণবর্ণ ও তার 
মাথায় সোণাও মুকুট, সোণালী শাড়। পরা । আজকাল প্রতিদিন বহুবার 
ইষ্টদেবীর চকিত দর্শদ লাঁভ করি। আজ সকালে যখন তিনি আমাকে 
প্রসাদ খাওয়ালেন, তথন মহাঁগৌবরীও তীকে দেখেছেন । তিনি মহাগোৌরীর 
কাছেও প্রসাদ নিয়ে গেলেন, কিন্ত মহাগৌরী এ প্রসাদ খেলেন না । 

১০ই মঙ্গলবার সকাল সাতটায় আমি “দিব্যদৃষ্টিঃ গ্রন্থের প্রচ্ছদপট 
(শভৃশীল কর্তৃক পেন্সিলে আক1) মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় দাড়িয়ে 
দেখছিলাম । উহাতে অংকিত স্বাভাবিক চক্ষুদঘ্বয় ঠিক হয় লাই। এমন 
সময় ব্যাসদেব আবিভূর্তি হয়ে তার তিন নয়ন দেখালেন ও জানালেন, 
প্রচ্ছছপটে তিনটী চক্ষু কী ভাবে ঝআীকতে হবে । ব্যাসদদেবকে আমি এত 
স্পষ্টভাবে কখনও দেখি নাই। হ্ুমনোহ্র বিশাল নয়ন ব্যাসমুতি ও তার 
ফুল্লারবিন্বায়ত পত্রনেত্র দেখে আমি চমত্কৃত হলাম ও তাকে করজোড়ে 
সভভক্তি প্রণাম জানালাম । সকালে ও দুপুরে আমি ধ্যানে বসতে না 
পারাম্ন দুইবার মহষি ভাগুরি এসে আমাকে দেখ দ্রিলেন। ন্নানের পূর্বে 
ভ্রমণান্তে আমি স্বীয় শষ্যায় শুয়ে বিশ্রীম করছি । তখন আমি দেখলাম 
স্পষ্ট ভাবে, আমার পূর্বজল্মের প্রথম! পত্রী স্বর্গের সব্বস্তর বাসিনী করুণাময়ী 
এসে আমার পায় মাথা রেখে প্রণাম করলেন ও বললেন, আপনি ত 
সাধন শেষ করবেন, আর আমি! গতকাল মহ্থালয়ায় পিতৃপক্ষ শেষ 
হয়েছে বলে তিনি এসে দেখা দ্িলেন। প্রায় পাঁচ মাস পূর্বে পয়লা জো 
সোমবার আমার জঙ্মপিন প্রাতে তিনি এসে আমাকে দেখ। দিয়েছিলেন । 
আজ তিনি এসে মাথ! নীচু করে রইলেন ও সজল নয়নে মনোব্যথা 
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জানালেন । আমার আহ্বানে মহাশোরীও দক্ষিণ বারান্দা থেকে এসে 
তাকে দেখলেন। পরদিন বুধবার বৈকালে আমি একাকী মন্দিরের 
পশ্চিম বারান্দায় বসে একমনে লেখাপড়া করছিলাম ও মহাঁগৌরী 
বালিতে গিয়েছিলেন। তখন স্ব্গবাসিনী করুণাময়ী এসে পূর্বদিনবৎ 
একই কথা বলে কাদতে লাগলেন। তখন আমি সজল নয়নে বললাম, 
“আমার সাধন শেষ হবে কিন] তা ৬ম জানেন, আমি জানি না। আর 
তোমার কি হবে তাও শ্তিনিই আনেন 1” ১৩ই শুক্রবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ 
মাকড়দহ থেকে এলেন ও করুণাময়ীকে আহ্বান করপেন। আমার 
মুখে করুণামক়ীর আবেগময় আবেদন গুনে সিদ্ধযোশী তাকে অভয় দিয়ে 
বললেন, “মা, তুই এখন বাবাকে আ্বীকড়ে ধবিস্নি। তার সাধন শেষ 
হলে যাবার সময় আমি তোকেও তার সঙ্গেই শেষ স্তরে পাঠিয়ে দেবো |” 
তত্বজ্ঞানী পরমহংসের মুখে এই অভয়বাণী শুনে বিষ্বদনা। করুণাময়ীর 
মুখে আনন্দের হাঁসি ফুটে উঠলো ও তিনি জননীবৎ স্নেহভরে 
ভৈরবানন্দবকে পুত্রজ্ঞানে মাথায় হাত দ্রিয়ে দাড়ি ধরে আদর করে অস্তহিত 
হলেন। স্নানের পূর্বে উত্তর বারান্দায় মহাগৌবীর খাটের কাছে মেজেতে 
বলে আমি তেল মাখছিলাম। এমন সময় একটি উদ্ধলোকবাসী হ্ক্মদেহী 
এসে আমার দ্বিকে বড় বড় চোঁখ পাকিয়ে দ্রাড়ালেন। মহাগৌরী 
জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি' চাও? তিনি গাঢ়লালবর্ণ বড় বড় হরুফে 
লিখে"দিলেন-__দীক্ষা । মহাঁগৌরী তাকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হওয়ায় 
তিনি রক্তবর্ণ কুদ্ধ চক্ষু আমাকে দেখালেন । বোঝ! গেল, সুক্সদেহী ও 
সলদেহীর নিকট দীক্ষা চান। | 

৮ই রবিবার দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর পূজা করলাম.) 
পুষ্পশুদ্ধিকাঁলে আমরা উভয়ে দেখলাম, 'ুম্পপাত্রস্থ পৃশ্পরাশির উপর 
একটী ক্ষুপ্রকায় দেবতা বসে আছেন--গোলাপী গাত্রবর্ণ, লাল কাপড় 
পারা ও গায় জড়ান, মাথায় কাল চুল, ছোট চোখ । স্বামী ভৈরবানন্দ 
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গ্লেন, ইনি পুষ্পার্থ্য দেবতা ও মন্ত্রপৃত গদ্ধপুষ্প দেবতাদিগকে দেন। আমরা 
দেবতাকে স্থল দ্রব্যাদি দিই, আর তিনি শুক্ষত্রব্যাদ্ি দেন।” প্রায় পাচ 
মাস পূর্বে মহাগৌরী দেখেছিলেন, ষখন আমি মন্দিরে পৃজা করছিলাম, 
তখন তৃতশ্তদ্ধিকালে আমার কুগুলিনী মূলাধারোথিত দিব্য অগ্শি শিখা 
সহ উঠে কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলপ্রভ রক্তশ্শ্রবিলোচন পাপ পুরুষকে বিদগ্ধ করলেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্বদেহস্থ পাপপুরুষ দগ্ধীভূত হতে দেখেছিলেন । 

এই শনিবার মহাঁগৌবরশ বললেন, “গত ছয় সাত দিন আমার ক্ষুধাবোধ 
ছিল না, খেতি ইচ্ছা হতো! না। মনে হতো, সর্বদা পেট ভরা । ইহার 
'কাঁরণ, অনেক লুক্দেহী নারী বড় বড় সাদ] থালায় বিবিধ মষ্টান্ন এনে 
আমাকে খাওয়ালেন। তাই সর্বদা পেটভর] মনে হয় ও গুল খাছ্াদি 
খেতে ইচ্ছা হুয় না।” শ্রীচৈতন্তদেবের পার্যদ রঘুনাথ দাসের জীীবলে 
দ্খ। যায়, একবার পুরীধামে ও আর একবার বুন্দীবনে তিনি সুঙ্ম দিব্য 
প্রসাদ খেয়ে উদর পৃতি অনুভব করেছিলেন, এমন কি, তার পেটের 
অন্থথ হয়েছিল। 

১৪ই শনিবার ভোরে আমি, ভৈরব্নন্প, মহাগৌরী ও বিশ্বরূপানন্দ 
শি়াখোলায় উত্তরবাহিনী দেবীদর্শনে যাত্রী করি। ট্রেনে কালীপুর 
থেকে শিয়াখোল। যাবার পথে আমাদের কামরায় একটা অন্ধ ভিখারী এই 
গান গেয়ে যাত্রীদের কাছে পয়সা ভিক্ষা করছিল--“নেচে নেচে আয় ম' 
শ্বামা ১ স্বামী ভৈরবানন্দ ও সন্লাসিনী মহাঁগৌরীণ অরে বসে দিব্যুষ্টিতে 
দেখলেন--এঁ অন্ধ পূর্বজল্মে গল! টিপে খুন করে ও চক্ষুত্বয় অন্ধ করে 
দিয়ে লোকের সর্বস্থ হরণ করতো বলে এই জগ্মে উক্ত অসৎ ,কর্মফলে 
অন্ধ হয়ে ভিক্ষা করছে ! তবে এই জঙ্মে এমায়ের নাম করে ভিক্ষা করছে 
বলে পর জঙ্মে তাদের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল আবস্থা হবে। প্রায় ৯॥০ টায় 
আমরা উত্তর বাহিনী মন্দিরে গিয়ে মৃতি দর্শন ও প্রণাম করলাম । আমি 
মন্দিরের সম্মুখে প্রথমে দেখলাম খষি বিশ্বামিত্রকে মন্দির মধো-_তীর 
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চোখ ছুটী উজ্জল ও ক্ষুদ্র ও জ্যোতিঃসম্পন্ন, মাথায় জটা, কৌপিন পরা, , 
হাতে কাঠের কমগুলু। তৎপরে খধি বশিষ্ঠকে মন্দির মধ্যে দেখা 
গেল। তার নয়নযুগল বিশাল, বৃহৎ বপুঃ, হাতে কমগুলু, বন্ধল পরিহিত 
মাথায় জট! । উত্তরবাহিনী মূলতঃ স্বর্গ লোকের কুলদেবী বিশালাক্ষমী-- 
তগডকাঞ্চবর্ণা, খড়া ও মুণ্ড ও খর্পর ও অভয়মুত্রা ধারিণী চতুভূজা, 
সর্বালংকারে ভূষিতা।, বক্র বস্ত্র পরিহিত সংহারিণী মৃতি। বর্তমান দেবীমৃতি 
্রস্তরময় এবং ছুইদ্িকে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মুতিদ্ধয় বিছ্যমীন। দেবী মৃত্তির 
পদতলে বিষণ ও মহাকাল ও অন্থরমুণ্ড। যখন দানবর। 'ও অনুর] 
স্বর্গরীজ্য অধিকার করেন,'তখন বিষণ ও মহেশ্বর তাহাদিগকে দমন করতে 
অক্ষম হন। তণুকালে মহামায়! দেবগণকে দৈবধানী করে জানান, 
আমাকে এই মৃত্িতে পূজা করলে তোমর! যুদ্ধে জয়ী হবে। তদস্থসারে 
দেবতার! এই চতুভূজা৷ বিশালাক্মীমৃতি স্বগে পূজা করেন। তখন দেবী 
পূর্ণমূৃতিতে আবিভূতু হয়ে দ্েবগণকে বর দেন ও দৈত্যগণকে সংহার 
করেন । সেই জন্য স্বর্গলৌকের কুলদেবী বিশালাম্ষ্ীর এক পদ বিষ্ণুমন্তকে, 
অন্যপদ মহাকাল বক্ষে ও পদতলে অন্ুরমুণ্ড। মত্যলোকে এই দেবীমৃতি 
সর্বপ্রথম বশিষ্ঠ পুজা করে কামধেছ ও সর্বসিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। তৎপরে 
বিশ্বামিভ্ত কামধেন্ু লাভার্থ বশিষ্টের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিশালাক্ষীর 
আরাধনা করেন। তাই বিশালাক্ষীর পদতলে দুইপাশে বশিঠ ও 
বিশ্বামিত্রকে দেখা যায়। প্রায় সাড়ে চার শত বর্ষ পূর্বে দেবী উত্তর- 
বহিনীর সম্মুখে কৌধিকী নদী প্রবাহিত। তাহার পশ্চিমতীরে একটা 
শ্মশান অবস্থিত ছিল। সেই শ্মশানে শাস্তিলাল শর্মা নামে 1পতৃমাতৃ- 
তাড়িত এক হ্রাহ্গণ সন্তান তপস্যা করতেন। তিনি পরে সন্গাাস নিয়ে 
প্রণবানন্দ গিরি নামে অভিহিত হন। তাহার সাধনকালে কৌশিকা 
নদীগর্ত থেকে বিশালাক্ষী দেবী প্রত্যক্ষ হন এবং বলেন, “্ী নদী গর্তে 
আমার শিলামৃতি বিছ্যমান। এই শিল' তুলে নিয়ে তুই আমার পুজা-অর্চনা 
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কর।” তখন প্রণবানন্দ নিরিষ্ট স্থানে জন্ধান করে শিলাপ্রাপ্ত হন। 
সেই শিলা ও পূব দৃষ্ট দেবীমূতি অন্থসারে মৃগী গ্রতিম! গঠন পূর্বক পূজা 
ও সাধন করে তিনি বিদেহমুক্তি লাভ করেন। তার জীবদ্দশায় দেবী 
পশ্চিমমূধী ছিলেন । কৌধিকী নদীতে নৌকার মাঝির] মধুর সঙ্গীত করতে 
করতে যাঁচ্ছিল। তার সঙ্গীত বন্ধ করায় দেবী নারীমুতিতে গিয়ে 
তাদের বলেন, “তোমর। গান বন্ধ করলে কেন? তোমরা পূর্ববৎ গান 
গাও ।” স্রেই সময় প্রণবানন্দ হ্বামী মন্দিরে এসে দেখেন, পশ্চিমমুখী 
দেবীমুতি উত্তরমুখী হয়েছেন। তখন দেবী উক্ত সাধককে আদেশ দেন, 
“এতদিন সাধন করে তুই বিদেহ মুক্তি স্তরে উঠেছিস্। অদ্য হতে আমি 
উত্তরবাহিনী নামে খ্যাত হবে! । তুই পূর্বে যে বীজমন্ত্র আমার কাছে 
পেয়েছিলি,* তাহা তোর ইট্টমন্ত্র। আজ হতে আমার এই একদশাক্ষর 
সিদ্ধ মন্ত্রে__ও শ্রীশ্রীউত্তরবাহিন্তৈ নম:--পুজা হবে। উক্ত মন্ত্র কোন অস্ত্রে 
নাই। পূর্বদিন শুক্রবার রাত্রি তিনটায় স্বামী প্রণবানন্দ ধর্মচক্রে দিবাদেছে 
এসে আমাকে দর্শন ও এ মন্ত্র লিখে দেখান। আমি রাত্রি চারটায় 
উঠে এ্রকথা ভৈরবানন্দকে বললাম। ভ্রীণবানন্দ গিরি গত হবার পর 
তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ এ মৃতিতে পূজা করতেন । তারা ্মনাচার করায় 
তার্দের বংশনাশ হয়। তৎপরে সেই মুগ্নয়ী প্রতিমা নদীগতে বিসর্জন ছেওয়। 
হয়। সর্বশেষে এই বর্তমান সৌমামৃতি নির্মাণাস্তে পূজা হয়। আধুনিক 
পুরোহিতগণ কর্তৃক পূর্ব মন্ত্র পূর্বমৃতিসহ বজিত হয়েছে । এখন অস্ত্রোক্ত 
মতে পূজা হয়, কিন্ত কোন তন্ত্রে উত্তরবাহিনী উল্লিখিত নাই। জীবনুক্ত 
ভৈরবানন্দ পরমহুংস যোগকলে প্রণবানন্দকে আহ্বানপূর্ববকু আনলেন ও তার 
মুখনিঃশ্ঘত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল । প্রণবানন্দ গত রাত্রে ধর্মচক্রে এসে ষ্ে 
মৃতিতে আমাকে অধুনালুপ্ত উত্তরবাহিনী দেবীমন্ত্র ঘন কাল বড় বড় বাংল। 
হরপে লিখে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই মূতিতে আহত হয়ে এসে ভৈরবানন্দকে 
ভূমিষ্ঠ প্রণাম ও মহাপৌরীকে যুক্ত করে নমস্কার করলেন। প্রণবানন্ 
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কতৃক প্রাপ্ত শিলামৃতি দিব্যদৃষ্টিতে সিদ্ধযোগী অন্তত্র দেখলেন ও উল্লিখিত 
বিশালাক্ষী মুতি রহন্য গ্রতিপন্ন করিলেন । এ শিলামৃতি এত কাল মন্দিরেই 
ছিল ও পূজিত হত। আমরা শুনিশাম, উহ! তিন বর্ষ পুর্বে মন্দির থেকে 
অপহৃত হয়েছে । উক্ত শিল৷ উত্তরবাহিনী মন্দিরের চতুর্দিকে আধ ক্রোশের 
মধ্যে কোন গুপ্ত তান্ত্রিক সাধকের কাছে আছে। তিনিষ্তাকে ভক্তিভরে 
পুজা! ও সাধন করছেন। মন্দির দর্শনান্তে আমর! ইলাহিপুরে কোন ভক্ত 
গৃহে আহার ও বিশ্রাম করতে গেলাম। তথায় যাবার পথে অন্য একটি 
বিশালাক্ষী মন্দিরের পাশ দিয়ে গেলাম ) অথচ লা জানায় এই মন্দির দর্শন 
করি নাই । তাঁই উক্ত ভক্ত গৃহে আমি বিশ্রীমকাঁলে দেখলাম, বিশালাক্ষ 
দেবী এসে নির্মাল্যের বিল্বপত্র ও জবাফুল এনে আমাকে আশীর্বাদ 
করলেন। তাই 'আমরী ফেরার পথে এই মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে 
এলাম । চণ্ডীতলা, শিয়াখোল। প্রভৃতি অঞ্চল নদীমাতৃক ও তন্তপ্রধান 
ছিল। উক্ত ভক্তগুহে ছুপুরে আহারকালে মহাগোৌবী অন্নবাঞ্জনাদি 
'শিবকে নিবেদন করলেন । তখন একজন শিবানুচর নানাবিধ অনব্যঞ্জনাদি 
ও ফলমিষ্টি প্রভৃতি হুল্সপ্রব্য আনলেন এবং শিব ঠাকুর লেই সব সুক্ষ্রব্য 
বিশলাক্ষীকে দ্িলেন। উক্ত ভক্ত ভবানীপুর নিবাসী জিতেন ঠাকুরের 
অস্ত্র শিষ্ব। তখন দ্বর্গবাসী জিতেন ঠাকুর এলেন ও অনেকক্ষণ রইলেন। 

, ১৯ ই বুধবার বৈকাল ছয়টায় শ্যায় শায়িত অবস্থায় ধর্মচক্রে আম 
একটা শ্বেত অশ্বের মুখ দেখলাম অন্তান্ত লোকের মধ্যে । এই সম্বন্ধে স্বামী 
ভৈরবানন্দ বলেন, “অশ্বক্রাস্তায় প্রচলিত তন্ত্রোক্ত সাত্বিক স্তরের সাধন 
কর--এই কথ] আপনার ইঞ্টদেবী মৃতিযুক্ত. দেবভাষায় আপনাকে বললেন । 
সত্বস্তরের সাধকবৃন্দ সহ শ্বেত অস্থকেই আপনি দ্বেখেছেন। তান্ত্রিক 
সাধকদের হুঙ্দেহ এইরূপ হয়। মানব হৃদয়ে সুঙ্দেহ বিরাজ, করে। 


, ম 


কি সাধন করছেন, তাহা! অবগত হুন।” 
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১২ই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর মহাগৌরী বালি থেকে এলেন। রাত্রি 
নয়টীয় আমি:নীচে হাতমুখ ধুতে গিয়ে দেখলাম একটা হেমবর্ণা নারীমূতি | 
অনস্ভর দোতলায় শয্যায় আম “অষ্টাবন্র সংহিতা” শুনছিলাম ও বিশ্বরূপ1- 
নন্দ পড়ছিলেন। তখন আমি দেখলাম, পূর্বদৃষ্ট নারীমূতি আমার 
শয্যাপার্খ্ে শুন্ে পূর্ণাকারে উপবিষ্টী। তিনি হেমবর্ণা, ুলকায়া ও স্থেতবস্ত্ 
পরিহিতা ও সম়াহিতা। ১৩ই শুক্রবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ মাকড়দন 
থেকে ধর্মচক্রে এলেন। আমি তাঁকে এ কথা বলায় তিনি মতদৃষট 
নারীমূতিকে আহ্বান করলেন ও প্র নারী এসেবারান্দায় দাড়ালেন। 
আমি তাকে প্রণামান্তে মন্দিরে যেতে বলায় তিনি মন্দিরে গ্লেলেন। 
স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, “ইনি দেবীলোকবাসিনী অষ্টাবক্রজননী । 
জ্ঞানী পুত্র "সহ তিনি এই মন্দিরে উক্তর্দিন এসেছিলেন । অষ্টাবক্র মগামুনি 
অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। যখন তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তার 
পিত। প্র মাতার সঙ্গে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ করছিলেন । সেই প্রসঙ্গে কিছু ভ্রম 
থাকায় অষ্টাবক্র মাতৃগর্ত থেকে গ্রত্রম নির্দেশ করেন। তাই তেজন্বী 
পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, “পুত্র হয়ে পিতার ভুল ধর”? ও অভিশাপ দেন, 
“তুমি 'কুরূপ কুৎসিৎ হয়ে জন্মাবে 1” তাই অষ্টাবত্র বত্রদ্েহে মাতৃগর্ত থেকে 
ভূমিষ্ঠ হন। আবার যখন তার পিতা জনক রাজার সভায় রাজপুরোতিত 
সত্টকামের সহিত শাস্তযুদ্ধে পরাজিত হন, তখন সত্যকাম তাঁকে 
সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করেন। অমস্তর অষ্টাবক্র বাঁল্যকালেই সত্যকামকে 
শাস্তরযুদ্ধে পরাজিত করে স্বীয় পিতাকে সমুদ্রগর্ত থেকে উদ্ধার করেন। 
তখন পিতা পুত্রের কৃতিদ্ধ দেখে তার অভিসম্পাদ প্রত্যাহারপূর্বক পুত্রের 
সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দৈহিক বক্রতা বিনাশ করেন।* এই উপাখ্যান 


মহাভারতে আছে । শাস্ত্রের সতাত। প্রমাণার্ধ এই সব সিদ্ধ খবি ব! দেবীর 
আবির্ভাব ঘটে । 


বৃহষ্পতিবার মধ্যরাত্রে আমি স্থপ্পে দেখলাম, একটী মতসদ্বখু সন্গ্যাসী 
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গর্ণেশ পূজা করলেন। নৈবেছের জন্ত অনেক পাক। কল! প্রভাতি ফল" 
আস হয়েছে । স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, “আপনি প্রতিমায় গনেশ 
পৃর্জার সংকল্প করেছেন ও রোজ গণেশমন্ত্র জপছেন। তাই আপনার 
লুক্মদেহ এই হুক্মপূজ! করলেন।” 

১৩ই শুক্রবার দুপুরে একতলার বারান্দার আমি, মহাগৌরী ও. 
বিশ্বরূপানন্দ খেতে বসেছি । আমর! সারদেশ্বরী আশ্রম ও সারদ! মঠ 
প্রভৃতির কথ! আলোচনা করছি। তখন আমার ইট্টদেবীকে বহুবার 
দেখলাম এবং ব্রহ্ষষি ভাগুরি এসে মা কালীর পাশে হাতমুখ নেড়ে 
আমাকে বললেন, “এইসব বুথ! চর্চা ছেড়ে ইষ্টচিস্তায় ডুবে যাও ও সাধন: 
শেষ কর। ইহাই এখন তোমার প্রথম কর্তব্য ।” 

৪1 বুধবার মধারাত্রে স্বশষ্যায় নিদ্রিত অবস্থায় দেখছি, 'একটী দেবতা, 
আমাকে কিছু বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? 
তিনি শ্বেত বর্ণ অক্ষরে লিখে দিলেন, আমি কুমার-শক্তি। ৬ই শুক্রবার 
ছুপুরে আহারান্তে ম্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি দেখছি, একজন একটী মন্ত বড় 
হাত বাড়িয়ে আমাকে একটা'ছোট ঝুড়িতে কিছু দিলেন। আমি. 
ভার হাতটা শুধু দেখতে পেলাম। ক্ষণকাল পরে দেখলাম, পূর্ণমূতিতে 
একটী নায়ী ও একটা পুরুষ এবং তাদের পার্থ ইষ্টদ্রেবী কৌমারী। এই; 
সম্বন্ধে স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, “এই পুরুষ ও নারী উভয়েই স্বামী-স্ত্রী । 
এবং কৌমারশ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাই তারা আপনাঁকে 
পিদ্ধিফলের ঝুড়ি দেখালেন । অমরোলীমুদ্রীভ্যাস কৌমারীলসাধনের প্রধান, 
অঙ্গ। ইহার ফলে পূর্বোক্ত দম্পতী উর্ধরেত,হয়েছেন। শিব সংহিতা ও' 
হঠধোগ প্রদীপিক। গ্রন্থ্বয়ে অমরোলী মুদ্রার বিবরণ প্রদত্ত । পূর্বোক্ত দম্পতী 
ব্রেতাধুগের লোক 1. কুমার বা কৌমারী জ্ঞানসিদ্ধিদানে অসমর্থ; কিন্ত 
গণপতি জ্ঞানসিদ্ধি দানে সমর্থ। পূর্বোক্ত দম্পতী কাঁতিক-লোঁকবাসী। 
কাতিকুলোক শিবলোকের নিম্নেও ব্রদ্জালাকের উর্ধে *অবস্থিত। 
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রজোবিন্দু (নাদবিন্দু নয়) সাধনে সিন্ধসিদ্ধাগণ কাতিকলোক প্রাপ্ত হন। 
সেইজন্ত ব্রদ্মাবৎ কুমার বা কৌমারী ইঞ্জ্ঞানে পুজিত হন না; কারণ এ'রা 
তত্বাতীত নন। আর গণেশ ঠাকুর তত্বাতীত বলে ইষ্টব্ূপে আরাঁধিত হন। 
কাতিক ও গণেশ পরমাত্মার শেষ স্ষ্ট দেবতা । ভ্রেতাযুগের প্রথম ভাগে 
বৈবন্বত মদ্বস্তরে এই ছুই দেবত1 আবিভূর্ত হন।” 

৬ই শুক্রবার মধ্যরাত্রে স্বীয় শয্যায় শুয়ে মুদ্রিত নয়নে দেখছি, আমার 
শয্যার উপরে শূন্যে একটা মৎসদৃশ সাধুমুত্তি উপবিষ্ট । উনি গেরুয়া কাপড় 
ও গেরুয়া জামা পরা ও তার গাত্রবর্ণ রক্তাভ। স্বামী ভৈরবানন 
বলেন, “এ সাধু আপনার সাধনরত হুল্্রদ্দেহ। জ্ঞানসিদ্ধি বা মোক্ষলাভের 
জন্য যখন রজোত্তরের সাধন চলে, তখন হুক্সমদেহ রক্তাভ বর্ণ ধারণ করে ।” 

১৫ই বুবিবার মহাষষীর সকালে ধর্মচক্রের একতলায় জীবনুক্ত 
ভৈরবানন্দকে মা ছুর্গা গণেশ, কাতিক, লক্ষ্মী ও সরম্বতী সহ এসে বললেন, 
“আমার পুজার ব্যবস্থা কর।” স্থানীয় সার্বজনীন ছুর্গাপূজা আমাদের 
বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে হবে এবং তজ্জন্ত প্রতিমা আনা হয়েছে । তখন 
মৃহাগৌরী তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি আমাদের মন্দিরবাসিনী 
কদ্ধি-পদ্দী পদ্মাদেবীকে অনুরোধ করলেন, মা, ভুমি শারদীয়া হুর্গাপুজা 
এই মন্দিরে স্ক্সভাবে কর। এ দিন সন্ধ্যায় তিনি বাঁলি বাসায় গেলেন ও 
মঙ্গলবার মহাষ্টমীর বৈকালে ফিরলেন ও দেখলেন, পল্মাদেবী ছুর্গাদেবীর 
হুক্সপূজ। মহাষ্টমীতে করেছেন । সন্ধ্যায় সন্ধিপূজা পড়েছিল। তখন ত্তিনি 
দেখলেন, পদ্মা দেবী সন্ধিপূজার আয়োজন ও সুবুহৎ সমুচ্চ দ্বর্ণঘট স্বাপন 
করেছেন। উক্ত সপ্ন ঘট প্রায় তিন হাত উচ্চ, একটা বড় জালার মত ও 
লম্বা গলা । ঘটের উপর আত্মপল্পব ও ভাব প্রভৃতি স্থাপিত? 

ভাগুরি ঠাকুর পৃজক ও তৎ্গুরুত্রাতা তত্ত্রধারক। দশ বারটী থালায় 
আতপাদিসহ বিবিধ নৈবেছ দাজান হয়েছে । তাহা ছাড়াও ফল 
মিষ্টির নৈবেগ্য ছুই তিন গামলায় রক্ষিত। পুজাকালে প্রথমে ছুর্গীদেৰী 


৭ 


৪১৮ দিব্যদৃষ্টি 


ও পরে চামুণ্ডা এলেন। পৃজান্তে দেখা গেল, তুল ব্যতীত ফল 
মিষ্টাঙ্গাদি সুক্ষপ্বব্য কোন পাত্রে নাই। তখন আমি মন্দিরের পশ্চিম 
বারান্ৰায় ইজি চেয়ারে বসেছিলাম । সন্ধিপূজ। শেষ করে পৃজক ভাগুরি 
ও তন্ত্রধারক বাহিরে এলেন এবং আমি উভয়কে প্রণাঁম করলাম । অনস্তর 
কন্তাতুলা। পদ্মাদেবী বারান্দায় এসে পুর্ণমৃতিতে আমার সম্মুখে দাড়ালেন 
ও বৃহদ্বাকার লুক্সঘট দেখালেন। এ'রা চলে যাবার পরে স্বর্গবাসিনী 
করুমাময়ী পশ্চিম বারান্দায় দাড়িয়ে হাতজোড় করে আমাকে ছুই বার 
নমস্কার করলেন। তখন মহাগৌরী তাকে দেখলেন। বাত্রি নয়টার পর 
আমি হ্বায় শয্যায় আলো নিভিয়ে শুয়েছি। তখন পুনরায় করুণাময়ী 
এসে পূর্ণমতিতে আমার বিছানায় বসলেন। তার এত স্পষ্ট পূর্ণ মৃতি 
আমি কখনো দেখিনি। কয়েক মিনিট থেকে তিনি চলে গেলেন। ১৮ই 
বুধবার নবমী তিথিতেও মহাগৌরী দেখিলেন, পল্মাদেবী আয়োজন এবং 
ভাগুরি ও তদীয় গুরুজ্র্যতা ক্রৌঞ্চ দূর্গাপূজা করলেন । 

১৯ শে বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে ১২॥০ টার নয় আমি মন্দিরের 
দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শষ্যায় গুয়েছিলাম এবং মহাগৌরী আমার চোখে 
জলীয় ওষধ,ড্রপারে দিচ্ছিলেন। তখন আমি দেখলাম, আমার ইঠ্টদেবী এসে 
শয্যার উপরে পাড়ালেন-__মাথায় অল্প শণ্ড়ী দেওয়া, স্নেহময়ী জননীর মত। 
অনন্তর তিনি আমার লুগ্মদ্দেহছকে টেনে বাহির করে তার কাছে বসান্লেন। 
আমার লুক্মদেহ অতিশয় শুত্রবর্ণ, ভ্রিনয়ন, অবিকল মৎসদূশ ও অপেক্ষারৃত 
ষ্টপু্ট । আমি আবিষ্ট হয়ে স্পষ্ট ভাবে এ সুক্্দেহ দেখলাম। প্রায় 
পচ মিনিট এ হুক্মদেহ বাহিরে থেকে আমার বুকে এসে ঢুকল। হুক্মাদেহ 
হৃদয়েই বিরাজ করে। তারপর আমি পশ্চিম দ্রিকে মাথা করে মন্দিরের 
জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুইলাম। তখন রঙ্গপ্রিয় গোঁপালজী শিশু 
মৃ্তিতে ছোট জামা কাপড় পরে আমার মাথার কাছে এসে মাথা নীচু 
করে আমাকে প্রণাম করলেন। মহাগৌরী ও আমি গোপাল্কে আমর 
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1ওচুস্বন করলাম । তারপর এলেন আমার দ্বকন্ত1 চতুষ্টয়__প্রথমে স্ুভদ্রা 
ততৎ্পরে পঞ্লা, বিষুণ্রিয়া ও স্থপর্ণা। সকলেই বৃদ্ধ অন্ধ মর্ত্য পিতাকে 
পূর্ববৎ প্রণাম করলেন। তৎপরে এলেন কক্ষিদেব বালক মুতিতে, দশ বার 
বর্ষ বয়স্ক চেহার।, খালি গা, সাদা! কাপড় পরা, মাথায় ঝশকড়1 ঝাকড়া 
চুল কাধ পর্যন্ত ঝুলছে,গলায় পৈতে । আমি গ্নেহভরে প্রণাম করতে নিষেধ 
করায় ব্রাহ্মণকুমার কক্ষিদেব আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং 
আমিও দাড়ি ধরে আদর ও চুম্বন করলাম। সর্বশেষে এলেন কৌমারী-_ 
শীর্ণকায় বালিকামুতি, সাদ' ফ্রগ পরা ও হাতে একটা মিষ্টি। নমস্কারাস্তে 
কৌমারী হাতের মুঠোতে মিষ্টি রেখে দাড়িয়ে রইলেন। মহাগৌরী 
মুঠো খুলে মিষ্টি দেখাতে বলতে তিনি মাঁথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন ও 
পরে আমা এ দ্বিব্য মিষ্টি খেতে দিলেন । তারপর আম।র ইহ্জম্মের 
জননী এসে বিছানায় বসলেন ও বিজগ়নার 'মাশীর্বাদ করলেন । মন্দির মধ্যে 
লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাতিক ও গণেশ দাড়িয়ে মাথা নীচু করে তাদের দাদুকে 
শ্রদ্ধা জানালেন । কোৌমারীর পূর্বে হল্দে শাড়ী পর! ছদ্মবেশে দুর্গাদেবী 
বিছানায় এসে কন্তারূপে আমাকে শ্রদ্ধা জানালেন। দেবতাদের মধ্যেও 
মর্তা প্রথা প্রচলিত ! মন্দিরস্থ দেবগণের ক"ণ্ড দেখে অ+মি বিশ্মিত ও 
বিহ্বল হলাম, আমার অন্তঃস্থল আলোড়িত হলে! এবং আমার মধ্যাহ্ন 
বিশ্রাম হলো না। প্রায় ২/০ টায় বিছানা থেকে উঠে দেখি, আমার গায় 
হ্বল্প জর হয়েছে । বৈকালে ৪8॥০ টায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে 
“চ] খাইতেছিলাম, তখন ব্রদ্গধি ভাগুরি এসে আমাকে বিজয়ার আশীর্বাদ 
করলেন। আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্বক প্রার্থনা করলাম, হে পিতঃ, 
হে গুরে!, অগ্য শুভ দ্িনে আশীর্বাদ করুন, যেন এই দেহে আমার সাধন 
শেষ ও মোক্ষজ্ঞান লাভ হয়।” ব্রহ্মযি “তথাস্ত” বলে অস্তহিত হলেন। 
২২শে রবিবার সকালে আমি ও মহাগোরী একটা ভক্ত সহ দক্ষিণেশ্বর 
কালীমন্দির দর্শনে গেলাম। পথে বাসে দেখা গেল, মা কহুলী ও 
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ব্র্মধি ভাগুরি ও কালউভৈবব প্রমুখ আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। আলম 
বাজারে অন্ত কাজ সেরে আমর রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর বাহির 
ফটকে ধেতে ফটকের উপরে বিছ্মান ভৈরব নেমে আমাদের সঙ্গে 
চললেন। আমর] মন্দিরের উঠানে প্রবেশ করতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, 
মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী ভবতারিণী প্রমুখ বেরিয়ে এলেন। মন্দিরঘারে কালীমৃতি 
দর্শন করেই মহাগৌরী সমাধিস্থা হলেন। মন্দিরে, মা কালীর সঙ্গে 
ছুই যোগিনী ছিলেন। ন্েহের গোপালজী বিবিধ ফল-মিষ্টির নৈবেছ্য 
দিয়ে মা কালীর পূজা করলেন । তখন রাণী রাসমণি, মথুরানাথ, পূর্ব- 
পৃজক প্রভৃতি অনেক নুক্দেহী এসে মহাগৌরীকে প্রণামান্তে দীড়াঁলেন। 
বিষুমন্দিরে প্রণাম করে মহাগৌরী রাধাকৃষ্ণকে দেখলেন। পার্থ কক্ষে 
রামলাল] দর্শনকালে শ্তামপ বালক শ্রীরাঁমকে দেখা গেল । শিবমন্দিরসমূহে 
জাগ্রত দ্বাদশ শিবার্শন হলো! । অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে গিয়ে আমরা 
দেখলাম, ঠাকুর বউ খাটের উপরে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন এবং শ্রীম। 
ছোট খাট থেকে নেমে এসে আমার সম্মুখে বসলেন । তথায় মহাগৌরী 
বাহ্ৃজ্ঞানশৃন্ত ও ভাবাবিষ্ট হলেন । আমর] পঞ্চবটী ও বেলতলা দর্শনাস্তে 
পঞ্চবটার পশ্চিম পাশে অবস্থিত লাধন কুটীবে গেলাম। তখন তথায় 
তোতাপুরী ছিলেন ন', মহাগৌরীর আবিষ্ট আহ্বানে মুহূর্ত মধ্যে এলেন। 
আমি ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলাম । তিনি আমায় বজ্জনদে ধমক দিয়ে বললেন, 
আরে বেটা, প্রেষমন্ত্র জপ করো! । তন্ষির্দেশে আমি প্রেষমন্ত্র জপ করলাম । 
আমি গ্রেষমন্ত্র জপ করে তাকে প্রণাম করতে তিনি আমার মাথায় হাত 
দিয়ে আদীর্বাদ.করলেন । অনন্তর বালিখাল' থেকে বাসে ফেরার পথে ছুই 
তিনটা হুল্পসদেহী সুন্দরী নারী মহাগৌরী ও ভাগুরি প্রভৃতিকে দেখছিল । 
আমরা বেল। একটায় ধর্মচক্রে ফিরলাম এবং দেড়টায় একতলার বারান্দায় 
খেতে বসলাম । তখন আমিও মহাগৌরী দেখলাম, রাসমণি ও মথুরানাথ 
হুল্র্টেছ এলেন। রাঁসমণি গৌরবর্ণা হুন্দরী রমণী, অধরা? দেবী- 
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লোৌকবালিনী) স্বর্গবাসী মথুরামোঁহন 'ন্বর্ণবর্ণ সুদর্শন রাজপোবাক পরা। 
তার গায়ে নেভি ব্.রঙের দামী কোট, প্র কোটে সোণার জরি দেওয়।। 
'আহারাস্তে বৈকাল ২টার পরে আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় শ্বীয় 
শয্যায় শুয়েছি পশ্চিম দিকে মাথ। ও মন্দিরের জানালার দিকে মুখ রেখে। 
তখন আমি দেখলাম, আমার শুত্রবর্ণ হুক্মদেহ বেরিয়ে দেওয়ালের 
পাশে বিছানার উপরে লঙ্কা হয়ে শুয়ে রইল । আমি উহা স্পষ্টভাবে 
দেখে মহাগৌরীকে ডাকলাম । মহাগৌরীও এসে আমার বহিরাগত 
হুক্দেহকে'দেখলেন | কয়েক মিনিট পরে উহ। আমার হ্াদয়ে প্রবিষ্ট হলে! । 
হুগ্মদেহ হৃদয়ে বাস করে। মন্দিরে সান্ধা ধ্ানকালে আমি দেখলাম, 
আমার পূর্বজন্মের গুরুদেব পরমানন্দ গিরি পরমহংস মৎসমক্ষে পদ্মাসনে 
সমাধিস্থ । তকে সর্বদ এ অবস্থায় দেখা যায়। 

২৫ শে বধবার প্রাতঃকালশন নামকীর্তনাস্তে আমি যখন মন্দিরে 
জপধ্যান করছিলাম, তখন ইট্টদেবী গৌরবর্ণা স্নেহময়ী মাতৃমৃতিতে আমার 
সন্মুথে আধিভূত হলেন। তিনি কয়েক মিনিট রইলেন এবং হাসতে 
হাসতে কিছু বললেন । আমি তীকে প্রণামাস্তে বললামঃ আমার সাধন 
ইহজীৰনে শেষ হউক। সম্ভবতঃ সেই সম্বন্ধে তিনি কিছু বললেন, কিন্ত 
আমি তার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না । মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় 
থেকেই আমার ইষ্টদ্দেবীকে দেখলেন। আমি ও মহাগোৌরী বেড়িয়ে 
এসে পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ পাশে বসে বিশ্রাম করছি-_আমি ইজি- 
চেয়ারে ও মহাগৌরী টুলে বসেছেন। তখন আমার ইঞ্টদেবী ছদ্মবেশে 
হুক্মদেহী নারীমুতিতে এলেন। প্রথমে আমি ভাবলাম, ইনি বোধহয় 
কোন শ্বর্গবাসিলী সাধিকা। তীকে ই্টমন্ত্রে প্রণা করতেই তিনি 
আশীর্বাদ করলেন। তখন আমর! উভয়ে বুঝলাম, ইনি আমার 
ইষ্টদ্দেবী। অন্ক কেউ হলে প্রণাম না নিয়ে সরে ষেতেন। তিনি একটী 
. ছোট থঠুলায় সোণাপী রঙের পিঠেও চিনি পাচ ভাগে এনে আমাকে 
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খাওয়ালেন এবং ছোট ছোট মাছ দেখিয়ে বললেন, ছোট ছোট মাছ * 
খাও, তাহলে শরীর স্থন্থ থাকবে । গতকাল আবার জর ও কোমর 
ব্যথ! হয়েছিল বলে আজ কোন হোৌমিওপ্যাথের কাছে হোমিও ওষধ 
খেয়ে এলাম । আমি যখন ইষ্টদেবীকে বললাম, “মাছ কোথায় পাব? 
কে আমাকে মাছ খাওয়াবে ?” তখন তিনি বিরক্ত হয়ে আমাকে চড় 
মারতে এলেন। ইঠ্টসিদ্ধি হলে সাধকের সহিত ইঠ্টদেবী জননীবৎ স্নেহময় 
আচরণ করেন--কখনও ম্নেহ করেন, কখনও শাসন করেন। সগ্াজাত 
শিশুকে নিয়ে যেমন জননী সর্বদ| থাকেন, ঠিক তেমনি ইঞ্টদেবী তখন 
ব্যবহার করেন। আজ একমাঁজ যাবৎ প্রতাহ বহুবার ইষ্টদেবীর দিব্য 
দর্শন পেয়ে ও তীর নেহময় আচরণ দেখে ইহ! অনুভব করেছি । বৈকাল 
৪টায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় উচু চেয়ারে বসে লিখছি, এমন 
সময় দেখলাম, আমার ইজিচেয়ারে একটী দিবাদেহী সিদ্খষি এসে 
প] ছড়িয়ে বসলেন ও আমার দিকে সন্গেহ দৃষ্টিপাত করলেন। তার 
মাথায় জট। ও জার! গায় লোম ও মুখ হুর্যযবৎ সবুজ্জল। আমিত্াকে 
প্রণাম করতে তিনি হাঁত তুলে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু তার আশীর্বাদে 
আতিশয্য ছিল না। মহাগৌরীও তীকে দেখলেন। একটু পরে "আমরা 
বুঝলাম, ইনি লোমশ মুনি--আমার আদি পিতামহ, আমাকে ৬বিজয়ার 
আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন। দুই তিন মিনিট থেকেই লোমশ'মুনি 
চলে গেলেন। 

২২ শে রবিবার দুপুরে আহারাস্তে আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে 
গোপালজী, ও লক্ষমীদেবীকে দেখলাম। ২৩শে সোমবার কোজাগৰী 
পৌর্ণমাসী। আমাদের নাটমন্দিরে স্থানীয় সার্বজনীন ছুর্গোৎসব সমিতি 
এই বৎসর প্রতিমায় দুর্গাপূজা! করার পর প্রতিমায় লক্ষ্মীপূর্জার আয়োজন 
করলেন। একটা সুন্দর পর্ণকুটীরের মধ্যে লক্্মীপ্রতিমা স্থাপিত হলো। 
আমরাই, লক্মীপুজা করলাম । সকাল নয়টায় আমি “পুরোহিত দর্পন” 
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থেকে লক্ীপূজার মন্ত্রাবলী গুনছিলাম। তখন একটা দিব্যদেহী 
সিদ্ধখধষি এসে টেবিলে বসলেন। তার মাথার চুল শোনের মত 
সাদা, অতি বুদ্ধদেহ, শুত্রবর্ণ। পুজাঁপদ্ধতির মধ্যে নন্দীশ্বর মুনির 
কথা আছে। আমি ও মহাগৌরী জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি 
নন্দীশ্বর মুনি? তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন এবং যতক্ষণ 
আমর] লক্মীপূজার মন্ত্রাবলী পড়লাম, লক্ষ্মীর ধ্যান ও প্রণাম ও শ্তবাদি 
আবৃত্তি করলাম, ততক্ষণ তিনি শান্তমৃতিতে বসে রইলেন। অনন্তর আমি 
ও মহাগৌত্রী বালি বাজারে গিয়ে একটী বড় তাআ ঘট কিনে আনলাম 
আমাদের মন্দিরের জন্তা। এই তাত্রঘট স্থাপনপূর্বক আমরা সন্ধ্যার পর 
নাটমন্দিরে প্রতিমায় লক্ষমীপূজ! করলাম । পুজার পূর্বে আমি মন্দিরে বসে 
এক ঘণ্টা যাৰৎ লক্ষ্রীমন্ত্র জপ করেছি । আমর! পুজায় বসার পরেই নন্দীশ্বর 
মুনি লক্ষ্মী প্রতিমার সামনে এসে বসলেন। তৎপরে লক্ষ্মী, কালী, 
নারায়ণাদি দেবতা এলেন । নন্দীশ্বর মুনি ও মহাগৌরী উভয়ে প্রতিমায় 
লক্ষমীদেবীর প্রাণপ্রন্চিষ্টট করলেন । এই ধ্যানে লক্ষ্মী পূজা হল ।-__ 

পাশাক্ষমালিকান্ভোজ স্থণিভির্যান্স্য সৌম্যয়ো: | 

' পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রিলোক্যমাতরম্‌ ॥ 
গৌরবর্ণাং স্থরূপাঞ্চ সর্বালংকারভূষিতাং | 
রৌক্স পদ্সব্যাগ্রকরাং ববদাং দক্ষিণেন তু ॥ 
লক্ষমীদেবীর দক্ষিণ ভাগে পাশীল্ত্র ও জপমালা এবং বামভাগে পদ্ম ও 

অংকুশ। তিনি পল্মাসনে উপবিষ্ট ব্রিভুবনের মাতা, গৌরবর্ণা, সথরূপ। 
ও নানা আভরণে ভূষিতা ওঠার বাম হস্তে সবর্ণপন্ম স্ুশৌড়িত 1 শতিনি ডান 
হাতে ববদীন করিতেছেন । এই মন্ত্রে লক্ষী দেবীকে প্রণাম করতে হয়।-_ 

বিশ্বরূপস্য ভাধ্যাসি পল্লে পল্মালয়ে শুভে | 

সর্বতঃ পাহিমাং দেবি মহালক্ষ্ী নমোহস্ত তে। 

হে পল্মধারিণি, হে পদ্মবাসিনি, হে শুভপ্র্দে, হে মহালক্ত্রী, তুমি 
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বিশ্ববূপ নারায়ণের পন্ধী। মা, আমাকে সর্ব ছুঃখ থেকে রক্ষা কর। 
তোমাকে ভক্কিভবে প্রণাম করি। এই লক্ীন্তোত্রে দেবীর দ্বাদশ নাম 
উল্লিখিত ।-_- 

ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মী-চল। ভূতিহরিপ্রিয়। । 

পদ্ম। পল্মালয়। সম্পদী চ শ্রী: পদ্মধারিণী ॥ 

দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ীং সম্পৃজ্য যঃ পঠেৎ।. 

স্থির। লক্্মীর্তবেৎ তন্য পুত্র্দারাদিভিঃ সহ ॥ ূ 
ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষী, চঞ্চল।, ভূতি, হরি প্রিয়া, পঞ্স, পদ্মালয়া, সম্পদ, ঈ, 
শ্রী ও পদ্মধারিনী__এই ছাদশ নাম লক্ষমীপূজাস্তে পাঠ করলে ধনলাভ হয়। 
পরদিন প্রাতে বিসর্জন সময়েও এসে?ছলেন নন্দীশ্বর মুনি । লক্ষ্মীপূজায় 
ঘণ্টাবাগ্ নিষিদ্ধ । তাই আমর! নিঃশব্দে দেড় ঘণ্টা! ধরে নিষ্ঠাভরে বিধিপূর্বক 
লক্মীপূজী করিলাম। ৩০শে সোমবার ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে ব্রহ্গষি 
নন্দীশ্বরকে আহ্বান *ক্রুরলেন। অবিলন্কে ননীশ্বর এলেন ও মহ্থাগৌরী 
তাঁকে দেখলেন। উৈরবানন্দ পরমহংস বলেন, “নন্দীশ্বর জ্ঞানসিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন। এই কোজাগরী' পুণিমায় সমুদ্রমস্থনোদ্ধুত লক্ষ্মী দেবীকে 
প্রথমে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র পূজা! করেন ও উহু! প্রচার করেন। সত্য ও 
ব্রেতার সন্ধিক্ষণে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল ।” 

২৬শে বুহস্পতিবার মধ্যাহ্ন বিশ্রামাস্তে বৈকাল ২টায় আমি ম্বীয় শষ্যায় 

শুয়ে দেখছি, কাতিক লোকের অধিষ্টাত্রী কৌম'রী দেবী অষ্টম বৎসরের 
বালিক1 মৃতিতে এসে আমার শয্যায় তাকিয়ার উপর দেওয়ালে হেলান 
দিয়ে বসে আছেন--গায়ের রঙ সোণালী, খোলা গা, ছোট জাংগিয়! পরা» 
মাথার রুক্ষ কেশ প্রত্যেকটা আলাদ। হয়ে ফুলে উঠেছে ! মহাগৌরীও 
উত্তর বারান্দা থেকে এসে তাকে এ অবস্থায় দেখলেন । . স্নেহের কৌমারী 
উক্ত ভাবে কয়েক মিনিট থেকে অস্তহিত হলেন । কৌমারী কন্তামুতিতে 
আমার সঙ্গে এই মন্দিরে দিব্য লীল! করছেন। | 
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রাজেন শেঠ লেনে সান্ধা ভ্রমণকাঁলে আমি ও মহাগোরী দেখলাম, 
আমাদের মন্দিররক্ষক কালভৈরব বৃহৎ মৃতি ধরে আমাদের দ্বিকে মুখ 
করে পেছন হাটছেন। শিবসিদ্ধা মহাগৌরীকে কালউৈরব এই ভাবে 
সর্বত্র রক্ষা করেন ছুষ্ট প্রেতাদির দৃষ্টি থেকে । সন্ধা। ৭টায় মোঁনবেড়ের 
বিষুভক্ত মোহন ঘোষ মন্দিরে জপধ্যানের পূর্বে প্রণাম কালে দেখলেন, 
শ্নেহের গোপালজী তিন বর্ষের শিশুরূপে হামাগুড়ি দিয়ে এলেন ও বাম 
ভাত মেজেতে রেখে ডানহাত ভুলে অভয় দিলেন । গোপালজীর শ্যামল 
শরীর ও মাথায় মুকুট । উক্ত ভক্ত পূর্বে ্রীরামকষ্ণকে ইষটবপে চিন্তা করতেন 
বলে তাকে প্রণাম করছিলেন । এখন তিনি বিষণুকে ইঞ্টরূপে চিন্তা করেন 
বলে বিষ্ণুর পূর্নাবতার কৃষ্ণ, যিনি বৎসরাঁধিক কাল এখানে লীল। করছেন, 
তাকে গোপাল মৃতিতে দেখা দিলেন। এ ভক্ত এই মন্দিরের বারান্দায় 
জগ্মাষ্টমীর পূর্বে গোপালজীর আংশিক দর্শন পেয়েছিলেন। 

২৭শে শুক্রবার সকাল থেকেই আমার শরীর অনুস্থ হয়েছিল । 
ছুপুরে অল্প কিছু খেয়ে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ত্বীয় শয্যায় শুয়ে আছি 
এবং মহাগৌরী কাছে বসে আমার কোমরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। 
এমন সময় আমি দেখলাম,একটি দিবাদেহী নারীমৃতি রাঁজরানীর পোষাকে 
আমার থাটের কাছে এসে প্লাড়ালেন। আমি মহাগৌরীকে তার কথা 
বলায় মহাগৌরী বললেন, প্দাছু, ইনি বোধ হয় আপনার মেয়ে নুপর্ণা ৮ 
তছুত্তরে আমি বললাম, “আমার মেয়েদের ত আমি চিনি; ইনি চেনা 
সুখ মনে হচ্ছে না।” তখন এ দিব্যনারীৃত্তি বললেন, “আমি রাজা 
জনমেনজয়ের ধর্মপত্বী বপুষ্টোমা! এবং তোমার দাছুর জননী /. এই কথা 
মহাগোৌরী আমাকে বলায় আমি তাকে মাতৃজ্ঞানে সভক্তি প্রণাম 
করলাম ও “মা”, বলে ডাকলাম। তখন তিনি স্নেহভরে আমার 
মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ এবং দাঁড়ি ধরে আদর করলেন। 
তার গ্রায়ে সোণালী রঙের কারুকার্ধ্যপচিত ওড়না ছিল। তিনি 
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সেই ওড়ন! খুলে হাতে রাখলেন। তখন তার পূর্ণমূতি আমরা স্পষ্টভাবে 
দেখলাম--সাদা শাড়ী পরা, গাত্রবর্ণ সোণালী, মাথার চুল খোলা 
মনোহর মুখমগ্ুল, দেবীতুল্যা মাতৃমূতি | মহাগৌরী তাঁকে বললেন, 
“আপনার ছেলে ত অন্ুস্থ হয়েছেন। আপনি তাঁকে দেখুন ।” তখন 
তিনি খাটের উপর শিয়রে বসে আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে 
আশীর্বাদ করলেন। আশ্চর্যোর বিষয়, তার পৃতস্পর্শে আমি অবিলম্বে 
সুস্থ বোধ করলাম। যাবার সময় আমি তাঁকে পুনরায় সভক্তি প্রণাম 
করে বললাম, “মা তুমি আবার আসবে ।” দ্বাপর যুগে কোন পূর্বজম্মের 
জননী আমাকে সহাস্য বদনে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন। মাতৃক্সেহ 
বহুজগ্ম ব্যাপী অবিন্মৃত, অবিচ্ছিন্ন থাকে) মাতাপুত্রের সঙ্ষেহ সন্বন্ধ 
লোকান্তরে ব৷ বুগান্তরেও ব্যাহত হয় না। ২৮শে শনিবার বৈকালে স্বামী 
ভৈরবানন্দের আহ্বানে রানীমাতা বপুষ্টোমা এলেন । তখন আমি, 
মহাগোৌরী ও ভৈরবানন্দ মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসেছিলাম। বপুষ্টোম। 
দেবীলোকবানিনী সিদ্ধা শাক্ত সাধিকাঁ। আমি ইজিচেয়ারে বসেছিলাম । 
তিনি এসে উক্ত চেয়ারে বে আমর কোলে একপদ রাখলেন ও তত্বজ্ঞানী 
ভৈরবানন্দের মুখে তত্বকথ। শুনলেন । তখন আমি সজল নয়নে মাতপদে 
মাথা রেখে মানস প্রণাম করলাম। প্রায় আধঘণ্টা থেকে জননী 
দেবীলোকে গেলেন। | 
বৈকাল চারটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্নীয় চেয়ারে বসে আমি “দ্িব্যা- 
দৃষ্টি গ্রন্থের প্রুফ দেখছিলাম । তখন মহাগৌরী ও বিশ্বরূপানন্দ 
যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ বারান্দীয় কর্মরত ছিলেন। সেই' সময় আমি 
সম্মুখে প্রত্যক্ষ করলাম, শুভ্রবর্ণ স্ুবৃহৎ অক্ষর গুকার। গুকারের চন্তু- 
বিন্দু ও সর্বাংশ পূর্ণরূপে স্পষ্টভাবে আমাকে দেখালেন একটি দেবীমুতি তৎ 
পার্থ দাড়িয়ে। অবিলম্বে আমি মহাঁগোৌরীকে ডেকে এ দর্শনের কথা 
বললাম। মহাগৌরী উহা! দেখে বললেন, “ইনি আপনার ইঠ্টদেবী 
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৷ ছয্মবেশে ।” উক্ত দর্শনে ইঞ্টদ্বেবী ইঙ্গিত করলেন, “এখন অন্য মন্ত্র জপ ছেড়ে 
শুধু ব্রদ্ষবীজ গুকার সাধন কর। সর্বমন্ত্র গুকীরে লয় হয়। গুকার ব্রদ্ছে 
লয় হয়। ওুঁকার চতুবিধ--মূলাধারে তমোগুণী গুকার, হুৎপন্মে বজোগুণী 
গুকার আজ্ঞাপয্নে সত্বগুণী গুকাঁর ও পহজ্রারে তুরীয় গুকার। এই তুরীয় 
গুকার গুণাতীত, তত্বাতীত ও ব্রক্বাচক। উপনিষদে গুকারতত্ব 
ব্যাখ্যাত। ন্সেহময়ী ইষ্টদেবী সম্প্রতি মোক্ষসাধনে গুরুদপে আমাকে 
সর্বদা নির্দেশ দিচ্ছেন এবং মাতৃবৎ সন্গেহে হাত ধরে মোক্ষধামে নিয়ে 
চলছেন । প্রাত্যহিক ইষ্টলীল! সন্দর্শনে আমি বিস্বৃত ও বিমূঢ় হয়েছি । 

২৯ শে রবিবার সকাঁলে আমি, ভৈরবানন্দ, মহাঁগৌরী, শিবপ্রিয়। 
গ্রভৃতি পাচজন চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে যাত্রা করলাম। পথে 
ইলেকট্রিক ট্রেণে ক্রৌঞ্চ খষিকে দেখলাম । তিনি আমাদের সঙ্গে 
ট্রেণে দিবাদেহে চললেন। বিগত শারদীয়! দেবীপক্ষে পুজক ভাগুরির 
সঙ্গে আমাদের মন্দিরে এসে তিনি হুর্গাপূজার তন্ত্ধারক হয়েছিলেন । 
স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, “খধি ত্রৌঞ্চ ক্রৌষ্টকি ভাগুরির গুরুভ্রাতা। ক্রৌঞ্চ 
ও ক্রোষ্ট,কি ব্রহ্মবিৎ খধিদ্বয় মহামুনি মার্কগেয়ের শিশ্ত ।৮ আমরা! ট্রেণ থেকে 
নেমে রিক্সাতে চড়ে প্রবর্তক আশ্রমে গেলাম ও আশ্রমে পেছিৰার পূর্বে 
সংঘগুর মতিলাল ও তৎপত্বী র্াাধারাণী স্ুক্মদেহে আমাদিগকে 
অভ্যর্থনা করলেন এবং আমরা যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ আমাদের 
অরে যুক্ত করে দীড়িয়ে রইলেন। তারা উভয়ে এখন পিতৃলোকের 
সত্বন্তরে বাস করেন। আমরা! পূর্বাহ্ছে সমীপবর্তী গঙ্গাতীরে স্বর্গগত 
জিতেন ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কন্তাকুমারী আশ্রম দেখতে গেলীম। উল্ত 
আশ্রমের মন্দিরে আমর! দেখলাম, ব্ব্গবাসী জিতেন ঠাকুর জোড় হাত 
করে ধাড়িয়েছিলেন। প্র আশ্রমে যাবার পথে আমর! বৌঁড়াই 
চণ্ীতলায় চণ্ীমন্দিরে গেলাম ও তথায় চণ্ডীদেবীর উজ্জ্বল পিস্তলপ্রতিম। 
'ঘর্শন ওপ্প্রণাম করলাম । চণ্ীদেবী চতুভূর্জা এবং চারি হস্তে শংখ, 
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খড়গা ও গদ্দা বা পাশ ধারণ করেন। দেবী অন্থরকে (পশুকে) পাশ 
বার! বন্ধন, খড়গ দ্বারা ছেদন, শংখধবনিদ্বার! স্যস্তন ও ভীতি প্রদর্শন ও 
আকর্ষণ এবং চক্র দ্বারা ধ্বংস করেন। শুস্ত ও নিশুস্ত বধের পূর্বে অস্থিক" 
পর্বতোপরি এই মুতি ধারণ করেছিলেন । চত্তীদেবী দিবাদেহে মন্দিরের 
বাহিরে এসে আমাদিগকে আশীর্বাদ করলেন। এই চণ্ডী মন্দির 
শ্রীমস্ত সওদাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বাংলার একটী প্রাচীন 'দেবী মন্দির ৷ 
“চণ্ডী মল" গ্রন্থে এই উপাখ্যান পাওয়া যায়। | 

আহারাস্তে বিশ্রীমকালে ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী দেখলেন, আশ্রমন্থ 
বিশ্ববৃক্ষে একটা ব্রহ্মদৈত্য শতাধিক বর্ষ বাস করেন ও বি্বমূলে পঞ্চমুণ্তীর 
আদন অবস্থিত। এই আসন তান্ত্রিক সাধক বিনয় চক্রবর্তী কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত । আমরা যখন বিশ্রাম করছিলাম, তখন শুক্গদেহে বিনয় 
চক্রবতী এসে আমাদের খাটে বসলেন ও ততপ্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডী আসনের 
কথা বললেন। বিনয্নবাবু ত্র আসনে ইষ্টসিদ্ধি লাভ করেন ও দেহাস্তে 
বিদেহ মুক্তির সাধন করছেন। “কন্ধিগীতা” সম্বন্ধে প্রবর্তক আশ্রমে 
কর্তুপক্ষের সহিত তুমুল তর্কযুদ্ধ হবার পর চন্দননগরের স্ট্র্যও *ও কলেজাদ 
দেখে আমর] ফিরে এলাম । ' 

সোমবার শেষরাত্রে বা মঙ্গলবার ভোরে শিবপ্রিয়া মন্দিরের পশ্চিম 
বারান্দায় শয্যায় ধ্যানাস্তে বিশ্রামকালে দেখলেন ভগবান কক্ষিদেবকে ৷ 
বহু শোক এসে ভিড় করে শিবপ্রিয়াকে অবজ্ঞাভরে বলছে, “কন্বিগীতা/য় 
লেখা আছে, ভগবান্‌ কন্বিরপে আসবেন । এ সব মিথ্যা প্রচারিত কন্ধিকথ! 
আমর! বিশ্বাস করি না।৮ এমন সময় চতুর্ভুজ বিষুমূতি এলেন ও জিজ্ঞাসা 
করলেন, কার! “কক্ধিগীতায়” বিশ্বাস করে না ? তখন শিবপ্রিয়া বললেন, 
এই যে এরা। ইহাতে বিষুণদেব দ্বিতুজ কহ্িমৃতি ধরে এগুতে লাগলেন 
এবং অবিশ্বাসীদের দ্িকে কটাক্ষপাত করতেই তার! সব কাপতে 
কাপতে বসে পড়লেন ! এইক্পে “কক্বিগীতা কন্ধির যে আসন্ন*আবির্ভাব 
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প্রচার করেছে, তা কেউ শুনবে, কেউ শুনবে না। তারপর কন্ধি এসে 
অশ্বপৃষ্টে আরোহণ ও অস্ত্রধারণ করে পাষণ্ড দলন ও সঙ্ধর্ম স্থাপন করবেন। 

দেবীকবচে আছে, চক্ষযোঃ শংখিনী রক্ষে২ৎ। আমাদের ছুই চক্ষু 
শংখিনী দেবী রক্ষা করুন। শংখিনী দেবী চক্ষুরক্ষক। ৩০ শে 
সোমবার বৈকালে মৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মন্ত্রী ভৈরবানন্দ শংখিনীর 
বীজমন্ত্র "ও শ্রীং শংখিনীদৈব্যৈ নমঃ, যৌগবলে জেনে বললেন । 
সন্ধ্যায় মন্দিরে আমি ত্ী বীজমন্ত্র ১০৮ বার জপ করতেই এলেন শংখিনী 
দেকবী--শংখবৎ শুত্রবর্ণা, ত্রিনয়না, এলোকেশী ও শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা। 
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে মা? তিনি আমার একটা 
চক্ষুতে আন্ুল দিয়ে ইংগিতে বললেন, আমি চস্ষুরক্ষক দেবতা। 
পরদিন ও উল্লিখিত দিদ্ধমন্ত্র জপ করার পর তাঁকে দেখেছি। পূর্বোক্ত 
দেবীকৰবচে আছে, উদরে শৃলধারিণী। ইহার অর্থ, দেবী শুলধারিণী 
উদর-রক্ষক। ২৮ শে শনিবার মহাগৌরী উদ্দরাময়ে আক্রান্ত হয়ে 
বহুবার মলত্যাগ করেন। তখন ভৈরবানন্দ শুলধারিণীর বীজমন্ত্র “ও 
শৌং শুলধাৰিণীদেব্যৈ নম£ বলেন।" রাত্রে মহাগৌরী প্র মন্ত্র জপ 
করতেই . শুলধারিণী দেবী এলেন- শুভ্রবর্ণা, শুলহত্সা, এলোকেশী 
ত্রিনয়না! বুহৎচক্ষু উগ্রমূতি। ততপরে এই দেবী মহাগৌরীর কাছে 
বহুবার এসেছেন। ন্বামী ভৈববানন্দ বলেন, “দেবীকবচোক্ত সর্বদেবী 
সত্যই আছেন এবং প্রত্যেকের বীজমন্ত্র আছে ।” রাত্রি দশটায় 
মহাগেরী পায়খানায় গেলেন। আমি ও তার সঙ্গে গেলাম ও অদূরে 
রইলাম । যথ। সময়ে উভয়ে ফিরে এলাম । মহাগোৌরী উত্তুর বারান্দায় 
স্বীয় শধ্যায় শুলেন ও আমি পশ্চিম বারান্দায় ঈ্দাড়িগ্নে রইলাম । তখন 
আমি স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করলাম, এঁ বারান্দায় মান্থযের মত একটি দেবতা! 
দবণ্ডায়মান-তিনি রজতগিরিনিভ শ্বেতবর্ণর মাথায় অর্ধচন্দ্র ও মহাসর্প, 
' কোমরে বাঘছাল। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে মহাগৌরীী বললেন, “ইনি 
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আমার ইষ্টদ্দেবত। শ্বয়ং শিব ও আমার সঙ্গে নীচে গিয়েছিলেন । আজ 
শিববার বলে তিনি কৃপা করে আপনাকে দেখ! দ্িলেন।” এত স্পষ্ট 
ভাবে সচ্চিন্ময় শিবমূতি আমি কখনে! দেখি নি। 

২৮ শে শনিবার দুপুরে আহারাত্তে সাড়ে বারটার সময় আমি 
'এক। ক্বীয় শয্যায় শুয়ে আছি । এমন সময় একটী সিদ্ধ খষি সন্ত্রীক 
এলেন। তিনি কৌপিন-পরা, বাম হাঁতে চিম্ট1, ডান হাতে কাঠের 
কমণ্লু, মাথার চুল ঝুঁটি বীধা, শ্যামবর্ণ চেহার1। তার স্ত্রী স্থন্দরী, 
মাথায় জটা, সাদা শাড়ী পরা। উভয়ে আমার শিয়বে কয়েক মিনিট 
থেকে চলে গেলেন । মহাগোৌরা উত্তর বারান্দা থেকে এসে তাহাদিগকে 
দেখলেন। ২৮ শে শনিবার বৈকালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় পুর্ণপ্রজ্ঞ 
যোগিবর ভৈরবানন্দের আহ্বানে তার! উভয়ে এলেন । তখন জানা গেল, 
তার দ্বিতীয় চ্যবন খষি ও তৎপত্রী স্ুকন্তা। এই চ্যবন সাধন করতে 
করতে মুত্তিকীতে, বলুমীকে চাপা পড়েন। শ্ুধুর্তার চোখ ছুটা জোনাকি 
পোকার মত দেখা যাচ্ছিল। যখন রাজ বৃহুদ্রথ স্ত্রী, কন্তা, সৈন্তাদি 
সহ বনবিহারে আসেন, তখন তার মেয়ে স্থুন্দরী স্ুকন্তা বনমধ্ে 
বিচরণ কালে মাটীর টিপির মধ্যে দেখেন, কোন কিছু চিক' চিক 
করে জ্বলছে । তিনি ক্রীড়াচ্ছলে শলাক! সেই জলন্ত দ্রব্যে ফুটিয়ে 
দিয়ে উহা কি তাহা পরীক্ষা করেন। ইহার ফলে চ্যবন মুনি চীৎকার 
করে উঠেন ও তার এক চক্ষু নষ্ট হয়। তখন স্ুকন্তা ভয়ে ভীত হয়ে 
পালিয়ে যান। চ্যবনের শাপে রাজা, রাণী, স্থুকন্তা ও সৈম্তাদি সকলের 
মলমূত্র বন্ধ হয়ে যায়। ইহার কারণ অদ্থেষণীর্থ বুহুদ্রথ চিত্তিত হন ও ভাবতে 
থাকেন, এই সর্বনাশ কেন হল? তখন রাজকন্া তাব পূর্ব কর্ম বিবৃত 
করেন । এই কথা শুনে বৃহদ্রথ স্থুকন্ত! সহ উক্ত স্থানে গিয়ে এই মুনির 
প1 ধরে স্বস্তি করে চ্যবনকে বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন|. তখন 
চ্যবন মুনি রাজ! বৃহ্দ্রথকে বললেন, “তোমার কন্তা ক্রীড়াচ্ছঙ্লে* আমার 
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চক্ষু নষ্ট করেছে। যদ্দি আমার সহিত তোমার কন্তার বিবাহ দাও, 
তবে আমি ইহার প্রতিকার করকে1।” চ্যবনের প্রস্তাবে রাজ! চিন্তিত 
হলেন, সুকন্তাও ব্বকৃত দু্র্ষের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্ত বুদ্ধ মুনিকে বিয়ে 
করতে সম্মত হন। যথাসময়ে চ্যবনের সহিত স্থকন্তার বিবাহ হয় ও 
রাজ। বিপদযুক্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে আশ্বনীকুমার যুগল স্ুকন্তার 
রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ কগতে চাঁন। তখন স্ুকন্যা তাদের প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন ও অভিশাপ দ্বিতে উগ্ভত হন। অগত]! অশ্বিনী- 
কুমারদয় বলেন, যদি আপনার স্বামীকে যুবা করে দ্দিই, আপনি 
আমাদিগকে খিষে করবেন কি? শুকনা দ্বিতীয প্রজ্ঞাবও প্রত্যাখান 
কযেন। পুনরায় অশ্বিনীকুমারদ্বয্ন বলেন, “আপনার স্বামীকে জরামুক্ত 
করলে তিনি আমাদের মত তাকণ্যমগ্ডিত সুপুরুষ হবেন। তখন যদি 
আপনার স্বামীকে চিনে নিতে পারেন, তাহলে আমরা] আপনার সঙ্গ 
ত্যাগ করবো, নচেৎ নয।” এই প্রস্তাবে স্থুকন্ঠ। সম্মত হনণ। অশ্িনী- 
কুমারছয় চ্যবনকে নিষে জলমধ্যে প্রবেশ করলেন এবং কিছু সময় পরে 
তিনজন এক্ই প্রকাঁব মুঠিতে এসে উপস্থিত হলেন। পতিব্রতা সুকন্তা 
তাদের মধ্য হতে তার স্বামী চাবনকে চিনিফা লইলেন। ইহাতে 
অশ্বিনীকুমারদ্বয আনন্দিত ও চমত্কৃত হযে শুকগন্তার পদধূলি নিযে বিদায় 
গ্রহণ করেন। চাবন ও স্থকন্ত। উভয়ে ব্রচ্মজ্ঞ! উশ্ভাদেব উপাখ্যান 
মহাভারতে ও দেখা ভাগবতে আছে। | 

২৫ শে বুধখার সকাল সাতটায মন্দিরে ধ্যানকালে ইষ্টদেবী গৌরবর্ণ। 
ম্নেহশীল! মাতৃমূতিতে এসে হেসে হেসে দুই চার মিনিট ধরে বললেন, 
“এই গ্ীতকালে অগ্থ থেকে (কারঁতিকের মধ্য) চৈত্র শেষ পর্যাস্ত পাচ 
ছয় মাস সব কাজ ফেলে সাধনে ডুবে যাও এবং সাধন শেষ করার জন্ত 
প্রাণপণ কর। এই লুবর্ণ স্রযোগ হারিও না” ২২ শে গবিবার ছপুরে 
সাহারাম্তে বিছানার শুয়ে আমি দেখছি, কোন সিদ্ধ খবি আমাকে 
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লিখে দিলেন--প্রকৃতি। তৎপরে ইঠই&দেবীকে দর্শন করলাম। ইহার 
অর্থ, "ন্থুল ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব প্রকৃতির সহিত পিগুত্রক্ষাপ্তের অস্তঃপ্রকতি 
মিলিয়ে সাধন কর দরকার প্রত্যেক মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে । তাহলে 
পর পর স্তর অতিক্রম করে জ্ঞাননিদ্ধি লাভ হবে, নচেৎ নয়। প্রত্যহ 
চাঁর সন্ধ্যায় বাহা ও অস্তঃগ্রকৃতিদ্ধয়ের সামা বা এ্রক্য ঘটে। যেমন 
সবল জগতে ূর্ধ্য, চন্ত্র, বারু, অগ্নি প্রভৃতি আছে, তেমনি অস্তর্জগতে 
ুর্য্যাদি কোথায় বিরাজ করেন, তাহা অনুভব কর। এই ছুই জগৎ 
ও উহাদের প্রকৃতি মূলতঃ সুসদৃশ |” 

২৬ শে বৃহম্পতিবার সকালে মন্দিরে জপধ্যানকালে দেখলাম, একটা 
কুষ্ণবর্ণ সিদ্ধ খষি বেদীর সম্মুখে বিরাঁজিত। তাঁর মাথার চুল ঝুঁটি করে 
বাধা, নগ্র দেহ। মহাগোৌরীও উত্তর বারান্দা থেকে তাকে দেখলেন 
এবং তকে ব্রহ্ষমন্ত্রে গ্রণাম করতেও তিনি সরে গেলেন না। আমি 
তাকে প্রারন্ধদেবুতা ভেবে ভয় পেয়েছিলাম । আমি প্রায় পৌনে 
দুই ঘণ্টা জপধ্যানে কাটালাম । ততক্ষণ তাঁকে উক্তরূপে দেখ! গেল। 
বেল] দশটায় আমি ও মহাগৌরী দক্ষিণ বারান্দায় বসে লেখাপড়া 
করছিলাম। তখন তিনি পূর্ব মুতিতে আবার এসে আমার চেয়ারের 
পাশে দ্রাড়ালেন। আমর! তার নাম ও আসার কারণ জিজ্ঞাসা করতে 
তিনি হাত নেড়ে নিষেধ করলেন ও বিরক্ত হলেন। তখন তিনি 
কৃষ্ণবর্ণ ছল্সবেশ ছেড়ে শুত্রমৃতি ধরলেন। তার কপালে রক্তবর্ণ অতুজ্জবল 
তিলক দেখ! গেল, তার চোখ ছুটী বড় বড়, অত্যন্ত স্নন্দর | আমি তাকে 
সভক্তি প্রণাম করতে তিনি বললেন, তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি । 
কয়েক মিনিট পরে তিনি অন্তহ্িত হলেন। ইহার পর বহুবার তিনি 
এসেছেন । ২৯ শে শনিবার বৈকালে ভ্রিকালজ্ঞ তত্বদর্শী ভৈরবানন্দের 
আহবানে তিনি আবার মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় আমাদের সমক্ষে 
এলেন। ইনি নর খষি ও ত্রেতাধুগের প্রথম পাদে আবির্ভূত হন এবং 
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বদরিকাশ্রমে গন্ধমাদ্দন পর্বতে সাধনপূর্বক সিদ্ধিলাভ করেন। ইনি 
তৎকালীন সাধুদ্ধেষী অন্থরগণকে অন্ত্রবলে ধ্বংস করেছিলেন। ইনি 
নারায়ণের অংশতৃত দেবীভক্ত ব্রহ্ষষি। ইহার সাধনধারা অবলম্বন 
করে রাজধি খষভ ত্রেতার দ্বিতীয় পাদের শেষভাগে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার 
করেন। অবতার পরশুরামের পরে এই জ্ঞানী খষির আবির্ভাব ঘটে। 
দেবী ভাগবত্ের চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চম ও ষষ্ট অধ্যায়ছ্বয়ে নর খধির উপাখ্যান 
বণিত। ব্রহ্ধার হৃদয় হতে ধর্ম নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ধর্ম দক্ষ 
প্রজাপতির দশ কন্তাকে বিবাহ করেন। ধর্মের ওরসে দক্ষকন্তাদের গর্ভে 
হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চার পুত্র জাত হন। তল্মধ্যে নর ও নারায়ণ 
হিমাচলে গিয়ে বদরিকা শ্রম তীর্থে গঙ্গাতটে সহম্র বৎসর কঠোর তগস্তা 
করেন। সেই তপোনিষ্ঠ ধর্মপুত্র খষিদ্বয়কে শচীপতি ইন্ত্রদেব নানা লোভ 
ও নানা ভয় দেখালেন; কিন্তু তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত ব1] উচ্চারিত 
হইলেন না। ইন্ত্প্রেরিত বস্তা, মেনকা, তিলোত্তমা, পুম্পগন্ধ!, স্থুকেশী, 
মহাশ্বেতা, মনোরমাঃ প্রমোদ্বরা, চারুহাসিনী, দ্বৃতাচণ, চন্ত্ুগ্রভ!১ কোকিল- 
ভাষিণী, 'সোমা, অন্ুজাক্ষী, কাঞ্চলমালিনী, বিদ্যুতৎলত। প্রমুখ স্বর্গবেশ্থা 
অন্সরাগণ এই ভাপ যুগলের তপোবিদ্র স্প্টি করতে পারেন নি । ৪ নভেম্বর 
শনিবার ১৯৬১ পূর্বান্নে ১০1০ টার লময় মহাগৌরী দেবী-ভাগবতের 
পূর্বোক্ত তিন অধ্যায়ের বঙ্গান্বাদ মন্দিরের দক্ষিণ' বারান্দায় পড়ে 
আমাকে শুনালেন। তখন নর খষি স্বয়ং এসে অদুরে বিরাজ করলেন। 
মহাভারত, বামনপুরাঁণ ও গ্রীমদ্‌ ভাগবতে নর খধির উপাখ্যান 'বরিত। 
প্রসঙ্ক্রমে স্বামী ন্ৈরবানন্দ ধর্মচক্রে অবস্থানকঠুলে শ্রই জমর়ে 
বলেছিলেন, প্ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় জিহোড়বাসী হাদয়রাম 
মুখোপাধ্যায় পুনরায় দেহধারণ করেছেন, সম্ভবতঃ দক্ষিণেশ্বরে। 
শ্ীরামকষ্ণ হৃদয়রামের পুনর্জগ্মের কথ ভবিস্বদ্বানী করেছিলেন। ইহজঙ্গে 


হদয়রামের বয়স এখন প্রায় চাল্লশ বৎসর হয়েছে । ১৩৬৬ সাঞ্চল আমি 
চর 
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তাকে দুইবার দেখেছি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পুরাতন গঙ্জাঘাটে প্রাতঃ- 
কালে। তিনি ভোরবেল। গঙ্গাপ্নানান্তে ঘাঁটে বসে বলে উপু হয়ে অপ 
করেন। তিনি শ্ঠামবর্ণ ও হষ্টপুষ্ট দেহলাভ করেছেন। তার বর্তমান 
নামটী পর্ধযস্ত আমি জেনেছিলাম, কিন্তু এখন ভূলে গেছি । | 

৭ই নভেম্বর ১৯৬১ মঙ্গলবার আমাদের নাটমন্দিরে সপ্তম বাষিক কালী- 
পূজা হুলো মৃষ্ময়ী গ্রাতিমায় । গত ছয় বর্ষের ন্যায় এই বত্যারও আমি নিজেই 
পৃূজজকের আসনে বসে ইঞ্টপৃজা করলাম । এবার ম! কালীর দদর্গে অন্ত ছুই 
মহাবিগ্যা বগল] ও মাতঙ্গীর পূজ। করলাম । স্ুর্ধ্যের কুলদেবী মাতঙ্গী ও ইষ্ট 
বিষণ । -আর বগল] মঙগলগ্রহের ইষ্টদেবী। তিন মহাবিগ্ভার মৃন্ময়ী প্রাতিম। 
নাটমন্দিরে আনা হলে।॥ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রতিমার সন্মূথে শিবপ্রিয়। 
আলপন! দিলেন ও মহাগৌরী সদ্ক্রীত তা ঘট স্থাপন করলেন ও চৌদ্দ 
মোমবাতি জালিলেন্‌। শ্রীরামরুঞ্ণ মন্দির দীপাঁলৌকে আলোকিত হলো । 
অনস্তর শালকিয়া বীণাপাঁণি সম্মিলনী ছুই ঘণ্টার অধিক কালীকীর্তন 
গাইলেন এবং দুই শতাধিক নরনারী কালীপ্রতিমার সম্মুখে বসে তনয় 
হয়ে কালীকীর্তন শুনলেন। কীর্তনকালে আমি মাতা বগলাকে শ্পষ্টভাবে 
পূর্ণমুতিতে দেখলাম। তিন দিন যাবৎ কালীপুজার আয়োজনার্থ 
অতিরিক্ত পরিশ্রমহেতু সন্ধ্যার পূর্বেই আমি শব্যাগত হই। সন্ধ্যার 
প্রবক্কালে দেখলাম, আমার শয্যাপার্খ্ে বৈকুষ্ঠবাসী চিকিৎসক বৃন্দাবন ধর 
এসে দীড়ালেন। আমি নাটমন্দিরে বলে কালীকীর্তন শুনছিলাম, তখনও 
তিনি এসে আমার পাশে বসলেন। তিনি প্রায় আড়াই ঘণ্টা থেকে 
আমার চিকিংসা করলেন এবং তাঁর দৈব চিকিৎসায় আমি কিঞ্িৎ সুস্থ 
হয়ে রাজি নয়টা থেকে 'ভোর পাচটা পধ্যন্ত আট ঘণ্টা কালীপুজ! : 
মাতজীপুজ1, কালাপৃজ! ও হোমাদিতে কাটাতে পারলাম । উৈরবানন 
ও মহাগোরীী:উভয়ে বৈকু্বাসী বৃদ্দাবনকে দেখলেন । কীর্নকালে আমার 
পুর্বজর্গের গুরুদেব পরমাননদ গিরি পরমহংস দিব্যদেহে মন্দির থেকে নেমে 
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ফালী প্রতিমার সম্মুখে বসলেন। তিনি আমার ডান দিকে আসন 
নিলেন। ম! কালী তারও ইঞ্টদেবী। আমার শারীরিক অনুস্থত। নিবন্ধন 
পাছে ইঠ্টপূজায় বিদ্ব ঘটে, তাই তিনিই পূজকের আসনে,বসলেন। তার 
তন্ত্রধারক হলেন ভাগুরি। খষি ক্রৌঞ্চও উপস্থিত ছিলেন। দ্রেবীঘট 
সংস্থাপিত ও মন্ত্রপূত হলে উহ! চিন্ময় ঘটরূপে প্রতিভাত হলে! ৷ ভৈরবানন্দ 
ও ম্হাগৌরী কর্তৃক প্রাণ গ্রতিষিত হলে প্রতিমা জীবন্ত হয়ে উঠল । পরমা- 
নন্দজশী অঃঝ্মিক ও যৌগিক পৃজা করলেন, আর আমি করলাম বাচনিক 
মন্ত্র পূজা। যেমন দ্ুলদ্রেহী পরমহংস বাচনিক পুজাপাঠ ও দ্বীক্ষাদানে 
অসমর্থ, তেমনি দিবযদে্হী পরমানন্দজী বাচলিক পুজাপাঠে অক্ষম । যখন 
ষোটঢ়ান্যাস, খষিন্তঠাস, মাতৃকান্তাঁস, জীবন্তাসাদির মন্ত্রাবলী উচ্চারিত হলো, 
তখন পরমানন্মজীর সর্ব অঙ্গে সেই সেই দেবতা ফুটে উঠলেন। দেবতা 
না হলে দ্েবপৃজ। যথাষথ হয় না। আমার নামে পৃজাব সংকল্প হলো, 
এই দেহে সাধন শেষ ও জ্ঞানলাঁভ হউক | মহাবিদ্যাত্রয় ব্যতীত শিব, 
গণেশ, শ্রীরামকৃষ্ণ, কন্ধি, গোপাল, কৌমারী ও কামধেন্থুর পূজা করলাম 
পৃথক নৈবেছ্য দিয়ে। সোমবার মন্তদরষ্টা ভৈরবানন্দ বললেন, “কামধেনু 
ধরিত্রীকন্ত! ও তাঁর বীজমন্ত্র_ও এং শ্রীং ক্লীং কামধেনু দেব্যৈ নম:1৮ গণেশ 
পূজা কালে সিদ্ধিদাতা গণপতি মহাগৌরীকে গাঁণপত্য সাধনের 
আঠার স্তর ও বীজ দেখালেন। তন্মধ্যে মহাগৌরী ষোলত্তর পূর্ণন্ভাবে 
দেখলেন, শেষ ছুই স্তরে সমাহিত হলেন। ভৈরবানন্দ বলেন, গণেশ 
সাধনের যোল স্তর পর্যন্ত নিবিকল্প সমাধি এবং শেষ দুই স্তরে পারমহ্ংস্ত 
ও তন্বজ্ঞান সাধন করতে হয় । হোমান্িতে কালী, বগলা; মাতঙ্গী, শিব, 
গণেশ, রামকষ্ণাদি দেবগণ অগ্নিমৃতিতে আবিভূতি হলেন । অন্পভোগ কালে 
পূজিত ও অপুজিত অসংখ্য দেববুন্দ এসে নিবেদিত অন্ভোগাদি গ্রহণ 
করলেন ।'লারারাত্রি জেগে প্রায় ষাটজন নরনারী আমাদের কালীপুজ! 
দেখলেন? এইরপ স্থুলপূজাও শুঙ্সপৃজা বৃগপৎ অধুনা কোথাও হয়ীক ? 
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৩০ অক্টোবর ১৯৬১ সোমবার রাত্রি এগার টায়,আমি দেখলাম, একজন 
হুগ্মদেহী এসে আমার ভান হাত ধরে কিছু বললেন ও অভয় দিলেন। তার 
হাত জ্যোত্ম্লাবৎ শুভ্র, তার হাতের কমুই পর্যাস্ত দেখা গেল, কিন্তু তাকে 
দেখা গেল না। একটু পরে আর একটী গৌরবর্ণ সুক্দেহী এসে আমার 
শধ্যায় বসলেন। তিনি বেশ হষ্ট পুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান ও প্রৌঢ় বয়স্ক। তার পূর্ণসূতি 
আমি স্পষ্টভাবে দেখলাম এবং তিনিও আমাকে কিছু ব্গলেন। এই দর্শন 
সঙ্বদ্ধে স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন,“ইহা আপনার গ্ুলদেহ ও. হুক্মদেহের 
কর মর্দন, গুল হুক্ষ্ের খেলা । যেল্ষ্মদেহ পাপ-পুণ্য ভোগ ও মোক্ষলাভ 
করে, তাহা স্ুলদেহকে বলছে, তুমি এইসব ্রহিক বাপার ছেড়ে মোক্ষ 
সাধনে মনোনিবেশ কর । সুক্মসদেহ শ্থুল দেহকে হাত ধরে মোক্ষমার্গে 
টানছে । ইহা স্থুবিবেক বা সাধন বিবেক ও কুবিবেক ব1 বিষয়বুদ্ধির ছন্দ । 
ইহা সাধন বিজ্ঞানের একটি মৌলিক তত্ব । হুক্মদেহের ইঙ্গিত না গুনলে 
পরিণাম শোচনীয় হয়। যিনি পরে এলেন পূর্ণমূৃতিতে, তিনিই ক্ষণকাঁল 
পূর্বে এলে আমার হাত ধরেছিলেন। ইহা আমার হুক্মাদেহ। 

দিন মধ্যরাত্রে কাঁমধেনুকে স্পষ্টভাবে দেখলাম একটী ধবল বাছুর 
রূপে । একটু পরে তিনি বয়োবুদ্ধা দেবীগূতি ধ্লেন। ইনি আমাদের 
মদ্দিরবাদিনী ধরিত্রীকন্তা সবল1 বাঁ কামধেম্থ। ইনি দর্শন দিয়ে পূজা 
চাইলেন। তাই আমরা ৭ই নভেম্বর মজলবার কালীরাত্রিতে তাঁর পৃজা 
করলাম-। দেবীভাগবতে কামধেন্গুর কণা আছে। উক্ত মহাপুরাঁণ 
অনুসারে কামধেন্গ সমুদ্রমস্থনে সমুস্ভূত। স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, 
পকামধেন স্বরপতঃ দেবী ও তার বীজমন্ত্র_& এং শ্রীং কীং কামধেহদেব্যে 
(বা সবল। দেবৈ ) নমঃ ৷ কামধেনু সর্বসম্পদদায়িনী। বিদ্তাও - একটী 
সম্পদ । সেইজন্ত বিগ্ভাবীজ, ধনবীজ ও কামবীজ (সমস্ত কামন। 
পূরক )--এই তিন ভোগবীঞ্জে উক্ত মন্ত্র রচিত।” কামধেনু দেববৃন্দ ও. 
সিদ্ধ খবিসংঘকে বিবিধ আহার্ধয প্রদান করেল। 
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_১৬ই 'নভেম্বর ১৯৬১, বৃহস্পতিবার 'কাতিক সংক্রান্তিতে আমাদের 
নাটমন্দিরে মৃষ্সয়ী প্রতিমায় কাতিকপুজা ও কৌমাবীপৃজ। যথাঁবিধি 
অনুষ্ঠিত হয়। কৌমারীদেবী  অষ্টশক্তি বা অষ্ট মাতৃকার অন্ততম] |: 
সেজন্য কৌমারীপৃজাস্তে অন্তান্ত সপ্তশক্তির পুজ1 বিহিত । তাই উক্ত দিন 
প্রাতঃকালে মন্ত্রতত্ববিৎ ভৈরবানন্দজীকে অষ্টশক্কির বীজমন্ত্র জিজ্ঞাস! করি । 
তিনি মন্দিরের বারান্দায় বসে সমাহিত হয়ে মুহর্তমধ্যে মন্ত্াবলী আবিষার 
করেন। | 
দেবী ভাঁগবতে আছে, মহামুনি কশ্তপের নিকট ম্বপত্বী বিনতা অদিতির 
পুত্র ইন্দ্রাদি দেবগণাপেক্ষ! অধিকতর পরাক্রমশালী পুত্রদেবত] -কামন! 
করেন । তখন কশ্টপ বিনতাকে বলেন, “তোমাকে বিষুব্রত করতে হবে। 
আমি মন্ত্রোদ্ধারার৫থ তপস্যায় যাচ্ছি। আমি সেই সব মন্ত্র পেলে তোমাকে 
দিব। তুমি সেই মন্ত্রাবলী সাধন সহ বিষ্ুব্রত করলে তোমার মনস্কামনা 
পূর্ণ হবে ।” কশ্ঠাপ উক্ত তপস্যায় সিদ্ধিলীভ করে বিনতাকে লা মন্ত্র দেন। 
সেই মন্ত্রজপ ও বিষ্ণুব্রত করায় বিনতা দেবগণাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী 
পুত্রদ্ধয় গরুড় ও অরুণকে লাভ করেনু। ভৈরবানন্দ কশ্তপফে আহ্বান 
পূর্বক সার স্তবস্তরতি করে বলেন, “প্রভো, আমাকে মন্ত্রোদ্ধার কৌশল 
শিখিয়ে দ্িন। “তখন কশ্প ভৈরবানন্দকে মন্ত্রোদ্ধার বিজ্ঞান শিক্ষা]! দেন। 
বৃহস্পতিবার সকাল নয়টা থেকে বৈকাল ২॥০ টা! পর্যস্ত ৫০ ঘণ্টা 
আমরা কাতিকপুজা ও কৌমারীপৃজা, হোম ও অন্মভোগাদিতে 
কাটালাম। আমি পূজকের আসনে বসলাম ও'সংকল্প করলাম, শ্বমোক্ষ 
সাধনেও কন্ধিলীলা প্রচারে দেবশক্তি আমার সহায় হউন। কাতিকপৃজার 
গ্রধর্তক খষিবর বিভাগ্ডক 'পৃজামগ্ুপে উপস্থিত ছিলেন 'এবং স্বয়ং শিব ও 
গৌর পুর্জার ভার নিলেন। আমি গৌরীদেবীর পূর্ণমৃতি স্পষ্টভাবে 
দেখলাম-_সোণালী শাড়ী পরা নানা অলংকাবেভূষিত হেমবর্ণ। দেবীমৃতি । 
স্বামী ভৈ্রবানন্দ পৃজামণ্ডপে গৌরীদেবীর এই বীজমন্ত্র আমাকে বললেন-_ 


৪৩৮ দিবাঘহি 


৬ এং হবীং শ্রীং ক্লীং গৌরীদেব্যৈ নমঃ । ভৈরবানন্দ ও মহাপ্সৌরী কর্তৃক 
প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর কাতিক ও কৌমারী গ্রতিমান্ুয় জীবস্ত হয়ে উঠলেন 
ত্বদ্ববাহন ময়ূর ও কুকুট সহ। হোমে--ঙ কং দেবসেনাপতি কাতিকেয়ায় 
স্বাহা-_এই মস্ত্রে ৫৪ সাজ্য বিবপত্র এবং ও কশীং কৌমারীদৈব্যে স্বাহা মঙ্ধে 
৫৪ সাজ্য বিন্বপত্র আহুতি দেওয়া! হলে । 'পুরোহিতদর্পণ? হে নিষ্োক্ত 
কৌমারীধ্যান দুষ্ট হয় ।-_ | 
শু কৌমারীং কুংকুমাভাসাংত্রিনেত্রাং শিখিস স্থিতাম্‌ | 
চতুরভূজাং শক্তিপাশাংকুশাভয়বিধারিণীম্‌ ॥ 
নানালংকারশোভিতাং প্রমত্বাং পরিচিন্তয়েৎ। 
ফৌমারী ব্যতীত অন্য সপ্তশক্তির পূজা এবং শিব, গোপাল, কষ্ধি, কালী, 
রামকৃষ্ণ ও গণেশাদি দেবতার পুজা ও হোম হোলো । ষোড়শ উপচাবে 
পূজাকালে আমি যখন কাতিক ঠাকুরের ধুপদ্দীপের আরতি করলাম, 
তখন শিবস্থৃত দেবল্পেনাপতি প্রতিমা অপেক্ষা বৃহত্তর দিব্যমুত্তিতে 
আমাদের সন্মূথে আবিভূত হলেন ও আমার গলায় রক্ত পুষ্পমাল্য পরিয়ে 
দিলেন। তখন তার গীঠে তীরধন্ বাধা ও তাঁর যোদ্ধবেশ ছিল। সান্ধ্য, 
আরতির পর কীচড়াপাড়া ল্লীতলী সংঘ শ্রীশ্রীচণ্ীগান করলেন । : ১৭ই 
শুক্রবার প্রীতে আমর] এক তলার পশ্চিম বারান্দায় চা খেতে বসেছিলাম ॥ 
তখন কৌমারী ও কাতিক এসে হাত নেড়ে চা খেতে চাইলেন। আমি 
তাদের হাত-নাড়া স্পষ্টভাবে দেখলাম । ১৮ই শনিবার সন্ধ্যায় কোনগর 
ভবতাঁরিণী ভক্তসংঘ মাতৃসঙ্গীত গাইলেন এবং ১৯শে রবিবার সন্ধ্যায় 
কাতিক-কৌমাবী প্রতিম] গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হোলো । বিসর্জনাস্তে 
গঙ্গাতীরেই কাঁতিক দেবতার এক শুদ্ধ সত্তা এসে আমাতে প্রবেশ 
করলেন। ইহার ফলে রাত্রে আমার শরীর অসুস্থ হোলো । দ্বেবশক্তি 
ধারণ লাধনসাপেক্ষ ৷ 
দেবী ভাগবতে “কুমারসম্তব+ ত্াস্ত পাওয়া ষায়। মহাকবি কালিদাস 


বিবিধ প্রসঙ্গ ৪৩৯ 


কৃত মহাকাব্য “কুমারসম্ভব+ অতিশয় মনোহর | যখন মহাদেব কামার্ত হয়ে 
মহামারার সঙ্গমাসক্ত ছিলেন; তখন দেবগণ ভাবিলেন, যদি শিবের ওরসে 
মহামায়ার গর্ভে সম্তান উৎপন্ন হয়, তাহলে তিনি দেবজগতের 
ভীতিপ্রদ হবেন। বিষ্ণুর আদেশে দেবগণ অগ্নিকে অগ্রে নিয়ে শিবের 
যৌনক্রিয়া ভঙ্গ করিতে চলিলেন। তার! কৈলানে গিয়ে ভক্তিভরে শিবের 
স্তবাদি করলেন। সেই আকুল আহ্বানে গৌরীগর্তে অমোঘ অমর বীর্ধ্য 
পতনের পূর্বে শিব তাকে ছেড়ে দেবগণকে দর্শন দিলেন । তখন শিববীর্য্য 
দলিত হয়ে অগ্নির অঙ্গে পড়ে । অগ্নি সেই তেজ সহা করতে না পেরে 
গঙ্গায় ঝশাপ দেন এবং অগ্নি ষুশক্তি বা ষট্মাতৃকাকে আহ্বান করে 
শিববীধ্য ধারণ করতে বলেন। তার আদেশে ষট্মীতৃক। গঙ্গা! থেকে 
শিববীর্্য আহরণপূর্বক ত্ব স্ব শরীরে ধারণ করেন। প্রসবকালে ছয় দেবী 
ছয়ভাগে ইহা প্রসব করে একত্রে যোজন করেন। সেইজন্ত কাতিকেয় 
ষড়ানন। অনস্তর গৌরী ক্রোধভরে উিত হয়ে দেবগণকে অভিসম্পাত 
দেন, “আজ তোমরা যেমন আমাকে পুত্রলাভে বাধা দিলে, তেমনি 
তোমাদের দ্বেবীসঙ্গ ব্যর্থ হবে, কোন সন্ভানহবে না। তাই বৈবস্বত 
মদ্ব্তরের পর (ত্রেতার প্রথম ভাগ) 'হতে আজ পধ্যস্ত কোন দেবতা 
সম্ভতানলাভে সমর্থ হন নাই। কাতিকের ছয় আনন ও আঠার নয়ন 
হলেও মানব কল্পনায় তাকে দ্বিভূজ দ্বিনয়ন কর! হয় পুত্রেষ্টি যজ্ঞের নিমিত্ত । 
কৌমারী ত্রিনয়না ও কুমার শক্তি। তারকার বধের পর খষিবর বিভাঁগুক 
কাতিকপুজ মর্ত্যলোকে প্রচার করেন। তিনদিন বিভাগুক আমাদের 
মন্দিরে বিরবাজিত ছিলেন৷ শুক্রবার বৈকালে পুঁজিত ঘট বিসর্দন করার 
পর কাতিক, কৌমারী ও বিভাগ্ক আমাকে দর্শন দ্বিয়ে চলে গেলেন । 


তখন আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় পশ্চিম মুখে হয়ে বসেছিলাম ও 
তাহাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখলাম ও প্রণাম করলাম। 


সন্ন্যাসিনী মহাগৌরীর ২৭তম জন্মতিথি বেলুড় ধর্মচক্রে উদ্যাঁপিত হয় 


8৪০ _. দিব্যদৃষ্টি 
৮ই' ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৬১ খৃ্টাবে। উক্ত দিন প্রাতঃকালে কোন ভক্ত 
কলিকাতা থেকে এক ভীড় উৎকৃষ্ট রাবড়ি এনে মন্দিরে রেখেছিলেন। 
পশ্চিম বারান্দায় উপবিষ্ট ভৈরবানন্দ পরমহংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন 
স্নেহের গোপালজী উক্ত ভীাড়ের দিকে অন্ুলি নির্দেশে । গোপালজী 
রাবড়ি, দই, সন্দেশ প্রভৃতি দুগ্ধজাত মিষ্টদ্রব্য খেতে ভালবাসেন। অনস্তর 
শিবকে ও গোপালকে পৃথক পাত্রে রাবড়ি নিবেদন করলেন 'মহাগৌরী 
ত্বয়ং। দুপুরে আমি ও মহাগৌরীশ মন্দিরে নিত্যপূজা করলাম এবং শিব, 
কালী, কন্ধি ও প্রীরামকষ্ণকে পৃথক পুজা! ও পৃথক নৈবেগ্য' দিলাম । 
শিবন্নানাস্তে শিবপূজাকালে 'আমি শিবভাবে সমাহিত হুলাঁম। তখন 
শিব স্বয়ং আমাকে শিবের সাজ পরালেন-__হাতের উপরে ও নীচে 
রুদ্রাক্ষের মালা, উপর হাতে ও গলায় ও মাথায় সাপ জড়ান, ললাটে 
অধচন্ত্র ও কোমরে ব্যান্্রর্ম ও ডানহাতে ত্রিশূল। ইহাঁর অর্থ, এখন থেকে 
আমাকে রুদ্রভৈরব ভাবে সাধন করতে হবে । নিত্যাভযাস বসে আমি 
যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানে মগ্ন হবার চেষ্টা করলাম, তখন সম্মুখে উপবিষ্ট 
মহধি কশ্তপ ভান হাত তুলে আমাকে নিষেধ করলেন। ইহার ফলে 
আমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল ও আমি পার্থে উপবিষ্ট) মহাঁগৌরীকে 'ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করলাম । মহাঁগৌরী  ভৈরবানন্দকে উপরে ডেকে 
আনলেন। ভৈরবানন্দ মন্দিরে আসতেই কশ্ঠপমুূনি তাঁকে বললেন, 
শ্রীরাযরষ্ণ এখান থেকে সরে গেছেন গত ২৩শে নভেম্বর বুধবার এবং 
ভগবান ককিদেব স্বয়ং এই মন্দিরে প্রতিঠিত হয়েছেন । আগে তীর পৃজানি 
করা এখন থেকে এখানে তার নিত্যপুজ। হবে ।” 

তখন আমরা পর্বপ্রথমে কক্ধিধ্যান ও ককধিপৃজা করলাম । কক্কিদের 
মাকড়দছে ভৈরবাননাকে বললেন, *শ্রীরামকৃষ্ণকে সরিয়ে আমি ধর্মচক্রের 
মন্দিরে বসেছি । আজ থেকে আমি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
হয়েছি আপনিএই কথ! গুকে জানিয়ে দিবেন |” উৈরবানন্দ কক্ষিদেবের 
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বর্তমান মুখপাত্র । ঠাকুর ক্রীরামকুষ্ণকে . খগ্ুশক্তি বলে আমর গ্রচার ও 
প্রমীণ করায় এবং আধুনিক ধর্মগ্লানি উদ্ঘাটিত করায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা 
সারদা ও এগাঁরজন পার্ধদ আমার প্রতি রুষ্ট হয়ে আমাকে নান! ভাবে 
বিপর্যস্ত ও বিপদ্গ্রত্ত করেন। তাই কন্কিদেব উক্তরূপ অশ্রীতিকর আচরণ 
করতে বাধ্য হন। ৭ই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে 
এসে এই অদ্ভুত সংবাদ সংগোপনে আমাঁকে ও মহাগৌরীকে বলেন । 
আর বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে মহাগৌরী সমাহিত অবস্থায় দেখেন, ভগবান্‌ 
কক্িদেব * শ্বর্ণময় সিংহাসনে মন্দিরে বিরাজমান। আমিও শুক্রবার 
কব্ধিপূজা কালে ইহ! অনুভব করলাম। অবশ্য পুজাকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
এসে কন্ধির পেছনে বসলেন । অন্নভোগ নিবেদিত হলে ঠাকুর ও শ্রীম। 
এলেন, কিন্তু পার্ধদগণ এলেন না। ইহার পর মন্দিরে রামকুষণ নাম- 
কীর্তনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ আসেন না-_শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতারযুগল এসে 
কক্কির ছুই পাশে দরীড়ান। বিবেকানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, অদঘোরমণি দেবী 
ও নাগ মহাশয় পূর্বোক্ত চক্রান্তে যোগ দেননি । বলা বাহুল্য, সপার্ধদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বেলুড় মঠ ত্যাগ করেছেন ও বেলুড় ধর্মচক্র ছেড়ে জয়রামবাটা 
মাতৃমন্দিরে বিরাজ করছেন ।* 

* ১৬ই নভেম্বর ১৯৬১ বৃহস্পতিনাঁর ধর্মচক্রে প্রতিমায় কাঁতিক-কৌমারী পূজা হল। পূর্বদিন 
বুধবার রাত্রি ১* টায় মন্দিরে ঠাকুরের পার্ধদদের একটি সভায় আলোচিত হল, “জগদীখরানন্দ 
ঠাকুরকে খণ্ডশক্তি অবতার বলে প্রচার করছে । এখন কি করে তাকে রোধ কর! যায়4” এ 
সভায় স্বামিজী, অদ্ভুতানন্দজী, অঘোরমণি ও নাগ মহাশয় ছিলেন না। ভৈরবানন্দজী 
একতলায় থাটে স্থুল দেহে শায়িত থেকে নুশল্প দেহে মন্দিরে এ নভায় এলেন ও .দব দেখলেন। 
আমাকে ও কাতিকঠাকুর এসে এ ঝত্রে এ বিষয় জানিয়ে দিলেন। মহাগৌরী*দেখলেন, ইহাতে 
শিব, কালী ও কক্ষি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। 

১৭ই প্তক্রবার রাত্রে দেড়টায় আরার উত্ত' সভা! হবার কথ| ছিল; কিন্ত প্রীরামকৃষের পা্ধদগণ 
১২টার পূর্বেই এলেন। ক্ষিদে তুশুল আপত্তি করায় স! এখানে হল না। তাই পার্ধদদের মধ্যে 
কৈউ কেউ ্রললেন, “একে দেখে নেবো ।” ১৮ই শনিবার না ২রা অগ্রহায়ণ রাত্রে ৩টার পরে 
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পৃজান্তে মহাগৌরীর জন্মদিন উপলক্ষে মালিক অঞুষ্ঠান হলো? 
ইহাতে ভৈরবানন্দ পরমহংস পৌরোক্িত্য করেন। আমিই সর্বপ্রথম 
দ্েহাষ্পদ মহাগ্গৌরীকে মালাভূষিত ও চন্দন-চচিত করলাম । প্রথমে 
মহাগৌরীর ইষ্ট শিব এসে মাথায় মুখে ও গায় হাত বুলিয়ে দাড়ি ধরে; 
চুমু খেয়ে তার গলার রুদ্রাক্ষমাল! সিদ্ধ ভক্তের: গলায় পরিয়ে' দিয়ে 
জ্যোতি:মৃতিতে তার শরীরে প্রবেশ করলেন। ইহার ফলে মহাগৌরী 
সমাধিস্থ হলেন । কালী ও গৌরী ছুই দেবী উক্তরূপে তাকে দ্সেহাদর করে 
ত্ব স্বগলার দুই হার মহাগৌরীর গলায় পরিয়ে দ্বর্গীয় মিষ্টান্স' ১৪ পানীয় 
খাওয়ালেন। অনন্তর কক্কিদেব ভাবী গুরু মহাগৌরীর পদছয়ে পুম্পাঞ্জলি 
দিয়ে প্রণাম করলেন । ইতোমধ্যে গোপালজী এসে মহাগোরীর কোলে 


হঠাৎ ঝড় উঠলো। ঝড়ের বেগে বাহিরের পর্দা ভিতরে এসে গুটান ক্যাম্প খাটকে জোরে ধাক্কা 
দিয়ে শিবপ্রিয়ার উপরে ফেলল। ইস্ট কৃপায় তার প্রাণ রক্ষ! হলেও তার ডান হাতে ভীষণ, 
আঘাত লাগলো । ভৈরবানন্দ *মোগবলে জেনে বললেন, স্বামী রামকৃষণনন্দই ক্রোধভরে এ থাট 
হঠাৎ ঝড় তুলে শিবপ্রিয়ার উপরে ফেলেছেন। 

২১শে মঙ্গলবার বেল! ১২টায় আমর! খেতে বসেছি একতলার পশ্চিম বারান্দায়। আমি 
ইষ্টদেবীকে অনব্ঞ্জনাদি নিবেদন করতেই ঠাকুর মন্দির থেকে নেমে পূর্ণ মুতিতে আমার *সামনে 
এলেন। উপরোক্ত কারণে আমি ডাকে তিরস্কার করতেই তিনি রুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। আমি 
ভাবছি, অন্যদিন ঠাকুরকে ডাঁকলেও আসেন না । আজ অনাহুত হয়েও এলেন কেন? একটু পরে 
মহাপুরুষ এসে আমাকে হাত নেড়ে কিছু বললেন ও বকলেন। ইহার কারণ, ভৈরবানন্দ স্বামী এবার 
২৯শে ডিসেম্বর মাকড়দহে ফিরে গিয়ে ঠাকুর ও মাকে ডেকে বলেছেন, “আপনার! বাবাকে অযথা 
লাঞ্চনা করছেন বাল আপনাদের বিদেহ মুক্ত পার্ষদদের মারণ যজ্ঞ করব, তাদের শক্তি হরণ করে নেব, 
যেমন বিখামিত্র ধেশিষ্টের মারণ যজ্ঞ করেছিলেন। আর আপনাদের ছুইজনকে বেলুড়মঠ থেকে 
- সরাব।” এই জন্ত মহাপুরুষজী এসে আমাকে বললেন, "তুমি তাকে ওসব করতে নিষেধ কর” 
ঠারুরের এগার পার্ষদকে ভৈরব স্বামী আটকে রাখায় ঠাকুর ও শ্রীমা, অনিচ্ছাঁসত্বেও বেলুড়মঠ ছেড়ে 
যেতে সম্মত হয়েছেন এবং কয়েকদিন পরেই বেলুড়মঠ ও ধর্মচক্র ছেড়ে জয়রামবাঁটা মাতৃমন্দিরে- 
গিয়ে বিরাজ করছেন। | 
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বসলেন। আবার আমার আহ্বানে মন্দিরস্থ দেবগণ+ কক্িপত্বী পল্প! ও 
বিষ্ুপ্রিয়্া এবং কক্ধি-ভগিনী স্থৃভত্ত্রা ও স্থুপর্ণা, কাতিক ও গণেশ, লক্মী ও 
সরশ্যতী প্রভৃতি এসে মহাগৌরীকে বরণ করলেন এবং ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাদের পেছনে মুখ ভার করে হাত গুটিয়ে দাড়িয়ে রইলেন। আমার! 
 পিতা-মাতাও মহাগৌরীকে যথাসাধ্য বণ করলেন। অনন্তর ভৈরবানন্ 
পরমহংস তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। তখন সপ্তখষি--কশ্তপ» 
শুক্রাচার্্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগন্ত্য, পুলস্তা ও পুলহ মহাগৌরীকে 
আশীর্বাদ করলেন । তৎপরে আমি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বদেবদেবীকে আহ্বানপূর্বক 
থগ্জনি বাজিয়ে নামকীর্ভন করি । সেই সময় পরমাত্মালোক থেকে দিবা- 
জ্যোতির্মগুল মহাগৌরীকে গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। ইহার ফলে 
মহাগৌরী সবিকল্প সমাধিমগ্ হলেন। ্রব্রদ্ধজ্যোতিঃশ্োত মহাগৌরীকে, 
গ্রাস করলে তিনি নিবিকল্প সমাধিলাভ করতেন । কিন্তু তার বয়স অল্প ও. 
স্বাস্থ্য হুদ নয় বলে স্বামী ভৈরবানন্দ এই জ্যোতিঃ রোধ করলেন) 
মাজলিক অনুষ্ঠানাস্তে আমি মন্দিরের বাহিরে এসে পশ্চিম বারান্দায়, 
দীড়িগ্নে ফটকের উপরে মাধবী কুঞ্জের দ্বিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম । তখন 
দেখলাম, দাড়িযুক্ত শ্তামবর্ণ স্থলকাঁয় একটি স্ুপ্মদেহী মন্দিরের দিকে সতৃষ্ণ 
নয়নে তাকিয়ে বসে আছেন। আমি ভাবলাম, ইনি হয়ত ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের।গৃহী ভক্ত রামদত্ত। তাই সত্বর আমি মহাগৌরীকে ডেকে এ 
হুক্মদেহীকে দেখালাম । মহাগৌরী ভৈরবানন্দকে অবিলঙ্ষে তার ,কণ। 
বললেন । ষোগিরাঁজ ভৈরবানন্দ তাকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখে জানালেন, “উনি 
ঠাকুরের সন্গ্যাসী পার্ষদ সিঁখিবাসী বুড়ো গোঁপাল ওরফে অদ্বৈতানন্দ 
স্বামী । এখন উনি ্বর্গবা্পী এবং মন্দির মধ্যে যেতে ন1*পেরে হাত নেড়ে 
প্রসাদ চাইছেন।” অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ঠাকুর বা শ্রম বা কোন পার্ষদ 
তার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করলেন না!। স্বামী ভৈরৰানন্দ বলেন»“স্বামী 
বিবেকানন্দ, অধোরমণি দেবী, দুর্গাচরণ নাগ ও স্বামী অন্ভুতানন্দ-- 
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এই চারিজন ব্যতীত ঠাকুরের কোন শিষ্তই .সুলদেহে জানলাভ করেন 
নাই। স্বামী শিবানন্দ, ব্রহ্ধানন্দ, সারদানন্দ, বামকষ্ণানন্দ, যৌগানন্ব, 
প্রেমানন্দ, তুবীয়ানন্দ, অভেদানন্দ প্রমুখ সকলেই দেহাস্তে সাধন করে 
জ্ঞান লাভ করেছেন। শুধু তাহাই নহে, গিরিশ ঘোষ, মহেন্ত্রনাথ দত্ত, 
পূর্ণ ঘোষ, রামদত্ত, ত্বামী নির্সলানন্দ প্রভৃতি এখনো স্বর্গবাদ করছেন । 
ঠাকুর গৌরীপুরীর শিক্ষাণ্ডরু ছিলেন, দীক্ষাগ্তরু নন। গৌরীপুরীও 
তত্প্রতিষ্ঠিত সারদেশ্বরী আশ্রমে হুক্মদেহে থেকে এখনো মোক্ষসাধনে 
মগ্ন আছেন। সান্ধ্য আরতির সময় মহাগৌরী প্রমুখ আমর! সকলে 
ভক্তকবি জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্র সমন্রে গাইলাম। তখন 
বামনার্দি অবতার আবিভত হলেন এবং কশ্টপতনয় বামনাবতার 
আমার মাথায় ডান পদ রেখে আশীর্বাদ করলেন । মন্দিরে মহাঁগৌরীর 
সাধন ও সিদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করলাম । তখন মদীয় ইষ্টদেবী 
আমার বাম পাশে, শ্রীড়ালেন ও ক্ষিদে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হয়ে মন্দির আলে। করে বসেছিলেন। আমরা যতবার কন্কি প্রণাম 
করলাম, উল্লিখিত সপ্তখবি ততবাঁর মাথা নীচু করে অনাগত অবতারকে 
সভভ্ভি প্রণতি জানালেন । !বাত্রি ১০॥০টায় আহারাস্তে আমি স্বীয় শষ্যায় 
শুয়েছি ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় শুয়েছেন। তখন আমি দেখলাম, 
এএকটী দেবী এসে আমার দ্রিকে পেছন ফিরে বসলেন, যেমন বাপের কাছে 
'নেহেয় কন্তা বলে। আমি তার মাথার আচড়ান লম্বমান কৃষ্ণ কেশদাম 
দেখতে পেলাম। তাঁকে দেখে আমি মহাগৌরীকে ম্বশষ্যা থেকেই 
ডেকে বললাম, ইনি কি আমার কন্তা কৌমারী? মহাগৌরী বললেন, 
তা মনে হচ্ছে না 1 ক্ষণকাল পরে নবাগতা দেবীমূতি আমার দ্বিকে মুখ 
ফিরিয়ে বসলেন। তখন আমি তাকে স্পষ্টভাবে দেখলাম--গৌরবর্ণ 
২ কমল। রঙের ওড়ন! গায়, শালোয়ার ও পাঞ্জাবী পর! মৌমামৃতি। 
একটু পরে তিনি পাশ ফিরে আমার কাছে বসলেন । তখন আমি তার 
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স্বকুষ্চিত কৃষ্ককেশ ও গণ্দেশ দেখলাম । আঁমি তাকে চিনতে না পেরে 
নীচে গিয়ে ভৈরবানন্দকে তাঁর কখ। বললাম । ভৈরবানন্দ দিব্যৃষ্টিতে 
তাকে দেখে ও ষোগবলে জেনে বললেন, ইনি কষ্ষিপত্বী কমলা, যিনি পূর্ব: 
পাঞ্জাবের চক্দ্রিগড়ে জন্মাবেন। কক্ধিগুরুর জন্মদিনেই কদ্ধি-পত়্ী কমলা 
আমাদের মন্দিরে এলেন ও আমাকে শ্রীতিভরে দেখা দিলেন। সেদিন 
থেকে তিনি পদ্স/ ও বিষুঃপ্রিয়ার সঙ্গে এই মন্দিরে বিরাজ করছেন। 

মহাগেউ্রীর জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা আমাদের নাঁটমন্দিরে মুষ্ময়ী 
প্রতিমায় গণেশ পুজা করলাম পরদিন শনিবার ৯ই তারিখে । দৈত্যগুরু 
শুক্রাচার্ধ্য পৃজামণ্ডপে বিরাজ করলেন পরদিন বিসর্জন পর্যন্ত । শিব, 
কন্ধি, রামকৃষ্ণ, কালী, কুর্ধ্য ও কামধেঙ্গুকে পৃথক্‌ নৈবেছ। দিয়ে পূজা 
করা হলো"। সগ্ভপ্রাপ্ত আঠীর মন্ত্রে সিদ্ধিদাতা গণপতিকে আমি গন্ধপুষ্প 
ও স্বৃতসিক্ত বিন্বপত্র আহুতি দিলাম । অগ্ প্রাতে স্বামী ভৈরবানন্দ উক্ত 
মন্ত্র সূহ আমার নিকট প্রকাঁশ করলেন। 

পূজান্তে গণেশ হোমে-_শু গং সর্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ সাহা 
মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত সাজ্য বিদ্বপত্র আছতি দ্রিলাম। হোমাগিতে গণপতি 
অধিমূতি ধারণপূর্ক মদ্ত্ত আহুতি নিলেন। শিব, কদ্ধি, কালী, 
কাতিক, কৌমারী, কামধেনু, গঙ্গা, রামকৃষ্কাদি যে সকল দেবতার; 
নামে আহ্তি দেওয়া হলে, তারা সকলে হোমাশ্মিতে আবিভূ্তি হয়ে জলে 
আমার. আহুতি নিলেন ও হোম শিখা তিন হাতের অধিক উচু হয়ে 
উঠল । যখন চতুভূ্জ গণপতিগ্রতিমায় ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন গণেশ ঠাকুর চার হাতে গদা», পদ্ম,* শংখ ও চক্র 
ধরে প্রতিমায় প্রবেশ করলেন ও মুখ্য়ী প্রতিম। থরথর করে কেঁপে উঠল । 
অন্নভোগ নিবেদিত হুলে উল্লিখিত গণেশাদি দেবগণ অন্গভোগ গ্রহণপূর্বক 
পরিতৃপ্ধ .হলেন। সকাঁল ৯০ টা থেকে বৈকাল ২ টা! পর্যন্ত পাঁচ 
ঘণ্টা গণেশ পুজা ও গণেশ হোমাদিতে আমর! কাটালাম ।» অতিরিক্ত 
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মানসিক পরিশ্রমহেতু বৈকাঁল ৪টায় আমার শরীর অনুন্থ হওয়ায় 
আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ত্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম। তখন 
িমকুন্বমৃণালাভ সর্বশান্ত্র প্রবক্তা শুক্রাচার্ধ্য এসে আমার শয্যায় 
ধাড়ীলেন। তার ম্ুপুণ্য সান্গিধ্যে আমি অবিলগ্ছে স্স্থবোধ করলাম 
ও সান্ধায আরতি করতে সমর্থ হলাম। সান্ধ্য আরতির পর. বিবেকানন্দ 
নাটমন্দিরে গণেশ প্রতিমার সন্মুখে হাওড়া মায়ের মন্দির শ্রীরামপ্রসাদ 
গীতিনাট্য পরিবেশন করলেন এবং প্রায় আড়াই শত নরনারী সওয়া 
ছুই ঘণ্টা শাস্ত ভাবে বসে এই সুমধুর গীতিনাট্য শুনলেন। তখন 
মন্দিরস্থ কক্ষি ও শিবাদি দেবগণ এবং শুক্রাচার্ধা ও কশ্ঠপখষি প্রতিমার 
সমীপে উপস্থিত ছিলেন । রাত্রি ১১টায় আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্রিত 
নয়নে দেখলাম, গোলাকার লম্বা নলের মুখ থেকে সর্পাকৃতি শ্বেতবর্ণ 
সজীব বস্ত বেরিয়ে যাচ্ছে । আমার এই দর্শন সধ্বন্ধে ত্বামী ভৈরবানন্দ 
মন্তব্য করেন, “মূলাধারে নুযুয়া নাড়ীর নিয় মুখ ধুতুরা ফুলের মত প্রবনস্থিত। 
'উক্ত নাড়ী মধ্যে বজিণী নাড়ীতে অবস্থিত ব্রচ্মনাড়ী আছে। এই ব্রক্মনাড়ী 
কুগুলিনীর লীলাক্ষেত্র। এ নাঁড়ী দিয়াই কুগুলিনী মূলাধার থেকে 
এসহম্রারে যাওয়া-আঁপা করেন। পূর্বোক্ত দর্শনের ইহাই যোগার্থ। 
এই ভাবে সকল সাধককে ই্টদেবতার? সাধন শিক্ষা দেন ।” 
রবিবার পূর্বান্ছে আমরা গণেশ পুজার বিজয়াকৃত্য করলাম। তখন 
গণেশ, গণেশ-পত্বী রস্ভ দেবী, শুক্রাচার্্য। কশ্তপাদ্দি সপ্তখবি, শিব ও 
'কক্ধি প্রমুখ মন্দিরস্থ দেবগণ পুজামণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন এবং নিবেদিত 
'দ্ধি-কড়মা' গ্রহণ করলেন। রম্তাদ্দেবী পূর্বছিন ও অগ্ঠ মণ্ডপে ছিলেন । 
রভাদেবী ব্রক্গার কন্ত। ও তার বীজমন্ত্র-৬*রৌং রভাদেব্যৈ নমঃ। 
'পুজাকালে মহাগৌরী সমাধিস্থ হয়ে দেখলেন, গণেশ, রমা; কশ্তপ ও 
শুক্রাচাব্য--এই চারিজনের- বক্ষঃস্থলে তাদের বীজমন্ত্র শুভ্রবর্ণ বনাক্ষবে 
লিখিত হসাছে। গণেশ ও রমার বীজমন্ত্র ইতোপূর্বে উল্লিখিতণহয়েছে। 
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ক্যপের মন্ত্র--& কশ্যপখযয়ে নমঃ ও শুক্রাচার্যের বীজমন্ত্র-গ দৈতাগুরু 
গুক্রাচার্ধ্যায় নমঃ। পুজান্তে যখন আমি আরতি করলাম, তখন 
সিদ্ধিদাতা গণপতি আমাকে ম্বহস্তস্থিত পল্পু ও শংখ উপহার দিলেন। 
শংখ নাদবঙ্গের প্রতীক ও পদ্ম শ্বন্তিত্তের প্রতীক । শাস্তি, আরোগ্য ও 
অভয়স্থচক এই দিব্যপঞ্স । ম্বামী বিবেকানন্দ খষিলোকের খষিদের সঙ্গে 
এলেন, তীর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে পূর্ববৎ এলেন না। ইহার অর্থ, তিনি 
গুরুভ্রাতৃপঙ্গ ছেড়ে পুরাতন খধিসংঘে যোগদান করেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও শ্রীসারদ' ধর্মচক্র থেকে চলে যাবার পরে আমাদের আহ্বানে পুজাকাঁলে 
তারা আসেন, কিন্তু পার্ষদবৃন্দ আসেন না। প্র দিন দুপুরে আমি, 
উভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী গঙ্গান্নীনে গেলাম । গঙাগর্ভে দাড়িয়ে গঙ্গান্তোত্র 
আবৃত্তিকাঁলে আমি গঙ্গাদেবীর মাতৃমৃতি দেখলাম । গঙ্গান্বানাস্তে 
আমর। পার্ক শ্বশানে শ্বশানকালী দর্শনে গেলাম । আমর শ্বশান 
কালীকে সভক্তি প্রণাম করার পর কালীীমাতা আমাকে ও ভৈরবানন্দকে 
ভন্ম-তিলক কপালে, মাথায় (সহন্রারে ), ছুই কর্ণে, কে হৃদয়ে, 
নাভিতে, মূলাধারে, ঈড়া নাড়ীতে, পিঙ্গলা নাড়ীতে, স্যুন্মা নাড়ীতে, 
বাম ও ভান হাতের কবজীতে ও বাহুতে পরিয়ে দিলেন । বৈকালে 
জ্রীরামপুর, কাচড়াপাড়া, ঢাকুরিয়া, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থান থেকে 
অনেক ধর্সপিপাস্থ নরনারী এসে শ্বামী ভৈরবানন্দের মুখে তিন, ঘণ্টার 
অধিক সময় ম্বোপলন্ধ তত্বকথা শুনলেন.) তন্মধ্যে একটা শিক্ষিত 
কুমারী ছিলেন, ধার বয়স তেত্রিশ বৎসর স্বামী ভৈরবাশদ্দ যোগবলে 
জেনে আমাকে বলঙ্দেন। এই মহল] ত্রেতাযুগের *শেষপাদে রাবণের 
পুত্রবধূ ইন্্রজিৎ-পত্বী প্রমিলা! ছিলেন ৷ বল বাহুল্য, যোগদৃষ্টিতে ভৈরবানন্দ 
তৎপশ্চাতে দেখলেন, প্রমিলার হুদীর্ঘ সুবৃহত সুন্দরী মৃতি। প্রমিলা 
মন্দোদরীতুল্যা সুন্দরী ও দানবকন্তা ছিলেন। সন্ধ্যায় মহাগৌরী 
গৌরীর্বরূণে সমান হয়ে প্রতিমার সম্থুথে পাড়িয়ে আরতি করলেন। 
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তখন গণেশ ঠাকুর দিব্য যুবক পুত্রমূতিতে সম্মুখে এসে গৌরীপদে 
পুশ্পাঞ্জলি দিয়ে করজোড়ে আনীষ ভিক্ষা করে মাথ! বাড়িয়ে দিলেন। 
তখন মহাগৌরী দাঁড়িয়েই নিশ্চল অবস্থায় গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন, 
তৎহন্তস্থিত পঞ্চ প্রদীপও অচল রহিল । অনন্তর শ্রীরামপুর কীর্তন সমিতি 
তিন ঘণ্টার 'ধিক সময় কালীকীর্তন ও কৃষ্ককীর্তন করলেন। তখন 
কালী, দুর্গা, গণেশ, কক্ধি, শিব, গোপাল, কাতিকাদি দেবগণ পৃজামণ্ডপে 
বিরাজ করলেন। রবিবার মধ্যরাত্রে আমি গণেশ ও রস্তাকে স্পষ্টভাবে 
দেখলাম । রস্তাদেবী গাঢ় হলুঘ রঙের শাড়ীপরা ও গৌরবর্ণা, তার মুখখানি, 
পূর্ণচন্দ্রবৎ শুভ্রবর্ণ ও সুষমামণ্ডিত। আর গণপতি গজানন ছিলেন ন/। 
এটা তার আদিমৃতি। যখন গণেশ জন্মগ্রহণ করেন» তখন বিষুঃপ্রমুখ 
দেবগণ শিবপুত্র গণপতিকে আশীর্বাদ করতে আদেন। "সেই সময় 
সূধ্যাদি গ্রহের সঙ্দে শনিও আসেন। কল দ্েবতাই গণেশকে প্রাণভরে 
আীর্বাদ করলেন, কিন্ত শনি মুখ ফিরিয়ে রইলেন । তা দেখে জগম্মাতা 
শনিকে বললেন, আপনিও আশীর্বাদ করুন। শনি বললেন, ম1» আমার 
পত্বী আমাকে অভিশাপ দিয়েছে যে, আমি ধার দিকে তাকাব, তার 
সর্বাঙ্গ পুড়ে যাবে। ইহা শুনেও গণেশজননী পুত্রকে আশীর্বাদ করার 
জন্ত শনিকে অনুরোধ করলেন। শনি গণেশের দিকে ফিরে তার 
মুখদর্শন করা মাত্র গণেশ-মস্তক নষ্ট হয়ে গেল। আবিলছে বিষু ইন্- 
হুত্ঠী এরাবতের মুণ্ড সুদর্শন চক্র দ্বারা কেটে এনে গণেশ-স্কন্ধে বসিয়ে 
দিলেন। তাই গণপতি গজানন হয়েছেন। শনির দৃষ্টিতে গণেশের 
মাথা উড়ে 'গেল,,মাগষের আর কি কথা! «আমি গণেশের আদি মুতি 
দেখেছি ত্রিনয়ন চতুভূর্জ নরমূতি তুল্য । পরদিন সোমবার সন্ধটায়, 
আমাদের গণেশপ্রতিম! গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হলো । যখন 
মহাগৌরী নাটমন্দিরে প্রতিমা বরণ করলেন, তখন প্রতিমা সজীব 
হয়ে উঠল গণেশ, রস্তা দেবী, শুক্রাচাধ্য ও বাহুন মৃষিক পূর্ণরূপে বিরাজ 
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করলেন। আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্ধযকে প্রতিমা! পারে দেখলাম 
যখন প্রতিমাকে রিল্পাতে তুলে গঙ্গাভিমুখে আমরা ঢাকবাগ্চসহ 
চললাম, তখন প্রতিমার দক্ষিণে ময়ূরবাহনে সশক্ত্র কাতিক এবং বামে 
শিব পার্ধদ নন্দী ও তৃঙ্গী চলিলেন। গঙ্গাগর্ভে প্রতিমা স্থাপিত হলে স্বয়ং 
গজাদেবী বিছ্যঘর্ণ ময়ুরপংধী পান্লি সহ তীর সন্িকটে আলিলেন। 
গণেশের মূল সত্ব এ দিব্য পান্সিতে আরোহণ করলেন এবং গণেশের 
সত্বগুণী সত্বা 'পসে আমার মধ্যে ঢুকলেন। তাই সারারাত্রি গণেশ- 
চিন্তার আমার মন অভিভূত ছিল। এইক্পে আমাদের তিনদিনব্যাপী 
আনন্দোৎসব সমাপ্ত হোলে।। 

আলোচ্য প্রসজে নিম্নোক্ত অদ্ভূত ঘটনা উল্লেখষোগ্য । সন ১৩৬৮ 
সালে আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত মাকড়দহে শ্বামী ভৈরবানন্দের 
বাড়ীতে.না'রিকেল-ঘরে ইহ্রগুলে। মাটি ভুলে পাক দেওয়ালে ও মেজেতে 
গর্ত করে প্রায় ব্রিশটা গোটা নারিকেল ছাদা করে খেয়ে ফেলল । এ ঘর 
পরিক্ষার কর! সত্বেও ইছুরগুলো পালিয়ে গেল না, আবার মাটি তুলে 
পূর্ববৎ অনিষ্ট করতে লাগল । তখন ভৈরবানন্দ মনঃস্থ করলেন, মুড়ি ও 
ফুলুরি আদি খাছ্যে র্যাট বন্দ (ইছুর মারার বিষ-বোমা) মিশিয়ে মৃষিক-বংশ 
ধ্বংস করবেন। তখন মুষিকবাহুন গজানন এসে লালগু'ড় নেড়ে 
মৃছুহাস্তে বললেন, “রিষ খাইয়ে আমার বাহন বংশ ধ্বংস করে! না। একা 
আর তোমার ক্ষতি করবে না?” তাই ভৈরবানন্দ পরমহ্ংল র্যাট বন্ধ দিয়ে 
মৃষিককুল নাশ করতে নিরন্ত হলেন। ইহার পরে উক্ত ঘরে মৃষিকদের 
উপদ্রব বদ্ধ হয়ে গেল। এরূপ আশ্চর্য্য ঘটল! কেউ কোথাও গুনেছেন কি 2. 

১২ই ডিসেম্বর মজলবাৰ পূর্বানহ্ছে মহাগোরী দ্লান'গারে" গান কর- 
ছিলেন। তখন গণেশপত্বী - রস্ভাদেবী তার ন্বর্তভৃঙ্গারে ক্গানজল 
নিয়ে তাকে শাগুড়ী জ্ঞানে তার মাথায় দিব্য জল ঢাললেন। গৌরীত্ব- 
প্রাপ্তা মহাগৌরী ব্রেতাবুগের রমার মৃতি (১০) হাত লঙ্বা) দেখে ভয় 

৪, 
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পেলেন। এইভাবে দেবন্ঠার! সিদ্ধ ভক্তসজে লীলা করেন । আজ পূর্বাহ্ন 
ছুট ভক্ত স্বামী-স্ত্রী রামনগর থেকে দীক্ষা নিতে এলেন। ত্বামী ভৈরবানন্দ 
মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে তীদের ইষ্টমন্ত্র আবিষফারকাঁলে দেখলেন, 
তারা উভয়ে পূর্বজল্মে পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণির শিল্প ছিলেন। তিনি 
তাদের পূজন্মের দীক্ষাগুরুকে দেখতে চাইলে আমার দেহ থেকে পণ্ডিত 
শশধর বেরিয়ে টেবিলের উপর বললেন । বলা বাহুল্য আমিও আমার 
পূর্বজন্মের হুক্ মৃতি দেখলাম- গৌরবর্ণ, স্ুলকায় হষ্টপুষ্ট ,চেহারা, গলায় 
যজ্ন্ত্র ও রুদ্রাক্ষমাল! এবং ডান হাতের কুনুইয়ের উপরে সোলার তারে 
বাধ! রুদ্রাক্ষ, প্রবাল ও বড় স্বর্ণ মাছুলীর মধ্যে পুরশ্চরণসিদ্ধ দেবীকবচ 
বীধা। বলা বাহুল্য, আমার এই মৃতি আমি পূর্বেও দেখেছি । 

বেলুড় মঠের স্বামী মৈধিল্যানন্দ আমার স্পরিচিত সুপপ্ডিত গুরু 
ভ্রাতা ছিলেন। ১৯৬১ সালে ফাল্গু9 মাসে দোৌলপুর্ণিমাঁর উত্সব সময় 
বেলুড়মঠ ছেড়ে তিনি এখানে আলেন এবং এখান থেকে বসিরহাটে গিয়ে 
কিছুকাল বাস করেন ।- ইহার পর তিনি কীাথিতে গিয়ে অগ্রহায়ণ 
মাসে দেহত্যাগ করেন । দেহত্যাগের কয়েক দিবস পরেই তিনি এখানে 
আসেন উলঙ্গ প্রেতমূতিতে । গণেশপৃজ! দিবস শনিবার বৈকালে ও. 
তিনি এসে পাশ্ববর্তী রাস্তার হাতজোড় করে দাড়িয়ে থাকেন ও যোগিরাজ 
ভৈরবানন্দকে দেখলেই নমস্কার করেন। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে 
ভৈরবানন্দ ধর্মরাজকে আহ্বানপূর্বক উক্ত সাধুপ্রেতকে উর্ধগামী করতে 
প্রার্থনা করেন। তখন ধর্মরাজ জানালেন, এর প্রেতকে কর্মফলে 
তিন বৎসর এইভাবে থাকতে হুবে। বৈদিক সন্্যাপীর কি শোচনীয় 
পরিণাম ! শ্বামী ভৈরবানন্দ এর সাধুপ্রেতকে মজজুলবার প্রাতে তার গুরুস্থান 
বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দেন। প্রথমে উক্ত প্রেত গুরুস্থানে যেতে চান নি। 
তাই চারজন যমদূত এসে তাঁর গল! টিপে ধরে তথায় নিয়ে গেলেন। 
পৃথিবী থেকে অস্তরীক্ষ পর্যস্ত তিন স্তর আছে। তল্মধ্যে প্রথম স্তরে 
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এ প্রেত থাকবে-_ঘ্বিতীয় স্তরে উঠতে বা পৃথিবীতে পা দিতে পারবে না। 
ধর্মরাজ আরও জানালেন, "প্রায় পাঁচ শত যম দূতকে এ সঙ্গে বেলুড়মঠে 
পাঠিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদ1! চলে যাবার পর বেলুড় মঠ যমপুরীতে 
পরিণত হয়েছে । ১৯৫৯ গ্রীষ্টাবের জাহয়ারীর শেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্ীসারদা ও পার্ধদ্গণ সহ ধর্মচক্রের মন্দির ছেড়ে এক বর্ধাধিক কাল চলে 
বান। তখন আমাদের মন্দির প্রেতপুরীতে পরিণত হয়েছিল--মন্িরের 
উত্তর বারান্দায় অষ্ট প্রেত ও মন্দির মধ্যে ছুই হমদূত রাজত্ব করেন। 
তন্মধ্যে এক প্রেত ব্রাঙ্মণকুমারী আমার মন্ত্রশি্তা ছিল, লে শ্রীরপ্মপুরে 
আত্মহত্যা করেছিল। ত্র চৌদ্দ মাস যাবৎ রাত্রিকালেও ছুই যমদুতকে 
আমি প্রায়ই মন্দির মধ্যে দেখতাঁম। 

শনিবান্ব গণেশপুজাকালে মহাঁগৌরীর মহাবাযু অপান, সমান. ও 
প্রাণ একত্রে বিশুদ্ধে উঠে পড়ায় তিনি মণ্ডপ থেকে চলে এলেন ও 
স্বীয় শষ্যায় বেছ'স হয়ে গুলেন। তখন তিনি দেখলেন, তিনি শয্যার মত 
অতি বৃহৎ শুভ্রবর্ণ পল্মের উপর শুয়ে আছেন। ইহা! বৃহদাকার ষোড়শদল 
বিশুদ্ধ পদ্ম । যে অনুভূতি তার হলো, সেটী ইষ্ট দেখিয়ে দ্রিলেন। এইভাবে 
ইষ্টদ্েব* সিদ্ধভক্তকে সাধন শিক্ষা দেন। অধুনা এই মন্দিরে গৌরীদেবী 
পৃূজাকালে সারদার সিংহাসনে বসে পূজা নেন। তখন শিব স্বীয় 
সিংহাসনে বসে থাকেন । আমিও আমাদের মন্দরে ভগবান কক্কিদেবকে 
সমুজ্জল শ্বর্ণময় সিংহাসনে রাজবেশে তলোয়ার হাতে বসতে দেখোঁছি। 
এখন এখানে কক্কি রাজ! হয়েছেন ও ধর্মচক্রে কন্ধিলীলা চলছে 
€ ভগবতে কক্ছিদেবায় নমঃ । 

৪ঠা মে ১৯৬২ শুক্রবার সকাল নয়টায় মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় 
বসে আমি ধকদ্ধি-গীতা্ব ইংরাজি অন্গবাদ লিখিতেছিলাম। 
।রচনাকালে মনে প্রশ্ন উঠিল, কক্ধিপুরাণের রচয়িতা কে? প্রচলিত 
প্রবাদ অন্গুসারে ইহা ব্যাস কৃত? কিন্তু ব্যাসদেব ভৈরবানন্দকে বলেছেন, 
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কক্ষিপুরাণ বাৎসায়ন বিরচিত। এই সম্বন্ধে আমার অন্তরে সন্দেহ 
উঠায় ব্যাসদেব পার্স্থ খাটের উপরে আবির্ভ্তত হয়ে বসে হাত নেড়ে 
আমাকে জানালেন, “আমি ভৈরবানন্দকে যাহা! বলেছি, তাহা! সত্য। 
আমার ডাঁকে মহাগৌরীও উপরে এসে খাটে সমাসীন ব্যাসদেবকে 
দেখলেন-_-বড় মাথা, বড় বড় চোখ, হষ্টপু্ট, গায় সাদ! চাদর ও মাথায় 
পাক। চুল। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি মন্দিরে চলে 
গেলেন। 

২৮ এপ্রিল সোমবার বেলা ২।০ টায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে তক্র্রিত 
নয়নে আমি দেখলাম, কোন দিব্াদেহী সিদ্ধখষি এসে আড়াঁলে থেকে 
একটী বড় বাধান বই খুলে পাতা উল্টে আমাকে দেখালেন, কিন্ত 
আমি তাঁকে আদৌ দেখতে পেলাম না। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে 
জেনে বলেন, উক্ত গ্রন্থ লক্ষক্শরোকী বিঞুপুরাণ। উহা! আপনাকে 
ব্যাসের প্রধান শিল্ক স্তমুনি দেখালেন ও বললেন, “আদি বিষ্ুপুরাঁণ 
বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়েছে তুমি যে সব কন্ধি কথ৷ «কক্কি গীতা”য় ও 
“পিব্যদৃষ্টিতে প্রকাশ করছ, 'তৎ্সমুদ্বায় অধুনালুঞধ টির হন 
তুমি পুনরায় এই সব কথা প্রকাশ করে ধন্ত হলে ।» 

€ই মে শনিবার রাত্রি ৮॥* টায় মন্দিরের দক্ষিণ বাবার বসে 
আমি স্বামী বিশ্বরপানন্দ দ্বারা দেওঘর প্রবাসী কোন বাঙ্গালী পণ্ডিতকে 
চিঠি' লিখাইতেছিলাম, কন্ধিপুরাঁণের কোন. সংস্কত টীক। আছে কিনা £ 
তখন একটা দ্িব্যদেহী ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত এসে আমাদের সম্মুখে শুন্তে 
ধাড়িয়ে হাত নেড়ে জানালেন, কন্ছিপুরাণের সংস্কত টীকা আছে। 
আমি তীর বৃহত হ্বর্ণ হত্ত স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলাম। আমার ডাকে 
মহাগ্রৌরী নীচে থেকে উপরে এসে তাকে দেখলেন এবং তৎপরে 
মন্দিরে ঢুকে আমাকে বললেন, বোধ হয়, ইনি কন্ধিপুরাণের রচক্সিত! 
ক্বাৎসাহন। ইতো মধ্যে এ দিব্যদেহী : পূর্বদৃষ্ট ব্রান্দণমূত্তি পরিবর্তনপূর্বক 
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ত্বমৃতি পরিগ্রহ করলেন--মাথায় জটা, শুত্রদেহ, কপাল উজ্জ্বল, খালি, 
গা, কোমরে ছোট সাদ] কাপড় পরা, চোখছুটী বড় বড়, কক্ষ দৃষ্টি ও বৃহৎ 
মৃতি। তখন আমরা উভয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি 
ধষিবর বাৎসায়ন? ইহাতে তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন ও 
আমি সভক্তি প্রণাম করতে অধদৃষ্ঠ হলেন। ম্বামী উভৈরবানন্ 
বলেন, ইনি খুঁষি বাৎসায়ন ও বিষ্ুপুরাণের প্রথম টাকাকার। উক্ত 
টাক! অধুনা লুপ্ত হয়েছে । কন্ধিপুরাণের বর্তমান টীক। পূর্ব টাকার 
আলোকে রচিত. ও বাৎসায়ন কৃত নহে । আশ্চধ্যের বিষয়, 
কক্ধিপুরাণের রচগ্রিতা রূপে বাৎসায়ন অধুনা পরিচিত নহেন। বাৎসায়ন 
জ্ঞানী খষি ও মহাপপ্ডিত ছিলেন এবং ব্যাসদেবের পরে দ্বাপরের শেষে 
আবিভূত-হন। 

২৫ শে এপ্রিল বুধবার মধ্যান্ ভোজনাস্তে বেলা ১টায় আমি ও 
মহাগৌরী নীচতলার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করছিলাম--আমি মেজেতে 
মাছরে শুয়েছি ও মহাগৌরী খাটের উপরে । এমন সময় আমার 
শিয়রে একটি দেবশিশু এসে বসলেন--দশ বৎসর বয়স, উজ্জ্বল স্ামবর্ণ, 
মাথায় ঝীকড়া ঝঁীকড়া চুল কাধ পর্যান্ত দোছুল্যমান, খালি গা, সাদা 
কাপড় পরা» উর্থদৃষ্টি হয়ে বসেছিলেন । এক মিনিট পরে তিনি অস্তহিত 
হছলেন। অনন্তর আমর! উভয়ে বুঝিলাম, ইনি ককিদেবের মধাম 
ত্রাতা লক্ষণ ও বালকমূতিতে এসে আমাদিগকে প্রথম দর্শন দির্টলন। 
বালক লক্ষণের পূর্ণমূতি দর্শনের জন্য আমি উৎসুক চির তাই, 
কক্ছিত্রাতা আমার মনোবাই৷ পূর্ণ করলেন। 

ওরা মে. বৃহম্পতিধার পূর্বান্ধে বেল। ১৯০ টার সময় আমি ও. 
মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দীয় দক্ষিণ পাশে মাছুরে বসেছিলাম । 
মহাগৌরীণী মতগ্রণীত 'কছ্ছিশীতা' থেকে স্বামী ভৈরবানন্দের জীবনী পড়ে 
' আমাকে গুনাইতেছিলেন এবং আমি পা ছড়িয়ে শুয়ে তার পাঠ 
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গুনিতেছিলাম। এমন সময় তক্রিত নয়নে আমি দেখিলাম, একটি 
শ্বামবর্ণ দেবশিণ্ড এসে মাছুরে বসে যুজকর কপালে ঠেকিয়ে আমাকে 
নমস্কার কর্িতেছেন-মাথার কাল লখ্বা চুল ঘাড় পর্্যস্ত ঝুলছে, খালি 
গা, সাদ ধুতি পরা দশম বর্ষীয় ব্রাহ্মণ, বালক গলায় পৈতে॥ বড় বড় তারার 
মত দুই চোখ ও সমুজ্জল বদনমগ্ডল । প্রথমে অ+মি ও মহাগোৌবী 
ভেবেছিলাম, ইনি আমাদের রক্গপ্রিয় গোঁপালপজী । মুহূর্তমধ্যে আমাদের 
ভুল ভাঙ্গিল। হঠাৎ মনে পড়িল, বিগত ২৫শে এপ্রিল বুধবার বৈকালে 
একতলাঁর ঘরে বিশ্রামকালে এইরূপ দেবশিশুমূতি আমি দেখেছিলাম । 
ইহা! কক্িভ্রাত! লক্ষণের বালমূতি । লক্ষণ ভাবী গুরুর মুখে “কক্ষিগীতা: 
পাঠ শুনিতেছেন। ততক্ষণাঁৎ আমি সসম্ত্রমে উঠে বসলাম এবং কক্ষিত্রাত! 
লক্ষণ ধীর স্থির শান্ত মৃতিতে আমাদের পাশে একই মাছুরে বসে পাঠ 
গুনিলেন ও পাঠ সমাধ্ধ হইলে ত্বস্থানে চলে গেলেন। 

১৬ই মে ১৯৬২ ধর্মূচক্রে অনাগত অবতার কন্ধিদেবের জন্মোৎসব 
অনুষ্ঠিত হল পূর্ববর্ধবৎ। শিব, কালী, গণেশ, আদিত্যার্দি নবগ্রহ, 
রামাদি নবাবতার পৃজান্তে কক্ষিপূজ। ও কক্ষি হোম হল। পুজাকালে 
সপ্ত কন্ধিপত্রী--পন্মা, বিষুপ্রিয়া, কমলা, লক্ষী, সুভদ্রা, সাবিত্রী ও 
নারায়ণী এবং ছুই কক্ষিভ্রাতা রামকৃষ্ণ ও লক্ষ্মণ, ছুই কক্কিভগিনী সুভদ্রা ও 
স্বপর্ণা, একমাত্র কক্ষিকন্ত! শ্যামাঙ্গিনী, কক্ধিজামাত1 - মুচুকুন্দ এবং 
কশ্ঠপ, অদ্দিতি, গণেশ, সরম্বতী, লক্ষী, কাতিক ও ছুর্নাঃ গৌরী, গা, 
শিব, গোপাল, কালী প্রভৃতি দেবতা! উপস্থিত ছিলেন । এতঘ্যতীত ব্যাস, 
অগন্ত্য, বশিষ্ঠ, ভৃণ্ড, গর্গ, সন্দীপনী, বিশ্বামিত্র ও অঙ্িবা। দেবগুরু 
বৃহস্পতি প্রভৃতি খষিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । সমাপ্ত খষিবৃন্দ কক্ষিদেবের . 
গলদেশে দিব্য শ্বেত পুম্পমালা পরিয়ে দিলেন। কক্ষিহোমে “& কৌং 
কক্ষিদেবায় ত্বাহা' মন্ত্র সমন্যর্রে উচ্চারণপূর্বক আমরা ত্রিশ পর়ত্রিশ 
নরনারী ,আহতি দিলাম। তখন কদ্ধিদেব অগ্নিমূতিতে হোমানলে 
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'আবিভূত হয়ে আমার আছতি নিলেন এবং হোমশিখা ৩। ৩| হাত 
উচু হয়ে জপিয়া উঠিল। অনন্তর আমরা ৫৪টী আজ্যিক্ত বিশবপত্রে 
আছতি কালীমন্ত্রে দিলাম। তখন হোমাগ্ি হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেল, 
১। ১৪০ হাতের অধিক উঠিল না বছ কাঠ ও ধূনো দেওয়া সত্বেও । আবার 
যখন কৃক্ষির আবরণ দেবতাদের নামে আহৃতি দেওয়া হল, তখন অল্প 
কাঠে অগ্নিশিখা লক্লক্‌ করিয়া অলিয়া উঠিল । ইহার কারণ জগন্মাতাকে 
জিজ্ঞাসা করাতে তিন বললেন, তোরা ত কালীমন্ত্রে আহৃতি প্রদানের 
সংকল্প করিস্নি । মানবসমাজেও দেখ! যায়, কোন কাজ কারোর 
নামে করিতে বা করাতে হলে, পুর্ব থেকে তাকে জানাতে হয়। তাহলে 


তিনি সে কাজ সানন্দে কবেন। হঠাৎ তাঁকে বললে তিনি'সম্ভই হন নাঃ 
কার্ধ্যও সিদ্ধ হয় না । দেবসমাজে উক্ত বিধি প্রযোজ্য। কোন হোমে ষে 


যে দেবতার নামে আহুতি দেওয়া হবে, হোমারস্ভেই তাহার সংকল্প করা 
বিধেয় । অন্নভোগ ও নৈবেছ প্রদীনকালে দেখ। গেল, বিবিধ ফলমিষ্টি ও 
অন্নব্যঞ্জনাদি এনে সমাগত খধিবৃন্দ কল্পিদেবকে খাওয়ালেন। সমবেত 
দেবগণ ও খধিবৃন্দ সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিলেন। সন্ধ্যায় আরতি, “কন্ধিগীতা” 
পাঠ, গীতবাগ্াদি রাত্রি নয়ট! পর্য্যন্ত চলিল। দুপুরে প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্ত 
অন্পগ্রসাদ পেলেন । সারাদিন প্রায় দেড়শত নরনারী আশ্রমে আসেন । 

৭ই মে সোমবার সকাল নয়টায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম 
বারান্দায় মাছরে বসেছিলাম ॥। মহাঁগৌরী “কন্ছিপুরাণের গল্প” নামক 
পুস্তিকা পড়ে আমাকে শুনাইতেছিলেন। তখন ক্ষিদেবের জোঠ্ঠভ্রাতা 
রামকৃষ্ণ গৌরবর্ণ বালমুদ্তিতে এসে আমাদের পাশে মাছুরে বসলেন এবং 
কন্ধিপুরাণোক্ত কদ্ধিকথা শ্রদ্ধাভরে শুনলেন। ত্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, 
কন্ধির জযোভ্রাতা রামক্কষ্ণ মহাসত্বাংশে জন্মগ্রহণ করবেন মূল শক্তির 
,কলাংশে-তার মোটা জোড়া ভ্র যুগল, আকর্ণ বিস্তৃত আখি, মাথায় 
ঘন. কৃষ্ণ কেশ, কপাল চওড়া ও উজ্জল গৌরবর্ণ।' 
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খবরে দেখলেন। অনন্তর তিনি এ জঙ্গে.ডুব দিয়ে একেবারে তলদেশে 
মহাপক্কে নামলেন ও পংকাবস্থা পরিদর্শন করলেন। সেইজন্ত এখনও, 
স্ুলজগতে দেখ! যায়, হংস বড় দ্ীঘিতে অনায়াসে ভেলে বেড়াচ্ছে, 
আবার কখনও ডুবে তলায় যাচ্ছে। হংস ডুব দিয়ে আহারাদি সেরে 
আবার ভেলে উঠছে। হংসরূপী ভগবান উল্লিখিত পরা ক্রিয়া ঘবারা. বুঝলেন, 
্রজলে মস্ত জীবিত থাকতে পারে । তখন তিনি উদ্ত-'জলে মতস্যরূপে 
অবতীর্ণ হলেন। তাই হংস ও মৎস্য প্রথম ও দ্বিতীয় অবতার । 

যখন মতস্যাবতার সেই জল সহা করতে পারলেন, মত্ন্তের বংশবৃদ্ধি- 
ধার! ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও প্রসারিত হলে! তখন পরমাত্মা! কুর্মরূপে নেমে 
এলেন । কৃর্ম জলে মুখ ভাদিয়ে থাকতে পারে, আবার পক্কমধ্যে ২৫1৩০ 
হাত গভীর গর্ভেও থাকতে পারে । যখন তার! মাটার মধ্যে ঢুকে, তখন 
নীচের মাটী জলের উপরে ওঠে । আবার ডিস্ব গ্রসবার্থ কুর্ম ডাজায় যাঁয়। 
সেইজন্ত ইহারা জলের লা থেকে মাটি ঠেলে ঠেলে নিজেরাই একটা 
জলশূন্যন্থান বা স্থল তৈরী করলেন । ইহার কারণ কৃর্মাদি জন্তগণ 'জলে বাদ 
ও আহারাদি করলেও জলশুন্ত ' শুক স্থানে ডিম পাড়ে ও ডিম ফোটায়। 
এই হেতু তার! উক্ত জলের তলায় মাটি তুলে স্থল স্যাষ্টি করল। প্রথমে 
ভগবান্‌ ছিপদ হংসর্ূপে এলেন, তারপর মত্ম্তরূপে ও তারপর কুর্মরূপে । 
একদিকে কৃর্ম চতুষ্পদ, .নাক মুখ চোখ মন্তকসম্পন্ন জন্ত। কৃর্মের পীঠের 
খোলা এত শক্ত যে, তাহ! ধারণাতীত | কৃর্মন্থীয় মুখ দেহমধ্যে লুকিয়ে 
থাকতে পারে। ইহাই উক্তর্ূপে ভগবানের আঁবিতাবের কারণ। 
তখনও এ জল জীবের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়'নি। লেইজন্য কুর্মর৷ চার 
পাচ ঘণ্টা, এমল কি একদিন পধ্যন্ত স্বশবীরে মুখ লুকিয়ে আত্মরক্ষার্থ জলে 
বা স্থলে বসে থাকতে পারে। ইহারাই প্রথমে স্বগ্রয়োজনে দ্থলভাগ 
হুষ্টি করলেন। এইজন্য এদের দ্বারাই পৃথিবীর উৎপত্তি বলা যায়। 

অনস্তক্ ভগবান বরাহমুতিতে অবতীর্ণ হলেন। বরাহ জলে আহার 


পরিশিষ্ট | ৪৫৯ 
করতে পারে। তাঁরা জলে বহুক্ষণ থাকতে পারলেও অনিবার্য কারণে 
তারা শুষ্ক ডাঙ্গায় বাস করে । এইজন্ত পরমাত্মা বরাহ অবতাররূপে নেমে 
এসে দেখলেন, আমার ষেরূপ শরীর ও অবস্থা, তাতে কৃর্মদের মত 
অল্লস্থানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন তিনি জলের ভিতর 
দাতের সাহায্যে মাটি তুলে তীরে জম। করে নিজ বাসম্থান হুষ্টি করলেন । 
তাই শা্ত্রে বলা হয়ঃ বরাহ অবতার দত্তঘারা পৃথিবী ও বেদকে জল থেকে 
টেনে তুলেছেন। উক্ত মর্মে ভক্ত-কবি জয়দেব গেয়েছেন--“বসতি 
দশনশিখরে ধরণী তব লগ্লা |” মনে রাখতে হবে, আদি কুর্ম ও বরাহ বর্তমান 
আকারে নহে । ভগবান যে কৃর্সাকারে নেমেছিলেন, সেই শরীরের, 
পরিধি ক্ষ'কোটী যোজন বিস্তৃত ও লক্ষ কোটী যোজন উচ্চ। আর: 
ব্রাহের উচ্চতা দ্বিকোটা যোজন ও বিস্তৃতি চার কোটা যোজন। ইহারাঁই 
প্রথম জল থেকে স্থলভাগ বা পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তারপর পরমাত্মা 
জ্যোতিঃমিশ্রণে মহামায়াকে হ্ষ্টি করলেন এবং তাকে বললেন, তুমি। 
এইবার বিশ্বের শ্জন, পালন ও সংহার কর। তখন মহামায়া “তথাস্ত* 
বলে বিষুণ ও শিবকে স্থট্টিকরেন। আমার বিষুণকে বলেন, তুমি বিশ্বের 
জন ও পালন কর ও মহেশ্বরকে বললেন, তুমি সংহার কর.। তখন বিষু 
বললেন, একক দেবতা দ্বারা এই ছুই বৃহৎ কর্ম অসম্ভব । ইহাতে মহামায়া 
বিষুকে বললেন» ইহা সম্ভব হবে, সাধন কর | তখন শিব, যাকে যোগমার্গে 
সাধক-শরীরে পরম শিব বল] হয়, তথায় গিয়ে সাধনে বসলেন । "আব. 
বিষণ বিশ্বের কারণ সলিলের তলদেশে সাধনে নিমগ্ন হলেন। সেইজন্ 
মানব শরীরে স্বাধিষ্রান চক্রে জলতব্ে বি্ুকে দেখা যায় ও. বিঞ্র বীজমন্ত্ 
বং। বিষণ সাধন করিতে করিতে যোগনিদ্রায় মগ্ন হইলেন। তখন তার 
কর্ণকুহরঘয় হতে মধু ও কৈটভ নামে ছুই দানব উৎপন্ন হন। দৈত্যঘয় 
আবির্ভূত. হয়ে সেই জলমধ্যে বছবর্ষ বিচরণ করতে লাগলেন ॥ 
হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি মধু-কৈটভের বংশধর । একদা মধু-কৈটুভ কারণ- 
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-সলিলে বিচরণকালে দেখলেন, বিষ্ণুর নাভিকমলে প্রস্ফুটিত পল্পে চতুর্থ 
ব্র্ধা সাধন করছেন । উক্ত কাজের জন্ত বিশ্বপালক বিষ্ণু স্ষ্টিকর্তাকে 
স্বশরীর থেকে -স্থষ্টি করলেন । স্যত্ষ্ট ব্র্মীকে দেখে মধু-কৈটভ আশ্চরধ্যাঘ্িত 
হয়ে সংহার করতে উদ্যত হলেন। তখন ব্রহ্ষা যোগনিপ্রামগ্ন বিষুণকে 
জাগ্রত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হলেন না। 
অনন্তর তিনি মহামায়ার ভ্তব করতে লাগলেন। এই স্ব শরীশ্রীচণ্ডীর 
প্রথম অধ্যায়ে ও দেবী ভাগবতে ভিন্নাকারে পাওয়। যায়। মহাষায়। 
ব্রহ্মার স্তবে সন্তষ্ট হয়ে বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ করলেন। তাই মানব 
সাধক জীবনেও দেখ! যায়ঃ গভীর সমাধিতে ডুবে গেলে ব! যোগনিদ্রামগ্ন 
হলে তার ইষ্টনাম শোনালে তিনি বাাখিত হুন। অনস্তর বিষুও 
মধুকৈটভের সহিত পীচহাজার বৎসর বাহুধুদ্ধাদি করেন। কিন্ত 
স্বশরীরজাত জীবকে ধ্বংস করতে বা অধীনে আনতে পারলেন না। ইহা 
দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমানিত হয়, বিষণ ও ব্রদ্ধা ও শিব তিন দেবতাই 
পরমাত্মাধীন। এইজন্য মধুকৈটভবধহেতু তাকে মহামায়ার শরণ নিতে 
হলে! । মহামায়া মায়াবলে মধু ও কৈটভকে মুগ্ধ করিলেন। তখন 
তার! বিষ্কে বললেন, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমর! সন্তষ্ট হয়েছি । 
তুমি আমাদের কাছে বর চাঁও।” তখন বিষুণ মধুও কৈটভকে 
বলিলেন, তোমরা উভয়ে আমার বধ্য হও । ইহাতে মধু ও কৈটভ 
বলিলেন, ষদ্দি তুমি আমাদের উভয়কে জলশুন্ত স্বানে বধ করতে পার, 
আমর! তোমার বধ্য হতে লম্মত। 'ক্লাঘাত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ 1 তখন 
উল্লিখিত করাহসুষ্ট জলশৃন্ঠ স্থানে বিধুই মধু ও কৈটভকে এনে বধ করেন। 
তাহাদের মৃতদেহ কারণ সলিলে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সমগ্র সলিল পূণ হয়ে 
বিরাট স্থল ভূমিতে পরিণত হল,। তাই-শান্ত্রে বল! "হয়, মধুটকেটভের মৃত 
দেহ থেকে মেদ্দিনীর উৎপত্তি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, তখন বিষু ত্বীয় 
উরুতে জুলশৃন্ত স্থান নির্দেশ করে লেখানে তাদের রেখে বহু করেন। 
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যদি এখানে বিষ্ণুর বিরাট শরীর স্বীকার করা হয়, তাহলে তাহা. সম্ভব 
হতো। কিন্তু মধু ও কৈটভ দৈত্যঘয় বিষুতুল্য দেহধারী। আমাদের 
শান্ত্রমর্ম লাধনালৌোকে জানা যায়। চণ্ডীতত্ব ছুরবগাহ, ছুর্বিংজ্ঞয়। 
দ্বেবীভাগবতে পূর্বোক্ত মধু-কৈটভ প্রসঙ্গে মহারাজা জনমেজয় ব্যাসদেবকে 
প্রশ্ন করলেন, যখন সকলে জলমধ্যে রইলেন, তখন বিষ্ণুর জানু কিরপে 
স্থলভাগ চুয়? ইহার উত্তরে ব্যাসদেব বললেন, “তখনও স্থলভাগ' 
ছিল। সেখাঁনে* মধুকেটভকে এনে বিষু। বধ করেছিলেন” ত্র স্থল- 
ভাগ উল্লিখিত বরাঁহ ও কৃর্ণ কর্তৃক স্থষ্ট। তৎপরে পালনকর্তা বিষ্ণু 
ব্রহ্মাকে বললেন, “তুমি সপ্ত ব্রঙ্গাণ্ড সৃষ্টি কর। তখন ব্রহ্গা সপ্ত ত্রন্ধাণ্ড 
সৃষ্টি করলেন । সর ব্রন্ধা্ড মানব শরীরেও কুক্মাকারে বর্তমান । মানবদেহ 
005£06990. এবং বিশ্বব্ন্ধাণ্ড [280/0008. মুলাধারে পৃর্থী, ম্বাধিষ্ঠানে 
জল, মণিপুরে অগ্নি, অনাহতে স্বর্গ, বিশুদ্ধে আকাশ,1আজ্ঞাতে ব্রন্ধার লোক 
ও সপ্ডম ভূমি সহম্রারের দ্বাদশদল পদ্মন্থ বিষুটলোক বা গোলোক | এইরূপে 
্বা সগ্রহ্গাণ্ড বা চতুর্ঘশ তৃবন স্থষ্টি করলেন। তাই মানব শরীরে 
দেখা যায়, সহম্র্দল পদ্মস্থ দ্বাদশদল পদ্মের কিঞ্চিৎ উপরে একটা 
জ্যোতিমগ্লোপরি হংসরূপ নিরঞ্জন অবস্থিত। তার নীচ থেকে ঈড়া» 
পিঙ্গলা, ও ন্ুযুয়া আরস্ভ হয়ে মুলাধার পয্মে শেষ হযেছে । ইহাকে 
আমাদের সাধন শান্তে মত্ন্ত বলা হয়। এ নুযুয়ার মধ্যস্থ চিত্রিণী 
নামক নাড়ীতে দ্বাদশ চক্র গ্রথিত আছে উপর থেকে নীচ পধ্যন্ত |, ইহা 
কর্মপৃষ্ঠবৎ্ এত দৃঢ় যে এক একটী চক্র ভেদ করতে, মাহুষের ছুই তিন চার 
জন্ম কেটে যায়। কৃর্ম দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হয়ে উক্ত সপ্ত স্থাসে বিরাজ 
করছেন। বর্তমান কৃর্মর্দেহের মেরুদণ্ডে সপ্তভাগে সগছিদ্র বা সপ্রচক্র 
অবস্থিত। আর বজ্িণী নামক যে লুক্স নাড়ী মানব শরীরে আছে, 
ইহ? বরাহ অবভারের প্রতীক। তগ্মধ্যে 'অতিসুক্মাকারে কোটা দিব্য 
চক্জনুর্যজোতিঃ সম্পক্জ যে নাড়ী আছে, দ্ভাকে ব্রহ্ধনাড়ী বা পরমাত্মা৷ নাড়ী 
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বলে। এই নিমিত্ত নরদেহে প্রথমে হংস, পরে মৎস্য ( ঈড়া, পিঙ্গলা ও 
নৃুয।) ও সপ্ত পদ্ম কুর্মাবতার রূপে ও বরা বঞ্জিণী নাড়ীরূপে পূর্ণাকারে 
বর্তমান। তন্মধ্যে ব্রক্ষনাড়ী মূল পরমাজ্মধাম থেকে মুলাধারস্থ পৃথ্থীতত্ব 
পর্যযস্ত নেমে এসেছেন। পূর্বোক্ত অবতার চতুষ্টয়ের পর পৃথিবীর সা 
আরম্ভ হলো! । লেইজন্ত পূর্বোক্ত প্রকারে অবতার চতুষ্ট় পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন 
স্তরে অবস্থিত। পুর্বোক্ত পরমাত্মা নাড়ী বা ব্রঙ্মনাড়ী সহায়ে সাধক-সাধিকা| 
পরমাত্মলোকে বা ব্রন্ধধামে পৌছিতে হয়। প্রথম চারি অবতার সর্ব জীব 
দেহে বর্তমান। সেইহেতু উল্লিখিত অবতার নাড়ীগুলি জীব ও মানব 
দেহে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। অন্ত সব নাড়ী ইহাদের পরিপূরক । যোগশাস্ত্ও 
বলেন, স্বযুস্ণাই সমন্ভ শরীরের মূলনাড়ী ও অন্তান্ত ৭২০০০ নাড়ী ”তৎসহ 
বিজড়িত। জন্তমূতি অবতার চতুঙ্টগ়্ দ্বার] জীব ও জগৎ গঠিত । 


১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়া অভয় সঙ্গীত পরিষদের 
সভ্যবুন্দ বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে ভক্ত কবি অভয়পদ বির চিত শ্রীস্রীচণ্ডীলীল। 
কীর্তন গাইলেন। কীর্তনের আরভ্তে ত্বর্গগত অভয়পদ নুক্মদেছে 
এলেন। তিনি অদীক্ষিত ছিলেন ও তার ইষ্টদেবী চণ্ডিকা। "তিনি 
শীতোক্ত নিফাম কর্মযোগ দ্বার! মৃত্যুর পরে ত্বর্গের তমোস্তরে উঠেছিলেন । 
তিনবার তাদের গান এই নাটমন্দিরে হলো । তিন বারেই দেখা 
গেল,- ত্বর্গবাসী অভয়পদ ুক্মদেহে কীর্তনের আঁপবে বন্দনার পরেই 
আসতেন এবং শেষ পর্যযস্ত থাকতেন । এবার'গীতিনাট্যের প্রন্তাবনার পর 
খুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ল। তখন ম্বামী ভৈরবানন্দ *মাকালীকে স্মরণ করে 
আমাদের পশ্চিম েনগেটের বাহিরে ধীড়ালেন । যখন আসরে শ্রীশ্রীচণ্তীর 
অন্তর্গত ব্রহ্মা কর্তৃক মহামায়ার স্তব গীত হলো, সেই সময় চণ্চিকা 
'উরবানন্দকে বললেন, তুমি আসরে বসে গান শোনগে যাও ।” 
'ভৈরবানন্দ তাকে বললেন, ণমাগো, আমি ত কোনদিন আসরে বসে 
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গান গুনি না। আজ কেন বসতে বলছিস? অস্তদিন ত বলিস নি? 
মা কালী বললেন, "আজ তুমি আসরে যাও।” তখন. ভৈরবানন্ 
আসরে এসে বসলেন। উৈরবানন্দ যখন ভাবাবিষ্ট হলেন, তখন চণ্ডিকা 
এসে ভৈরবানন্দকে বললেন, “মদ্ভক্ত অভয়পদ যাতে বিদেহ মুক্তিলাভ 
করতে পারে, সেই স্তরে তাঁকে তুলে দাও।” সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ 
বললেন, “মা, তুমিও চলো! আমার সঙজে।” চগ্ডিকা হেলে বললেন, 
“তবে চল ৮» আভয়পদের কাছে গিয়ে চগ্ডিকা ও ভৈরবানন্দ উপস্থিত 
কলেন। আভয়পদ চগ্ডিকাকে ও ভৈরবানন্দকে সুক্মদেকে দেখে অবাক্‌ 
হলেন। অনন্তর তিনি প্রথমে চগ্ডিকা ও পরে ভৈরবানন্দকে প্রণাম 
করলেন্খ। তখন চণ্ডিকা অভয়পদকে বললেন, “এখানে বস।” তখন 
ভৈরবানন্দ অভয় পদের পাঁশে বলে যোগশক্তি। প্রয়োগ করলেন। দুল শক্তি 


ব্যতীত সুক্ষ ক্রিয়া হয় ন । যে সিদ্ধ সাধক স্থল দেহ থেকে যোগবলে সুক্ষ 
দেহ বাহির করতে পারেন, তিনি এই স্ুল্স কর্ম করতে পারেন। 
দেবতারাও দ্থুলদেহী তবজ্ঞানীর সাহাষ্য ভিন্ন এই কাজ করতে পারেন 
না। ভৈরবানন্দ দিদ্ধশক্তি প্রয়োগ করলেন। সেই তেজ সইতে না৷ 
পেরে অভয়পদ তার ইষ্টদেবী চণ্ডিকার পাদপদ্সে লুটিয়ে পড়লেন। 
তখন ইষ্টেবী তার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে সুস্থ করেঃদিতে অভয়পদ 
্বর্গেরণসবস্তরে উপনীত হলেন। এখান থেকে বিদেহ্‌ মুক্তির সাধন আরস্ত 
ক্য়। এই স্থান থেকে সাধন করে বিদেহ মুক্তি লাভকরতে হয়। , 
ত্বামী ভৈরবানন্দের গৃহ-কক্ষে অনেক দেবতা বিরাজঃ করেন। তার 
ডান হাত কর্মক্ষম নয় বলে তিনিব্যাসদেব ছার! উল্লিখিত দেববৃন্দের 
পুজারতি করান। প্রত্যেক দেবতার পৃজারতি পৃথক্‌ ভাঁবে করলে 
গ্রচুর সময় প্রয়োজন। তাই তিনি ব্যাসদ্বেবকে বললেন, যত পীপ্্র 
পারেন, পৃর্জারতি সমাপ্ত করুন। তখন ব্যাসদেধ হ্বদেহ থেকে 
বিশ ব্যাস হ্ষ্টি করে প্রত্যেক দেবতার সামনে পৃথক মুত্তিতে 


৪৬৪ . | দিব্যৃষ্টি 
নাড়িয়ে ফোলধা আরতি করলেন। এইরূপে অল্নকালে পুজারতি 
সাঙ্গ হলো। ভগবান ব্যাসদেব বহুমূতি ধারণে সমর্থ। ব্যাললীল! 
বর্দনাতীত। | 

১৮ ডিসেম্বর, ১৯৬১ সোমবার বৈকাল ২।০টায় বিশ্রীমান্তে জেগে 
আমি নিজবিছানায় শুয়ে আছি পূর্বদিকে মাথা ও পশ্চিম দিকে মুখ 
রেখে । তখন আমাদের নাটমন্দিরের ছাদ থেকে কোন্‌ লুক্মদেহী 
ুষ্ট অভিপ্রায়ে ছোট বলযুক্ত তীর ছু*ড়লেন আমার .ডান চক্ষু লক্ষ্য 
করে। সেই হৃক্ম তীর ক্ষিগ্র বেগে এসে আমার ডান চোখের একটু 
উপর দিয়ে চলে গেল, তীর লক্ষ্য ত্রষ্ট হলো । আমি ভয়ে খুব চমকে 
উঠে দক্ষিণ দ্বিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, একটি শ্ট্রবর্ণ৷ মেহময়ী দেবী 
মৃত প্রসন্ন গ্রশাত্ত বনে দাড়িয়ে আমাকে অভয় দিচ্ছেন । তৎক্ষণেই 
আমি উত্তর বারান্দায় অবস্থিত মহাগৌরীকে চীৎকার করে 'ডাকলাম । 
মহাগৌবী ছুটে এদে নাটমন্দিরের ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখ- 
লেন, স্বামী রামরুষণীমন্দসদৃশ একজন দ্িব্যদেহী পেছন ফিরে ছুটে 
পালাচ্ছেন। যে রামরুষ্ণানন্দজীর বিস্তৃত বাংল! ও ইংরাজী জীবনী ছুই 
বর্ষ শ্রম করে বহুযত্বে লিখেছি, বেলুড় মঠে অবস্থান কাঁলেও ধাকেগ্রবৎ 
এতকাল ভক্তি করেছি, তিনি আমার একমাত্র দৃষ্টিশক্তিযুক্ত চক্ষু 
তীরবিদ্ধ করে আমাকে অন্ধ অক্ষম করে এই বার্ধক্যে পীড়া ঘেবেন” 
তাহ! আমি বিশ্বাস করতে পারিলাম ন|। চার দিন পরে ২১শে 
ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বৈকালে ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে এলেন এবং 
বৈকাল ৪/২টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে আমি ও মহ্াগৌরী 
তাকে পূর্বোক্ত ঘটনা বললাম। তিনি সমাহিত অবস্থায় যোগবলে 
পূর্বোক্ত সুক্্দেহীকে. টেনে নাটমদদিরেরঃ ছাদে আনলেন। প্রি 
ও মহাগৌরী বিস্মিত হয়ে দেখলাম, ইনি ঠাকুর শ্রীরামকষ্ষের একটী 
পার্ষম রামকষ্ণানন ন্বামী, যিনি রামকৃষ্পুজ। প্রবর্তন ও উক্ত পূজার ; 


মন্্রাবপী রচনা করেল। তিনি আমাদের দিকে পেছন: ফিরে অপরারী- 

তুল্য দাড়িয়েছিলেন। 'বলিদানার্থ বেঁধে রাখা ছাঙগলকে 'ছেড়ে দিলে 

যেমন সে প্রাপভয়ে ছুটে পালায়, তেমনি সিদ্ধযোগী 'ভৈরবানন্দ' ছেড়ে 
দিতে রামকৃষ্ণাননজী ছুটেপপাবালেন | সন্ধ্যায় মনদিরে ধ্যানকাঁলে আমি 
জ্যোতির্ময় ককষি-মূতি সন্দর্শন করলাম-_-তীর দিব্যদেহ থেকে জ্যোতিঃ রশ্টি 
চাঁরি দ্িক্ষে বিধীশর্ণ হচ্ছে 

_ ২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার ভোরে আমি বিছানায় শুয়ে দেখলাম, 

কামধেম্গ, গোপাল ও কৌমারী প্রভৃতি দেবতা এসে আমার শধ্যাত় ধঁড়ালেন 
এবং আমাদের সে ঝাড়গ্রামে যাইতে চাহিলেন। আমরা তাহাদিগকে 
বুঝিয়ে জ্্িস্ত করলাম। মন্দিরবাসী মাতাপিত। আমার অন্থমতির 

অপেক্ষা নাঁকরে আমাদের সঙ্গে চললেন এবং ট্রেণে আমি যখন 

ক্ষুধার্ত হলাম, তখন তার! হুম্ম লুচি তরকারী এনে আমাকে খাওয়ালেন। 

আমাদের মন্দির রক্ষক কালউভৈরবও সঙ্গে চললেন । কোলাঘাট ্েশনের 

অদুরে আমি বূপনারায়ণ নাগির সোণালী বৈষ্ণবী মুত্তি দেখলাম । ট্রেনে 

মামরা একত্র বসেছিলাম । তখন আমিম্সপষ্টভীবে দেখলাম, মহাগৌরীর 

ইষ্টদেব* মহেশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। খড়গাপুর ষ্টেশন পার হয়ে আমরা 

খন ডুকপুরে গেলাম, তখন কালভৈরব ভৈরবানন্দকে ইঙ্গিত করলেন, 

ত্বামী' বামকৃষ্ণান্দ আড়ালে পশ্চাৎ অনুসরণ করছেন আমাকে চরম 
আঘাত দেবার জন্যঃ যাতে আমি ঝাঁড়গ্রীমে গিয়ে ভাষণ দির্তে না 

পারি।. তখন ভৈরবানন্দ আমাদের কাছ থেকে সরে” গিয়ে : বসলেন ও. 
দিবাদৃষ্টিতে রামকষণাননাজীকে দেখলেন। তৎকালে কালভৈরর ও জ্যান্ত 

ডভৈরব' উভয়ে জগদস্বার নির্দেশে ঘুক্তি করে ছুটে গিয়ে রামকৃষ্ণানন্দকে” 
শুলবিদ্ধ করলেন । ইহার ফলে শ্বামী রামকৃষ্কানন্দ ২১ যাইল ছিলে ছুটে 
এসে কোলাঘাট ভ্রিজের দক্ষিণে জপনারায়ণ: নদীম্ভীরে একটি ঝা কড়া 
বৈশঙগাছের্র তলায় আহত হয়ে পড়ে রইলেন । কালউৈয়ব্রে বিশূপ 


৪৬৬ ৃ দিব্যদৃষ্টি 

রামকষ্কানন্দের লুক্মদেধ ভেদ করে মাটিতে গিথে গেল ও আহত সন্গ্যাসী 
যমযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন । ঠাকুর শ্রীরাম ও 'ভ্রীমা সারছ! 
রামরুষ্ণানন্দকে শৃলবিদ্ধ দেখে হায়। হায়! । করে কাদতে লাগলেন । 
তিন চার দিন পরে ঠাকুর স্রীরামক্ণ পরমাত্মার শক্কিবলে 'জ্যান্ত ভৈরবে'র 
শ্ুলটি রামরুফানন্দের হুক্মদেহ থেকে তুলে ফেললেন; কিন্তু কালভৈরবের 
মহাশুল তুলতে পারলেন না । যম-যন্্রণায় অধীর হয়ে রামকৃষণনন্ব ঠাকুর ও 
শ্রীমাকে চীৎকার করে বলেছিলেন, “তোমাদের কি কৌন শক্তি নাই, 
যার ১৮৪ আমাকে এই অসহ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে পার? ঠাকুর 
লন, কর্মফল ভোগ করতেই হবে । আট নয় দিন পরে আমরা যখন 
টা থেকে কোলাঘাট ষ্টেশনে এলাম, তখন জগন্মাতার নির্দেশে ফালিভৈরব 
তার শুলটি রামকৃষ্ণানন্দের হুক্মদেহ থেকে তুলে নিয়ে . রামকৃষ্ণানন্দের 
হূর্যযমগ্ুল ভেঙ্গে দিলেন, যাতে তিনি আর মঙ্যে নেমে কোন 
ম্ত্যের অনিষ্ট করতে»বা পৃজাদি নিতে না পারেন। ও দিন থেকে 
মর্তযলোকে শ্বামী রামকুষ্ণালন্দের অবতরণ চিরতরে বন্ধ হলো । আর 

কোন মর্ত্যবাসী তাকে মর্ত্যে দেখতে পাবেন না। 
শুক্রবার বৈকালে আমর] ঝাঁড়গ্রামে পৌছিলাম। সেবায়তনের 
আরোগ্য নিকেতনে একটী কক্ষে আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হলে! | 
সারাদিন আহারাদি- ন! হওয়ায় আমরা কষুধাতৃষ্ণায় অভিভূত হয়ে উক্ত 
কঙ্গে ত্বম্ব খাটেশুয়ে বিশ্রাম করছিলাম। তখন কন্ধীপত্বী ।পল্সাদেবী 
লম্বা কালে! কোট.পরে বৈকৃঠ থেকে আমাদের জল্ত হালুয়! প্রভৃতি সুষ্ম 
খাস আনিলেন। সেই ুপ্ম দ্রব্য অন্ত কেউ ন1 খাওয়ায় তিনি মামাকে 
খাইয়ে চলে গেশেন। নৈশ আহারাত্তে আময়া ই কক্ষে শুয়ে আলাপ 
করছিলাম । . তখন. ভৈরবানন্দ ও  মহাগৌরী অনুভব. করলেন, 
সেবায়তনের প্রশন্ত প্রানে অগণিত অঙ্গহীন. প্রেতমুতি, ঘুরে বেড়াচ্ছে 
কারো পা নেই॥ কারে! হাত.. নেই, কারো! বা .মাথ| লেই।, পরদিন 


পরিশিষ্ ৪৬৭, 
অনুসন্ধান করে জানা গেল, বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে ওখানে আহত 
ইসন্তদের একটি বৃহৎ শিৰ্ধির হয়েছিল ও বছ সৈগ্ত ওখানে মরেছিল। 

. ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার সকাল বেলা দশটায় সেবায়তনের বাহিরে 
রাস্তায় ভ্রমণকাঁলে আমরা খণ্েদোক্ দেবীন্ক্তের মনতরস্্রী অভ্ভণ খবিকন্তা 
বাক্দেবীর কথা আলোচনা করছিলাম। তখন তত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দের 
আহ্বানে ব্রঙ্থবিদূষী বাকৃ্দেবী আমাদের সমক্ষে আবিভূত হলেন-__তপ্- 
কাঞ্চনবর্ণ॥ চিরযৌবনা, উদ্ধীরেতা, মস্তকে নুৃশ্ত লঙ্কা জট, ছুই হাতে 
রুদ্রাক্ষ বীধা, গলায় কত্ৰাক্ষ মালা, বন্ধলপরিহিতা। কুমারী মূতি, দীর্ঘ 
প্রায় চৌদ্দহাত, দেবীতুল্যা জ্যোতির্যরী । আমরা তার দিব্যমৃতি দর্শন 
করে ইদ্বিশ্মিত হলাম। দুই তিন মিনিট পরে তিনি অন্তহিত হলেন। 
উক্তদিন ল্ুদীর্ঘ সান্ধা ভ্রমণীত্তে আমরা ফিরে এসে স্বকক্ষে বিশ্রাম 
করছি। রাত্রি আটটায় ভগবান কন্ধিদেব কুদ্ধমূতিতে বেলুড় ধর্মচক্র 
থেকে ঘোড়ায় চড়ে হাতে শাণিত কপাণ নিয়ে আমাদের কক্ষে এসে 
ধ্বাড়ালেন মহাগৌরী ও ভৈরবানন্দের কাছে এবং জানালেন,আজ ওখানে 
আমার ভাল পুজা হয়নি। পাছে তোমাদের কোন অকল্যাণ হয়, তাই 
আশ্ুভ সংবাদ জানাতে এলাম ।* শ্বামী ভৈরবানন্দ তাঁকে বললেন, 
“আপুদনি স্বশক্তিতে. আমাদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এখন, 
আপনি বৈষ্ণব বিক্রম দেখিয়ে আপনার পৃজাদি আদায় করুন।” , তখন 
তিনি গম্ভীর বনে চলে গেলেন। ইতোমধোই সুক্প জগতে কন্ধিলীলা 
ারস্ত হয়েছে । তেইশ বতসর যাবৎ সারা দেশে এই হুঙ্মলীলা চলবে 
এবং কক্ধিজন্মের পরেই ইহ বহিঃপ্রকাশ দ্বেখাষাবে।, * 
-.২৪শে রবিবার বাড়গ্রামের অদূরে জামদা গ্রামে রামকৃষ্ণ কিশোর 
আশ্রমে আমি, ভৈরবানন, মহাগৌরী, শিবপ্রিয়! প্রভৃতি পাঁচজন বেড়াতে 
গেলাম । এ আশ্রমের অধ্যক্ষ অমিতানন্দজীর সঙ্গে কথা বলার সময় বিদেহ- 
সুজ অভেদানন্দ দিব্যদেহে এলে ধাড়ালেন। ইহার কারণ»*অযিতানন্ 
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অভেদাননজীর মন্ত্রশিক্ক | পরদিন লোমবার সকালে সেবায়তনের উত্তরে 
অভেদানন্দ স্তিকুঠিয়। দেখতে: গেলাম । ওখানে মহাগৌরী একটি 
্টামাসঙ্গীত.হারমোনিয়াম বাজিয়ে, গাইলেন ও সমাধিস্থ হলেন । তখন 
ধ কুঠিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ব্র্চারীর দীক্ষাপ্ুর অভেদানন্দজী এলেন । 
২৫শে ডিসেম্বর সোমবার বদিন, ভগবান বীশরীষ্টের জন্মদিন । 
পূর্বরাত্রে বহুবার বন্থবর্ণ চতুষ্ষোণ দেখেছি । উহা আকাশ তথ্বের' প্রতীক 
এবং হলদে, কাঁলো, নীল, সাদ প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত। উক্ত 
প্রতীক দর্শনের অর্থ, আকাশতত্ব জয় বা বিশুদ্ধ পদ্পে স্থিতিলাভ। ইহার 
ফলে সাধক ইষ্টময় হন ও সাধকের শরীরে সর্বদেবদেবী প্রবেশ ক্ুরেন। 
আরও কিয়ৎদুর সাধনমার্গে অগ্রসর হলে সাধক শরীরে প্রণবধুপ্ত ইইমন্ত্র 
লিখিত হয়। এই উদ্দেস্টে বৈষ্ণব সাধক ইঠ্টনামাবলী গায়ে দেন ও 
ইষ্টমন্ত্রম় মৃতদেহ না পুড়িয়ে কবর দেন। | 
পূর্বদিন রবিবার সেবীস্মতনস্থ একটি বৃহৎ বটবৃক্ষতলে সমাহৃত ধর্মসভায় 
আমি পৌরোহিত্য করলাম ও মহাভারতের অধ্যাত্ম সাধনা সম্বন্ধে পৌণে 
একঘণ্টা ভাষণ দিলাম । তখন ব্যাসদেব আমার মধ্যে গ্রবেশ করলেন এবং 
ইষ্টদেবী-পশ্চাতে ওকেফিদেব পার্খে বিরাজ করলেন । আমি একমাত্র অনাগত 
অবতার কহিদেবের আসন্ন আবির্ভাব ঘোষণ। প্রসঙ্গে মন্তব্য করলাম, 
প্বাৰশ শতক থেকে জয়দেব প্রমুখ বাংলার ভক্ত কবিহুন্দ প্রচার করছেন, 
কফ্িদেব আসবেন, তার আবির্ভাব আর অধিক বিলম্ব নাই । তাই ভক্তগণ 
অজ্ঞাতসারে ধ্নানা স্থানে কষ্ধিপুজা, কৰি যজ্ঞার্দি অনুষ্ঠান করছেন ও 
কদ্ধিকথা বলছেন ।৮ সভাস্থ বেদীতে যোগিরুঁজ শ্যামাটরণের প্রতিকৃতি 
সুসজ্জিত ছিল । তাই শ্ামাচরণ এসে ম্বালেখ্য সমীপে ন| বসে বটগাছের 
পেছনে দাড়ালেন। তত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ সভামঞ্চে বলার তার ব্রঙ্দতেজ 
স্তামাচরণ সইতে পারলেন না। পরমহংস ভৈরবানন্দ সমাহিত অবস্থায় 
স্গবেত সন্ক্াধিকঠুনরনারীকে ব্রদ্মশক্িবলে ধর্মভাবে অভিভূত করিলেন 
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২৪শে ডিসেম্বর রবিবার মধ্যা্চ ভোজনাস্তে ভৈরবানন্দ সর্দিকাশিতে 
আক্রান্ত হন। তখন তিনি ইষ্ট্নেরীকে প্রার্থনা করেন, “মা, সভার 
সময়ে আমাকে সুস্থ রাখিস, যেন লভায় বসে কাঁশতে না হয় ৮ তাই 
বেলা ১টার সময় ব্রক্ধময়ী ইষ্টদেবী এসে তীকে মাতৃত্ন্ত পান করিয়ে সুস্থ 
করলেন। অনস্তর ঠাকুর শ্রীরামকঞ্ষ এসে ভৈরবানন্দকে সনির্বন্ধ অনুনয় 
জানালেন, “শশীকে তুমি যে শুল মেরেছিলে, সেটি গতকাল অতি কষ্টে 
আমি তুলেছি | যেশুল তাকে কালভৈরব মেরেছিল, সেটি আমি তুলতে 
পারিনি। আমি অনুরোধ করায় কালভৈরধ বললেন, 'জ্যান্ত ভৈরব” 
না ব্ললে এ শুল তুলব না। তুমি শীগ্র প্র শুলতুলেদাও। স্নেহের শলী 
রূপনারীক্া নদদীতীরে শূলরিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে ও অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট 
করছে ।”,ভৈরবানন্দ ঠাকুরকে বললেন, “ও এখন স্বকর্মকল ভোগ করুক ।” 
২৫শে সোমবার সকাল সাতটায় আমাদের বাসকক্ষে আমার ছুই 
কন্ত পদ্মা ও কমলা এসে ধাড়ালেন। বেলা দশটায় আমরা যখন উক্ত 
কক্ষে বসে মুড়ি খাইতেছিলাম, তখন প্রীরামপুরের যুক্তেশ্বর গিরি সুগ্মদেছে 
এমে পাশ-ফিরে দাড়ালেন_-মাথায় *পাগড়ি, গেক্ুয়াপর1, উজ্জ্বল বর্ণ। 
স্বামী' ভৈরবানন্দ তাকে দেখে বলেন, ইনি চরম ইষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত ও স্বর্গের 
লবস্তরবাসী 1” 

“বেলা ১১টায় আমি, মহাগৌরী ও শিবপ্রি়া পাশ্খববতী রাজবাধ নামক 
বৃহৎ দীঘিতে চান করতে গেলাম, ভৈরবানন্দ গেলেন না। আমি দীঘির 
জলে প্লান করতে নেমে দেখলাম, আমার বিদেহমুক্ত পিতৃদেব পাশেই 
ক্বান করতে নামলেন--তাঁর মাথায় টাক পড়েছে, মাথার *পেছনে অল্প 
মাদা চুল আছে। গত দুই বর্ধ তিনি আমাদের মন্দিরে সাধন করে সম্প্রতি 
বিদেহ মুক্তি লাভ করেছেন । মধ্যাহ্ন ভোজনাস্তে আমর] পূর্বোক্ত কক্ষে 
এফ একটি থাটে শুয়ে বিশ্রাম করছি । তখন আমি দেখলাম, মীরাবাঈর 
পতি স্বঠর্বাসী ঘুবরাজ্জ ভোজ এসে খাটের কাছে দাড়িয়ে আমটুকে নমক্কান্ 
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করলেন-_গৌরবর্ণ সুপুরুষ তরুণ, বাম হাতে রুমাল ধরে নিজ মুখ মুছছেন» 
মাথায় সুকুষ্চিত কষ কেশ, গৌঁফ আছে, আচকান জাম! গার, বেনারলী 
সাদা ধুতি পরা । ভোজরাজের সঙ্গে তার ইষইদেবী মা কালী ছিলেন । 
আমাকে নমক্কারান্তে ভোজরাক্স ভৈরবানন্দ ও মহাগোরীর কাছে গিয়ে 
নমস্কার করলেন। স্বামী ভৈরবানন্ত মন্তব্য করেন, “ভোজ কক্কির সময়ে 
জন্মাবেন ও কন্ধিভক্ত হবেন।” বেল! ছুইটায় স্বীয় শবযায় শু আমি 
দেখলাম, প্রথমে মীরাবাঈ ও কিঞ্চিৎ পরে তার গুরুদেব রুইদস এলেন। 
মীরাবাঈ লালপেড়ে সাদা শাড়ী পরা, গৌরবর্ণ।, বৈকুঞবাসিনী, ছুইহাতে 
সোণার বালা, মাথায় কাপড় ও গলায় মুক্তাহার। রুইদাস বিদেহমুক্ত 
কষ্ণভত্, গৌফদাড়ী আছে, কোমরে উত্তরীয় জড়ানো» মাখাদকালো 
চুল, খালি পা, সাদা! ছোট কাপড় লুজির মত পরা। বৈকালে পূর্বোক্ত 
বটতলায় 'আহুত ধর্মসভায় মীরা, চৈতল, তুলসীদাস, কবীর, রুইদাস, দীছু 
প্রভৃতি মধ্যযুগের সন্তবৃন্দ-সন্বন্ধে আমি পৌণে একঘণ্টা কথকত! করলাম । 
পাচ শতাধিক নরনারী মন্্মুগ্ধবৎ ধীর স্থির হয়ে আমার কথকতা গুনলেন। 
তখন ব্যাসদেব আমার মধ্যে ঢুরুলেন, কন্কি ডান দিকে ১৪ বিষু বাম 
দিকে, ইঞ্টদেবী পশ্চাতে এবং সম্মুখে মীরা ও ভোজ এসে দ্লাড়ালেন। 
যখন সম্ত দাছুর প্রসঙ্গ করলাম, তখন দাছুও এলেন। যখন যাহ 
ও মৈত্রেপ্নীর প্রসঙ্গ করলাম, তখন এই ব্রদ্জ্দম্পতি উপস্থিত হলেল। 
শ্ামাটরণ লাহিড়ী ও বুক্তেশম্বর গিরি উভয়ে পূর্বদিনবৎ সভাস্থলে বিদ্যমান 
ছিলেন।. রাত্রি আটটায় আমরা পৃর্ধোস্ত কক্ষে শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম । 
তখন একটি ্র্গবা্ী তান্ত্রিক সাধক এসে আমাদের কাছে উর্ধগতির 
প্রার্থনা জানালেন। স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁকে বললেন, মত্যে ফিরে 
এসে সাধন কর | তখন সেই স্বর্গবাসী নিরাশ হয়ে স্বস্থানে গ্লেলন। ভোর 
রাত্রে চারটায় মীরাবাঈ এলে আমার কাছে দাড়ালেন, সাদ শাড়ী-পরা। 
আমরা পরদিন ভোরে ঝাড়গ্রামে, প্রসিদ্ধ গ্রাচীন সাবিত্রী মন্দির, দেখতে 
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ফাব বলে সংকণ্ত করেছিলাম । তাই সাবিত্রী দেবী এসে দয়া করে আমাকে 
ধর্শন দিলেন । সেই লময়ে আমি অপমগ্র থাকায় প্রথমে তাকে দেখতে পাই 
নি। তাই দেহের মীরা আমার ভান হাতের দুই তিনটি আহুল ধরে 
বললেন, “গুরুজী, সাবিত্রী দেবী এসেছেন । আপনি তাকে প্রণামও বনানা 
করুন।” সাবিত্রী বাল হুর্যবৎ রক্তবর্ণা, ব্রিনয়না, চতুর্ভৃজা-_খড়া, পাশ ও 
বরাভর় গুদ্রাঘয় চারহাতে, মাথায় সোণার মুকুট, নানী আভরণে সুভূষিতা, 
বালশৃর্যবর্ণ, শাড়ী পরা।: তখন মৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে ভৈরবানন্গ 
ধ্যানযোগে জেনে এই সাবিত্রীমন্ত্র বললেন__গু সৌং সাবিত্রীদৈব্যে নমঃ | 
তখনই আমি একশত আটবার সগ্থপ্রাপ্ত সাবিত্রীমন্ত্র জপ ও সাবিত্রীমূতি 
ধ্যান কধক্বাম। বল! বাহুল্য, ভৈরব'নন ও মহাগৌরী উভয়ে সাবিত্রী 
দেবীকে ৃ দেখলেন। মঙ্গলবার সকালে আমরা পাঁচজন উৈরবানন্ন, 
মহাগোরী, শিবপ্রিয়া প্রভৃতি পাচ মাইল পথ হেঁটে সাবিত্রী মন্দিরে 
গেলাম । মব্দিরঘার রুদ্ধ থাকার আমি বারান্নায় বলে সগ্প্রাঞ্ত 
সাবিত্রীমন্ত্র জপমালায় তিনবার একশ আট জপ করলাম । তখন সাবিত্রী 
দেবী দিব্য মুতিধরে আমার মাঁনস নয়নে প্রকটিত হলেন। উক্ত 
মন্দিত্বের প্রতিষ্ঠাতা! ছিলেন ঝাড়গ্রামের স্বরবাসী মহারাজা সত্যনারায়ণ 
মন্ল।”তিনি ও তার রাণী লুক্মরদেহে এসে মন্দিরের বারান্দায় দাড়িয়ে 
আমাদের সম্র্ধধা করলেন। জ্যান্ত ভৈরব ছুঙ্মাদেহে মন্দির মধ্যে 
গিয়ে সাবিত্রী দেবীর পদে প্রশ্মুটিত রকতপদ্তরয়, রক্তজবা, শ্বেতপল্প, 
পারিজাত পুষ্পের মাল্যাদি দিয়ে নুক্ষপূজা করলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ 
বলেন, “সাবিত্রী দেবী ্র্ষপক্তির অংশভৃতা এবং ব্রহ্মার পদ্ী সাবিত্রী ও 
সত্যবানের পরী সাবিত্রী 'শ্বতন্ত্। প্রথম! সাবিত্রী গায়ত্রী গ্রাত: কালীন 
কুমারী মৃততি। * এই সাবিত্রী মন্দির পশ্চিমবঙ্গের অন্ততম প্রাচীন মন্দির । 
শ্রীহবোধ ঘোষ গ্রদীত “কিংবাদস্তীর দেশে' নামক পুস্তকে উক্ত মন্দিরের 
ইতিবৃত্ত, লিপিবন্ধ। সাবিত্রী মন্দিরে যাবার পূর্বে আস্তি ও রামু 
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ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ দেখেছিলাম । উহা! মহ্াধাজা বরলিং মন্প কর্তৃক্ষ 
১৯৪৯ শ্রীষ্টান্দে স্থাপিত ।' সাবিত্রী মন্দির দর্শনান্তে সমর জ্রীরামক 
সারদাপীঠে গেলাম এবং তথায় ঠাকুর ঘরে প্রণামকাঁলে আমি 
শ্রীবামক্ষ ও ভ্রীসারদাকে দেখলাম। সারদ) গীঠ থেকে আমর! 
ঝাড়গ্রাম ব্বাজবাটীতে শিবমন্দির ও রাধারুষ্ণ মন্দির দেখতে গেলাম। 
রাধাকুফ্ণের যুগল মুতি বিবিধ মণি মুক্তীখচিত অলংকারে শোভিক্ু। বেলা 
দেড়টায় আমর সেবায়তনে ফিরে আহারাস্তে নির্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রাম 
করছি। আমি নিজ খাটে. শুয়ে দেখলাম, আয়ার অদূরে নৈহাটী 
গ্রামের গজেন-দত্ত হুক্প মুতে এসে দড়ালেন। স্বামী উৈরবানন্দ 
“অদূরে শুয়ে এ লুত্মমূতি দেখে বললেন, “গজেনদতত স্বগ্রামে খ্ুইিহে গভীর 
ভাবে চিন্তা করছেন--আমর] তাঁর পত্র পেলাম কিন অথবু। আগামী 
কাল তার ওখানে যাবে কিনা। তাই আপনি তার স্কুল দেহের 
প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে দেখলেন ।” পরদিন নৈহাটাতে গিয়ে গজেন বাবুকে 
জিজ্ঞাস করে আমি জানলাম, ইহা অতি সত্যা। 

মঙপবার সন্ধ্যায় আমি ও$ মহাগৌরী সেবায়তনম্থ আরোগ্য- 
নিকেতনের বারান্বায় বসে আছি । তখন ত্বামী ভৈরবানন্দ গেছেন 
ডক্টর সরোজ কুমার দাস মহাশয়ের সঙ্গে বৃহদারণ্যক উপব্তদোক্ত 
মৈত্রেয়ীর সাধন সম্পর্কে কথা বলতে অল্প দুরে অন্ত এক কক্ষে ।  তৎপূর্বে 
বিপত্ধীক সরোজ দাসের মৃভা প্রথম] প্বী তটিনী দালের প্রেতমূতি দেখে 
মামাকে উহার হুবহু বর্ণনা দিলেন । তখন আমি লন্মুথে দেখলাম, একটি 
দিব্যদ্েহী লারীমূতি এসে অঙ্গপ্রভায় বারান্দা আলো! করে দাড়ালেন। 
অহাগৌরী. তাকে দেখে বললেন, "নিশ্চয়ই “ইনি বঙ্ধধি যাজ্বন্ধে)র ত্রদ্ধ- 
বিদূষী ধর্মপত্ধী মৈত্রেয়ী-্বর্ণবর্ণা, আকর্ণ বিস্তৃত নয়নযুগল, তীক্ষ নেত্র, 
মাথার কেশদাম পা পর্যান্ত দোছুল্যমান, নানা অলংকারে ছুষিত1, সাহা 
শাড়ী- পুরা দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাদিত। তিনি বৃক্ষতলে ক্ষিরপ 
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পর্ণকূটীরে বাস করতেন তাহা মহাঁগৌরীকে দেখালেন। তার কুটীরে 
"খড়ের চাল ও রাশের খুটি । তার অঙ্গকাস্তিতে পর্ণকুটার আলোকিত । 
ক্ষণকাল: পরেই তিনি অন্তহ্িত হলেন। যখন যাজ্বন্ধা গৃহত্যাগ করার 
পূর্বে হ্বীয় প্রতিক সম্পদ কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে ভাগ করে দিতে 
চাইলেন, তখন মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, “যে সম্পদ দ্বারা আমি অমৃতত্ব 
লাভে ল্মর্থ হব না, তা নিয়ে কি করব?” মৈত্রেয়ী ও বাক্‌ প্রভৃতি 
বৈদিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রহ্ধবিদূষী । 

সারদাপীঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি বড় মা কুকুর (কমল! লেবুর মত 
গায়ের রং) এসে ভৈরবানন্দের পায়ে পায়ে বার বার লুটিয়ে পড়ল ও 
জৈবভীমঘুয় বলল, “আমার কুকুর যোনির পরমানু শীপ্র শেষ করে দিন। 
লে কী গেষ্ট হাউস পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল। তখন 
সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ তার পূর্বজল্সের কথা! যোগবলে জেনে কুকুরটি 
গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, প্বুঝীতে ত পারছি সবই । যতদিন কুকুর 
যোনি আছে ভোগ করে নাও ।” সেবায়তনে ফিরে বৈকালে ভৈরবানন? 
আমাকে বললেন, “যে মোটা কুকুরটি ওখানে আমার পায়ে বারবার লুটিয়ে 
পড়ন্ব, সে পূর্বজন্ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সদ্যাসী শিল্ত কপানন্দ ত্বামী ছিল । 
আপুনি কপানন্দের নাম গুনেছেন কি?” আমি কপানন্দের পূর্বনাম 
ভুলে গিয়েছিলাম বলে ভাবতে লাগলাম । নিভ্ত খাটে শুয়ে বিশ্রীম 
করতে করতে আমি কপানন্দের পূর্বনাম শ্বতিপথে আনার চেষ্ট! ক্লুরছি। 
এমন সময় ভ্ররামকষ্জের গৃহী শিস্ত ্বগবাসী রামদত সুল্মদেহে এসে 
স্বরচিত “রামকৃষ্ণ পরমহংসদদেবে জীবন বৃত্তান্ত” বইখানি খুলে আমাকে 
বললেন, “আরে তুলে*গেলে ! কপাননের পূর্বনাঙ্গ বৈকু্ সান্যাল ।» 
বৈকুষ্ দান্ঠাল সল্পাস গ্রহণান্তে গুরুত্রাতাদের সহিত তীর্থন্রমণ ও তপন্যাদ্ি 
করেছিলেন। তৎপরে তিনি সন্ন্যাস ত্যাগ ও বিবাহ করে সংসারী ও 
পুঅ্কন্তার পিতা! হন। যখন তিনি স্্লদেহে ছিলেন, আমি তাকে দর্শন ও 
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প্রণাম করেছি। তিনি লন্ধ্যাকালে এসে উদ্বোধন কার্যালয়ে একতলার 
ঘরে স্বামী লারদানন্দের পাশে প্রায়ই বলতেন। পবিত্র বৈদিক জন্স্যাস, 
আশ্রম থেকে পতিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ বৈকুঠ কুকুর যোনি প্রাপ্ত হয়েছেন. 
ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ছরবস্থা আর কি হতে পারে? বৈদিক সঙ্গাস' 
গ্রহণের উদ্দেস্ট মোক্ষধর্ম সাধন । সকলে মোক্ষধর্মের অধিকারী নয় বলে 
বৈদিক সন্্যাস গ্রহণ সকলের পক্ষে কর্তব্য নয়। না 

২৭শে বুধবার ভোর রান্রি চারটায় নৈহাটা গ্রামে ভক্তগৃহে আমি শয্যায় 
বসে ধ্যানকালে ইঞ্দেবীকে মৎ পার্থ উপবিষ্ট দেখলাম ও ভৈরবানন্মকে 
বললাম। তখন বহুরূপী ইষ্টদেবী লাদ! শাড়ী পরে মানবী মৃতি 
ধরে বসেছিলেন । বুধবার মহানিশায় তিনি ভৈরবানন্দকে লর্ধললেন, 
“তোর বাবাকে বৈশ্বানর অগ্রিতত্ব বলে দে। সে রোজ তিনবার্‌*এইভাবে 
বৈশ্বানর অগ্বিধ্যান করুক-স্থল ও হুগ্মদেহাদি পঞ্চশরীর বা পঞ্চকোব। 
ও ন্বর্গ মর্তযাদি উর্ধাধঃ সর্বলোক এক কথায় বিশ্বজগৎ বৈশ্বানর আগ্রিতে. 
পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সেই ছাই থেকে অগ্নিকূপী মহাকারণ লহায়ে 
আবার অগ্নিবর্ণ দিব্যদেহ কষ্ট হল।” মুলাধার থেকে সহশ্রার পরস্ত 
সপ্ত পগ্মে বৈশ্বানর অগ্মিধ্যান করলে যে দিব্য অগ্মি গ্রজ্জলিত হয়,কুতাহার 
সহিত পরমাত্ম লৌকাগত ব্রদ্ধাগ্সি মিলিত হয়ে পঞ্চকোষ ও চৌদ্দ্লোক 
বিদঞ্ধ করে। এই প্রক্রিয়ায় নিত্যককৃত পাপ নাশ ও নিত্যএ দিব্যঙাব 
আশ্রয়র্বক দিব্যদেহ ধারণে মুমুক্ষু সাধক অভ্যন্ত হয়। বৈশ্বানর অগ্ঠি 
বি অবস্থিত। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে চতুর্ঘশ ক্লোকে আছে-- 

| _অহুং বৈশ্বানরে ভৃত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 

ও প্রাণাপান সমাধুক্তঃ পচাম্যন্রং চতুবিধম্‌॥। রি 
অন্বা্দ--ভগবান বলিতেছেন, আমি প্রাণিগণের দেছে. বৈশ্বানর 

জবির বাস করে প্রাণ ও অপান বাধুছয়ের. সহিত যুক্ত হয়ে চর্বয» 
চো, লেঙ্ব ও পেয় এই চতুর্বিধ খাগ্ভ পরিপাক করি। 
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যখন মুলাধার থেকে সহুতআার পর্যস্ত.সতের যোগচক্রে বৈশ্বীনর অঙ্মি 
আলে উঠে তখন পরমাত্বার অখিজ্যোতি মুলাধার পর্যস্ত 'নেষে আসে 
ও ব্রদ্ধাগ্িতে পরিণত হয় । সাধকের শরীর ভত্মাকারে পরিণত হওয়ার 
পর পরমাত্মাই মহ্াকারণ দ্বারা সাধকের দিব্য দেহ নির্সাণ করেন।' 
এইরূপে মুমুক্ষু সাধক ব্রন্ষস্বরপ উপলদ্ধি করেন। এই গুপ্ুতত্ব গ্রকাশ- 
যোগা নহে । নৈহাটাতে ভক্তগৃকে বুধবার মধ্যরাতে ছুইটি হুক্মদেহী এসে 
আমাদিগকে শ্রদ্ধাভরে সঙ্র্ধা করলেন । আমি, ভৈরবানন্দ, মহাগোরী, 
শিবপ্রিয় গ্রভৃতি পাঁচজন একই কক্ষে পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় 
শুয়েছিলাম। বুধবার সন্ধ্যায় আমরা নৈহাটা গ্রামে গেলাম এবং 
বৃহস্পতির ও শুক্রবার থেকে শনিবার দুপুরে আহারাদি করে বেলুড়ের 
উঠ? উজ হলাম। 

২৮শে বৃহস্পতিবার সকালে আমরা পাচজন খেপুতে শিবতলায় 
দণ্ডেশ্বর শিবদর্শনে গেলাম । যখন আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলাম, 
তখন ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী উভয়ে দেখলেন, দণ্ডের মহাদেব পূর্ণ 
মৃতিতে প্রকটিত ও তৎপার্থে একটি ,বলিষ, দ্রচিষ্ঠ মধ্যমাকৃতি দিব্যদেহী 
উপৰিষ্ট--তার কপালে ব্রিপুণ্ত.ক, গলায় ও ছুই হাজে কুত্্রাক্ষমালা, 
মাথায়' ছোট জটা, সমুজ্জল শ্ঠামবর্প, সাদ কাপড় পরা। বর্তমানে 
শির্বপুজ। যখাবিধি না হওয়ায় মন্দিরে দণ্ডেশ্বর * ক্ষীণাকারে ছিলেন। 
ঘখন উভৈরবানন্দের কম্ুকণ্ঠে তিনবার নিনাদ্দিত হুল, শিবশস্ভূ, শ্িবশভৃ, 
শিবশভভূ তখন ন্থুবিশাল দিব্যমুতি ধরে দণ্ডেশ্বর শুল হাতে করে আবিভৃতি 
হলেন। আবিভূর্ত শিবমৃতি ৬৭ ফুট উচ্চ ও তদন্ধুসারে চওড়া। 
মহাগোৌরীশ বসে তাকে প্রণাঁম করলেন ও সমাধিস্থ হলেন । তখন মহাদেব 
ভৈরবানন্দের দৃষ্টি মহাগৌরীর দিকে আকৃষ্ট করলেন এবং ভৈরবানন 
মন্হাগৌরীর সমাধিভঙ্গার্থ ঘত্বণীল হলেন। বৈকাঁলে পূর্বোক্ত ভক্তগৃহে 
আমি $ভরবানদ্ধকে জিজ্ঞাসা! করলাম, “দণ্ডেশ্বর শিবালয়ে যে সিপুরুষ 


৪৭৬  . দিব্যি 
'আবিভূতি হলেন, তার নাম কি?” মহাঁযোগী : ভৈরবানন্দ যোগবলে 
স্ীকে আহ্বান করে আনলেন ও তার নামাদি জেনে বললেন, “ইনি ব্রহ্ম 
পুরুষ । এই স্থানে শিবারাঁধন করে ইনি স্থুলদেহে ব্রঙ্থীজান লাভ করেছেন। 
ইনি গৃহী শৈব ছিলেন ও প্রথমে তার নাম বললেন শল্ভৃনাথ শর্সা । 
আমি তীকে বললাম, ব্রাহ্গণ মাত্রকেই শর্সা বল। হয়, আপনার পদ্ববী 
কিছিল? তখন তিনি বললেন, আমার নাম ছিল শভ্ভৃনাথ চট্টেটপাধ্যায়। 
দণ্ডেশ্বর শিবমন্দির থেকে আমর। ক্ষিণ্েশ্বরী দেবী মন্দির দর্শনে 
গেলাম । উক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে যাবার পূর্বে রাস্তায় আমি ভৈরবানন্দকে 
রর্চ্ছলে বললাম, “ক্ষেপী মাগো, তোমার মাছপোড়া প্রসাদ খেতে 
'দিও।” আশ্চর্যের বিষয়, আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে যেতেই পেস্প মাছের 
তীব্র গন্ধ আদ্রাণ করলাম। তখন মন্দির দ্বার বন্ধ ছিল. আমরা 
রুদ্ধঘারের সম্মুখে ফ্লাড়িয়ে তিন বার মা!মা! মা! বলে ভাকতেই 
ক্ষিপ্তে্বরী চতুর্তুজা, কৃষ্ণবুর্ণ। মৃতি ধরে আমাদের সন্মুথে মন্দির দ্বারে 
এসে প্রাড়ালেন_-বিকট দশনা, মুগ্ডমাল! বিভূষিতা, আলুলায্লিতকেশী, 
অলংকৃতা ও উলঙ্গিনী। তিনি বাহিরে এসে সকলের মাথায় হাত 
দিয়ে আশীর্বাদ করে আমাকে হুল্স মাছ পোড়া প্রসাদ ত্বহস্তে গাইয়ে 
দিলেন এবং আমিও মুখে সেই মাছ পোড়া খাবার ন্বাদ পেলাম । 
'অনস্তর মন্দিরের পুরেহিত এসে ত্বার খুলে দ্রিলেন। আমরা মন্দিরে টুকে 
'আস্তরসাধন দ্বারা মহাদেবী ক্ষিপ্তেশবরীর ত্ভব স্ততি করলাম। তখন 
ক্ষেপী মাতা পুনরায় আমাদের সকলকে আশীবীদ করলেন। এ সময় 
উভরবানন্দ তাকে বললেন--মাগো, আমার শ্সেম্বা বেড়েছে ও বুক 
টাটিয়েছে। ম্ব্দি আমাকে স্স্থ করে দিস তঁহলে মহানিশায় হুল্মদেহে 
এসে আমি মহীরাবণবৎ নুস্প উপচারে তোর পুজা করে যারে।।. সিদ্ধভক্তের 
আবদার শুনে মহাদেবী সম্মতিজ্ঞাপক আগিপ্ধ হাস্য করলেন। দেবী 
ক্কপাক্ সন্ধ্যার পূর্বেই ভৈরবাননের অসুখের উপশম হয়ে এল | লন্ধ্মাকালে 


পরিশিষ্ট ৪৭? 


মানুষী ছুর্বদ্ধিতে হোমিও ওষর্ধ সেবন: করায় রাত্রি দশটার পর থেকে 
তার কাশি বেড়ে গেল? অস্থখ পুনর্বৃদ্ধি হওয়ায় ভৈরবানন্৷ প্রতিশ্রুত 
হুক্ম পূজায় যেতে ইচ্ছুক হলেন না। মহানিশায ক্ষিথ্েশ্বরী এসে 'জ্যান্ত 
উৈরব+কে বললেন, “কি রে, আমার পুজা করবি না?” ধজ্যাস্ত ভৈরব” 
বললেন, “মাগোঃ তুমি ত তোমার প্রতিশ্রুতি রাখ নি!” তখন দেবী 
বললেন, "তোমাদের মান্ষী দুরুদ্ধির জন্ত তোমার অন্গুখ আবার বাড়ল । 
দেবতাকে প্রার্থনা করার পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাহুষী প্রক্রিয়া করতে 
নেই।” তখন ভৈরবানন্দ দেবীকে. বললেন, কোন দেবতাই "সামার 
প্রারন্ধ, খণ্ডাতে পারবে না। তবেচল তোমার পূজা করে আলি।» 
মহানিশায় ১ভরবানন্দ সুক্্স দেহে মন্দিরে গিয়ে কামধেজুকে আহ্বান করে, 
ষোড়শ উপচারে পুজা করে ছাগ ও মহিষ বলি দিয়ে বললেন, “মা» 
ক্ষেপাকালী, তোর খড়গ আমাকে দে। আমি নিজ শির কেটে তোর 
পাদ্পদ্ে নিবেদন করি, আত্মবলি দিই | তখন ক্ষেগী ম! ভৈরবানন্দকে 
কোলে নিয়ে আদ্র ও চুম্বন করে বললেন, “আমার পূজা হয়েছে বাবা । 
ইহাই নরবলি দান তুল্য হয়েছে । যে *লাধক ইষ্টদেবীর পাদপদ্পে আত্ম- 
বলি দিতে উদ্যত হয়, তার মোক্ষলাভ স্থনিশ্চিত।” তখন ভৈরবানন্ব" 
ক্ষিপ্রেখীকে সভক্তি প্রণাম করে ফিরে এলেন। ক্ষিপ্ডেশ্বরী মন্দির মধ্যে 
পঞ্চমুণ্তীর আসন বিছ্ভমান । উহাতে স্ুলদেহে জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেছিলেন 
স্থানীয় গৃহস্থ সাধক শশিশেখর গঙ্গোপাধ্যায় । উক্ত দিন বৈকাঁলে ডৈরবা- 
নন্দের অমোঘ আহবানে ব্রন্বজ্ঞ পুরুষ শশি শেখর এলেন ও-স্বসামাদি বললেন। 
উভৈরবানন্দ ফোগবলে কষিপ্েশ্বরী বীজমন্্র জেনে বললেন-_ও খোৌং ক্ষিপ্ডে- 
শ্বরীদেব্ নমঃ | আমি বৃহস্পতিবার ও পরদিন উক্ত সিদ্ধমন্ত্র সহম্রাধিক- 
বার জপ করে ৬ক্ষেপীমাকে চিন্তা করলাম । ক্ষিণ্ডেশ্বরী মহীরাবণের ইষ্টদেবী 
মহাকালীর মহাতমোমূতি, চামুণ্ড অপেক্ষাও উগ্রমূতি ও মোক্ষদাত্রী। 
১১৮৬ বঙ্গান্ে প্রায় পৌণে দুই শত বর্ষ পূর্বে বর্তমান ক্ষিপ্রেখুরী মনি 


৪৭৮ দিব্যদৃ্টি 
নিষিত হয়। মত প্রমিত “অমর ভারত, পুস্তকে ক্ষিপ্ডেশ্বরী: দেবী মন্দিরের « 
ইতিবৃত্ত লিপিবন্ধ। বাড়গ্রাম সেবায়তনে প্রশস্ত প্রাঙ্গনে ছুই তিনটি 
হরিতকণ বৃক্ষ আছে। প্রত্যেক গাছে অনেক হুরিতকী হয়েছে এবং গাছ 
তলায় কাচা হরিতকশী পড়ে আছে ও তন্মধ্যে কয়েকটি গুকিয়ে গেছে। 
আমরা প্রাতরাশ লমাপনাস্তে এ লব গাছ তলায় গিয়ে কাচা হরিতকী 
কুড়িয়ে পকেটে রাখতাম ও কেটে কেটে খেতাম। মনদীর পূর্বাশ্রমে একটা 
হরিতকশী গাছ ছিল। মনে পড়ে, বাল্যকালে আমি গাছতলায় গিয়ে 
হরিতকঠী কুড়ীতাম। আমার পিতা প্রত্যহ আহারাস্তে হরিতকী টুকরা! 
মুখে দিতেন, আমিও এ. অভ্যাস করেছি । আঘুর্বেদশান্তরে আছে, 
কদ্দাচিৎ কুপিত। মাতা নোদরস্থা হরিতকী। প্রবাদ আছে, প্রত্যেক বৎসর 
প্রতি গাছে তিনটা হরিতকী পাকে--তগ্মধ্যে একটা দেবতা, একটি পক্ষী 
ও অন্টি-ধরিত্রী খায়। ইহার অর্থ, মান্ধষ পাক হরিতকী খেতে পায় না। 
একদিন একটি আতিবদ্ধা নারী এসে আমাকে সজল নয়নে বললেন, 
“আমার ছেলে সাধু হয়ে প্রেমানন্দ নাম নিয়ে আমেরিকা গেছে 
ছত্রিশ বৎসর পূর্বে। আর দেশে আসে নি। কবে আসবেবাবা! 
আর আমি কি তাকে দেখতে পাবো?” আমি তাকে বুঝিয়ে কললাম 
আমি জ্যোতিষের গণনা জানি নাঃ ভবিষ্বঘ্বাণী করতে পান্বি ন.। এ 
ভৈরবাননজীকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি যোগবলে উহ! ব্পতে পারেন। 
শোকাতুর1 বয়োবৃদ্ধা জননী ভৈরবানন্দ পরমহুংসকে ধরে বসলেন, আমার 
ছেলে আমেরিকা থেকে কবে আসবে বলুন? ব্রিকালজ ভৈরবানন্ব 
ক্ষণকাল সমাধিস্থ থেকে চমতরুত হয়ে বললেন, “মা আপনার ছেলে 
প্রেমানন্দ সন্ন্যাস ত্যাগ করে মেম বিবাহ করেছে: ও তার ছেলেমেয়ে 
হয়েছে | তাই সে লজ্জায় ভারতে এসে তোমাদের কাছে. মুর্খ দেখাতে 
পারছে না ।” অবিলছ্ছিত অনুসন্ধানে জান! গেল, ভৈরবানন্দের যোগজ মন্তব্য 
বর্ধে বর্ধে সত্য । - প্রত্যহ এইরূপ অতি সত্য ভবিয্ঙথাণী -ভৈরবাদন্দের মুখে : 
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শোনা যায়। এইসব লিপিবদ্ধ করিলে অভিনব মহাভারত বারামাযণ 
রচিত হইবে । 

২৭শে ডিসেম্বর বুধবার ভোররাত্রে আমর! সেবায়তন থেকে পৌণে 
তিনটায় গরুগাড়ীতে বিছানা ও শুটকেশাঁদি তুলে হেঁটে ঝাঁড়গ্রাম 
্রেশনাভিমুখে চললাম এবং ৪॥* টায় গিধনি লোক্যাল ট্রেনে উঠলাম। 
উক্ত ট্রেনে আমার বদেহমুক্ত পিতৃদেবকে দেখলাম--কাল কোট 
৪ সাদা ধুতি পরা ও গায় গরম আলোয়ান। কিয়ৎ্দুর এসে 
তিনি আমার প্রতি পিতৃন্সেহ প্রদর্শনার্থ ন্সেহাদর করলেন ও 
অহাগৌরীর সামনে ধ্লাড়িয়ে প্রফুল্ল বদনে হাসলেন । মহাগোরী 
'আমাক্ষে বলেন, দ্বাছু, আপনার পিতার একটাও দাত নাই, ফোকলা হাসি, 
লোল চস, চোখের ত্র ঝুলে. পড়েছে। খঙ্জাপুর স্টেশনে বসে আমরা 
চা সিংড়া খাইতেছিলাম । তখন আমার কন্যা পদ্মা এসে সহাস্ত, 
বদনে সামনে ধাড়ালেন__তু'তে রঙের লম্বা কাল কোট পরা, আধুনিক 
নারী বেশে। ট্রেণের কামরায় বসে আমি ই্টদ্েবীকে ম্পই্ভাবে 
দেখলাম, যেন দ্ুলকায় পূর্ণাব়ব মানবী মৃতি, সাদা দস্তপংক্তি স্পষ্ট 
ভাবে, দেখলাম, গৌর গাত্রবর্ণ, মাথায় পাঁট করে চুল আচড়ান। তিনি 
আমার বামদিকে এসে দীড়ালেন দ্সেহময়ী মাতৃমৃতিতে । পরক্ষণেই 
তিনি এসে আমার ডানদিকে বসলেন। তন তার গণ্ড, কর্ণ ও. 
অন্তকাদি স্পষ্টভাবে দেখলাম। এত স্পষ্ট পুর্ণ ইষ্টমৃতি পূর্বে দেখিনি ঝললেই 
ভলে। গত তিন মাস যাবৎ সুমধুর ই্টলীল। সন্দর্শনে আমি কৃতকুত্য 
হয়েছি । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রম সারদা কামরার স্বাহিরে শুনতে 
সর্বক্ষণ: ছিলেন। তার! উভয়ে ভৈরবনন্মকে অহ্থনয় ফরছিলেন-_দ্গেহের 
শশী কোলাঘাট পুলের দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদীতীরে শুলবিদ্ধ হয়ে পড়ে 
আছে! এর প্রতিকার করে দিয়ে বাও। ভৈরবানন্দ ইহার উত্তর. ন| 
দিয়ে মৌন বইলেন। যখন আমরা পাচজন রূপনারারণ নদীভীরে 
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উপস্থিত হলাম, তখন আমাদের পঞ্চাশ হাত দূরে ঠাকুর ও শ্রীমা উভয়ে 
দ্বাড়িয়ে কুষ্ণবর্ণ রু্রমৃততি ধরে বললেন, শশ্গীকে সত্বর শুলমুক্ত কর 1 
তখনও ভৈরবানন্দনী রব রইলেন।, মোটর লঞ্চ চলে যাওয়ায় আমরা 
নৌকা ভাড়া করে গোশীগঞ্জ রওনা হলাম । নৌকায় ওঠার আগে 
রূপনারায়ণ নদীদেবীকে “জ্যান্ত ভৈরব' আহ্বান করে বললেন, "মী তোমান্ব 
বুকের উপর দিয়ে যাবো? তোমার কৃপায় যেন জলপথে 'কোন বিপদ 
না হয়।” নারারণীদেবী হাম্যমুখে বললেন, পতাই হবে বাবা; কিন্তু 
তুমি একটু সতর্ক থেকো11” তখন 'জ্যান্ত ভৈরব” ইষ্টদেবী ও পরমেষ্টকে 
ডেকে বললেন, তোমরা নৌকার ছুই মূখে বলে আমাদিগকে নদীবক্ষে, 
রক্ষা কর। রুদ্র ভৈরব ও কাল ভৈরবকে আহ্বান করে 'জ্যান্তরভৈরব* 
বললেন, তোমরা আমাদের নৌকার পঞ্চদিক-_চারিদিক ও উর্ধাদিকে শত 
হস্ত পর্য্যন্ত পাহার। দিয়ে আমাদ্দিগকে গোপীগঞ্জঘাটে পৌছে দাও। তৎক্ষণাৎ 
তাঁরা উভয়ে স্বকর্মে নিযুক্ত হয়ে আঁমাদিকে অভয় দিয়ে বললেন-_মাভৈঃ। 
নদীবক্ষে ঘণ্টা দেড়েক আদার পর ঠাকুর ও শ্ত্রীমা পরমাত্মীর জ্ঞানশক্তি 
বলে নারারণী বৈষ্বীকে আমাদের সামীপ্য থেকে. কিঞ্চিৎ পিছিক্সে 
দেন। তখন আমাদের নৌক1 বুর্নীজলের সমীপবর্তী হল। এমন: 
সময় নন্দী-তৃজী এসে দুটী মাঝির শরীরে প্রবেশ করে হাল ও.দাড় 
ধরলেন। ইহার ফলে নদীন্ত্রোত ও বামুপ্রবাছের বিপরীত মুখে চার 
ঘণ্টার "অধিক সময় মাঝি ও দাড়ি অবিরাম স্বকা্য করিল ও আমাদের' 
নৌকণ? অব্যাহত গতিতে চলিল। আমর! যথাসময়ে নির্বিচ্বে গোপীগঞ্জ 
ঘাটে পৌঁছিলাম। মহাগৌরী নদীবক্ষে নৌকায় বসে দেখিলেন, 

নদীজলের তলদেশে*গভীর চওড়া বৃহৎ কৃপবৎ ুর্নীজল বা ঘর্নাবর্ত বিদ্যমান । 
এই স্থানে বু নৌকা ও মোটর লঞ্চ, এমন কি স্টিমার ও ডুবে গেছে ।. 
একটি হুক্মদেহী শ্বেতকায় নৌফামীপে এসে. নন্দী বক্ষে দীড়ালেন। 
মনে হয়, বহু পূর্ধে ইনি এই নদীজলে ডুবে মরেছেন। এই ঘৃর্ী সুষ্ঠ 'বৈষাবী 
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দেবী মহাগৌরীকে দেখালেন। আমিও নদ্ীবক্ষে বৈষ্ণবী দেবীর 
সোণালী মূতি ছুইবার দেখলাম | নদীদেবী আমাকে দেখালেন, খালার 
মত বড় একটি সরপুটীমাছ, প্রায় আধলের ওজন । এই নদী জলে এই 
সব মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাঁয়। এ মাছ দেখতে যেমন সুন্দর ও শুভ্র 
খেতেও তেমনি স্থুস্বাছ। রূপনারায়ণ নদীর উভয় তীরে অবস্থিত 
গ্রামবাসীরা এ মাছ খেতে খুব ভালবাসে । আমার স্বগীয় পিতা নদীবক্ষে 
আমাকে ক্ষুধার্ত দেখে হুক্ষদ্রব্য লুচিহালুয়া খাওয়ালেন। ন্ীবক্ষে আমি 
কাল ভৈষবের বিরাট শরীর দেখলাম--সমন্ত আকাশ জুড়ে তিনি মহা! 
শূন্যে ধাঁড়িয়ে আমাদিগকে রক্ষা করছেন। শিব, কালী, বৈষ্ষবী, কাল 
ভৈরব রুদ্রভৈরব ও নন্দী-ভূঙ্গী সকলে আমাদিগকে রক্ষা করায় আমরা 
নিরাপদে কোলাঘাঁট থেকে গোপীগঞ্জে আসিলাম। 

২৯ শে ডিসেম্বর শুক্রবার আমর! খেপূত রামকৃষ্ণ আশ্রমে সারদা 
দেবীর জন্মোৎসব দেখতে গেলাম ও মন্দিরে বসলাম । তখন ওখানে ঠাকুর 
বা শ্রীমা কেহই ছিলেন না। তাই ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী শিব ও 
কালীকে আহ্বানপূর্বক অন্রভোঁগ নিবেদন করলেন । আমর] নিমন্ত্রিত হয়ে 
তথায় প্রসাদ খেতে গিয়েছিলাম এবং*অনিবেদিত অন্নব্যগ্রনাদি খাবো ন! 
বলে এইরূপ করতে বাধ্য হলাম। আমাদের আকুল আহ্বানে শিব ও 
কালী উভয়ে মন্দিরে এলেন। ভৈরবানন্দ হুক্মদেহে মন্দিরে গিয়ে লালা 
দিব্য উপচার দিয়ে তাদের হুক্ষ পূজারতি করলেন। উক্ত দিন পূর্বাহ্ছে 
দ্িক্ষিত গজেন্দ্রের ইষ্টমন্ত্রের বীজ পরিবতিত ও মন্ত্র সংস্কার করা হল তারই 
গৃহ মন্দিরে । তখন তার পুর্বজল্মের ব্বর্গবাসী দ্বীক্ষাগুর এসে মন্দিরের 
বাইরে ধ্লাড়ালেন। উড়্ গুরু গৃহস্থ তান্ত্রিক সাধুক ছিলেন ও তার 
নাম কিরণ গঙ্গোপাধ্যায়। 

৩০শে ডিসেম্বর শনিবার পূর্বাহ্নে উক্ত ভক্তের বৈঠকখানার বারান্দায় 
বসে আমি দুইবার স্পষ্টভাবে ইষ্টমৃতি দেখলাম--প্রথমবারে স্নেহ্ময়ী 
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মাতৃমুতি ও দ্বিতীরবারে এলোকেশী মহামায়া ॥ মধ্যাহ্ন ভোৌজনাস্তে আমর! 
মোটর লঞ্চে চড়ে গোপীগঞ্জ থেরে কোলাঘাটে এলাম । মোটর লঞ্চে বসে 
আমি স্বর্ণময়ী বৈষ্ণবীদেবী ও আমার বিদেহমুক্ত পিতৃদেবকে দেখলাম । 
মদীয় পিতৃদেব কাল কোট পরে ছুইহাতে আমার হাত ও মোটর লঞ্চ 
ছুইহাঁতে ধরে প্রফুল্ল বদনে দীড়িয়ে ছিলেন । কোঁলাঘাটে আমর! আসতেই 
ঠাকুর ও শ্রীমা এসে ভৈরবানন্দকে ধরে বসলেন, “শশীকে শূনুমুক্ত করে 
যাও। ন্নেহের শশী শুলবিদ্ধ অবস্থায় গত শুক্রবার থেকে অজ শনিবার পর্যস্ত 
নয়দিন যাবৎ রূপনারায়ণ নধীতীপে ব্রীজের দক্ষিণে একটি ঝাকড়। 
বেলগাছের তলায় অসহা যন্ত্রণা ভোগ করছে ।” ভৈরবানন্দ চেয়েছিলেন, 
্বামী রামকষ্ণানন্দ চিরতরে ব্রক্ষে লীন হয়ে যান ও হুক্মদেহ ধরে আর 
মর্তো না আসেন। ঠাকুর ও শ্রীমা উভয়ে জগদম্বাকেও কাতর প্রার্থনা 
জানিয়েছেন। তাই জগদস্বার নির্দেশে অন্যরূপ ঘটনা ঘটল | ভৈরবানন্দ 
শ্ুলদেহে ট্রেণে বসে রইলেন, আর হুক্মদেহে বেলতলায় রামকৃষ্ণানন্দজীর 
কাছে গেলেন। জগদস্বার ইংগিতে কালভৈরব রামকুষ্ণানন্দকে শুলমুক্ত 
করলেন, কিন্তু তিনি যাতে আর মর্তালোকে নামতে না. পারেন সে জন্ত 
তার শরীরস্থ হূর্যযমণ্ডল শুলাঘাতে ভেঙ্গে দ্দিলেন। ঠাকুর ও শ্রীমা ত1 দেখে 
হায়! হায়! বলে চীৎকার করে উঠলেন এবং প্রিয় শিষ্য শশীকে স্বর্গলোে 
নিয়ে গিয়ে শুশ্রাষায় নিযুক্ত হলেন। এই প্রসজে শ্বামী ভৈরবানন্দ সস্মব্য 
করেন, প্ভ্ীরামকৃষ। ও শ্রীসারদা ও তাদের পার্দবৃন্দ পরমাত্মা কর্তৃক 
নিযুক্ত দিব্য কর্মরত খষি বা দেবতা নহেন। এই সব কর্ম তারা 
পরমাত্মার নির্দেশে করছেন ন1। তাই তারা! উক্ত রূপ অবিহিত 
আচরণে প্রবৃত্ধ' হচ্ছেন ও তজ্জন্ত শান্তি ভোগ করছেন। স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্লোক থেকে ম্বর্গলোৌক পধ্যস্ত চলাফের] করতে পারবেন, 
কিন্ত তন্গিম্নে কোন লোকে আর নামতে পারবেন না। 

১৮ই ডিসেম্বর সোমবার ১৯৬১ শেষ রাত্রে ৪টায় অর্থাৎ মঙ্গপবার 
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ভোরে আমি ম্বীয় শষ্যায় বসে নিবিষ্ট চিত্তে মীর! বাঈর জীবন, ভজনাবলী 
ও ফ্রোহাবলী মনে মনে আবৃত্তি করছিলাম । তখন মীরাবাঈ এসে. 
মন্দির মধ্যে জানালার কাছে দাড়ালেন ও আমার দিকে সুস্মিত 
বদনে তাকিয়ে রইলেন। তার গায়ে ও মাথায় হলদে ওড়না জড়ান, 
নীল চোখ ছুটি ভাসা ভাস! ও বড় বড়, প্রশান্ত আনন। তিনি আমাকে 
দুইঞ্তিন“বার বললেন, “আপনি কোন পূর্ব জন্মে আমাদের কুলগুরু 
গদাধর পঞ্ঙিত ছিলেন। তাই আমার কথ! বলতে ও লিখতে আপনার 
এত ভাল লাগে ।” স্বামী ভৈবখানন্দ যোগবলে জেনে বলেন ইহ! 
সত্য। আজ্ঞা চক্রের উপবে মন উঠলে, জ্ঞানচক্ষু উদ্মীলিত হলে সাধকের 
মনে পূর্বজন্ম শ্বৃতি উদ্দিত হয়। শেষ জন্মে মুমুক্ষু সাধক জাতিন্মর হয়। 
কোলাঘাট থেকে হাওড়া আসার সময় ট্রেণে আমার হুক্মদেহী 
গর্ভধারিণীকে মত্পার্থে দেখলাম। তিনি আমার সন্মুধে অপেক্ষাকৃত 
ক্্রমৃতিতে এসে দ্ীড়ালেন-__সাদ! শাঁড়ী পর, মাথায় কাপড় নাই, কপালে 
সিদূর তিলক । আমি তার মাথাটি স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। ট্রেণে 
বসে আমি ভাবছিলাম--আমার হুক্দেন্রী মাতাপিতা আমাদের সঙ্গে এই 
স্থদীর্ঘ সফর করলেন । আমি পিতাঁজীকে কয়েকবারই দেখলাম, 
কিন্ত মাতাজীকে দেখলাম না কেন? তাই মাতাজী আমায় দেখা 
দিয়ে আমার সংশয় দূর করলেন। সন্ধ্যায় ধর্মচক্রের মন্দিরে ধ্যানকালে 
আমি কশ্টপমুনিকে উপবিষ্ট ও সমাধিস্থ দেখলাম। রাত্রি দশটায় 
আহারান্তে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগোঁরী তিনজন আমার খাটে 
বদে কক্ষিকথ! আলোচন! করছিলাম । তখন কন্কিদেব আরক্ত বদনে 
রুষ্ট মুক্তিতে এসে আমাদের কাছে দাড়ালেন। ইতিমধ্যে সক জগতে 
কন্ধিলীলা আবন্ত হয়েছে ও তেইশ বছর ধরে চলবে। মথুরায় ১৯৮৫ 
শ্রষ্টাব্ধের প্রথমার্ধে কদ্ধিজম্মের পরে উহার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাবে। 
'৩১শে স্ডিসেম্বর রবিবার “কন্ধিগীতা'র সমালোচনা বাঁংল! দৈনিক 
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“যুগান্তর পত্রিকায় এবং ইংরাজী মাসিক 110920 78৪৪ য়ে জানুয়ারী 
১৯৬২ সংখ্যার উহার ইংরাজী 79৪৭ বাহির হয়েছে । ইহার দ্বারা 
একমাত্র অনাগত অবতার কন্কির আসন্ন আবির্ভাব বার্তা সার। বাংলায় 
তথ সমগ্র ভারতে প্রচারিত হয়েছে । ও ভগবতে কক্ছিদেবায় নমঃ। 


সমাপ্ত 


শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ প্রণীত ্স্থমালা সম্বন্ধে 


কয়েকটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার অভিমত-- 

১। শ্রীমা সারদা মাদিকের শ্রাবণ ১৩৬৮ সংখ্যায় শ্রীমদভগবদ্‌- 
গীতা (২য় ষটুক) সত্বন্ধে নিয়োস্ত পরিচয় বাহির হয়েছে ।__প্রীমৎ 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দের উদ্বোধন প্রকাশিত গীতা বহুল প্রচারিত । 
বর্তমান পুস্তকখানি শ্রীধর স্বামী কৃত টাক! ও উহার আক্ষরিক অনুবাদ 
এবং নানা ভাসম্-টীকার উদ্ধৃতি সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীত] ২য় ষটুক, অর্থাৎ 
সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পধ্যন্ত। প্রথম ষটুক ইতিমধ্যেই 
গুণী জ্ঞানীর সমাদর" পেয়েছে । ধার! শ্রীধরস্বামী কৃত টীক] সমদ্বিত 
গীতা পাঠ করিতে চান, তারা তো এ থেকে উপরূত হবেনই, 
অধিকস্ত বিভিন্ন শাস্ত্রকার ও টাকাঁকারগণের গীতার্থ প্রকাশে বু বাক্য 
উদ্ধৃতি পাঠে' আনন্দিত হবেন। পবিশিষ্টে, শংকরানন্দ ও অভিনব 
গুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে । এ ছাড়া গ্রন্থের 
প্রারস্তে ও শেষে অলৌকিক গীতাধ্যান, কন্কি গীতা, কলযাণেশ্বরী 
মোক্ষতীর্থে প্রভৃতি নিবন্ধগুলি অলৌকিক ঘটনায় সমৃদ্ধ। প্রচারের 
উদ্দেন্ত নিয়ে*লেখা বলে এই স্থমহান্‌ গীতার সঙ্গে এগুলি বুক্ত পা করে 
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পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশ করলে গ্রন্থের সৌনধর্য ও সৌষ্ঠব অক্ষ 
থাকতো । আঁমর1 এই গীতার বহুল প্রচার কামনা করি 1৮ 

২। কনিকাতার প্রসিদ্ধ মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকীর ১৩৬৮ কাতিক 
সংখ্যায় স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনুদিত 'খণ্বেদ' সম্বন্ধে নিম্নোক্ত 
পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে ।_“ম্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, 
অনুদিত *ও আলোচিত গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ধর্মজিজ্ঞান্থুর নিকট 
সুপরিচিত |, স্বামিজী এখন বেদের বঙ্গানুবাদে হাত দ্িলেন। তিনি 
আলোচ্য প্রথম খণ্ডে খখ্বেদের প্রথম অই্টকের অর্ধাংশ প্রথম চারিঙ্অধ্যায় 
অনুবাদ দিয়াছেন । তাহার অন্গবাদ সায়ণ-ভাগের অনুগামী । তিনি 
পাদ টাকায় বহু বৈদিক শবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং নানা গ্রন্থ 
হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়াছেন। সমগ্র খণ্বেদ এইভাবে অনুদিত হইলে 


বেদ বিগ্ভার ক্ষেত্রে বাংল] ভাষায় এক বাঞ্চনীয় সংযোজন ঘটিবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 


বামিজী তীহার সুদীর্ঘ উপক্রমণিকার মধ্যে পরিচয়, খিলগ্রন্থ, ছয় 
বেদাজ, উপাখ্যান, খষি ও দেবতা, বেদান্ুশীলন ও খণ্েদ দর্শন এই সকল 
শিরোনামায় বেদ সম্পর্কে নানা কথার অবতারণার মধ্যে নিরুক্ত ব্রাঙ্গণা- 
নিধি আলোচন] করিয়াছেন, বেদের টীক?, ভাস্ত প্রভৃতির পরিচয় 
্ষিাছেন, বৈদিক আখ্যানের তাৎপর্য বুঝাইয়াছেন, খষি ও দেবতার 
বিবরণ লিখিয়াছেন এবং কোন কোন বৈদিক গ্রন্থের কাল নির্ণয়ে মতন্ডেদের 
উল্লেখ করিয়াছেন। উপক্রমণিকার সমগ্র আলোঁচনাটি, বিশেষতঃ 
থগেদ দর্শন” তথ্যবহুল এবং পাপ্ডিত্যপূর্ণ। দেশে বিদেশে বেদ সম্পর্কে 
যেসকল আলোচন। হইয়া গিয়াছে, স্বামিজী নাস! প্রসঙ্গে তাহার 
'বিবরণ দিয়াছেন। তিনি গ্রন্থশেষে 'পরিশিষ্টের মধ্যে পাচজন প্রাচীন 
ও নবীন বেপ-ব্যাখ্যাতাঁর জীবন, রচন। ও কার্ধ্যাবলীর পরিচয় যোগ 
করিয়। ,গ্রস্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সায়ণাচারধ্য, হোরেস হ্মান 
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উইলসন্‌ » রমেশচন্ত্র দত্ব, দুর্গাদাস লাহিড়ী ও মাধবাঁচার্ধ্য এই পীচ: 
জনের কথা পরিশিষ্টে আলোচিত হইয়াছে । বেদান্ুশীলনের ইতিহাসে 
অন্থসন্ধিৎস্থ বাঙালী পাঠকের পক্ষে স্বামিজীর গ্রন্থখানি উপাদেয় ।” 

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় ষটুক সম্বন্ধে কলিকাঁতার প্রসিদ্ধ, 
ধর্মীয় মাসিক “উদ্বোধন” অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ সংখ্যায় বলেন ।__ 

“আলোচ্য গ্রন্থথাঁনিতে প্রথম ষটুকের ন্ায় প্রতি গ্লোকের মূল, অঘয় 
ও অনুবাদ এবং শ্রীখর স্বামীর স্থবোধিনী টীকা ও তাহার আক্ষরিক 
অন্চবাদ, দেওয়া! হইয়াছে । এতদ্বাাতীত আচার্য শংকর ও রামান্থজের 
গীতা ভাষ্য হইতে বছ উদ্ধাতি এবং মধুস্ছদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, 
শংকরা'নন্দ সরম্বতী, অভিনব গুপ্ত, নীলকণ স্থরি, বলদেব বিছ্যাভূষণ» 
বিশ্বনাথ টত্রবর্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকাঁরের বহু বাক্য এবং নালা শাস্ত্র- 
গ্রন্থ হইতে স্মনেক উদ্ধতি ব্যাখ্যাসহ গীতার অর্থ-গ্রকাশের জন্য যথাস্থানে 
সন্গিবেশিত হইয়াছে । স্থবোধিনী টীকায় যেসব শ্রুতি-বাঁক্য বা শান্- 
বাক্য উদ্ধত হইয়াছে, সেইগুলি কোন গ্রন্থে কোথায় আছে, তাহা 
পাদটীকায় লিপিবদ্ধ হৃওয়ায় টীকার তাৎপর্য উপলব্ধির সহায়ক 
হইয়াছে । র 
এই গ্রন্থের প্রারস্তে “অলৌকিক গীতাধ্যান, ও “ককিগীতা; "৬ 
শেষাংশে “কল্যাণেশ্বরী মোক্ষতীর্থে” শীর্ষক প্রবন্ধ তিনটিতে এমন সব. 
অপ্রামক্ষিক বিষয় লিখিত হইয়াছে, যাহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম 
না। এই সব বিষয় স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে পারিত। 
শ্রীমদ্ভগ্বন্গী ভার একখাঁনি উৎকষ্ট টাকার অন্ুবাদসহ এইগুলি প্রকাশিত 
না হওয়াই বাঞ্চনীয়'।” | মি | 

৪। কলিকাতার প্র্িদ্ধ দৈনিক “যুগান্তর” পত্রিকায় ৩১শে ডিসেম্বর 
রবিবার ১৯৬১ “কন্ধিগীতা+ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে ।_ 

প্ধর্মগ্রন্থ-রচয়িতারূপে ম্বামী জগদীশ্বরানন্দ সারা বাংলায় , স্থনা 
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অর্জন করেছেন । ' আলোচ্য পুস্তকে তিনি মহাভারত, বিষুণপুরাণ, 
দেবীভাগবত, কক্ষিপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত কক্কি 
অবতার কাহিনী সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন, একমাত্র অনাগত অবতার 
কষ্ষির আবির্ভাব আসন্ন। তিনি সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দের এই 
ভবিষ্বঘ্বাণীও উদ্ধত করেছেন--চব্বিশ বখসর পরে ১৯৮৫ খুষ্টান্দে কৃষ্ণের, 
মস্ত ভণ্নবান কক্কিরূপে মথুরায় কোন বদ্ধিষু ব্রাহ্মণ বংশে অবতীর্ণ হবেন। 
এই পুস্তকে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ ও সিদ্ধা সাধিক1 মহাগৌরী সরম্বতীর 
সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ভাগবতোক্ত কালস্ববনের কাহিনীঞ্উপন্তাস 
ব! টপাখ্যানবৎ স্থখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়েছে। পরিশিষ্টে 'গীতোক্ত 
পরাগতি+ শীর্ষক নিবন্ধে স্ুপশ্ডিত গ্রস্থকাঁর গীতাঁতত্বের উপর অপূর্ব 
আলোকসম্পাত করেছেন। গীতা রহন্তের এই স্থগভীর আলোচনা! 
তিনি অন্তর্ষ্টি ও শাস্ত্জ্ঞানের আলোকে করেছেন। পুস্তকটী বোর্ড 
বাধাই ও মনোহর প্রচ্ছদপটে শোভিত । 

৫1 “উজ্জীবন” নামক বৈষ্ণব মাসিকের ১৩৬৮ ফান্ধন সংখ্যায় 
“কদ্ধিগীতা” জন্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয় ।--“বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রে 
কলিষুগে শ্রাীভগবানের কন্কি অবতাঞ্রূপে আবির্ভাবের কথা বণিত 
্গঞ্ছে। বহু ধর্মগ্রন্থের প্রণেতা ও ব্যাখ্যাতা ্বামী জগদীশ্বরানন্দ' 
ন্সি্খিয়াছেন--১০৮%৫ অন্দে বা বঙ্গীয় ১৩৯২ সালের প্রারস্তভে ভগবান, 
কক্ষিদেব মধুরাধামে 'বতীর্ণ হইবেন। পুনঃ পুনঃ দেবাদেশে অনুগ্রেরিতত 
হইয়াই আমি এই অপূর্ব অস্ভুত ঘোষণা করিতেছি। পুস্তকের প্রথম 
পরিচ্ছেদে বিভিন্ন পুরাণে ও ইতিহাসে কন্কি আবতাঁরের *ক্মাবির্ভাবের 
যে সকল বর্ণনা আছে, তাহা বিবৃত করা হইয়াছে । পরবর্তী অধ্যায়- 
গুলিহত তাহার আশ্রমে তিনি কন্ি অবতারের আবির্ভাবের যে নিশ্চিত 
আভাস পাইয়াছেন, তাঁহারই বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
অনুসন্থিতস্থ পাঠক উহ পড়িতে পারেন 1” | 
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৬। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধর্মীয় মীসিক “উদ্বোধন, পত্রিকার ১৩৬৮ 
ফাল্তন সংখ্যায় স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত “ধা্থেদ" সম্বন্ধে নিয়োক্ত 
মন্তব্য বাহির হয়।--“আলোচ্য গ্রন্থে খখ্বেদের প্রথম চারি অধ্যায়ের 
সায়ণ ভাষ্য অনুসারে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । দুর্বোধ্য অংশের 
ব্যাখ্যা পাদটাকায় দেওয়া হইয়াছে । অন্থবাদ সরল ও মৃলানুগ। 
বিস্তৃত উপক্রমণিকায় খখ্বেদের পরিচয়, খিলগ্স্থ, উপাখ্যান, অগ্নুণীলন. 
খাষি ও দেবতা, দর্শন ও ছয় বেদাঙ্গ এবং পরিশিষ্টে সায়ণীচার্য্য, 
মাধবাচধাঁ, উইলসন, রমেশ. দত্ত ও দুর্ধাদাস লাহিড়ী সংক্ষিপ্ত জীবনী 
প্রদত্ত হইয়াছে । আশ। করি, এই খণ্ড পাঠক সমাজে সমাদৃত হুইবে 
এবং খণ্বেদের অবশিষ্ট অংশগুলি প্রকাশিত না! বাংল! সাহিত্যে 
একটী মূল্যবান সংযোজন হইবে ।” 

৭। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধর্মীয় মাসিক “বিশ্ববাঁণী” পত্রিকার ১৩৬৮ 


ফান্তন সংখ্যায় শ্রীমদ্ভগবদগীতা” ২য় ষুক' সম্বন্ধে নিয্োক্ত পরিচয় 
বাহির হয়।-_ 


“এই গ্রন্থে সপ্তম হইতে ছাদশ পর্যন্ত ছয় অধ্যায়ের মূল ক্পোক ও উহার 
অনুবাদ এবং নানা শাস্ত্র ও অনেক ভাস্ত টীকাদির সারগর্ত সি এবং 
কয়েকটি মূল্যবান পরিশিষ্ট আছে। 
গ্রন্থটির বিষয়-বিন্তাস 

(১) গীতা প্রবচন, (২) অলৌকিক গীতাধ্যান, (৩) কক্ধিণীতা, (৪) ষট্‌ুক- 
রহুম্ত, (৫) সপ্তম হতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত মূল, 'অন্বয়, অনুবাদ, টীকা ও 
টাকার অনুবাদঃ (৬) পরিশিষ্ট £ (ক) গীতাসার, (খ) আচার্য শংকরানন্দ 
সরম্বতী, (গ) অভিনব গুপ্তাচার্ধ্য (ঘ) মহধি উতংকের গুরুভক্তি, 
() কল্যাণেশ্বরী মোক্ষতীর্থে। 

শ্রীমৎ ন্বামী জগদীশ্বরানন্দ ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যে রসথই রচনা করেছেন, 
স্তা অতান্ত,নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন ; বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির পিছনেও সেই 
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নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও যত্ব রয়েছে--একথা নিতাত্ত অকরুণ ব্যক্তিও স্বীকার 
করবেন। গ্রস্থারভ্তে “নিবেদন” শীর্ষনামায় লেখক তার ক্ষীণঘৃষ্টি, 
ভগ্রস্বান্থ্য, অকালবার্ধক্য ও অর্থীভাব ইত্যাদির কথ! উল্লেখ করেছেন । 
ভরীশ্রীচেতন্তচরিতামৃত'কার স্ুপপ্ডিত কৃষ্দাস কবিরাজও “জরাতুর, 
বুদ্ধ” অবস্থায় গ্রন্থ রচনা করেন, তত্রাপি গ্রন্থটির কোথাও বুদ্ধন্ুলভ 
স্থ্ন-পঁতনের ,চিহ্মমাত্র নেই। স্বামী জগদীশ্বরানন্দের মলনণীলতা 
সম্পর্কে প্র একই কথ! প্রযোজ্য । প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের, 
সর্বত্রই লেখকের তারুণ্যের ও উৎপাহের ছাপ .আছে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় 
তিষ্সি যে প্রচুর পাঁদটীক! যোজনা করেছেন, নানা উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্যকে 
যেভাবে প্রাঞ্জল করেছেন, তা শুধুমাত্র তার পাণ্ডিত্যকে জাহির করবার 
জন্য নয়,*“পাঠকচিভ্রকে আহ্লাদিত করে। শ্রীধর শ্বামীর টাকার নাম 
“স্থবোধিনী” টাকা এবং তা সত্যই স্থবোধিনী। শ্রী টীকাঁও যে ষে 
স্থানে ঈষৎ অস্পষ্ট বা ছুরূৃহ বা যেখানে অর্থান্তর ঘটতে পারে, স্বামী 
জগদীশ্বরানন্দ সেখানেই নিজস্ব মন্তব্য বা! উদ্ধৃতি দিয়েছেন । এতে 
লেখকের পরিশ্রম হলেও পাঠকের একট! প্রশান্তি আছে এবং এইদিক 
দিঠ শ্বামী জগদীশ্বরানন্দ মাত্র অন্ক্বাদক নন, কিন্পদংশে সহ্টাকাকারও 


যে কোন একর উদাহরণ নেওয়া যাক £ 
১০৮ পৃষ্ঠায় মূলের স্্হ্বাদ এরূপ-_সনকাদি পূর্বতন চারিজন ও ভগ 
প্রভৃতি সাতজন মহুষি এবং স্বায়স্তবাদি চোদ মন আমারই প্রভাব 
সম্পন্ন'*-.".ইত্যাদি। এরই পাদটাকায় প্রথমে? “সল্নকাি ইত্যাদির 
বিবরণ» তারপর ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহধির নাম ও পুরাণোক্ত গ্সেক 
যা মঘুহদেন সরম্বতী-কৃত গীত। টীকায় উদ্ধত হয়েছে এবং তারপর 
চৌদ্দঃজন মন্গুর নাম বিবৃত হয়েছে। আবার শ্রীধরী টাকার সঙ্গে 
সমাত্মক*্উক্তিও তিনি উদ্ধার করেছেন। সবশুদ্ধ মিলিয়ে ্গাট। বইটি 


৪৯০ বৃষ্টি 
পড়তে পড়তে মনে হয়, একজন অভিজ্ঞ কথক সাবলীল ভঙ্গিতে গীতা? 
ব্যাখ্যা করে চলেছেন। তার কণ্ঠের বিশিষ্ট লয়টি, ধূপ পুড়ে যাবার 
ক্ষণকাল পরের সৌরভটার মতই অক্ষরে অক্ষরে আঙ্িষ্ট রয়েছে । 

এই দ্বিতীয় ষটুকটি নান। দিক্‌ দিয়ে বিশেষ মূল্যবান_-(১) জ্ঞানবিজ্ঞান- 
যোগ, (২) অক্ষর ব্রহ্মযোগ, (৩) রাজযোগ, (৪) বিভূতিযোগ, (৫) বিশ্বরূপ 
দর্শনযৌগ এবং ৬্) ভক্তিযোগ। উক্ত ষড়যোৌগ সমগ্র গীতাশীস্ত্রের 
মধ্যমণিস্বরপ বললেও  অত্যুক্তি হয়না । নিগুঢ় তত্বকথ।. এখানে 
সুত্রাকারে সংগ্রধিত। তদগতচিত্ত ও তত্রি্ঠ না হলে এর সম্যক 
-অবধারণ হয়ত বা অসম্ভব*। ম্বামী জগদীশ্বরানন্দ এই বিশিষ্ট অধ্যক্য- 
কথা আরম্ভ ও শেষ করেছেন বিশেষ একট! ভাগবত্তী আবহাওয়ায় । 
প্রন্তাবনায়,। “অলৌকিক গীতাধ্যান* এবং «“কন্কিগীত+ শীর্ষক দুটি আলো- 
চনায় তিনি আমাদের এমন একটি জগতে নিয়ে গেছেন, ধূলিমলিন 
বাস্তবতাকে এমন একটি. উধন্তরে স্থাপন করেছেন, যার সঙ্গে আমরা 
যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আদৌ পরিচিত নই; পরিশিষ্টের 
“মহষি উতংকের গুরুভক্তি” ও “কল্যাণেশ্বরী মোক্ষতীর্থে” আলোচন। 
ও সমধী। 'ৈনন্দিন সংসারের জালায় যে মান্য জর্জরিত, এই 'কাট 
আলোচনা হয়ত তার কাছে জিপ্ধ বারিধারার জন্ধান দেবে, উ ৭ 
প্রান্তরের শেষে সে হয়ত দেখা পাবে তৃষ্ণাহারিশি ভোগবতীর ৷ 
আচার্য্য অভিনব গুপ্ত. এবং আচার্য শংকরানন্দ সনন্বতীর যে পরিচিয় 
লেখক দিয়েছেন, তা বিশেষ মূল্যবাঁন। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট সুন্দর » 
গরস্থট সর্বান্ুন্(র হবে যেঁ দু'একটি মুদ্রণী প্রমাদ আছে তা না থাকলে ।” 

৮1 ১০ই মার্চ শনিবার ১৯৬২ কলিকাঁতার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'দেশ* 
পত্রিকায় “কক্ধিগীতা” সম্বন্ধে এই পরিচয় প্রকা'শিত হয় ।-_-”মহাভারত, 
বিষুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, কক্ষিপুরীণ ও ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণাদি গ্রন্থে কক্ছি 
অবতারের পাবি ভাব সম্পর্কে বহু তত্ব অভ্রান্ত বলিয়! উল্লিখিত হুইম্লাছে । 


দিব্যদৃষ্টি * 8৯১ 

'সেইসব তত্ব অন্গসরণে এবং শ্রীরামকুঞ্ ধর্মচক্রের সমাধিবতী মহাগোরী, 
অলৌকিক যোগশক্তিসম্প্ন স্বামী ভৈরবানন্দ ও গ্রস্থকাঁরের 'সাধনালৰ 
অন্রভৃতি ও দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে পরিদৃষ্ট অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলী 
অবলম্বনে কন্কিশাস্ত্রেরে উপক্রমণিকারূপে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন 
করা হইয়াছে । গ্রস্থকারের মতে কছ্ছিজঙ্মের চব্বিশ বৎসর পূর্বেই 
কক্ছিলীষ্তা প্রসঙ্গে এই গ্রস্থথানি প্রকাশিত হইল। অপূর্ব্ব ধর্সতত্ব, 
সাঁধনরহহ্য, ও দিব্যদর্শন ইহাতে 'খানলাভ করিয়াছে । “কন্ধিগীতা” 
একখানি প্রচারধর্মী শাস্তগ্রন্থ। ইহাতে বণিত অলৌকিক কারহলী 
যুক্তির্কির পরিবর্তে ধর্মপ্রাণ পাঠকের ভতিবিত্বীস দ্বারা.দ্বীকৃতি লাভ 
করিবে বলিয়। আমর! আশ। করি ।* 

৯।* কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক “আনন্দবাজার পত্রিকা” ১১ই মার্চ 
রবিবার ১৯৬২ তারিখে “কন্কিগীতা+ সম্বন্ধে এই পরিচয় বাহির হয় ।__ 

“কক্ষিদেবতা দশাবতারের মধ্যে অবশিষ্ট অনাগত অবতার, 
মহাভারত, দেবীভাগবত,» বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমত্তাগৰবত, কন্কিপুরাণ, ও 
্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণাদ্দিতে উল্লিখিত কন্তি অবতারের আঁবিতাব-কথ! 
গ্রঞ্থুকরে সরসভাবে পুস্তকখানিতে পরিবেঞ্ঈন করিয়;ছেন ।” 
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